ধহর্ষি বালীকি প্রণীত জোগবযশিষ্ঠ নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাস্মম্ণ 


বাশিষ্ঠমহারামায়গ। 


শী শীশ্িিক্পীর্₹- টি 


“ঘদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহান্তি ন তৎ চিৎ । 
সাত হের ইডি টা নে 2 
ইমং সমস্তবিজ্ঞান-শাস্ত্রকোষং বিছু্বুধাঁ ॥ 
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যা্া বও অধাস্মশান্্ে আছে, সে সমস্তই উহাতে আক্কে। 
ঘাহ। এনদ্গ্রপ্থে নাই, তাহা কুহাপি নাই । এই শ্রপ্থ 
অধ্যাম্মবিজ্ঞান শাস্ের কোষন্রূপ | 


শা ত৯০%লাইশাশিটিভি 


পূর্ববা্ধ | 


বৈরাগা, মুখুক্ষুবাবহার, উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকরণ । 








অধ্যাপক 
রীযুক্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ তট্রীচাধ্য কর্তৃক 
অন্ুভাধিত | 





০ সি 


শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল .কর্তৃক প্রকাশিত । 


কলিকাতা বনুবাজার স্ট্রীট ২১৪*স'খাকে ভবনস্থ 
বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-ন্তরে 
শ্রীচারুচন্্র মিত্র দ্বারা 
মুতিত। 
শক্ষাব* ১৮১৫ 


বাশিষ্মভারামায়ণ। 


বৈরাশ্য প্রকরণ । 
প্রথম সগ। 


শশা াাািিতালিও সপিকেরা দস 





সষ্টিকাঁলে ধাহা হইতে সমুদ্ায় ভূত আবিভূতি হয়, বর্তমানে ধাহাতে সি 
করে ও প্রলয়কালে 'বাহাতে এ সকল উপশম প্রাপ্ত অর্থাৎ বিলীন হয়, সেই 
সন্যাঙগন্ূপ অদ্ধয় ব্রন্ষমের উদ্দেশে নমস্বার১। ধে চিদেকরস ব্রহ্ম বস্ত হইতে 
জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞের, ডরষ্টা, দর্শন, দৃষ্ঠ, কর্ভা, হেতু ও ক্রিরা, এই সকল 
ব্যবহারিক তত্ব প্রভূত ত হইগ্নাছে, সেই সাক্ষাংজ্ঞানস্বর্প পরব্রন্মের উদ্দেশে 
নমন্বার করি২। * 
_ থে পরিপূর্ণ নিরতিশয়ানন্দমহোদধি হইতে আনন্দকণা আক্ষাশে ও পুচ 
বীতে অর্থং বক্ষলোকান্ত স্বর্গ লোকে ও মন্ুুষাদি স্তব পর্যান্ত .জাবলোকে 
উচ্চাবচরূপে প্রকাশ পাইতেছে ও বাভাঁর আনন্দরুণা' জীত্বের জাবন, সে 
আনন্দস্বরূপ পরুব্রন্ষকে নমঙ্গার | 


 খ্র্গ সঙ্িনানন্দপা । সেই ছন্তক 2৮ কে সঙ টি আসন, গত] তন, হার সা হই, ও 
৯ 


রা 


করা ভয়। ভনঙ্সাদে প্রথম পেকে সঙধুর, ভ্িঠায় ক্লোকে চি রা গডশাছ, বো 
আনন্রূপের স্মরণ কর। হকাছে | জলকনেজ্ৎ চিৎ*আমন, এ ভিন এক হক 


বস্তুর শোদক হু তের | নে মহ বাহ বছহ, সহ আনন্দ | ভত, চিত 5 আনছি, এ 
গ ষ 
তিনেখ্লছের নাত | শন্দভেদ হাতে নন , পরন্থ অথুভেদ নঞক্হ | 


5ষ্্শ চিদঘন রক্দত প্রতিকিিভাবে অস্তঃকরণরূপ উপাধি্ত তগ্তবৌ্গ পেবিষ্ট ঙ্গির য় 
অনুষ্রবিষ্ট হইয়া অন্থঠকবুণের জড়িত। আভিন্তবু করত, উহ।কে চেতন্বগরায় কনায় ছানা, 
ক্্তিঙ্গের ন্যায় সমুখিত অন্তঃকরণ বৃপ্তিজ্জলিহু হ্করায় ভন, গ্রতিবিদ্বদারা নর 
নত নাতির আকার ধারণ করঠয়্ জেয! তিনিই জ্ঞানেজ্রিয় গ্রহণ করিত জর্টীঃ জনি 
জনি মনঠ/ বাপ হয়৷ দশন, মনো বৃতির ফিলবা[ ব। নিবযন্াডি ছারা হাদপা নীড় 
রগ শ্রিয়, ও প্রাশাবি শরণ বরাফণ কনা, ফ্জভো জি, স্যাবে খিাগবর্ডানের 
করণ হওয়ার 2, গ্রিঘুনুসাহী হর ওবিয়।। তিলি এাস্পধদে *সন্টা সক, 


পাতণিক11 
নুতা্ধ নাদুক জনৈক ত্রান্ষণ সংশয়াবন্াচন্রে মহর্ষি" আাস্তির আশ্রমে 
গমন করিয়া শিব্যোচিত বিনয়াদি সহকারে বতিবাদনাদি ধরতঃ ুন্বুকে 
গ্রে্ছারা করিলেন, ভগবন্ধ আপনি, ধর্ধুরিহস্তবেন্তী ও সর্বশীস্ববিৎ। আমা 
এন মহান্‌ 'স'শয় উপৃস্থিত ত হইন্াছে ভাহা্সাপনি কৃপা করিয়া বলুন। অর্থাৎ 
 উপদেশ্রদান দ্বারা আমার সে সংশর অপনোদন করুন্ঃ। আনার সংশর 
এই বে, কর্থ নোক্ষের কারণ ? কি জ্ঞান মোক্ষের কারণ? অগবা বর্শ, জ্ঞান, 
উভধই মোক্ষের হাধন? এই পক্ষত্ররের মধ্যে কোনটী বথার্থ তাহা আমাকে 
নিশ্চর করিয়া বলুন"।» | 
অগর্তিকধিপেন, স্ৃভীপ্ক ! পক্ষিগণ ঘেমন উভর পক্ষ দ্বারা আকাশ পথে 
বিচরণ করে, এক পক্ষ অবলহ্নে গগনমার্ণে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না, 
তেমনি 'জীবগণও্ জ্ঞান, কর্ম, উন অবলম্বন করিনা পরম পদ মোক্ষ লাভ 
ক্রিয়া থাকে" ।" কেবন কন্মে ও কেবল জ্ঞানে মোক্ষ হয় না । জ্ঞান ও 
কর্ম » উভ্ত্রর ছারা মোঞ্ষলাভ হয় বপিয়া সাধুগণ উভয়কেই মোক্ষের সাধন 
অর্থাৎ ধউপার বুলিরা জানেন। এই বিষরে ভোঁমার নিকট একটা ইতিহাদ 
বলি, শ্রদ। কর” । ই 
পুর্বকালে 'দগ্িবেষ্ঠ মুনির পুজ বেদবেদাদপারগ সর্বশান্ববিশারদ কাকুণা 
নার্টোন্ক ত্রাঙ্মণ ছিলেগ। ভিনি গুরুখছে অবস্থান করতঃ বেনান্যয়ন সমাপ্ত 
তারা দাথকাল গন বগৃহে প্রত্যাগত হইলেনন।১৪ | 
পুর্বে হনধে্াওুর প্রতি কাহার সংশয় ছুনিরাছিল, একণে ভিনি গুহে 
আর্ কম্মভার্কণী হইয়া নিদনে খশল্যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে « 
অগিনে্ত দেখিলেন: পৃ সনধযাবন্দনাধি অনুষঠের কম্ম কিছুই করে না%, কন্ম- 
বঞ্জিত হু কাপযাখ্ুন কারিতেছে১১। খঅনন্তর ভিনি পুত্রকে আহার 
হিন্তার্থে এইন্ধপ এইদ্প কগ। বলিতে লাগিলেন« “পুত্র! একি তুমি 
স্বকম্মের পালন রূিতেছ না কেন ?১১ তুমি কম্মবিবর্ধিত হইয়া কি প্রকারে 


সুজান ওবম্ম পরস্পর বিনেদ্ি । জান শবে ভঙ্গ জন, জ্ানক|লে কন্ম হয় না, কম্মকান্তো 
রান অভিষ্থীতহ হয়। সুতরাং বুকে ₹ হনে, জ্ঞান কক্ষের সমুচ্চয় নহে, কিন্ত অঙ্গগুধাকতাব। 
অনু উপকীয়া্টপকারকভাক্। । আগে ক্স, প্রে'ততপ্রভাবে জ্ঞান। মর্ম কথ। এই যে, কম্মের 
হার! চিতল 8 হয়;তাহৃশৃচিত্ে তর জ্ঞান গদি তহয়। 


১মর্ণ , বৈরাগ্যপ্রকরণণ ৩ 


সিদ্ধিলাভ“করিবে তাহা! লামার বল।খ্এবং তোমার এই ধর্্পরিত্যাের কীরণ 
কি তাহীও বন্ব”4৩ | 
_. কারণ্য বললেন, “্মরপ্ঠবধি অগ্সিষ্বোত্রাদি বাগ করিবেক, নিত্য মন্ধ্যা- 
ব্নানাদি করিবেক” এই সুকল বাক্য. শ্রুতি ) ও তৃদবোধিত ধর্মসকল প্রবৃত্তি 
ঘটিত। এতদন্রূপ স্থৃতিবাক্যও আছে+*। 
প্ধনের দ্বারা, কর্মের দ্বারা ও সন্ভানোৎপত্তির দ্বারা শোঁক্ষ তয় না পর্ব 
বীলে প্রধান প্রধান যতিগণ কেবল মাত্র পরিত্যাগের দ্বারা অথাৎ 
সর্বকম্খসন্নযাস দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন” এ সকল বাক্য নিবৃভ্ভিটিভূ১” 
হে পিতঃ ! প্বাজ্জীবন অগ্নিহোব্রাদি করিবেক”। “নিতা সন্ধা] ভাট 
(বন্দনা) করিবেক” ইহাও শরতি বাক্য এবং “কম্মাদির দ্বারা মোক্ষ 
হয় না, তাহা কেবল ত্যাগ দ্বারাই হয়” ইন্ভাও "রতি বাক্য । দিবিধ ডি 
থাঁকঘ়ি উক্ত উভয়ের কোন্‌ পথ অবলম্বনীর ভাহা বুঝিতে না পা রা সন্দি 
হই! কর্মান্ষ্ঠানে বিরত হইয়াছি১৬। 
গন্তি কিলেন, কারুণয পিতাকে এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন তে ] 
অনন্তর টাল [বেশ্ঠ পুজকে মৌন দেখিয়া পুনর্ধার কহিলেনঠ |, পুর! 
ট ভোঁষাকে একটী মহভী কথা বলি, এবণ কর । শুণিরা তাহা জ হৃদয়ে ধার 
র9, বিচার করিও, পে বাহা উচ্ডা ভাহা 1 করিও১৮প পুর্বে, ভিমালনের নে 
রে কামসন্তপ্ত। কিন্নবীনমূহ কিক্নব্গণের সভিত পর্ণ সুখে বি (গর ও মার 
মগুরীগণ শ্রমোদ সহকারে ক্রীড়া কৰিরা থাকে, বে স্থানে সর্বপ্াপনাশিললী গ গঙ্গা 
ও যমুনা প্রবাচিভা হইতেছেন; সেই পরমধ্পনিতর গাদেশে ক্রচীনারী*, এষ 
অগ্দরা একদা উপবিষ্টা ছিলেন১৯২০। কুরে যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র পরিচালন 
কৰিতে করিতে দেখিলেন, ইন্দরদ্ুত ভাহার ঈ্ন্ত অন্তরীক্ষ পথে গমন সক্ষত্িতে 
ছেল। গ্রাহাতধগাযবতী সুরুচি ইন্্রদভ'ক দেখিরা ক্লহিলেন, হে নহাভাগ ! 
আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং প্রতি কোথাইবা গুমন 
কাষ্টিবেন তাহা আমার*কৃপু। করিদা বলুন১১।২৯। , ». ৮ 
দেবদূত বলিলেন, সুত্র ! তুমি উত্তম কথা ডিজ্ঞাস! করিয়াছ। *বে নিমিত্ত 
খান গিয়াছিলাম তাহা হ্তোমার শর্িট বর্ণন ,কবি, শ্রবণ কুনপ। হে 
বরুন ! ০ধন্মশীল বার্বি 'অধিষ্টনেমি বৈরাগ্য আব্লম্বন পূর্বক * পুরে 
গ্রুতি রাস্তার সমর্পণ “করত লহ বা্সনায় বনে গমন করিয়াছেন । 
ভান এক্ষণে জরম্ট গন্ধসাদন পর্বতে ছশ্চর পনর, নিম শাছছেন+ ৯ 


রা 


বাশি-মহারামায়ণ 1 ১য্গ 


আমি স্পতির' আজ্ঞায় ভীভার নিকট গমন করিয়াছিলাম?) এক্ষণে 
স্টার সেই আদিষ্ট কার্য নির্ব্ধাহ কনিয়া/.দ স্তানের বৃস্তান্ত বিদিত করিবার 
শ্য পুনর্ব(র সুরপন্ঠির সন্গিধানে গমন করিনেছি১৭ | সরুচি বলিলেন, 
প্রো! রাজর্ষির সভি আপনার কিরূপ সিন শুনিজে 
ইঞ্ করি। আরম বিনবসকানে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন ; 
অবুতেলা কিনেন: না+»।' দেবদুত কহিলেন, ভদে! তথাকার সমূদায় 
তাক বর্ণন করি, শবণ কর । | 
বাজর্ধি অরিষ্টনেমি মেই গন্ধমাদনশৃঙ্ষস্থ মনোহর কাঁননে যার পর নাই 
কঠোর ভপম্যায প্রবীত্ত আছেন২"। আুররাজ ইন্ত্র তাহা জ্ঞাত হইয়া আমাকে 
আব্া করিলেন, “দূত! ডুমি শাঘ্ঘ অপ্দর, সিদ্ধ, কিন্নর ও বক্ষগণ পরিশোভিত 
এবং বেণু বীণা ও মৃদক্গাদি বিবিধ স্বমধুর বাদ্যে নিনাদিত উৎক্কষ্ট বিমান 
কঁইখা গন্থীনাদন পর্বতের শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি তরুবর 
শিকর পরিশোভিত পবিত্র শরঙ্গে গমন কর এবং সযত্বে তদুপরি রাভর্ষি 
পিঞ্ুনেমিকে আরোভণ কৰাইরা আমার এই স্থানে আনয়ন কর। তিনি 
এই স্থানে আং সিরা তপঃফল স্বর্গ ভোগ করুন২০।২৯।০০।৩৯ | 
ডে সাধুণলে! দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আমি কথিত প্রকারে অনুজ্ঞাত 
হইয়া সেই নিথিলভোগোপকরণসমন্সিত সর্বলক্ষণসম্পন্ন দেববিমান গ্রহণ- 
পুর্দক অচলন!জ গন্ধমাদনের শিখর দেশে গমন করিলাষত৯ | অনস্তর 
রাজধি 'মগিপনেমির আশ্রমে গমন পূর্বক স্থুরপতি আমাকে যেরূপ আদেশ 
করা চিলেন ই হাহা ভীভাকে রমস্তই বিধি করিলাম-৩। হে শুভে। 
বাজধি অ অরিষ্টনেসি আদার সেই বাকা শ্রবণ করিয়া সন্ষিগ্ধ মনে বলিলেন, হে 
দু! ঘানি ভোগা নিকট কিছু'জানিকরে ইচ্ছা করি। তুমিই আনার প্রশ্নের 
.প্রত্যন্তর দিতে 'সমথ্ । স্বর্গে কি কি ওগুণওকিকি দোষ আছে+তাহ! 
আর্মার নিকট'বর্ণন কন, “আমি তাহা বিদিত হইরা পশ্চাৎ রুচি অনুসারে স্বর্গ 
যাওগা না যা ওরা,অর্থুৎ সুবাস স্বীকার করিব কি ন+তাহা স্থির করিবত্ণাঁ।, 
রত আমি কহিলাম, পুণোর রা থাকিলে স্বর্গ উৎকৃষ্ট ফলভোগ 
' হয় | উর পুণ্য গাকিলে উংকুষ্ঠু স্বর্গ লাভ*করা বায. মবাম পুণ্য 
ধাম স্বগই" লব্ধ ভয় থাকে, তাহাবু অগ্যথা' হয়নী। পুণ্যেব অপরুষ্টতা 
থ।কিলে পার ্বগও ভদুশ হইয়া, থাকে৩৭।৩৮ | 
* হাক 'প্রণের তারতমা অন্তসারে আগ স্থানের ও তত্রতা শখের 
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তারতম্য € উৎকর্ষাপকর্ষ ). খটনা হই থাচে। অনুর্তম্বীত। উত্তম স্বগী 
দিগের উতর লী,.অসহা বোধ "কল ও তুলাম্বগ্গীরাও পরম্পরপরস্পরের প্রতি 
ঈর্ষা, স্পদ্ধ ্ধা তু বিদ্বেযাদি কর | যাহারা উত্তম স্বর্গী তাহারা আপন অপেক্ষা 
হি গীর হীন অর্থাত অন সুখ দ্রশন কতা নস্তোষ লাভ করে। "যাবৎ না 
পুনাম্ম্ন হয় তাবং স্বগবাসীরা এরূপ, উত্তম অধম মধাম “মুখ অনুভব করঞঃ' 
কল বাপন করিতে থাকে, অনন্ত ক্ষীণপুণা হইয়া পুনর্্বার এই যু লোকে 
আসিয়] জন্ম গ্রহণ করে। মহারাজ! স্বর্গে এই এইরূপ গুণ'ও দোষ 
বিদ্যমান আছে৯। 

হে ভদ্রে! রাজা অরিষ্টনেমি স্বর্গের ত গুণ দোষ শ্রবণ করিয়া! বলিলেন, 
দেবদূত ! আমি এবসিব স্বর্ভোগ বাগ! করি নাঃ"। সর্প যেমন জু ত্বক 
পরিত্যাগ করে, তাহার স্তায় আমি আজ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোরতর 
তপোনুষ্ঠান দ্বারা এই নিতান্ত ঘ্বণ্য অশুদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিব*স। 

হে দেবদূত! ভুমি বে স্থান হইতে আগমন করিয়াছ, এই ৰিমান লইয়া 
সেই প্তানে গমন কর অথবা স্থরপতির সন্পিধানে গমন কর ; আমি তেযাঁকে' 
নমগ্জার করি১। দেখদৃত বলিলেন, ভদ্রে! অনন্তর আমি দেবরাহ্ সমীপে 
গমনপুক্ধক ভাহার নিকট মমস্ত বৃন্তান্ত নিবেদন করিলে তিনকরভোগবিকষণ 
অরিষ্টনেমির বাকা।বলি শ্রবণ কতিয়া সাতিশয় বিশ্মিত ুইলেন৩। 

অনন্তর দেবরাজ মুন বাক্যে পনব্বার আমঢকে বলিলেন, ঢু দূত! তুমি 

পুনন্বার সেই ভোগবিমখ রাজর্ষি অনিষ্টনেদমির সমীপে গমন ক্‌র। আঅহাকে 
সমভিবাহারে লইদ্লা পরমন্ছাণী 'মহর্বি বান্ীচিকর অত্াৰ্ম আশ্রম, পদে খুশী 
করিবে এবং মহধিকে আসার সাদর সম্ভাষণ ভ্ানাইয়া বলিবে,' এই, রাজর্ষি 
অঠিশর বৈরাগ্যসম্পন্ন «81৭৭1 হে প্হায়ুকে! ই ইনি শ্রেষ্ট ক্ষন্দিয়, অঙি ৪ধিন্্র, 
বিবেকগ্রনত ও ভ্বর্গভোগে বিমুখ, সে জ্ দেবরাজের াদেশ*_যাহাতে' উহার, 
তন্বভ্ঞান জন্মে তাহা করিতে ভইবে। অদ্যই ধাধা বিধানে উহাকে এঁবুদ্ধ 
করিতে প্রবৃন্থ হট্রন*৮1 আপনার তাদৃশ উপদদশে 'এই *দংসারডুঃখসন্তপ্ঠ 
রাদর্ষি ক্রমে মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। হে ক্র! মুরপতি 
,আহাঝে এই দ্বিভীর আদেশ প্রদান 8 রা, রাজর্ষি অবিইনেঠির 
সম্্পে, পরখ করিলেস*৭। "নষ্ট অনি 2০67 হন্নে আদেশে দশে বীজফিৎ 
জনিযারিনিনুক সনভিবাহদ্ে লুনা, মহ রবি বা কর আশ্বন, পদে গমন 
করতঃ উহার নিকট ্লাপির মোভলন্রাপনের দিন নিব্ধেন' রিদম 


৬ বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ | ১র্গ 
মহর্ষি বান্ধীকি প্রীতিপূর্বক রাজাকে প্রথমতঃ অনাময় প্রশ্ন, তৎপরে:আগমন- 
। বার্তা পরিভ্ভানা করিলেন*৯। ভছুন্তরে নাজ কহিলেন, ভগরন্.!, আপনি ধর্ম 
তত্বন্ক বিশেষতঃ সর্ববিংশ্রেষ্ঠ । আপনার দর্শনেই'আমি কৃভাথ এবং তাহাই 
আমার পরম কুশল" । হে যঁ়েশবধ্যসম্পন্ন ! সম্প্রতি আদি জিজ্ঞাস্থু 4ও 
সংসারড্ঃখে কাতর । বিদ্ন না ভয় এন্ধপ করিয়া আমাকে গ্রতিবোধিত করুন। 
নে উপায়ে আমি সংসারবন্ধন হইতে ঘুক্তি লাভ করিতে পারি সেই উপায় 
আমাকে উপদেশ করুন"১। . 
বাদ্দীকি বলিলেন, রাজন্‌! "মানি তোমার নিকট অখগ্ডতন্ব গ্রতিপাদক 
রামায়ণ বপি, শরণ কর । তুমি বত্রপুর্ক শুনিবে, গুনিষা হৃদয়ে ধারণ করিবে, 
অন্ম্থর হাভাতেই জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিবে"২। বক্তবা রামায়ণ বশিষ্ট রাম 
সম্বাদাস্মক | * তাহা ঘুক্তির অদ্িভীদ্র উপায় ও নিভান্ শুভাবহ। হে বাজেন্ত্! 
ভুমি তাহা বুঝিতে সমর্থ, আমি ও বুঝাইতে পারক। টি কারণে আমি তাহা 
ভোম।কে বলিব, প্রণিভিত ভইরা শ্রবণ কর। অনন্তর রাজ] জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মহর্ষে! রাম কে? কিংহ্বরূপ? তিনি কেন বাম? ও কি বদ্ধ? 
ন৷মৃক্তন্মভাব? আপনি অগ্রে আমাকে তাহাই বিদিত করুন অর্থাৎ নিশ্চয় 
করিরা বলুন**'। বান্মীকি বপিলেন, নিগ্রহান্থগ্রহসমর্থ ভগবান্‌ হরি অভি- 
শাপ পালন ছলে বাজবেশে অবভীর্ঘ হইয়াছিলেন। ভিনি সর্বজ্ঞ হইরাও ভক্ত 
বাঁক্য সত্য করিবার নিদিত্ত সামান্ট দ।নবের হ্যায় অগজ্ঞ হইর।ছিলেনৎ৫। 
বলা বলিলেন, ভগবন্‌! অপরাধী বািরাই শাপ্রস্ত হয় এবং অপরাধও 
খপূর্ণকাম 'ও অঙ্ঞ,বার্ভিতেই সন্তবে | বিশি চিদানন্দরূপী ও চিদ্বনমুস্তি পরমে- 
শ্বর, তাহার আবার অভিশাপ "ক? অতএব, তাহার প্রতি অভিশাপ হওয়ার 
কপি এবং গাহাঁর অভিশপ্রা"কে ভাহা আমাকে বলুনৎ৬। বান্মীকি কহি- 
"লেন, বংস! ব্রন্দার ফাস পুল সনংকুমার 59097 ওণ্পরম 


॥ ক বশিঠরামামখাদাস্মক, এই কথায় চিত হহঁয়াছে যে, বশি্ঠ রামকে উপদেশ, শ দিয়া 
ছিলেন। বশিঠ গুরু, রাম াহার শিষ না। কথাটা রাঘধির মনে সন্দেহ উৎ ংপাদন করিয়া- 

ছিল। 'সনেত এই যে, অজ্ঞ জীবেরাই অজ্ঞতানিবন্ধন জ্ঞান লাভের আশায় শিষা হয়া থাকে, 

কিছ রাস পযুংরদ্গনন। তন তিনি কেন শিখা হইবেন? জৃভত্টাং তাহার সন্দেহ__কেধন্‌ বমি! 
তিন িরামনামধারী ফোন এক জীব? কি*ভগবদবতার প্রসিদ্ধ রাম ৫ এইরূপ সন্দেহ 
হওয়ীতেই, রাজধি মহধিকে নিঙ্ঞানা করিলেন, কোন রামের কথা বলিতোন তাহা অগ্রে 
আমাক বৃনুন।' 
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গ্রানী,। একদা তিনি ব্হ্গদদনে, উষ্নবিষ্ট আছেন এমন" সময়ে *গ্রভূ ত্রৈলো- 
'ক্যাধিপতি বি বৈকু, হ্ই ইঠতজ্তখায় আগমন করিলেন৫*।+ কমলঘোনি. 
স্যর ্ন্ট্েকনিবাসীর' সহিত গারোঁথান ও অভার্থনাদির' দ্বারা তাহার পুজা 
'ররিলেন) কেবল সন্কুমার আপনাকে নিষ্কাম মনে করিয়] তাহার পুজা 
করিলেন না। তদ্দশনে প্র বলিলেন, সনংকুমার ! "ভূদি অহন্থত, তোমার 
নষ্টা গর্বস্চক (আমার আদর না করা), সেই কারণে" তুমি শরজন্মা ( কার্ঠি , 
কের + নামে বিখাত ও কামনাপরতন্ব (কামাসক্ত ) হইবে০৮।৭৯। তৎস্রবণে 
দনংভমারও সাভিশর দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর প্রতি এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান 
করিলেন মে, আপনাকেও জর্ধজ্ঞহথ পরিত্যাগ পুর্ধক' অজ্ঞ জীবের স্যার টু 
শিঞ্চিং কাল অবস্ঠিতি করিতে হইবে" । পুর্বে মহর্ষি ভৃগু * বিকুকভুক" 
স্থান ভার্ব্যা নিহা দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাকে এই বলিয়া অভি ভশাপ প্রদান 
কনিয়াছিলেন থে, অহে বিষ! ভুমি বেমন আমাকে ভ্ত্রীবিয়োগ চঃখে উ: রি | 
করিলে ভোমাকোও এতজপ ভারারিনা 1 ঢুঃখ অলগুভূব করিন্ে হইবে) । 
পূর্ধে বিষ জলন্মররূপ 1 ধারণ করিয়া তীর পিপ্রাণা ভার্ধা, বৃন্দাকে ধিমো “ 
হা ও ভাহার পাতিত্রত্য ভঙ্গ করিয়াছিলেন, ততকালণে ঠি নি বুলাকক 
 ভিশপ্ত হইয়াছিলেন। বুন্দা এই বপিরা অভিশাপ এরদান ক্ষরিয়াছিলেন*যে, * 


হস ,ল পোব।নিক বাবদ এক নে, খাঠি আরা ভগগা পৃনাধুন্ে শবফুশরীরে লীনা 

হতনার প্রার্থিবা ছিলেন । বিঞু উভার সেহ গাথন। পুরধ করায় ভগ মনে করিলেন*টি ফু 
আনার ভাষা বিনা করিলেন । তাহাতেই তিনি জুদ্ধ হউয়। বিঞুর প্রতি উক্ত একার 
নসাহনিগ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । 

। ব্রহ্ম বৈবন্পু্াণে লিখিত অগ্ছছে, গেলকন্থ প্জুদাম গোষগান্ধ রংধার* শাপে ঈীনৈখাতুলে 
সরন্ধর নামে ও তুলসীনামী এক গোপা বর্শর্বভ রাজধি পঞ্থীতে উত্প। হইয়া ছলেন।জ্লঙ্কর 
পর্গার বংর সকলের অবধা হইয়।ছিল। উর্গা কাঙুরকেও গিতা্র কুরেন না, ঈরণের এব টা 
ন:জ্কট। শিশিত রাপিয়া দেন। হাউ জর্ঙ্ধরকে বঞিয়।ছিলেন, তে হানার পরীর স্ঠ তনাশ 
রি ভোঁনার মরণ হইবে । নচেউ তুমি কলের অবধা থাকিবে । কাদুপ্ত ভভক্গর বপুককে | 
শ্বটারজা গ্রহণ করিলে দেবগণ, ক্গা ও শিব তবাননজাপনাথ ব্রকুষ্ঠ গমন লরেন 

এক্ঠপতি' নারায়ণ শিবছুক তাহার সহিত যুদ্ধ করাতে বলেন। ভলঙ শির সহিচ্ছ যুগে 

প্রন ভঙলে, র্ স্চলন্ধররূপ তদীয় গুহে গমন করভজিতদী় গরীলি সতী ভঙ্গ করিল, 

দকে,্রলদ্বরেরও ঠা হউল। চন্দা ভলদ্ধরের দুড়ার পর দেই বশপার ভন হইয়া ভগবান 

বকে প্রকার অভিশাপ পদান ভুরিয়।ছিন্লেনখ. কান কোন পুষ্থুকে ভলক্িখের পরিব্ে 
রি নাদ দুটি হয়। পন্ধগ্রাণেজলদ্ধরের উপাহান, তগ্যধাশে লিখিত আছ দত ঠ পু 
হাহঠতুও ৪ৎপতী বিষুকণ্ঠু ক মোভিলী হও বণিত আছে। “য় পুরাণের “তষ্াব' 
লোচনা বি দেখিলে প্রীত হভবে, বিফ তর্পাকে নাত বিদোহে ই কথিয়াছিলেন এ এন 
আঞঠাতে বদার পতিত্রভা ভি হি | ঠর্ব)পী ও 'সববপ্রঠাশৃবধু পুণ্‌ পাপে অলিপ্ত; 
ইতর ভার এ কায দোদ্বহ নহেখ 


বাশিষ্ঠ-ম্হারামায়ণ। ১সশ 


অহে বিষণ] [ভুমি বেমন ছলনা,করিনা আয়ার পাতিব্রত্য ভঙ্গ ও 'আমাকে 
“সপ্ভাগিত ক আমার বাকো তোমাকেও ্্রীবিয়োগনিবন্ধন সন্ভাপ , ভোগ, 
করিতে হইবে **। ভগবান বখন নৃসিংহরূপ ক্ধারণ করিয়াছিলেন ভখন 
[ভবতী দেবতা র্যা তীহটকে দেখিয়া পরোফ্ঠীনদীতীরে ভয়ে 'প্রাণপরিত্যাগ 
কার ভলেম। সাত ভথীয় স্বামী দ্বেদত্ত ভার্যাবিয়োগে কাতর হইয়া! 
ভগবানকে এই বলি অভিশাপ গুদান' করিঘাছিলেন বে, তুমি যেমন 
আন:কে হ্বীবিঘ়োগে কাতর করিলে, এইনপ ভুমিও কিঞিৎকাল আত্ুবিস্থত 
ও স্বাবিয়োগে কাতর হইবে ৩১৪ । 
ভন্তবৎদল নারায়ণ এইজপে ডু, সনংকুমার, বুন্দা এবং দেবদত্ত কর্ডক 
অন্িশাপপ্রস্থ হর মানবষ্জন্ম পরিগ্রহ করিদ্।ছিলেন, এবং ভীহাদের শাপান্র- 
দাধী সেই সেভ কার্ধা স্বীকার করিরাছিলেন৬৭। অভিশাপ-ছলের সমুদান 
কারণ তোমাকে ঝলিলাম, এক্ষণে গুস্তাবিত কথা বলি; মন দির শুনত। 
[নি ত্্রীয়" শক্তির দ্বাত্না শাপমোচনে অমথ হইলেও ভন্তবৎসলতানিবন্ধন্‌ 
ভাজের ম্যাপারক্ষার্থ সেই সেই কার্য করিয়াছিলেন। ভর ও বুন্দার 
শপে হার জীবিয়োগ ও দেবদন্ত শাপে ভাহার গর্ভবভী পাতার বিচ্ছেদ 
ঘল্রিবাছিল | হে মহারাজ । যে থে কারণে ভূন্তভাবন ভগবান অভিশা পগ্রস্ত 
'ই্াছিলেন সে সমস্ত ভোমার শিকট কথিত্ত হইল । এক্ষণে ভুমি মোক্ষো 
ন বিষয়ে যাভা আমাকে ডিজ্ঞাসা কপ্রিয়ছ তাহার নিমিত্ত ছাত্রিংশং 
সনম প্লাক পত্রিমিহ বাশিষ্ঠ নামক মভারামাক়ণ তোমার নিকট কীঞ্কন 
করিিছি, আবি হ্সা শ্রবণ কব। 





প্রথন স্গ স্মাপ্ত। 





দ্বিতীয়" সর্গ । 


মোক্ষকরাঁপ্রারস্ত"। 


ধিনি স্বর্গে, মহীমগ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে, তে।ম।র অন্তরে,, 
সকলের অন্তরে 'ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজমান অর্থাৎ ধাহা'র সভায় ও প্রকাশে * 
এ সকল সত্তাবান্‌ ও প্রকাশিত সেই সর্ব।ত্মা ও সর্বাক্জাসক ত্রহ্মকে নমস্কার১ 1 . 

বান্দীকি কহিলেন, “আমি সংসাররূপ কারাগারে বদ্ধ আছি, ইহ!*হই'তে 
আমাকে মুক্ত হইতে হইবেই হইবে ।” যাহার এইরূপ ৎকট্য জন্মিফাছে এবং 
যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ নহে, অত্যন্ত জ্ঞানীও নহে, তাহারাই এতৎ শাস্ত্র" শ্রবণের " 
অধিক1রী২। যাহারা পুর্ববসপ্তকাও রামায়ণ শ্রবণ পুর্ব্বক তিছুদেস্তে বিচ!রু ও. 
যুক্তিঅনুষ্ঠানাদির দ্বারা চিন্তশুদ্ধি লাভ করিরা এততগ্রস্থো ভ্র" মোক্ষসাধন্ে 
চিন্তার্পণ করতঃ মননািতে রত হন তাহারাই পুনজ্জন্ম জয় করি ৪৬ 
হন। অর্থাৎ মুক্ত হনত। * 5 * 

হে অরিন্দম ! আমি বর্তমানে বিলক্ষণ যট্পর্ধাশ্‌ং সহস্র গ্শ্লীক পরিফিত | 
পূর্ব ও উত্তর দুই খণ্ড রামায়ণের মধ্যে রাগনেষাদি দোষের উচ্ছেদক' উত্তম 
উপদেশবিশিষ্ট সুতরাং মহাবল বা মহাসামধ্যযুক্ত রামকখারূপ চতুর্বিংশ্ি 
সহস্র শ্লোক পরিমিত রামায়ণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিকা যেরূপ রর্রীকর 'রাার্নীকে" রত্ব 
প্রদান করেন সেইরূপ আমিও আমা পরিপ্শিষ্য বিনীত প্রমান্‌ ভরদাজকে 
প্রদ্ন কররয়াছ্িলাঘ | ধীঘান্‌ ভরদাঁজ আমার নিকট সেই অপুর্ব ু্নরামাঁয়ণ. ' 


মুলে যে “কথোপায়” শব্দ আছে,ভাহার অর্থ পুর্ন সপ্তকাণ্ড রামধয়ণ( বালক, 
উর নাকাতি ইত্যাদি ক্রমে যে সঞ্ত কাও রামায়ণ প্রখ্য।তআছে তাহ ) এ অর্থ “যে গ্র 
কথায় বাল্:কি মুনি কর্থৃক ধনটা, জ্ঞানতন্, রা নু [ন ও উখরতদ্্, নি্নণ জঞ্ন্র উপায়- 
টো ও গ্র্থিত হইয়াচ্ছে তাহা ব্তপাপায়" “এই বাতগতিষ দ্বারা লব হয়। প্রথমে পূর্ত সপ্ত ও 
রামুয়ণ, শ্রবণ *ও তনর্থ বা ছন্দেস্ঠ'বিচা্ করিতে হয়। তাহাতে শামা দিনা ও সপ্ত 
গরমের ক আপ। জ্ঞান, লাভ করা যায়। আনপ্তর প্শিচুণ তত্ব অধিকারী হওয়াশ্যায় 
তানৃশী অধিকাঠীর প্রতি এই বেনাগ্বেদ্য সাধন পরর্রতিপাদক এট দুর উপদেশ। 


১* .. বাশিছ্ মহারামায়ণ। ২'সর্গ 


গ্রাপু হইরা কোন এক সমন্ধে ০ এনোহর কাঁননে ভগবান ব্রহ্মার 
নিকট ভাঙী কীর্তন করেন।  হতগ্রব্ণ লোকপিতামজ,বঙ্গা তরদ্বাজকে 
বপেন, পুল! আমি ভোদার প্রতি গ্রীত লী হউরাছি; তুমি অভিল[ষিত বর প্রার্থনা 
কর। ভপ্রঙ্গাজ বলিলেন, হে ভঁত-ভবিষাৎ বর্তমানের ঈশ্বর! হে যৈষ্র্য্যশালীন্‌! 
জনগণ বাহাতে জন্মমরধীদি দুখ হঈতে পরিত্রাণ পাইতে অর্থাৎ যুক্তি পাইতে 
পারে হাহা আমাকে বলুন। ভাঁহাতেই আমার রুচি, এবং তাহাই আমার 
ব? অথাৎ প্রার্থনীন্গ৮ | বদ্ধা বলিলেন, বতদ ভরবাজ ! ভুমি এনদাশ্রমস্থ 
মহর্ষি বাপ্দীকি সমীপে গমন কর এবং দত্র বিনয়াদি সহকারে প্রার্থনা কর। 
তিনি নে অনিন্দিত রামারণ প্রস্থত করিতেছেন তাহারই শ্রবণে জনগণ 
অনাশি অবিদ্যা মোভ উষ্টীন হইতে পারিবে । জনগণ যেমন মহাগুণশালী রাম- 
সেতু * দ্বারা মহাপাপনাগর উন্থীণ হইতে পারে সেইরূপ বান্ধীকিমহর্ধিকভ 
উদ্চপ্ন রামারণ শবণেও দ্বপ্তর মোহমঠাঁসাগর অর্থাৎ এই সংসার সমুদ্র অনায়াসে 
রণ হইতে পািবেস১০। 


এ 


ডি 
ন্থা, 
" ধানীকি কহিলেন, পরমেঠী ভরদবাজকে এইবূপ বলিয়া, পরে তিনি ভ্রীহাকে 
সমভিলাহানে লইগ্লা আমার আশ্রমে আগমন করিলেন১১। আমি সর্ধ 
ডঁছতিতধী দেবাদিদেব মহানন্ধ পরমে্টীকে দর্শন করিবামাত্র সত্বর গাত্রোখান 
ও পানা প্রনানাপির দারা তাহার সপর্ষা করিলাম । অনস্থর সেই মহাসত্ব 
পিঠামৎ আমকে অর্ধজীবের হিতার্থে বলিভে লাগিলেন১১। 
". হে ম্রশির্বর! পির রামগরিহনর্ণন রূপ উদ্তুর রামান্ণ প্রস্তহ করিতে 
জং ৪ ভফিপরিশীন্ত ভইযাছ টিথাপি সমাপ্তি না হওয়া পর্যাস্ ইহা পরিতাগ 
করিগনা। যাবহ.না এই অশিন্দিন, বামচরিনপূর্ণ গ্রন্থ সমাপ্ত হর ভাবৎ 
এতহ প্রি বতরবান্‌ £9১%। ম্হর্ষে! দেন শ্ীঘ্গামী পোত দারা ছর্লজ্ব্য 
মহাসাগর অনানাসে উত্তীর্ণ হ ওরা ধায় সের লোক সকল এই উত্তর রামায়- 
শের দ্বার। শসার স্কট অনারাসে উভ্ভীণ হইতে পারিবে১*। সেই জন্যই 
আনার অনুরোধ-তুমি লোকহি তসাধনাথ এই মহৎশাস্ব রামায়ণ শ্াপ্র প্রকাশ 
কপ। আমি হভা বণিবার নিষিন্তই তোমার নিবট আ আগমন করিয়াছি১৭ ! 


* রামকত তু হা সেবুদষ রামের নীমে নি শান্সে জাছে, জীব র'মসেতু 
দানে সব্বপাপনুক্ক হয হু গ্ামসেতু সব্লপাপবিমোচন, সেই খেত ভাহা মহ। 
ওণালী বলিয়া কাছিও হয়। 


| . বৈরাগা করছ 


,হে রান! বেরপ্ু স্লিষরাণি হইতে উত্তাল “তরঙ্গ উি পত হইয়া 
ততক্ষণাং বিলীন, হইয়া বার, লেইব্্প* তগবাঁন্‌ ৪ “কথা বলিয়া 
সেই মুভর্তেই আমার এই পচ্চিত্র আশ্রঘ হইতে অন্তহিত হ ইলেন১*। 

* “তরহ্ধা আগমন "করিলে আমি সাতিশয় বিশ্ময়াপন্ন হ ইরাছিলাম, সুতারাং 
আমি ততকালে ভগীন্ন বাক্যের মর্ম গ্রহণ করিতে, সমর্থ খই নাই । অনন্থুর 
তিনি গমন করিলে, আমি চিত্তের স্তিরতা লাভ করিয়া শুরদাজকে জিজ্ঞাসা 
কপ্দিলামু১* ভরদ্বাজ! ভগবান্‌ পিহামহ ঙ্গা আমাকে কি *বলিতে- 
ছিলেন তাহা তুমি আমার শ্রীঘ্ব বল। আমি তাহার বাকোর মন্ম গ্রহণ 
করিতে পারি নাই১৮ | অনন্তর তংশ্বরবণে ভরদ্বাজ বাশীর্কি মুনিকে বলিলেন, 
মহর্ষে ! ভগবান্‌ ব্রহ্মা বলিতেছিলেন “আপনি পুর্বে যেন্ধপ চিন্ত উদদিনক 

রামায়ণ প্রস্ত করিয়াছেন ; এক্ষণে সেইরূপ সর্বলোকহিভাথ সমার সমদ্রের 
নৌকান্বরূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তত করুন”১৯। ভগবধন্‌। এ বিষে "আমার ৪, 
প্রার্থনা-_মহামনা রাম, ভরত, লক্ষণ, শক্রুপ্র, নশস্থিনী সীতা গু "ধীসম্পন্ু 
রামান্থ্যান্রিগণ এই সংপারসঙ্কটে দে্ধপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ভাহা,বগন 
ককুন। তীহারা.কি অন্ঞ ভীবের ন্যায় শোকসমাচ্ছন্ন হইয়াকাল[ৃতিপ। 
করিয়ছিতলন? কি মুকুছীবের স্যার অসঙ্গ ছিলেন২৭১১ট চিকর্ধপে তাহারা 
্ঃখ ৭৭ অতিক্রম করিয়াতিলেন ভাহা বিশদন্ধপে বলুন£উপদেশ ক্ষন, আমি 
ও সংসারস্থ অন্ত মানব, আমরা সকলেই সেইরূপ করিব, করিস সংসার 
সঙ্কট হইতে ত্রাণ লাভ করিব২৯। 

মহারাজ ! আমি মহর্ষি ভরদাজ কক স্ধ্দরে “বলুন”, প্র্ূপ অন্ডি ভি 
হইয়া ভগবান্‌ বরঙ্গার আদেশা্চসারে উীভাঞ্চে বলিতে পন হট ঈলান৯ 
বলিলাম, বৎস ভরদ্বাজ। ভুমি যাহা (ভাস? করিলে ক্ঠাহা* আমি " তোমার 
নিকট সব্বিস্তর ঘণন করি, অবহিত চইষ! শ্রবণ কর। * অবণ*করিলে ভে তামার . 
সমুদর মোহ দূরীভূত ও মনোপ্তি নির্মল হউববেও দ্ধ" হে গুণুক্ঞ, ভরদান্ড ! 
রাজীবলোচন রামুসকল*বিষুয়ে অনাসক্রচিন্ত থান্ডিয়া যেরপে লোক যান 
নির্বাহ করতঃ স্রখী ইইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপে লোকবাবহার সম্পন্ন কর, 
কঁরিলেপ্তুমিও সুখী হস্টুতে পাঁরিবে+প 1” লক্মণ, ভুত, শব কৌশবযা, 
সমিআ্র, হা মহারাজ দশরথং* বং রামসথা কৃতাস্ত্র ও বিরোধ, প্ুপ্োহিউ 
বিষ ও বধ্মাদেব, হা? বা সকলেই পরান ছিলে নুন 1 লামটন্দের ৭ প্রি, 
জর, ভাস্,সত্য বসর্ধাৎ সত্য বৃন্ভা বিতর, বিভীষণঠ ভঁষেণ, হনমজন, ও 
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স্গ্রীবামাত' ইন্ত্রজিৎ, এই আট মন্ত্রী,“ইহারা'ও"মহামনা, জিতেজ্িক্ধ সমদর্শী, 

- বিষয়াসক্তিশৃন্ঠ, প্রারন্বক্ষয়গ্রতীক্ষ ও জীবনুক্ত ছিলেন+৮/২৯,হে বৎস তরদ্বাজ। 
ইহারা দেরূপে ও যে ভাবে শ্রত্যুক্ত ও স্কৃতাক্ত হোম ও দান. প্রস্ৃতি কর্ম ও 
আদান প্রদান প্রন্থতি লৌকিক সদ্যবহার ও ইষ্টচিন্তন প্রভৃতি বিহিত কর্ত্ের 
অনুষ্ঠান করিতেন 'তুমিও অদি সেইরূপ করিতে পার তাহা হইলে তুমিও 
অনায়াসে সংসারসঙ্কট মুক্ত হইতে পারিবে” । অধিক কি বলিব, উৎকৃষ্ট 
জ্ঞানবলসম্পন্ন ব্যক্তি অপার সংসারসমূদ্রে পতিত থাকিলেও এই পরমযোগ 

"লাভ করিয়া! ইষ্টবিয়োগাদিজনিত শোক, দুঃখ, দৈন্য, সমুদয় সঙ্কট হইতে 
পরিজাণ পান ও নিত্যহপ্ত হন০১। 


দ্বিতীয় মগ সমাপু। 





তত য় সর্গ [ 


অনন্তর ভরদ্বাজ জিজ্ঞাস! করিলেন; হে ক্ষন! আপ্্রিনি রামকখা অব- 
ল্বন করিয়া যথাক্রমে জীবন্ুক্তের স্থিতি অর্থাৎ লক্ষণ লৌকিক বৈদ্দিক 
ব্খহার্‌ বর্ণন করুন্‌ তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পরম নুখ লাঁভ করিব»। 

বারীকি বলিলেন, সাধু ভরদ্বাজ ! সাধু! অবহিতচিন্তে শ্রবণ কর। যদ্রপ, 
ভ্রম বশতঃ রূপহীন আকাশে নীল গীত প্রভৃতি বর্ণ প্রস্তিভীস প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ, অজ্ঞান বশতঃ পরব্রদ্দে জগৎ ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে। হে সাধো ! 
সেই কারণে আমার মনে হয় মে, এই মিথা! জগৎ যাহাতে পুনর্বার স্থিতি, 
পদারূঢ় না হয় সেইরূপ ভাবে ইহার বিম্মরণ উৎপাদন করাই মঙ্গঈলাবহ ঝ 
শ্রেয়স্করৎ | 

ভরদ্বাজ! দৃশ্তমাত্রই ভ্রান্তিকপিত সুতরাং মিথা। এই জ্ঞান যতুদ্দিন 
না দৃঢ় তররূপে উংপন্ন হইবে তত দিন কোনও প্রকারে মাত্তন্ান* লাভুকরিতৈ 

সমর্থ হইবে না। অব, যাভাঁতে অবিসম্বাদী আম্মজ্ঞান লাভ করিতে পর 

তাহার উপায় অন্বেষণ করছ। বৎস! তাদৃশ তস্ঞান লভের অসৃস্ঠাবনা নাই, 
গ্রাতাত সন্ভাবনা আছে। কারণ, আমি তদদ্দেশেই এই শান তীস্তত করিয়াছি 
যদি তুমি ইহা ভক্তি শ্রদ্ধাদি সহকারে শ্রবণ কর, তাহা হইলে অবগ্ই তোমার 
তন্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, অন্যথা কোনও কালে ভ্রমসংশোধুনৎ হ ইবে না, আয 
সংশোধন না হইলেও তহঙ্ঞান হ হবে না” *ি হে অন! এই জগৎ বন্ততঃ 
মিথ্যা অথচ ইহা ভ্রম বশতঃ আকাশ্থবর্ণের ষ্টায় আপা্নঃগ্যত্যবহ: পরত 
মান*হইেছে। কিন্ত বখন তুমি মোক্ষ শাস্ত্র আলোছনায় পরৃত্ হইবে তখন ্ 
নিশ্য়ই বুঝিতে পারিবে যে, জগৎ কিছুই নহে *অর্ধিনঠ সম্পূর্ণ ম্থ্যা। * 
ভঞ্নদীজ! দৃশ্ত নাই,। অর্থাত দৃণ্ঠে মায়াবীর মানার স্যান্স মিগ্ল্যা। 'দিনি ইহার রর 
চিনিই স্ত্য। এই সত্য আত্মাই সর্বত্র বিরান্রমান -ও প্রকাশমান |» চৈতন্ত" 
সবর্প আঁত্বা ব্যভীত যে ক্রিছু_সমস্তই অঁড়*সুতরাং স্লাস্মকন্পিত ও মিথ 
এইরূপ জ্রোম দ্বারা মন হইতে গৃশ্ঠরস্বর মার্জন অর্থাৎ অস্তিত্ব (পরিহার 
করিতে প্ুরিলেই পরম নির্বন্ি 4 নির্বাধী নায়ক মোক্ষ) লাভ' করিতে 
গাঁধিবে১। “অন্যথা '্মজানান্ধ হইগরউশত কলস পর্যন্ত শান গর্বে নিপতিত 
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নব 


৪ ল্টিত হালে 9 শ্বতঃসিদ্ধা পরনা নির্বদ্তি অর্থাত যাক ব্রহ্ধনির্বাণ,নামে খ্যত 
স্যাভা লাভ করিভে পারিবে নাঁ। অশ্িক কিনবলিব, সাহার শীস্তাবনা পর্যান্তও 
ন.চ বলিয়া সবধারণ করিবে | [ বস্থৃতঃই ননব্াম্ুশান্ত্রের আলোচনা ও 
উক্রুূপে দ্প্ত মাঞ্জন ক। ধাতীত ভ্রমপূর্ণ অনাদ্্শাস্ত্রের ও "অনাম্মশাস্ত্রে।ক 
জ্ঞানের ছারা বিশোকা গ্ুক নির্বাও পদ লাভ করা বার না।] 
তে সঙ্গন ! নিঃশেধিহ্ধপে বাসনা প্রবাহের পরিভাাগ অর্থাৎ মুলোচ্ছেদ 
হালে নে মোক্ষ হয় সেই মোক্ষই মুখা নোঁক্ষ * এবং সেই ক্রমই উত্তমূ ক্রমণ। 
অর্থাৎ প্রতিদিন পরাপর ভগবানের স্মরণ ৪ উপাসনাদির দারা চিন নির্মল 
হইলে অল্পে অল্পে বাসনা জাল ক্ষয় প্রাপ্ত ভয়, বাসনা ক্ষয় হইলেই জন্মমরণ|দি- 
রূপ সংসার ছিন্নমূল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ূ হয়। যেমন শাভাভায়ে হিমরাশি 
দ্রবীভূত হর, সেইরূপ, বাসনাঙ্গয়ে বাসনাপুর্জের অধিষ্ঠানভূঁত মনও বিগলিত 
হইয়! ঘায়*। স্ভরাঁং বামনা হইতে উৎপন্ন ও বাসনার দ্বারা! আবদ্ধ ও 
সদ্দিত এই পাঞ্চভৌ তিক স্তলদেহ 9 বাসনাশূন্য হওয়ায় অভাব প্রাপ্তের না।য় 
জবঙ্গান করে ১। বাসনা দুই এক।র। শুদ্ধা ও মলিনা! মলিনা বাসনা 
জন্মের হেড ও শুদ্ধ বাসনা জন্মবিনাশিনী১১। যাহা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞাননয় 
ও নিরতিশর অহঙ্কারশালিনী, 1 পঞ্িতেরা সেই পুণজ্জন্মবিধারিনী বাসনাকে 
মলিন বলিল! নিছ্েশ করিয়াছেন৯৯। যাহা ভ্রটবীছের হ্যায় অস্করোত, 
পাদিকাশক্তিবিহীন হইয়া থাকে অথাঁজ যাহা পুনজ্ঞন্মের উৎপাদক কারণ 
না হইয়া কেবল মান প্রারববশতঃ দেহাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি.করে 
দসথাত দেহ ধালণ দাঁতে পর্য্যবাসত হর তাহা শুদ্ধা বাসনা নামে বিখ্যাত১৩। 
এই পুনজ্জন্মনিবারণা শুদ্ধ ঝাসনা জীবঘুন্তপুরুষ দিগের দেহে চক্রভ্রমের হ্যায় 
মূ সংস্কার রূপে "অবস্থান কর্ষে ১৭ । *ধাহারা শুদ্ধবাসনাবিশিষ্ঠ, ভাহারাই 
জ্ঞাতজ্দেয় হন, হইগা অনর্থভাজন পুনর্জন্ম জয় করিরা জীবন্মুক্ পর্দ লাভ 
কৰরে। সেইগনা, তাধারাই প্রক্কতি বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য," | [ইহারা কৃত 
কর্মের ফল উত্তর কালে -ভৈঃগ করেন না। এই জন্মেই সে সকল ভে।গ- 
দ্বারা ক্ষষ করিয়া থাকেন ।] 


* বাসনা - মিথ্যা জান বা কশ্মের সংস্কার । এই বাংসনাঈ ভবিষাৎ জন্মাদির কারণ এবং 
তাহ। অঞ্ঞানরূপ "ক্র 7 (বিহ হয়! পুনঃ পুনঃ বিষয়ানুসক্ষান তাহার পোষণ ও বদ্ধ 
কদে এবং লাগ দ্বেচাদি কাভার সহহিভা কহে! আহার রোপণ কত্তা অহন্থন। 

1 সাধুজ্া..সারূপা, সালে।কা, এ মকস মুক্তি গৌণ। অথাৎ পরমমুত্র কিঞ্চিৎ গুপ 
ব] সংদৃগ্ধ মাছে বলিমা ইস সকল মুক্তি নামে পরিভাষিত হইয়্াছে। 


গ বৈরাগা প্রকরণ? ১৫ 


, বান্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ্‌! *মহামতি,রাম দে প্রকার ্মাধনার ছাণা 
বস্তি পদ জ্ঞন্ভ করিয়ািের জামি জীবের জরমরণুশাস্ডির নিমিন্ত 
হামার নিকট সবিস্তরে*্হা কীর্তন করিতেছি, শবণ কর। পরম মঙ্গল 
র্মিনী রামক্থা শ্রবণ করিলে তুমি, সমস্ত তন্ব অবগত হইতে পারিবে ৬১০) 

বৎস ভরদ্বাজ ! রাজীবলোচন রাম'বিদ্যাগৃহণ্হইতে ননি্গত হ্‌উয়া কিছু " 

নন বিবিধ লীলার দ্বারা অকুতোভয়ে স্বীরগ্ৃহে অবশ্থিভি * করত £ অতিবাহিত 
2 কিয়ৎকাঁল অভীত হইলে খন রান পৃথিবী পর্িপালনের ভার 

হণ করিলেন তখন প্রঙ্গা দিগের রোগ, শোক, ভগ্ন, অকালদবণ প্রল্তাতি" 
ঠা তিরোহিহ হইল১৮।১৯। এই অবসরে তাহার চিন্ত তীর্থ ও পুণ্যাশম 
র্শন করিবার নিমিত সাতিশয় উতকণ্তিত হইল+*। অসীনগুণ পবিত্র ্রথাদি- 
'শনার্থ রাঘব চিন্থাপরায়ণ হইয়া আগ্রহ সহকারে হস যেমন অভিনব পদ 

মাশ্রর করে, মেইরূপ, পিতার নথকেশরবিরাজিত পাদপদ্মযু্গল অবলম্বন" 
করিলেন । অর্থাৎ তদীয় পাদপদ্ম গ্রহণ কবিলেন১। কহিলেন, পি! তীঞ্চ 
দেবালর, বন, এবং আর-রনাদি দশন করিবার নিমিত্ত আমাবু'মন সাতিশ্য় 
উৎকঠিত হইঘাছে১১। ভে নাগ! ছে গ্রার্থনাপুরক! আপনি' কপ করিয়া 
আনার এই প্রথম প্রর্থনা পূর্ণ করন। প্রপিবীহে এমন কেহইু নাই... 

মাপনার নিকট প্রাথনা করিয়া অকুভাথুবা অপূর্ণকাম "হইছে 

অনগ্তর রাজা দশরথ রাম কর্ভক কথিতগ্ীকা'রে প্রাথিত হইস্থা ভগৃবান 

বশিষ্ঠ দেবের সহিত মন্রণা করতঃ গ্রথম প্রার্থী বামকে তীর্থদশনার্থ অমুমং 5 
প্রদান করিলেন২*। গুণশাল রাম পিলর অন্রমি এহণ কুৰতঃ প্র 
মদল/লগ্লতবপূ ও দিভগণ কর্ডক কুত্থন্্যয়্স হঈলেন। পরে মাগণচরণে, অভি- 
বাদন করিলেন। অনন্থর উাহাদিগেন্ ছারা আলিজিত ভইযা লক্ষণ, শক্রত্র ও 
বশিঠ কর্ডক নিয়োজিত শস্থুজ্ঞ দ্িদরগণ ও রুতিপু শানবক্বভাব রাজপুলর' 
সমভিব্যাহারে শুভনক্ষত্রস্পন্ন দিবসে স্বগ্ৃহ ভতে 'ভীর্ঘ দর্শনার্ঘ বঙিক্ষত 
হইলেন১০1২৭ | *পুরবাঁধিগণ তার মঙ্গলার্থ নাপাবিধ বাঁদ্যবাদন করিতে 
লাগিল, নগরবাদিনী রমগীগণ চঞ্চল নয়নে ,মলমূ তান এ হপছুষ্িপান 
নত কমর্লকর দ্বারা তাহাবুষ্শরীরে লাজ বর্ষণ জনি লাগিল ) যহ/শরু রহ 
এই লান্তবুধুণে হিমকণাসং লগ্র হিনাটলের গুরে,পুরম শোভা শারণ কারি রুপন 
এ তী্বযাত্রা,রাম প্রথমতঃ দানমর্দ বাধা বিগ্রগণকে, বিদ্যা করিলেন 
পরে ্রঙ্জাগণ্গর আানু্কাদ:গ্রহ্ণ পুর্ব চতুদ্ধিক অবলোক্ষিন করিঠে কারিত্বে 


১৪ নাশিষ্-মহারামাবর্ণ ৩ম্র্গ 


বনদর্ণনোত্স্ুকচিন্তে গমন করিতে লাগিলেন | . সর্বমানয়িত! পাম বর্ণিত 
প্রকারে স্থীশ্ম রাজধানী কোশল হইতে আরম্ভ করিয়া! ্রান,দান, ধ্যান, এবং 
তপোন্তষ্ান পূর্বক ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনী, কালিন্দী; সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, 
উরাবন্ী, বেণী, কুষ্ণবেণী, নির্বিন্ধ্যা, সরঘূ; চর্দৃতী, বিতস্তা,র্শবপাশী প্রভৃতি 
নদী ও প্রর়াগ, নৈমিষ, ধর্শারণা, গলা, বারাণসী, ভ্রীশৈল, কেদার, পুক্ষর, 
মানস-সরেবর, ক্রমপ্রাপ্তসরোবর (হ্রদবিশেষ ), উত্তরমানস সরোবর, হয়গ্রীব- 
ভাথ, পি্ধ্যাচল, সাগর, জালা সুখী, মহাতীর্থ ইন্দরছ্যয়সরোবর, বু হুদ, কার্ডিফেয় 
স্বামীর ভীথ ও শালগ্রাম তীর্থ প্রস্ততি প্রণাতীর্৫থ সকল এবং হরিহরের চতুযষ্ট 
স্থান; বিবিধ আশ্চর্য্য দেশ, পৃথিবীর চতুদ্দিকস্থ ও সমুদ্রের চত্ুঃপার্ববর্তী তীর্থ- 
নিচুয়,ও বিন্ধয, হরকুঞ্ধী এবং স্ুমেরু, কৈলাস, হিমালম্ব, মলয়, উদয়, অস্ত, 
স্থবেল ও গন্ধমাদন, এই অষ্ট কুলাচল ও রাজর্ষি, বরহ্গর্ধি, দেবগণের ও অন্ঠান্ত 
-বাহ্মণগণের  সম্নদাক়্ পরণ্যা শ্রম ভ্রাতবদ্বয়ের সহিত ভূয়োভূয় দর্শন ও তত্তৎ 
স্থানের স্থানীয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন০১।৯১ | এইরূপে বৎসরাধিক কাল 
আতিবাহিত করিয়া এশবর্য্যশালী রাম সমস্ত জন্ুদ্বীপ পরিভ্রমণ পূর্বক সমুদয় 
অথলেঠকন করিয়া দেবগণপুজিত শিবলোকগামী মহাঁদেবের স্তায় অমর, 
কিন্নর ও মন্ুষ্যগণ কর্তৃক পুঁজিত হইয়! স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন** । 


তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত । 





চতুর্থ সর্গ 





কী 





বান্ীকি বলিলেন, ভবদ্বাজ ! অযোধ্যাবাসীর! তীর্থপ্রত্যাগত বীঁমচন্্রফে 
পুষপবর্ষণ আকীর্ণ করিলে তিনি দেবগণবেষি ত-ইন্্রপৃন্ত্র জয়স্তের স্তায় অমর়া: 
বভী তুল্য অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করিলেন১। পুরঃ প্রবে্ণ করিয়া প্রথমতঃ 
পিভচরণে প্রণাম করিলেন, পরে বথাবথ বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ, এবং কুলবৃদ্ধ ত্রাতৃগণ, 
স্থন্গদণ ও মাভৃগণকে প্রণাম করিলেন২। স্নেভীসক্ঞ স্ুগদগণ, মাতৃগর্ণ, পিতা! 
ও ্রাহ্মণগণ তাহাকে বার বার চন্বনালিঙ্গনও আশীর্কাদাদি প্রয়োগ করিলে 
তিনি অপার আনন্দ অনুভব কর্সিতে লাগিলেন । নি রামদশনার্থ সমু 
গত জনগণ রামের মুখে নানা প্রি্ন কথা শ্রবণ -কজত৮ আনন্দ ব্বিশেধ অঙ্কভ 
করিতে লাগিল ও উতৎ্সবোৎফক্টিস্তে | ডি করিতে লাগিল +। 


ভা 
12 


2 গু 
বামের আগমন জনিত এপ উৎমধ আট শিন ব্যাপিছা। বিনমান ছিল, এ 
আট দিন অঙোপানগরী জ্থ প্রমন্ড জনগণের কলল্োমাহলে পঙ্গপুণ ছিল । 


রাঘব এই কান হইছে পনমখে নিশ্ ভঙনে বাছ জানিতে *্াগিশেন এক 


ইতক্ততঃ নে সঙল দেশ বেশাচান দেখিন। আলিষ্জিঙ্জেন সে সকল সুজধুগীণের 
নিকট বর্ণন কিন খে কাছ চা বা ৃ সিং [নেন ত। একদা হাম কাত 
গু 


1ন্‌ 
শ্‌ 


কালে গান্রেখান কিতা বথানিষ্ঠি অঞকা। বনন্তি মৈৰ কা খনীণন পু 
সভাস্থ ইন্ত্রহুল্য পিভার চ্ঃখ দর্শনা হণ করিলেন ॥ অই শিন টিন অঙ্ু 
সত্যস্তনগণ,কর্কু বিশেগন্পে সন্মানিভ ও বশে বাতির আহহ বিশিং 
জ্ঞাবগর্ভ বাক্যালাপে পরিহৃই *হউসা ও ভাগ পন্থা অভি 
থারিখলেন৭।” | 'অনন্তর*পিভাত্র নিকট ঘৃগরা বাছুর মতি হাথ রর পুর্ব» 
এ পরিতাগ-করিলেন । দেই রঃ সেই ডিও রাভিনা নেনা 
পন্ভিবৃক্দ হয়া বরাহ মহিষ উতিতবিবিধ ক্ভাণ জন্ধ সথাকীণ [শির এড. অথ, 
প্রবেশ রব সুগযাপ্রবৃত হইলেন |. গুগযারমানেশ্মু্ে গ্রভা।গত ই" 
শ্রানাদি আঁত্িক বারা সম করত নুগধবের ও'লাডগণের সহিত শিদিও 
হইবাষ্পরম দুখে রো যাপন বভি (হে সনঘ হদাহ নু 'রাদ*এইন্দানে 


১৮ বাশিষ্ঠ-যহারামায়ণ। ৪সর্গ 


কখন মৃগয়া করিয়া করন বা ভ্রা্গণ্রে-ও হুহৃদগণের সহিত আমাদে রত 
থাকিয়া সময়াতিপাঁত করিতে লাগিলেন এবং বাজোপথুক্ত মনোহর ব্যবহার 
দ্বারা স্বজনগণের চিন্তবৃত্তি দিন দিন সথশীতল করিতে লাগিলেন১১।১২। 

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত । | 





পঞ্চম সর্গ | 


সপ ৭ শপ 


' বাল্ীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ ! রামের ও রামের অনুগত লক্ষণ" প্রভৃতির 
বয়ঃকাল কিক ন্যুন ষোড়শ বর্ষ হইয়াছে, ভরত ম।তামহগৃহে সুখে বাস, 
করিতেছেন, এ দিকে রাজা দশরথও শাস্ত্রান্ুসারে ্াঁজ্য পান করিতেছেন১১। 
মহাপ্রাজ্ঞ রাঁজা এক্ষণে কেবল রাজ্যপালন করিয়া পরিতুষ্ট নহেন। প্রত্যহই 
মন্ত্িগণের সহিত পুক্রগণের বিবাহসন্বন্বীয় যন্ত্রণায় প্রবৃত্ব আছেনত। এ দিকে 
রাম তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া নিজ গ্রহে অবস্থান করতঃ 'দিন দিন, 
কূশ হইতে লাগিলেন । * বেমন শরৎকাল আগত হইলে নির্মুলজ্ল সরোবর" 
দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, কুমার রামচন্দ্র সেইরূপ দিন দিন শোষ প্রাপ্ত - 
হইতে লাগিলেন । যন্দ্রপ ভ্রমরপুংক্তিযুক্ত প্রফুল্ল শ্বেতারবিন্দ' চরম পারুবর্ণ 
ধারণ করে, কুমার রামচন্দ্রের আয়তলোচনান্বিত মুখপদ্ম মেইরূপ পাণুব্র্ণ 
হইতে লাগিল । তিনি পন্মাসনে আসীন হইয়া! করতলে*কপৌল বিশাস করতঃ 
চিন্তারতচিন্তে প্রায়ই নিশ্টেষ্টের ন্তায় থাকেন; কেহু রর জিজ্ঞাসা করিল 


০০ ৮5 5 বলি হলি ১০টি পি পাশা ৮ শা শি 


রঙ ্ুদ্সসকভাবে দীর্কাল তীর্থ পধ্যটন করিলে যঙ্ঞ দান তৃপস্তা। ও স্বাধায়াদিন ফা 
পাওয়া যায়। অর্থাৎ তীর্থ প্যাটনের দ্বারীও চিন্তশুদ্ধি ও নিষয়বৈরাগা হয়া খধঞ্চে। শান্্ীস্তরে 
লিখিত আছে "এতে ভৌমান্ময়া যজ্ঞান্ডীরঞ্রোণ দিশ্টিতাঃ (” রাম বিশিষ্ট িকারী্ বিশেষতঃ 
পুদ্ধসন্ভাবে এক বৎসর ভীর্থসেবা করিয়াছে ; তা তত্প্রভাবে আজ ভাহার বিবেকবু্ধি ও 
সৈরুপ্য জঙ্দিয়াছে 7 বৈরাগা ছুই প্রক্লারে উদিত হইয়া*্গীকে 1 * কাহার কাহার হুকতবৈরাগ্য- 
ও কাহার কাহার অভুত্তবৈরাগ্য হয়। বিষয় ভোগ করিঝী। পর্ন ভাহার স্বসান্ুতা নিশুযে 
তত্পাঁরভাগে যে যত্ু জন্মেঞ্শান্লে তাহ।কে ভুক্তবৈরাগ্য "ঝুলে । *শাস্ডে বিষয়দৌষের বর্ণনী 
শুনিয়া ও'বিষয় ভোগের ছুর্দশ। দেখিয়া শুনিয়া ও অন্ন্রব করিয়া যে কিয়বিমুখ হইবার চেষ্টা 
জচ্্ে, 2ে জ্ে্ট। অভুক্তবৈরাগ্য নামের ৭ নাঙগী | দৃগয়? হত ফিরিয়া আনিয়।২ রামের বৈষপ্লিক 
ব্যাপারে ২ আর! প্রতীতন্তইয়।উিল *সেভস্য তাহার উপস্থিত বৈরাগাকে ভুতবরা 
বলিতেও, পীরণ ও তীর্থ পধ্যাটনে সন্ধশ্ডদ্ধি হইলে বি ববেবুদ্ধি জন্মে এবং ভোগ কৰিতে করিতে 
কদান্ঠিং কাহার কাহার, তুক্তবৈরাগ্য উৎপরী'হইয়া ধ্লাকে, ভাহী দেখাইনার, নিমিত্ত এখানে 
রামের হর্ধ ভ্রনীগ ও সুগয়$ বরণিত হইয়াছে, 


ব!শিষ্ঠ-মহ বানায়ণ। ৫মর্দ 


উত্তন বান করেন ছ।।” চিঅবিধিভেকন্যাযু নির্বাক খাকেন। "যতই দিন 
বাউতে লাগিল ততই তিনি আবিক চিন্তামক, ছুঃখিত, অন্ধস্ত ছুর্মনা ও কশ 
হইতে লাশিলেন১।”॥ পরিনবর্ের নিরতিন অনুরোধে কেবল মাত্র 
স্বনাপি শিত্্য বন্দ ও সদাচান প্রতিপালন করেন, অন্য কিছু কেন 
নং । ণণাকর নানচক্দের ভাদৃঞ দশা অবলোকন কতিয়া লক্্মণ ও শক্ত 
মেটকার অব্য হলেন » এনা ঘহাগান দশরথ ও ততপর্ীগণ পুন্ররদিগকে 
নান বিশ হা রন ও ক্কশাদ দেখিয়া চিন্তানাগনে লিমন হইলেনন।১০। 

এপদ। বাছা দখবখ ইমান রামচহ্থাকে করো লইপ্া সিদ্ষবাক্যে পুনহগুনঃ 
চান নিভে দ।পিজেন, বহন! ভোদার এপ গাঢ় চিন্তা কারণ কি? 
পা ভর শাক লদণ। এখন ফোঁনও কগ। বদিলেন না১৯। 
অনন্তন বনিলপ, নিচ! আমার লিক হাম ছুখে হয নাউ |” পিতৃক্রোড় 
হত হাজএচন হায় মানি ত কথ। বলিয়া মৌনাবনন্ধন ঝারিলেন১২। 


ভদনন্ল লাহ| দশ7॥ কাবাজ্ত ও নাদ্দী বশিষ্ভ খণিকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, 


“পুনে! ! কাচ কি নিশিন্ত খেবাশিত হইয়াছেন ১০ 2৮ অজর্ধি বশিষ্ট ক্ষণ 
কাঁল চিন্তা কিতা শ্রঙ্ঠান্ততর কহিলেন, বাজ! দুঃখিত হইবেন না। বাম, 


4 
শে 
ঠ্ 
শে 


পপি 


জন বেদের টিশেখ কান আছেন । ধার পবেরা অন কারণে হর্ষ, 
বিনাদ না কাপ অনতির ল্য হশ না) দেখুন, পিস মহাভুত সকল 
জ্টিকাত লাঠীতি অঙ্গ স্নসে আতিক বিকার আনি হয় নয । 


শ্ধম মর্থ সন ॥ 


" সা 2২৫ ৮০ সদ 2৮ এ 
ক /2১২ 
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"ষ্ঠ সর্গ 





* বাস্থীকি বলিলেন, ভরগ্বাজ ! মুনিনাথ বশিষ্ঠ পরমখেদান্বিত ও সন্দেহ-, 
নিনগ্র নাজ! দশরথকে শ্রর্ূপ কহিলে তিনি মৌনাবলম্বন ক্লুরিলেন»। র্নাজা 
দশন্থ কিষতক্ষণের নিষিন্ত মৌনী আছেন এবংবাজনহ্ধীগণ সাতিশয় কাতরা 
হইয়া রামচেষ্টাবিষন্ধে সর্ধভো!ভাবে সাবধান আছেন, এমন সময়ে লোকখিখ্যাত 

মহাঁতেজা বিশ্বামিত্র মায়াবীপ্যবলেন্িত্ত বক্ঞবিপ্নকারী রাক্ষদগণ-কত্তৃক পরী 
ডিত ও নিবন্দিপ্ে ষ্ঞ শম্পাদনে অসদর্থ জওরাতে বিদ্রকারী নিশাচর গণের 
বিনাশসীধনপুর্মাক বজ্ঞসম্পাদন করা কর্তব্য বিবেচন। বর" রাজদশনাভিলুষে 
অধোক্যানগত্রীতে আগমন করিলেন২৮।  মহাতেজা বিশ্বাঙ্গিত্র রাজদ্বাবে 
উপনীত হা দ্বা্শাল দ্িগকে বলিলেন, দ্বারপালগণ ! তোদুরা গা গিরা 
রাজাকে বল, কুশিকবংশায় গাধিরাজের পুজ বিশ্বামিত্রনানা ঝষি রোজদর্শনা. 
ভিলাবে আগমন করিয়াছেন" | দাব্ুপ্লগণ মহর্ষির বান শ্রবণ মাতে 
শাপভরে ভীত হইয়া অনভিবিলঘে রাজসমীপে গমর্ন কহিল ও রাজন্টমুল- 
মণ্ডিত পি'হাসনোবিই মহারাজ দশরথকে সংবাদ প্রদান করিল। সানু 
বাক্যে কহিল, ভরুণাদিত্যসমিভ* মহাতেজস্থী _অরুণবণভ টাভুটসশ্তিত পরম" 
ক্ষপবান্‌ বিশ্বামিত্রনামক এক মহ! পুরুষ*দবারুদেশে দণ্ডায়ম্মুন আছেন? তরি 
তেজঃ দ্বারদেশ অবধি উদ্দস্থ পতাকা পর্যান্ত ও হ সতী অশ্ব; আপ প্রভাতি 
সমস্থ বন্ কীঞ্চনবর্ণের শ্তার় সমুল্দল করিয়াছে নু সবপসন্মূ দশরথ যি 
হল্ত দ্বারপালের নিকট স্রহর্ষি বিশ্বীগিত্রের" আগছন র্াস্ত অব কধিয়ী। 
তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ সিং হান ত্যাগ ধরিয়া ঘেগানে মহছর্সি ঈারসানে ছিনেন মন্ী 

ও সামস্তগথ স সহ সত্বর পদসঞ্চারে তুথার উপ্পন্তুত ইলেন। দেখিলেন, ক্ষত 
লেজ বক্মতেজ উভয় তেস্তে্ন আগার মুনিশার্দূল বিশবানিঃ মত দারদেখে*ডু হি 
দণ্ডাঁমাম *জু্ছেন । ভীহাঁকে দেখিলে বোকু হম, যেন কর্য্য্দেব কোন 
অনির্দ্ত কারণে অবুনী তলে'অবভীরহিইয়াছেন১৪।৯৭। বয়োখিক্য হেতু ত]ুহার 
কেশ পক; পৈহ তপ্ঃস্বভাবে বুঙ্গ, গ্ঠাহার স্বন্ধদেশ জটায় আধুত। ইহাকে 
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[খিবামাত্র মন্ধ্যাকালীন অর্ধ মেথে 'দমুজ্জল ও সুজিত গিপিশিখর বলিয়া 
ম জন্মে১৮। মূর্তি কমনীয়, তেজঃপ্রভাকে ছুদর্শ ও অধৃষ্য, : :প্রগল্ভদ্যোতী, 
প্রমত্ত, বিনয়সম্পন্ন, বলিষ্ঠ ও হৃষ্পুষ্ট১৯। ইহাঞ্চে দেখিলে চক্ষু ও মন পরিতুষ্ট 
য়, ভয়ের সঞ্চারও হয়। মুখমগ্ুল প্রসনগন্ভীর, অব্যাকুল ও তৈজংপূর্ণ। "সে 
ভজের প্রভায় সপুস্থ পদার্থ মাত্রেই বক্সিত হইতেছে। তীহার পরমা অতি- 
্ঘ, ব্রাহ্ষণ্য স্থির, হৃন্তে চিরপরিগৃহীত কমগুলু, চিত্ত স্গিগ্ধ ও সুপ্রসন্ন২৭২১ | 
ঠাহার জয় করুণাপরিপূর্ণ; সেই হেতু তাহার স্ভাবণাদিও স্থষিষ্ট এবং 
[থা'র বীক্গণও অনৃততুল্য। ভিনি বে দিকে নেত্র পরিচালন করেন তদ্দিকৃস্থ 
ধ্জাপুঞ্জ বেন অমৃত রসে সিক্ত হয়২২। তীহার স্কন্ধে উপযুক্ত যক্ঞোপবীত, 
এঘুগল উন্নত ও দেহষ্টি ধবললোমশোভী। দর্শকগণ ইহাকে দেখিবা মাত্র 
বন্মযাবিষ্ট হন২৩। 

ভুপাল দশরথ পূর্বেই বিনয়াবনত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে এবস্বিধ 
হর্ষিকেসন্দর্শন করিষা বিবিধমণিবিরাজিত কিরীটপরিশোভিত মস্তক ভূতলে 
ববনত করিয়া প্রণাম করিলেন২ এবং মহর্ষিও হুরধ্যসদৃশ তেজস্বী ও মহেন্্র- 
দুশ ম'রাজ দশরথকে সুমধুর সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ করিলেন২। পরে 
মাদর প্রাপ্ত বশিষ্ঠ প্রমুখ ধিজাতিগণ তাহাকে স্বাগত প্রশ্ন, তৎপরে তাহার 
গাবিধি সপর্ধ্যা করিলেন২৬। এই ভাবসরে র।জ! দশরথ বলিলেন,”হে সাধো ! 
রূপ কমলিনীনাক্মক ত্বীর প্রা বিস্তার দ্বারা কমলবন সমৃস্ভাসিত করেন, 
সইরূপ, আমরা আজ আপনার অসন্তাবনীয় আগমনে ও উজ্জ্বল মূর্তি দর্শনে 
রম প্রদ্ন .ও'সাতিশয় অন্থগুহীত হইয়াছি২৭ । হে মুনে! অদ্য আমর! 
টবদীয়দর্শনলাতে : ভ্রাদ, বৃদ্ধি ও রিনাশ রহিত অক্ষয় পরমানন্দ প্রাপ্ত 
ইলাম২৮। হে সননিবর ! আজ্‌ যখন' আমি আপনার আগমনের লক্ষ্যতৃত 
ইয়াছি ; তখন শিশু আনি ইহ জগত ধন্তা'ও ধার্মিক মধ্যেগধনীয়২৯।৮ 
ইরূপ শ্রীতিসস্তাষণ ও কর্খোপকথন সমাপ্ত হইলে রাজা দশরথ, অন্যান্য 
[াজগণ ও মহ্র্ষিগণ' সভাপ্রবেশপুর্ববক স্ব স্ব আন সমীপে গমন করিলেন৩। 
জা দশরথ মহ্ধিকে সাতিশয় তুপৃঃশোভামম্পন্ন দেখিয়া! ভয় ও হতর্ষর সহিত 
থা, প্রদংম করিলেন৩১। মহর্বিও রাজদত্ত ,অর্ধ্য প্রতিগ্রহ করিয়া প্রদক্ষিণ, 
চারী রাজার পমাদর ও গ্রশংমূ করিলৈন০২। মহর্ষি মহারাজ.দশরথ কর্তৃক 
চখ্িত প্রকারে. সতককত হইয়া প্রসঙ্গ চিত্তে তাহাকে শারীরিক ও বৈষয়িক 
্বগ্রকাঁর কুশল জিজ্ঞীসা করিতে লাগিলেন । | 
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অনন্তর  মুনিপুঙ্গব বিঙ্বামিত্, মহর্থি- বশিষ্ঠের সহিত সমবেত ছুইয়! তাহার 
যথাযোগ্য সমাদব,ও কুশল জিজ্ঞাস্মদি করিলেন । তাহারা, কথিত গ্রকারে 
কিঞ্চিতকাল মিলিত হইর্া* সম্ভাষণাদি করিলেন, অনন্তর ত্তাহাঁরা সকলেই 
স্কণ্ব আসনে উপাধিষ্ট হইলেন০« |. ক্রমে সভাস্থ সকল ব্যক্তিই মহ্র্ষিকে 
পরম সমাদর পূর্বক কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিহলন৩৬% ধীমানু বিশ্বামিত্র 
উপবিই ও সভ্যজন কর্তৃক পুজিত হইলে মহারাজ দশরথ 'প্ুনর্বার , তাহাকে 
অপ্ধ্য, বুন্ব, অলঙ্কার ও গো প্রদান করিলেন৩? | এবং অর্চনাস্তে প্রীতমনে ও 
কৃতাঞ্জলিপুটে সমাগত মহর্ষিকে বলিতে লাগিলেন” । মহর্ষে! মরণধর্যা 
জীবের অমৃত লাঁভ, পরলোকগত বন্ধুর দর্শন লাভ, দীর্ঘকাঁল অনাবৃষ্টির পরে 
বারিবর্ষণ ও অন্ধের দৃষ্টি লাভ যদ্রপ, আমাদের সম্বন্ধে আপনার আগমন 
তদ্রপ অথবা তদপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদত্*। হে তপোঁধন ! পুত্রবিহীন, 
ব্যক্তির ধন্পড়ীতে পুভ্রোৎপন্তি ও দরিদ্র ব্যক্তির স্বপ্নে ধন লাভ যক্গরপ," 
আপনার আগমন আমাদের নিকট তদ্রপ*০। মানবগণ প্র্য়িসমাগষে ও প্রণস্ট 
বস্ত লাভে যে প্রকার অনির্বচনীয় আনন্দ অঙ্কভব করে আপন্নীর আগমনে 
আমরা তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি*১। স্লেচর মন্ুষোর *খচরত্ব 
লাভ হইলে যেরূপ হর্যোদয় হয় এবং স্বৃত ব্যক্তি ক্িপ্রিয়া জীসিলে তদীট 
বান্ধবের যেরূপ আনন্দ হয়, আপনার আগমনে আর্মি সেইরূপ? আনন্দিত, 
হইয়াছি। এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি, আপনধবু আগমন ত স্ুথে হই” 
যাছে*২ ? ব্রহ্গলোকে বাস কাহার ন। প্রীতিপ্রদ হয় ? হে মুনে!' আমি ত্য . 
বলিতেছি, আপনার আগমন *আমাদের তরক্ষলোকবাস মরু ক্ষখপ্রদ+” 
হে বিপ্র! আপনার অভিলাষ কি, ও “আমাকে আপনার কোন" কার্য 
করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন। আপনি রন ধার্মিক, সুতরাং সংপাজ, 
বিশ্ষেতঃ আতিথিষি ৪ । 
হে ব্রন্মন্‌! আপনি পূর্বে রার্ষি শব্দে অভিহিত হইতেন। এক্ষলে তপো 
বলেব্রন্ষর্ষিত্ প্রাপ্ত হইয়াছেন * সে কারণেও আপ্গনি আমার পরম পুজ- 
নীয়ৎ। মজ্রপ গঙ্গাজলাভিষেকে সকল সম্তাপ দূরীভূত ও শরীর শীভল:হয়, 
ঙ্রপ, তবদীয় দর্শন আজ কু্ঘমাদদর সকল সস্তা দুরীকত ওশরীর ফন সুরত 
করিয়াছেন $, মহর্ষে! আপনার ইচ্ছা,'ভয়, কো রাগ অর্থাৎ বিষয়বাস্না 
বাই, এবং রেৰগাদি,বিপদণ্ড নাই 1 অথ আপনি'আমার নিকট আগ্মন্‌ 
করিয়াছেন, ইহ! অত্যগ্ত আশ্চর্যের 'বিষিয়*" | হে €র্বদবিতশ্রেষ্ঠ ! 'আগনি 
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সাক্ষাৎ ব্রচ্ুরূপণ) কুতিরাঁ আপনার আগমনে আমি নিপ্পীপ হইয়াছি এবং 
আমার গৃহও পবিত্র হইয়াছে / অধিক ন্রি বলিব, আমি শুট যেন অমৃতমন্্ 
চন্্রষগ্ুলে নিমগ্ন হইয়াছি*”। হে মুনে ! হে সমাধা ! আমার'জ্ঞান হইতেছে, 
আপনার আগমন সাক্ষাৎ ব্রন্মের আগমন। সুতরাং ত্রহ্ধ তাক প্রাপ্ত আপনির 
আগমনে আমি নিতান্ত কন্থুগৃহীত "ও পবিত্র হইয়াছি**। আজ আমি 
আপনার আগমনজনিত পুণ্যে সাতিশয়* অনূরঞ্জিত হইলাম এবং বুঝিলাম, 

আমার “জন্ম ও জীবন সার্থক। আপনি আগমন করিয়াছেন আাবিয়া, 
,আপুনাকে দেখিয়! ও আঁপনার পুজাদি করিয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি 
যে, সে আনন্দ আহার অন্তরে পর্য্যাপ্র হইতেছে না । অধিকন্ত তাহা উচ্ছুলিত 
হইতেছে। অর্থাৎ জলনিখি চত্দ্রকিরণ দর্শনে যদ্রপ উচ্ছুলিত হম্ম আমি 
তদ্রপ উিচ্ছুলিত হইতেছি€”1৭১। 

হে মনিশ্রেষ্ঠ! আপনি মে জন্য আসিয়াছেন, এবং আমাকে যে কার্ম্য 
ক্লরিতে "হইবে, আপনি মনে করুন, তাহা দিদ্ধ বা করা হইয়াছে। আপনি 
অধমার চিরাননীয়ৎ* | হে কুশিকনন্দন ! কাঁধ্য সিদ্ধ হইবেক না, এরূপ 
বিবেচনা করিবেন না। কারণ, আপনাকে আমার অদেন্ন কিছুই নাই। 
আতএব, বিচার বা বিমর্শ (সন্দেহ) না করিয়া অন্থমতি করুন, আপনার কোন্‌ 
কারধ্য সম্পাদন করিব'। আমি ধর্খুতঃ কহিতেছি, আপনি আমার পরম দেব 
ধ্রবং আমিই আপনার সকল কার্ষ্য সম্পাদন করিব€৩।৭% | 
তিৰজ্ঞানসন্প্ন মহর্ষি িশ্বামিত্র মহারাজ দশরখের এইন্ধপ শ্রতিস্থখীবহ 
বৈনগগর্ভ বুচনপুরম্পর। শ্রবণগেমচর করিস পরম পরিতুষ্ট হইলেন৭৭ | 
ষ্ঠু সর্গ সমাপ্ত । 


সপ্তম সর্গ । 


ন্ রর 








সান্্ীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মহাঁতেজ। বিশ্বামিত্র সেই বাঁছসিংহ দশনুথের 
'অনেকবিধ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন১ । হে ব্বাজ- 
শাদুল! এই পৃথিবীতে তুমি মহাবংশপ্রস্থভ ও বশিষ্ঠববণ্তী9স্থ তরাং ভোমান 
প্ররূপ বাক্যপ্রয়োগ সংগত ও উপযুক্ত । রাজন! যাভ। আমার মনোগত ভাহ। 
ব্লিতেছি, অবণ পূর্বক তদন্থ্যারী কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ধর্্মপরিপালন কর । 
হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে যজ্ঞারস্ত করিলে রাপ্রিঞ্চর গণ 
আসিরা তাহার বিদ্র করে» । খন যখনই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতা দিকে 
পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই তখন তখনই নিশাচরেরা যজ্ঞক্মেত্রে আসিয়া বিদ্বা- 
নুষান করে" । আঁমি যতবার যজ্ঞের উদ্দ্যোগ করিয়াছি, প্রত্যেক উদ্যোগেই 
নেই সেই পরাক্রান্ত রাক্ষসেরা আসিয়া আমার যক্ভুমি রক্তমাংসাণি প্বর্খণ 
দ্বারা দূষিত করিয়াছে*। অনেকবার অনেক দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ায় তৎপর 
আর যজ্তানুষ্ঠানে উৎসাহ করি নাই, সেজন্য পরিশনও করি নই * সংখ 
টা যজ্ঞারস্ত করিয়া আপনার নিকট তত্প্রতিকা্রার্থ আগমন করিরাছি"। 
রাজন্‌! ক্রোধ ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ শাপ প্রদান দ্বারা ভাঙার এঁভিকার করিতে 
ইচ্ছা হয় না । কাব্রণ, ক্রোধত্যাগী *হইরাই বঙ্ঞনুষ্ঠান কিক ছয় অথচ 
ক্ুদ্ধ না হইলে শাপ প্রদান কর! ঘটে নাঞু। রাজুন্‌ ! আমি আপনার এসাদে 
নির্ধিত্রে যজ্ঞ সমাপন পূর্বক মহাফল লী কর্মিব, এই প্রান্ত শক বঙ্ছভবি 
পরিভ্যুগ কপ্ধতঃ আপনার নিকট্র আগমন কন্দিরাছিনু। |. আমি নিতান্ত 
আন্ত অর্থাৎ কাতর ও শরণ প্রার্থী, আমাকে রক্ষা কর । আখি ম জানির অর্থ 
ব্যক্তির নিরাশ সাধুদ্িৎগের নিতান্ত গ্লানিকর্‌১* রাজন্‌! তোমার পুত্র রাম 
নৈতান্ত শীন্পন্ন, মভ্তসিংহের ম্তার বিক্রান্ত, হজবীশলী ও পান্স 
বিভ্রাশে দক্ষ;৯। তোমার কে বীবু, কাকপক্ষধর, * সত্যপন্াক্রম, জে পুলে 
রামকে প্রদ্কনকর১২। রাম মদীর" দিধাতে+ প্রভাবে " পরি্্ষিভ, হই হইয়া! 
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অনাস্গাসেই ,বিস্বকারী রাক্ষঘ্ঠাণের মন্তকছেদনে সমর্থ হইবেন৯*। আমিও 
বনুপ্রভাবাদ্থিত বহুমন্ত্রও বহুবিদ্যা প্রদা্ম করিয়া রামের*রম শ্রেয়ঃ সাধন 
কৃরিব এবং তাহাতে তুমি ত্রিলৌকমধ্যে পুজ্য ইইবে১, ৷, ফের তুদ্ধকেশরীর 
সন্মুখে মুগগণ আবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না, €সইরূপ, , নিশাচরের! রণগুলে 
লোমের সলুখে আ্বস্থিতি কঁরিতে সমর্থ হইবে না১৫। বাম ব্যতীত অন্য কেহ 
তাহাদের সহিত ধৃদ্ধ কৰিছে উৎসাহী হইবে না। কুদ্ধ কেশরী ব্যতীত অন্ত 
পশ্ত কি প্রনত্ত কুঞ্জর নিগ্রহ করিতে পারে১৬ ? একে ত তাহারা নলগর্বত, 
পাপিষ্ঠ, যদ্ধকাল্লে কালকুট অপেক্ষাও তীর, কুদ্ধকৃতান্তের স্তায় নিতান্ত দারুণ, 
তাহাতে আবার তাহারা খরদূষণের ভৃত্য১৭। রাঁজন্‌! তাঁদুশ হইলেও ভাহারা 
রাজের তীক্ষ বাণ সহা করিতে পারিবে না । যন্্রপ ধূলিরাশি অবিশ্রান্তধারাবর্ষী 
মেঘের, বর্ণে দ্রবিভ হয়, তদ্রুপ, নিশাঁচরেরাও রামবাণবর্ধণে দ্রবিত অর্থাৎ 
নিবারিত হইবে । হে নরনাঁথ ! পুলক্সেহের বশবর্ভী হইয়া মদীয় প্রার্থনার 
গ্রতিরোধ করিও না। কারণ এইসে, এই জগতে মহাত্মাদিগের অদেয কিছুই 
নাই১৮ ৯৭ মহারাজ ! আমিজানিয়াছি এবং আপনিও জন্ছিন,বিদ্লকারী সমস্ত 
রাক্ষম রাম হস্তে নিহত হইয়াছে । আপনি ইহাও জানিবেন বে, মাদৃশ প্রা 
বাক্তিরা কখন সন্দিপ্ধ বিবয়্ে প্রবৃত্ত হন না” । আমি জানি, মহাতেজা 
বশিষ্ঠ, জানেন, ও অন্টান্য দৃর্পদর্শী মহাস্বারাও জানেন বে, কমললোচন রাম 
মামা । তিনি সামান্ত দান্ছন নহেন২১। দেখুন, শিবি অলক প্রভৃতি মহাম্স! 
ন্ুপতিগণ পরোপকারার্থে স্বীয় দেহগ্ছ মাংস ও চক্ষুরাদি প্রদান করিয়াছিলেন। 
বদি তোমার ধর, মহন ও বশঃ লাভের হাসনা থাকে, তবে, আমার অভি- 
প্রে্উগিদ্ধির, শিনিন্ত আগর “রামচন্দকে আমায় প্রদান কর২২। রামচন্দ্র 
“মেখন্ডে আমার নদ্শক্র ও সর্ধবিপ্রকারী বাক্ষন দিগকে নিধন করিবেন, 
আশার গেই' যঙ্গ দুখ ধিন পাধা২৩। অলএব, হে কাকুৎস্থ ! তোমার বশিষ্ঠ 
পমখ ননী অঙ্গমি প্রদান করুন, অনন্তর তুমি রামকে আমার হস্তে অর্পণ 
কর২৮। বথবু। ভুদিকালক্ঞ | সেই নিমির্ত বলিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক, 
ভোমার থা শোকে বেন আমর বজ্ঞ কাল বৃথা অন্ীত না হয়২৭। উপযুক্ত 
কলে অননান্র উপকার করিলেও ভাহা*মহোপিকোর বলিয়া গণ্য হয়, পরন্থ 
সরবত মহত কার্য করিবেও ন্চাহা ঘর হয়১১। 
| ধল্মপরাহণ মহাহেও। বিশ্বাদিন মনি এই সকল ধর্মী মত বাকা বলি 
টী বল্মিন কিন ৪ হা শতনহূধিক্ক মেইশসেই বাক্য 'অবণ পুপর্নক 
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উপযুক্ত প্রতুযন্তর' প্রদানের নিমিত্ত, কিবিকাল তু্ীন্ত।ক" ধারণ করিলেন । 
তিনি ভাবিকে লা লেন, যুক্তিযুক্ত বাকচ ব্যতিরেকে বীশান ব্যপ্ডির সন্তোষ 
ও স্বীয় মনের প্রাশস্ত্য উৎপক্নণ্ছর না+৭।২৮। 


সপ্তম সর্গ সমাঞু। 
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ব!ীকি বরণিলেন, ভরদাজ ! রাজসভ্ভঘ দশরথ বিশ্বামিত্রের উত্তপ্রকার 
বাক্য শ্রবণ কন্দিয়া মহ্র্ভকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অনন্তর/অতি দীন 
বাক্যে কছিতে ল।গিলেন১। মহর্ষে! রাজীবলোচন রাম উনযোড়শবর্ম বরস্ক। 
অদ্য।পি তাহার বাক্ষমের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হন নাই। 
প্রাভো ! আমার পুর্ণ এক অক্ষৌহিণী সেনা আছে, আমি তাঁহার অধীশ্বর, 
ভাঙা ,নইদা আমিই রাক্ষঘগণের সহিত বৃদ্ধ করিবৎ। আমার দেই সকল 
সৈন্য মকলেই বিজ্রান্ত ও মন্্রণাপট। আমি রণাঙ্গনে ধনুর্বাণ ধারণ পূর্বক 
মেই সমস্ত সেনা পরিরক্ষণ কিবা থাকি । বদ্রপ সিংহ মত্তহস্তীর সহিত 
দ্ধ করে, সেইরূপ, আমিও সেই সমন্ত বীরসেনাঁর সমন্বিত হইয়া দেবগণ পরি- 
বৃহ গহে্রকেও পরাভূহ করিতে পারিৎ । রাম বালক, যুদ্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, 
সৈম্গবলাবল বুঝে না, অদ্যাপি সে অস্তঃপুরস্থ ক্রীড়াকল্পিত সংগ্রাম ব্যতীত 
গ্রন্তত সাগ্রাম অবলোকন করে নাই। রাম অদ্যাপি পরমান্ত্রবিং হয় নাই, 
যুদ্ধাশিপুণও হর নাই এবং রণক্ষেত্রে দে কিরূপে অসংখ্য বীরের মহিত যুগপৎ 
অগ্নঘুদ্ধ করিতে হ্র তাহাও সে জ্ঞাত নহে"। অন্যাপি পুষ্পাদিপরিশোভিত 
নগরোগবনে? উদ্যানকুপ্তে ও বিবিধ কৃম্থমশোভিত চত্বর ভূমিতে রাজকুমার- 
গণের সহিত গর্ধ্যটন ও ভ্রীড়া করেশ»। হে বঙ্গন্‌! সম্প্রতি আবার আমার 
'ভাগাবিপর্ধায় বশতঃ রাম হিমকণাপিক্ত পন্দের স্তায় দিন দিন পাওুবর্ণ ও কৃশ 
হইভেছে১”। বাম ঘথাপ্েগ্য অন্ন ভোজন করিতে অক্ষম হইগ্াছে ও ভ্রমণে 
বিরত 'মাংছ। জানি না, সে কি এক ভন্তস্থ খেদে পরিতপ্ত হইয়া সর্বদাই চিন্তা, 
বত'মৌনীহইনথাকে১১। হে হশিনাথ । আমি ভৃতা)দারাও গরিজন বর্গের 
মঠি' রামের নিমিত্ত 'সাতিশয উতকটিভ হইছি ও অনবরত চিন্তায় শর- 
:ন্মেগেন প্্ায় অক্তঃসারশন্য হইরাছি। নস্কুন। বায একে বালক, তাহাতে 
বান ভাঙুনী পীড়া। এ অনার কিজপে আছি তাহাকে জ্মরবিশীরদ কূট- 
যোদ্ধা নিশণণের গহিত দৃদ্ধ করিবার জী ভবদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে 
পারি১1৯০৭ হে গগৈ! হে বু্িমাদি! বাসাক্ষনার অঙ্গন পারদ মেবন 
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ও রাজ্যেন্, আবিগত্য গ্রাভৃতি মৃত প্রকার নখ আছে,প্রর্ধাপেক্ষা আমি পুত্র- 
হজনিত গরুর সমধিক গুফতর ভন করিয়া থাকি১৪। 'ধার্শিক লোকে-. 
রাও পু্রন্েহে আবৃত হইয়* বহুপরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর ছূরত্ত 
ছগণন্তাদির জনুান করিয়া থাকেন১৫। হে মহামুনে ! জীব,দিগের স্বভাব 
বা ধর্ম এই বে, তাহারা ধন, দারা ওপ্রাণ পর্য্যন্ত পশ্সিত্যাগ করিতে পারে” 
তথাপি পুত্র পরিত্যাগ করিতে পাঁরে না১৬। ব্রাক্ষসেনা' নিতান্ত ক্রুর, ক্ুর- 
বিশ্মব্মুরী ও কুটসুদ্ধবিশারদ । অনভিজ্ঞ ও শিশু রাম তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ 
করুক, এ উক্তিও আমার অসহনীয় ৷ অর্থাৎ উহা মনে হলেও ক্লেশ জন্মে১৭ 
মুনিরাজ ! আমি রানবিরহে এক মৃহর্ভও জীবনধাঁরণ করিতে ক্ষমবান্‌ নহি? 
সেজন্তও বলিতেছি, আপনি পাকে লইরা যাইবেন না১৮। আমি পুত্রকামনার 
পুত্রেষ্টি বাগ ও অশ্বমেধ প্রতি কাঁধ বহুবিধ বজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া নব- 
সহশ্রবর্ষ অতিক্রন করিরা চাক্জিটী সন্ত।ন লাভ করিষাছি১৯। যেরূপ শরীরের 
মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ; সেইন্ধপ, আমার চারিটী সন্তানের মধ্যে কমলনলচিন কম 
সর্বশ্রেষ্ঠ । রাম বাতিরেকে অন্য ভিনটীও জীবনধারণে সমর্ণণ হইবে নাঁ২”। া 
এ আবগ্থার বদি আপনি রামকে রাঙ্ষম হন্ডে সদপণ করেন ভাঁহা। হ হঈটুলে নিশ্চ- 
য়ই জানিবেন, আমি পুন্রভীন ও গতী্গ হইয়াছি২১। চারিটাপ্পুজের মধ্যে রাম, 
সর্বজ্যে্, ধর্মীপরায়ণ এবং সকল গুণেরু আধার । সেই কারে রামের প্রতি 
আমার এ্কান্তিকী প্রীতি । সেজন্ত আমার অন্থবোধ--আপনি রাঁমকে লইয়া 
যাইবেন না১২। সুনিবর ! ঘদি নিশাচরবধ সাঁধন করাই আপনার অভিপ্রেত, 
তয়, তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, রথ পদাতি, এই চতুরঙ্গ বল 3 ৎসুমুছিত আমঃ$কে 
লইয়া ধাউন২০। আপনি বলুন, যেসকল বাক্ষসেরা! আপনাত যক্তে বিদ্বোৎ- 
পান করে তাহার! কিরূপ বলবীর্যাশালী € & কাহার পুর । * তাহাদিগের, নাম, 
কি ও তাহ'দের আরুতিই বট কিনপ৯+? আমি, সম, অধীবা আমার অন্যান্য 
বালক, সেই মকল ফুটসোদী নিশাচরদিগের প্রতির্িধান করিতে সমর্থ কিনা 
তাভাও বন ০. সেই আকল বধরৃপ্ত নিশাচরের যুদ্ধে বিদ্প্রকারে অবর্থিতি 
ছি 'ভজর তাহা উপদেশ করুন ৯৬। শুনিনি বিশ্ব মুনির পুক্জ বঙক্ষরাজ 
কুষেরেক ভ্রাতা নহাবনু পরাত্রাস্ হাবণপ্না্সি এক রঙ্গেস আছে, 'বর্দিসেই 
চুরাম্থা *সুপনার জের বিঃক রী হষ্টরা থাকে তাহা “হইলে,তাহার সহিত্ত বদ্ধ 
ক্রিভে উ্মমরা কেভই সমর্থ নহি*ত। ৫ দ্ষন['কালবিশেষে ্রতৃতবশানী 
ও সফিক ্বস্যবৈশিষ্, ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্মগ্রহণ *করে,, ত্বাবার কালক্রমে 


৯৩০ বাশিষ্মহাদানারণণ। ৮ স্্থ 


তজ্জাতীয়' জীব দির বলবীর্ধ্যাদি ভাস হইয়া! থাকে: । এখন,যে কাল, 
এ কালে অংমরা রাবণাদি শক্রর সন্থুখে (ব্দ্ার্থ ) দণ্ডারমানঃ হইতে ক্ষমবান্‌ 
নহি। ইহা বিধাতারই নির্বন্ধ ; সন্দেহ নাই 4,- হে ধর্শভ্ঞ ! আগি নিতান্ত 
মন্দডাগা ও আপনি আমার পরম দেবতা । সেইজন্য বলি, অনুগ্রহ করিযা 
,আমাঁর এবং আমা পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন*১। হে তপোধন ! অন্যবীর্য্য 
মানবের কথ দূরে থাকুক ) দেব, দানব, গন্ধরর্ব, যক্ষ ও পন্নগেরাঁও রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেশ২। লাক্ষনরাজ রাবণ রণস্থুলে ভূরিবীর্ষ্য বীরেরও 
তেজ, হরণ করিয়! থাঁকে। তাহার সহিত্ত যুদ্ধ করা কেবল বালকের নহে; 
আমাদের পক্ষেও অপমপ্জস১৩। যে কালে মীন্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ 
' করিয়াছিলেন, এ সে কাল নহে। এ কালে সজ্জনেরাও হীন্বল। এই কালে 
এই রৎুসন্তানও বার্ধকাজীর্ণ ও দুর্বল হইয়াছেতঠ। হে তরহ্মন্! যদি মধু- 
দৈত্যের পুভ্তর লবণ নামক রাক্ষস আপনার যজ্ঞের বিপ্লকারী হইয়া থাকে, 
তাহা হইলেও আমি রামকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইব না| বলুন, 
সুন্যোপন্গন্দের পুত্র মারীচ এবং জবা কি আপনার যজ্ঞের বিপ্লকারী হই- 
ান্ছ? ফদি তাহারা আপনার বজ্ঞনাশক হইয়া থাকে, ভাহা হইলেও আমি 
আপনাকে পুত্র দিব না। ব্রক্ধন্! যদি আপনি ব্লপুর্বক লইয়া যান, তাহ! 
হইলে জাখিবেন, আমি নিশ্চয়ই হত হইয়াছি। অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত 
সে পক্ষে আমার উপায়াস্তব্‌ নাইএ৬।৩৭ | 
 বদৃদ্রহ মহারাজ দশরথ মৃদ্ুবিনয়ে এই সকল কথা বলিয়। অনন্তর মহর্ষির 
অ.উপ্রেতস্দ্ধিবিষয়ে কিংকর্তবর্মবমূঢ় হইয়া. কিয়তক্ষণ অপার চিন্তাসাগরে 
নিমগ্ন থকিলেনত৮।, 


রত অষ্টন সর্গ সবাপ্ত। 





নবম 'সর্গ। 


বান্সীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ ! দহীপতি দশরথ সবিনয়ে সাক্রন়নে বিশ্বা 
মিত্র খমিকে এরূপ কহিলে তাহাবু ক্রে াপোদয় হইল। তিনি কোপব্যঞ্জক স্বরে ' 
রূ্াকে বলিতে লাগিলেন । রাজন্‌! তুমি আমার প্রার্থনা পুরণ* করিবে, 
কার্ধ্যর্পাধন করিবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করি- 
ভেছ। তুনি সিংহ হইরাও শৃগাল হইবার বাঞ্া করিতেছ২। অহে মহীপাল !, 
এনধূপ করা রঘুবংশীয় দিগের নিতীন্ত অনুপমুক্ত । তুমি যে কার্য্য করিতে 
উদ্যত, এ কার্য রঘুকুলের বিপরীত অর্থাৎ রঘুবংশীর দিগের স্বভাববচ্ছিভূতি। 
আমি জাশিতাম, থাতাংশু শীতরশ্মি বাতীত কখন উষ্ণরশ্মি উৎপাদন করেন, 
নাত। মহারাজ! বদি তুমি প্রতিজ্ঞাপাঁলনে অসমর্থ হও তাহা হইলে আমি, 
নেস্তান হইতে আসিরাছি পুনরায় সেই স্তানে গমন করি। তুমি 'হতপ্রতিষ্ঠ এ 
হইয়া বন্ধুপান্ধবের সহিত সুখে বাস কর*। রর | 
বান্াকি বলিলেন, মহাঙভাব বিশ্বানিত্র কোপাঁগ হইলে" *বঙ্মতী 
কাপিহে লাগিলেন এবং ভগ্মে দেবগণও কম্পিত হইলেন । অনন্তর স্ত্রাত- . 
পরারণ ধার ও বুদ্ধিনান্‌ অণিষ্ঠ মহামূ্ষি বিশ্বীগিত্রের ক্রোণ্মবিষ্ভাব হইয়াছে 
জানিয়া রাজা দশরথকে বলিতে লাগিলেন” । রাষঈন্‌! আপনি ইঙ্ছ্াকুবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মুস্তিমান্‌ দ্বিতীয় ধর্ধের সদৃশ । আপনার "লোক: 
প্রসিদ্ধ সমস্ত দদ্‌গুণ আছে। ধীর্ঘ তা, সত্যবাদ্িভা, বশস্থিতাট সমস্তই আপনা 
বিদানান। আপনি স্বর্গ, অর্ভ্য, পাতা, এই চুভন লোকে, ধর্থ ও যশে' বিখ্যাত, 
বিশেষ বিপ্যাত,। বিশেষতঃ আপনি ধর তমান্‌ ও ব্রতপরায়ণ। সুতরাং আপনি * 
ব্মপরি্যাগের নোখাপাহ নন্গনণত | প্রজ্ঞা বন করা ক্ষত্রিরের শ্রেষ্ট 
ধু তাহ] প্রতিপালন ক্লুরুন, ত্যাগ করিবেন নাঁ। ত্রিভুবনেশর মুনির আব্দেশ 
প্রতিপালন করুম৯। মহা! “আপনার আঁদৈন' প্রাতিপ।লন করিব” 
এইবূপণন্গীকার করিয়া এখন মুদি তাথু গ্লুতিপালন না করেন তাহা হইলে, 
আপনি এ ঘাবত ব্রত শিঠীন বাগ বৃভ্ঞ, দে কিছু ধর্ম করিয়াছেন দেসম্তইট্ন্ 
ইবে। চুন্ঘরা* সম্প্রতি বামকে প্রদান করিস রব রক্ষা করা আপনার নিতান্ত 
কর্ভব্য১। । আনি উঙগাপুতত মী জমসগ্রহণ কিতা এক দ্গ নামে লুপ্র-. 
দিন হুশতিিউন। লব মহ) গ্রুতিপাপিন না করেন তাহা হইলে আর ক্যোনু 


৩২. বাশিষ্ঠমহারামারণ। ৯. 


ব্যক্তি তাহা কা +১ ? মহীপাল ! আপনাদের সায় মহাপুরুষ বর্গের ব্যবহার 
দেখিয়া অন্ান্ত অজ্ঞ মানব ধর্্ধ্াদায় খিতি করিবেক, মেজন্যও আপনার 
ধর্মধ্যাদা প্রতিপালন করা কর্তব্য১২। হে মহারাজ! দেবলোকে হুতাশন 
যেরূপ অমৃত রক্ষা করিয়! থাকেন, রামচন্্র কৃতান্ত্রই "হউন, আঁর অক্ৃতান্ত্রই 
“হউন, পুরুষ্সিংহ মহাতেজা" বিশ্বামিত্র রামকে সর্বদা সেইরূপ রক্ষা করি- 
বেন: রাষ্ষসেরা ইহাকৈ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে নরনাথ! এই 
বিশ্বামিত্র ধর্মের দ্বিতীনন মূর্তি, বীর্য্যশাঁলিগণের শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে মধিক 
বুদ্ধিমান ও তপস্তার আশ্রয় স্বরূপ১৩।১৪ | চরাঁচর ত্রিজগতের মধ্যে ইনিই 
বিবিধ দৈব,মানুষ ও আস্রাদি অস্ত্র অবগত আছেন। অন্ত কেহ ইহার সমান 
অন্ত্রবিৎ' নাই এবং হইবেও না১৫। দেবতা, খধি, অন্থুর, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, 
, ্ৃন্ধর্ব,'সকৃলে সমবেত হইলেও প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সদৃশ হইতে পারিবেন 
_লা১৮। কুশিকবংশমন্ভৃত এই বিশ্বামিত্র পূর্বে যখন রাজ্য শাসন করিতেন, 
তখন শক্রজয়ার্থ ভণবান্‌ মহাদেবের আরাধনা করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া 
ইহাকে অন্যের, অসহ্য হান্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন+৭। সেই সকল 
দিব্ান্ কঁশাহবসস্তত, প্রজাপতিগুত্রসমতেজস্বী, মহাবীর ও সাতিশয় দীন্তিমান্‌। 
তাহারা ইহার তগোবলে বশীতৃত হইয়া অন্রের ন্যায় ইহার পরির্্ধ্া 
ক্রিত১৮। “দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও. প্রভা নায়ী ছুই কন্া ছিল, তাহাদের 
গর্ভে পরমদুর্জয় এক শত পুত্র উৎপন্ন হয় ও উভয়ের মধ্যে লন্ধবরা জয়! অন্য 
বধুার্থ “পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন। তাহার! সকলেই দেবতুল্যকামচারী 
(দেবতারা 'মেমন' যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন ইহারাও সেইরূপ যাহা! 
ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন১৯২০।) সুপ্রভাও পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন, 
এবং তাহারাও অননুপী, নিতাস্ত দুরদর্য, ভীগ্মাকৃতি ও বলশালীৎ১। মহারাজ ! 
উল এব্রভাবাহ্িত ও মহাতেজস্বী। ইনি মুনি ও বিশ্বমান্য। 
সুতরাং ইনি রামকে ইয়া াইবেন, তাহাতে ভাবনার বিষয় কি? ভাবিয়া 
বুদ্ধি বিপ্লব করিবেন নাও ভীত হইবেন না২১। হে মহীপাঁল! মুনিশ্রেষ্ঠ 
মহাসব . সাধু মহর্ষি বিশ্বামিতরের এপরুভাবে যন আসরমৃত্যু জীবেরও মৃত্যুতয় 
ভিরাহিত ও অমরত্ব" বাত হয়; তখন মহাগরভাবাদী বামচন্দ্রের জন্য ভয় 
কি!.আপুনি মহর্ষির : 'সহিত, বামকে 'প্রেরণ করিতে মৃঢচেতাৰ্‌ স্থা বিষ 
হইবেন না২৩।.. 
(2৮৮ নবম সর্গ সমাপ্ত ।, 


দশম সগ । 


শক শোপিস 


বাক্ীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মহারাজ দ্শরথ বশিষ্ঠবাক্যশ্রবণে বিষা- 
পরিহার পূর্বক রাম ও লক্ষমণকে* স্বীয় সক্সিধানে আনয়ন" করিবার নিষিদ্ধ 
দ্বাব্পালকে আদেশ করিলেন১। “দ্বারপাল! লক্ষণের সহিত সত্যপরা ক্র্ম*্মহাবাহু 
রামচজ্কে শী আমার নিকট আনয়ন কর২।» দ্বারপাল মহারাজের আদেশে 
বাম লক্ষ্ণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত অস্তঃপুরগৃহে প্রবেশ পূর্বক মুহূর্ত 
মধ্যে পুনরায় মহীপতি সগ্নিধানে আগমন করিল ও কহিল, হে 'দোর্দগুদলিত 
শক্রুপক্ষ ! হে দেব! বন্দণ ভ্রমর ঝাত্রিকাঁলে পদ্মিনী বিষয়ে উন্মনা “থাকে, 
সেইরূপ, শক্রদলনকাদী রামচন্্র বিমন! হইয়ট স্বীয় গৃহে অবস্থিতি করি 
তেছেনএ।”। বন! আমি তাহাকে আহ্বান করিলে তিনি “যুখইতেছি”' 
এইমাত্র বলিক্কা পুনর্বার ধ্যানপ্রদণ হইলেন। তিনি খেদধুক্ত ও একএকী 
থাকিতে সচেষ্ট, কাহার নিকট অবস্থিতি করিতে ইচ্চুক নহের্নঃ । দ্বারপাঁল 
এইরূপ কহিলে রাঁজা নিকটবর্তী রামান্ুচরকে আশ্বাস প্রদুন কয়ত বগাব্থ 
তথ্য ভিজ্ঞাস। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন৬। কহিলেন, ব্দ ! রাম £ক নিষিত্ত 
এরূপ অবস্থাপন্ন ? রাঁজবাক্য শ্রবণে রাঁমান্থচর স্মৃতিশয় খিষগ্রচিত্তে কৰি- 
লেন" । মহারাজ ! আপনার পুত্র ব্লাম থে কি নিমিত্ত তদ্রপ অবৃষ্ঠাপন্ 
তাহা আমরা বলিতে পারি লা। আমরা এই,মাত্র বুঝিতেদি ও দেখিতে; 
প্রগাটচিন্তানিবন্ধন বয়স্ত রাম দিন দিন কশতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্দ্শনে 
আমরাও দাতিশয় চিস্তানিরত ওকুশ কুইতেছি”। রাজীদলেঞ্জন রাম রাঙ্মুণ- 
গণ সহ তী্ু্াত্র* হইতে প্রত্যাথ্থত হওয়া! অরধি দিনদিন এপ. ছন্মনা ও. 
দিন দিন ক্কশ হইতেছেন*। তাহার কোনও কারে ইচ্ছা নাই, কেবল আমরা 
যত্ব শ্দহকারে প্রার্থন্! করায় মাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্কুরেনূ, আত্ানত “দৈবসিক* 
কার্ধ্য স্লান সুখে কখন করেন, কখন বা নাও করেন১* ।* আনান, দেবপুজা, 
দামি, ্রততিগ্রহ ও ভোজন সকল কার্য্যেই *ষ্ঠাহাকে অন্যমনস্ক দেখি. এর. 
আমরা অনুরোধ করিলে তিনি তৃপ্থিশ্বেষ তোজন করেন না+১ । "রাম ইতি 
পূর্বে পুরনারাণণের সহিত “অঙ্গনমধ্যে বারিধাাপানপরিতৃপ্ত চাতকের ঠায় 
ক্রীড়া করিতেন, কিন্ত এক্ষণে আর স্ক্লেপ করেন না১২।. বর্গ যদ্ধপ পতনেঃ" 





২৩৪ নারির ১০ সর্ণ 


নখ স্রগীকে, আনন্দিত করে না, সেইক্ধপ, মাণিকৃখচিত কেয়ুর্াদি বিবিধ 
* আভরণ তাহাকে আর সেন্ূপ আনন্দিত না হেরঁজন্! রাম এখন 
পরিমলবাহী গন্ষবহনিষেধিত লতানিকুপ্জমধ্যবর্তিনী করীড়াপরাযণা রমণী- 
বৃন্দ দেখিয়া! পরিতুষ্ট হন না, প্রত্যুত বিষ হন১৩।১৪ রাঁজভোগ্য মনোহর 
' সস্বাছু খাদ্য গ্রদান.কারিলেও তিনি ভাহা গ্রহণ করেন না অধিকস্ত সে সমুদয় 
দেখিয়া তিনি অশ্রপূর্ণনয়নে খেদ প্রকাশ করিতে থাকেন১৫। হাবভাব- 
লাবণ্যবনতী শোভমানা পুরনারী গণের নৃত্য দর্শন করিয়া তাহার মূন প্রকুর 
“হয় 'না, অধিকত্ব তিনি &ঁ সমস্ত রমণীগণকে অশেষরেশদায়িনী বলিয়া নিন্দা 
করেন১৬। অনিন্দিত পান, ভোজন, শয্যা, যান, ক্রীড়াদ্রব্য, স্নান ও আস- 
নাদি বিষয়ে উল্াদচেষ্টিতের হ্যায় বাবহার করেন১"। বলেন-_ সম্পদ, বিপদ, 
গৃহ, মনোরথ, সকলই অসার। “অসার” এই মাত্র বলিয়া! আর কিছু বলেন 
“না, মৌন হন১৮। তিনি হাস পরিহাস ত্যাগ করিয়াছেন, ভোগে নিম্পৃহ হই- 
ঝাছেন, ক্ষার্ধ্য করিতে অনিচ্ছুক, কেবল মাত্র মৌনই তাঁহার প্রিয় হই-. 
য়াছে১৯। রাজুন্‌ ! যব লতা, ম্রী শোভিত! চঞ্চলনয়না মূগী হাবতাবাদি শৃঙ্গার 
চেষ্টার, দ্বারা বৃক্ষ দিগকে কামাবিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ, বিবিধকুস্থম- 
সুশোতিতা অলকাবলিভূষিতা শৃক্জারভাবচেষ্টিতা চঞ্চলনয়না ললনারাও আজ্‌ 
কাল রামচন্্রকে সাত্বিকোল্লাসে পাঁতিত করিতে সমর্থ হইতেছে না২*। যেমন 
কোন উচ্চবংণীয় মনুষা নীচ জাতির ক্রীতদাল হইলে সে একান্তে, দিগন্তে, 
নদীতীরে ও অরণো বাস করিতে ভাল বাসে, সেইরূপ, রামও বিষগ্চিত্তে 
জনশূন্য অরণ্যাদিতে কালযাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন২১। মহারাজ! রাম 
অশন,,ব্ন, ভূষণ ও যানাদি গ্রহ? বিষয়ে বিমুখ হইয়া! সন্ন্যাস ধর্মের অন্থু- 
এখন করিতেছেন২২। হে জননাগ ! "রাম সর্বদাই একাকী বিজন প্রদেশে 
উপবিষ্ট থাকেন। হস্ত, গুন, রোদন, কিছুই করেন না২০। » বন্ধপন্মাসন 
নামক যোগাসনে “উপধেশন পূর্বক বাম করে কপোলবিন্তাস করতঃ সর্বক্ষণ 
' শন্টমনে অবস্থান করেন+*। তীহার অভিমান নাই ধাবং তিনি রাজ্জোপ্র 
অভিলাষ করেন ন1। তাহার সুখে অনুরাগ ও ছুঃখে বিষাদ হয় না২৫। 
,উ্লিতে কি' তদীয় হৃদয়ে সুখ, “দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, কিছুই নাই। তিনি যেকি 
করেন, কোথায় ধান, কোন্‌ কার্যের অগুষ্ঠান করেন, ধান করেন 'রি আর 
কি করেম, তাহা, আমর. 'জানি না, বুঝতেও পারি না২*। মহারাজ ! ! যদ্রগ 
হিন্সগণে তক্কগর দিনদিন কৃশ ও বিব্র্ঘ হুইত্ে থাকে, আমাদের রাম মেইকপ 


১০সর্গ বৈরাগ্যপ্রকরণ। ৩৫, 


'দিন দিন*'কণ ও বিবর্ণ, হইতেছেেন**। তাহার অনুগীমী লক্ষণ ও শত্রু, 
তাহারাও তীহাঞ্ প্রতিবিদ্বের' সদৃশ "অর্থাৎ কুশ ও বিবর্ণ, ইইতেছেন২৮ 
ভৃত্যগণ, অন্যান্ত রাজগণণ ও জননী সকল তাহাকে বারম্বার বিষাদের কারণ 
িরাসা করিগনে তিনি পিছু না” এইমাত্র বলিয়া মৌন ও নিশ্চেষ্ট হন২৯। 
'পার্শবর্তী সুন্ধদগণকে নিরতই উপদেশ দেন €য, “হে১নহাগগণ! তোমরা 
আপাতমধুর ভোগে একান্তিক নিমগ্ন হইও না*।” *হে রাজন্‌! রামচন্্ 
বিপুলব্লিতবপূর্ণ বিলাসগৃহে বিবিধভূষণভুষিত! বিলাসবর্তী রমণীগণকেঁ দেখিয়া 
কিছু মাত্র স্নেহ প্রকাশ করেন না; অধিকস্ত তাহাদিগকে বিনাশকারিণী, 
বলিয়া মনে করেন৩১। তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষোভক্ষৃতিত গ্ছরে বলেন, হায়!” 
যে চেষ্টায় অনায়াসে পরনপদ প্রাঞ্ড হওয়া যায় লোক সকল সে চেষ্টা ত্যাগ ' 
করিয়া বৃথা আধুক্ষয় করিতেছে২। তাহাকে “সম্রাট হও” বলিলে তিনি 
পার্খস্থ অন্থুঞীবী দিগকে উন্মাদ মনে করেন ও অন্যমনা হইয়া" উপহাস্ত 
করেন০০। কাহার কথান্ন কর্ণপাত.করেন না, তীহার সম্মুখে গেলৈ তিনি 
প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না, অন্যমনস্কের স্তায় দৃষ্টি পরিচালন করেন এবং মনেপহুর 
বস্ত উপস্থ(পিত করিলে তিনি তংপ্রতি অবস্তা প্রদর্শন করিতে ক্লান্ত ইন 
নাও*। আকাশরূপ সরোবরে আঁকাশ-নলিনীর উৎপত্তি খন্রপ বিশ্রয়/বহ 
ও অমন্তব, সেইরূপ, মনও অসম্ভব ও বিম্মুপ্নাবহ। এই বিশ্বাসে ভিসি এই সকল 
মন:কনিত বাহ্বস্ত দর্শনে বিশ্বয়নিহীন হইয়াছেন*$। কামবাঁণ নারী মধ্যগ্গত 
রামের হৃদয় ভেদে অসমর্থ । ষদ্রপ জলধারা! ছুর্ভেদ্য বৃহৎ প্রস্তর ভেদ করিতে 
অসমর্থ, সেইব্ধপ, কামবাণও ছূ্দ্য রামহদম ভেদে অশত্ুণ১।, তিনি ধর 
সমুদরকে আপদের আকর মনে করেন, করিয়া অর্থ দিগকে বিতরণ করেন । 
তছুপলক্ষে সর্বদাই বলেন, ধন আপে অবিষ্তীয় বাসস্থান। তৌমর! কেন স্তাহা 
প্রার্থনা কর*ণ একটা প্লোক গান করেন, তাহু! এইরাগ ইহা আপদ” 
ইহা, সম্পদ, এ সকল কেবল কল্পনা, মোহের মহি! $'মনের খেঁলা$৮।” তিনি 
প্রায়ই বলেন, জোক সকল* “আমি হত হইলাম:*অনাথ হইলাম,” এইকগ্স 
বিলাপ করে অথচ বৈরাগ্য গ্রহণ করে না। ইহা অতীব আশ্চর্য্য» মহারাজ ! 
রঘুবংশকীননের শালবৃক্ুত্বরূপ প্হস্ত রামের এইরূপ 'নির্কেদ শুনে আরা 
সাতিশয় *খ্বিদ্যমান হইয়াছি পরস্ত তাহার প্রিতিবিধানাথ কোনরূপ উপায় 
অবলুম্ধন করিতে পারিতেছি না । ছহ জলঙজলৌচন ? হে ঝুইশক্রনাশন! জাপ- 
মিই' আমাদ্দিগের একমাত্র গতি, খ্মতএব আপনিই. ইহার* উপায় (বিধান 
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করুন*/*51, কেনি রাঙ্গা কি ত্রাণ “হাক” উপদেশ প্রদান করিলে 
তিনি তাহীদিগ্নকে অজ্ঞের ন্যায় জ্ঞান করিয়া" অবজ্ঞ প্রদর্শন পূর্বক উপহাণ 
করিয়া থাকেন*২। ইহা অমুক, তাহা অমুক, ধাহা এই, ইত্বাঁদি আকারের 
যে জগৎ নামক পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে, এ সমস্তই নশ্বর সুতরাং মিথ্যা অর্থাৎ 
অবস্ত। এ সকল (িছুই-নহে এবং আমিও কিছু নহি। রাম এইরপ নিশ্চয় 
করিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন । নাথ ! শত্রু, মিত্র, আত্মা, রাজ্য, মাতা, সম্পত্তি, এ 
সকলের প্রতি তাহার আস্থা নাই এবং কোনও বিষয়ে বত্ব, চেষ্টা, শা বা 
আশক্স নাই*০।*০। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে রামকে মুঢ় ও মুক্ত ছুএর কিছুই 
বলিতে পারি ন7া। কোন বিষয়ে আস্থা নাই, চেষ্টা নাই, ম্পৃহা নাই, অথচ 
াহার আশ্মবিশ্রাস্তি লাভ হয় নাই। আত্মবিশ্রান্তি অর্থাৎ শাস্তি লাত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। রামের ঈঁদৃক অবস্থা দর্শনে আমরা সাতিশক় সম্তপ্ত 
হুইতেছিদৎ | ধন, পিতা, মাতা, রাজা, কার্ধ্যচেষ্টা, এ সমুদায়ে কি হইবে? 
৬্রয়োজন "নাই । .এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি প্রাণত্যাগসঙ্কল্লে কালকর্তন 
ক্র্িতেছেন*$ | যেমন চাতক পক্ষী অনাবৃষ্টি দর্শনে উদ্দিগ্রচিত্ত হয়, সেইরূপ, 
রামচন্দ্র পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব ও রাজ্যাদি বিষক্সে সাঁতিশয় উদ্ধিগ্ন হইয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, শী সকল মোক্ষের প্রতিবন্ধক | মহারাজ [ আপদরূপ 
বৃতা আপনার পূ রামকে আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্বক দিন 
দিন. বদ্ধমল হইতেছে 3" দয়া করিয়া এই সময়ে তাহা'র উন্লন চেষ্টা - 
করুনঃখ।৮। হে প্রভো ! তাদৃক্স্বভাবান্বিত রাম এই সমস্ত বিভবের অধির্পতি 
হুইয়াও শশবরম্যপুর্ণ সংসারকে বিধতুল্য জ্ঞান করিতেছেনঃ* । এই অবনীমগ্ডলে 
আপনি'ভিন্ন এমন কোন মহাজ্ঞানী নাই ধিনি রাদচজ্কে প্রক্কৃতিন্ত করিতে 
সমর্থৎণ। যেবপপ দিনকর কিরণজাল' বিস্তার দ্বারা অন্ধকার নষ্ট কনিষা 
স্বীয় সমুজ্জল জ্যোত্বির £ টফলতা নাধন করেন, সেইবপ, সচুপদেশদ্বারা রাম- 
চক্ষে হদস্থিত সন্তাপরাশি 'তিরোহিত করিয়া স্বীয় সাধুভা্র সফলতা! সাধন 
করিতে পারে, এমন' “ব্যক্তি আপনি ব্যতীত আঁর কে আছে*১। 
দম, সর্গ সমাপ্ত । রঃ 
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রামনৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিঞলোন, ওডে প্রাজগ্রণ ! রাঁম- 
চক্র যদি সত্য সত্যই তন্রপ অবস্থাপর্ন হইয়া থাকেন, তবে, হরিণগঞ্জু যেমন 
তাহাঁদেরৎযুখগতিকে আনয়ন করে, সেইরূপ, তোমরাও তাহাকে শীত্ব আমার 
নিকট আনয়ন কর১। তীহার প্র মোহ কোন বিপত্তি-বা রাগবশতঃ “হয় 
নাই। অনুমান হয়, তাহা বিবেক ও বৈরাগ্যপ্রযুক্তই হইয়াছে যাহারা, 
বিবেকবৈরাগ্যে 'মাক্রান্ত হয়, আমি জানি, তাহাদেরই প্র প্রকার মহাফল*বোধ 
(তত্বজ্ঞানের পুর্ববলক্ষণ ) উপস্থিত হইয়া থাঁকেৎ। বাম এখনই এখানে.আস্থন, 
এখনই আমরা তাহার সকল মোহ সেংশয়) বায়ুর পর্বতাগ্রবর্তী মেঘ অপনয়ন 
করার স্তায় অপনয়ন করিবও। যুক্ত্যাদির দারা মোহ অঞ্নীত হইলৈ তিনি 
আমাদের ন্যায় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন" । মহারাজ ! নক্দপ অমৃত্থ 
পান করিলে সত্য, মুদিতা, (পরসুখে জুখী ), প্রজ্ঞ! (নির্খবল জ্ঞান ),৭পাস্তি, 
তাপশৃন্ততা, পুষ্টি ও রূপলাবণ্যাদি ল:ভ করা যার, সেইবপ, রামচন্দ্র রী 
সকল প্রাপ্ত হইবেনৎ এবং সথখহুঃখাতীতঃ লো্রকা্চনে সম্বুি, পরাবর, 
জ্ঞানী ও মহাঁসত্ব হইবেন।৭ 
হৈ ভরদ্বাজ! মুনিনাথ বিশ্বামিত্র এই সকল কথা কহিলে নরনাথ দুখ, 
আহলাদিত হইয়ণ রামকে আনয়ন «করিবার নিমিত্ত পুনরায় অব্য শুপ্ত প্রেরণ' 
করিলেন” । ওদিকে রাম পিতৃসঙ্লিধাহন আগ্ঠুমন করিবার জন্গু প্রসুপ্নচিত্তে 
স্গৃহাবস্থিত আসন হইতে সৃর্য্যের য় উিত হইলেন*। .অনস্তর লক্ষণ, 
শক্রপ্ন ও কতিপয় ভৃত্য সমভিবদহারে পিতৃসমীতপ আগুন করিতে লা্ি- 
লেন, যেমন সুরপতি স্বর্ভূমে আগমন করেন, তেমনি, রামণ্র পিতৃসমীপে 
আগমন করিতে লাঙগিলেন১০। ডিজি অবলোকন করি- 
* লেন্ব, মহারাজ দশরথ দেবগণপরিবৃক্ত স্ুরবণন্তের সায় াজন্যগণে পরিবেষ্টিত 
রহিষ্বাছেন১৯। তাহার উষ্য় পৰর্থেসর্বশীক্মবিশারদ মন্রিগণ, মহর্ষি ৰশিষ্ট 
ও বিশ্বামিত্র“উুপাবিষ্ট আছেন১২। আরও দেখিতেন, চরুচামরধাক্সিণী লুলনাগ্ণ 
উপযুস্ক স্থানে দণ্ান্নমান থাকিয়া “চামর”সঞ্চালন" দ্বার! কাহার উপাসনং 
করিতেছে । তাঁহাদিগঞ্ছে দেখিলে সুর্তিমতী দিগঙ্গন! বলিয়া ভ্রম হুয়১১। 
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এ দিকে মহর্ধি বিশ্বামির, বশিষ্ট, মহারাজ গশরণ ও অন্থাস্ঠি নৃপতিগণ 
দেখিলেন সাক্ষাৎ কার্ডিকেয়ের ন্যায় রূবাম্‌ রাম আগমন করিতেছেন১৪ | 
ত্বাহারা৷ দেখিলেন, সর্বজনসেব্য সত্বগুণাবলদ্বী' রাম স্বীয় গা্ভীধ্যাদি গুণে 
তাপনাশন,ও শৈত্যগ্ুণযোগী ভূধরের সুদৃশ১* ও নিতাস্ত প্রিয়দর্শন। তাঁহার 
অঙ্গ সকল সমকিভক্ত, সুত্যবস্থিত সুতরাং হুসৌষ্ঠব ও সর্বমনোহর। তাহার 
ৃত্তি অনুগ্রহ ও পুযার্থ লাভের (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) একান্ত যোগ্য১৬। 
যৌবনের আরম্ভ হইলেও তাহার মূর্তিতে যৌবনোচিত চাঁপল্য নাই, অধিকত্ত 
বৃন্ধোচিত গাস্তীধধ্য পরিলক্ষিত হয়। অবিবেকের অৰসান হওয়ায় তাহার 
চিন্ত উদ্বেগপরিশূন্য অথচ পরমানন্দ (মোক্ষ) অপ্রাণ্ডে অল্লানন্দ বিশিষ্ট । দেখি- 
লেই? প্রতীত হয়, তাহার অতীষ্ট নিকটবর্তী হইয়াছে১। তিনি বিচার- 
শীল, পবিব্রগুগগণের আশ্রয়, সব্বগুণের আধার, উদারস্বভাব, আর্ধা, 

অক্ষোভ ও দর্শনীয়তম১০।১৯। কথিতপ্রকার গুণগণে ভূষিত, নির্শাল- 

' বস্ত্রাভরণশোভিত, কমললোচন রাম পিতৃসমীপে আগমন করতঃ মনোহর মণি- 

ভূষিত মস্তক নমন পূর্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন২৭।২১ 

সুন্দর বিশ্বামিত্র “রামকে আনয়ন কর” এইরূপ বলিতেছিলেন, এই 
অবসরে রাম পিতৃপদ বন্দনার্থ ভখাপ্ন আগমন করিলেন। প্রথমে পিতার, 
পরে মাননীয়তম বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের, তৎপরে সভাস্থ বিপ্রবৃন্দের, বন্ধুবন্দের, 
অন্ঠান্ত গুরুজনের ও সুহ্দ্বর্গের যথাঁষথ বদন অভিবাদন ও নমস্কারাদি 
: কর্গিলেন২২২৩। সামন্ত (অধীন রাজা ) রাজগণ নমস্কার করিলে অল্প পিরো- 
' নমন করতঃ কিনয়গর্ভবাক্যে তাহাদিগের পরিতোষ উৎপাদন করতঃ মুনিদ্বয়ের 
আশীর্ঘবাদ গ্রহণ পূর্বক পিতার পুণ্যময় সমীপে উপনীত হইলে রাজা তাহার 
ধুনঃ পুনঃ মন্তকাদ্রাণ, আলিজন ও মুখচুম্বন করিলেন২1২৯। পরে সন্গেছে 
লক্ষণ ও শক্রন্র উভয়কে পুলঃ পুনঃ রাজহংস.যেমন পদ্মকে আলিঙ্গন ও চুম্বন 
করে, দেইন্প আলিগগন ও চুম্বন করিলেন২৭। অনন্তর রাজা "পুত্র! ক্রোড়ে 
উপবেশন কর” এইরূপ বলিলে ও তাহারা সাস্তরণ বিচিন্রাংগুকষুক্ত ভূপ্রদেশে 
'উপবেশন করিলেন২*। _ব্লাজা কহিলেন, পুত্র! তুমি বিবেক প্রাণ 
ইয়া সর্বপ্রকার কল্যাপভাজন হইয়াছ সতা; পরঞ্ক জড়সমান জীরদ-বদ্ধির হব'রা 

মাকে খেদযুক্ত করা উচিত নহে২»। বৎস! যাহারা বৃদ্ধ দিগের, ব্রা্মণ- 

গণের ও ক্ষজনের আতা বাকা রক্ষা'ক্ষরে, তীহারাই পবিত্র পথ প্রাপ্ত হব, 

. কিন্ত যাহারা মোহের ঘন্থগামী-_তাহারা তাহা, প্াঞ্ হয় না”*। .. হে পুত্র! 
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মানব যাবং,নু! মৌহবশবর্তী হয় আদ্মদ.সকল তাবৎ তাঙাদিগ্রের অতিদুরে 
অবস্থান করেও১। 

“বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাদ্ধে৷ ! তুমি যখন দুর্জয় বিষয়বাসনানূপ রিপু জয় 
করিন্দাছ তখন *তৌমাকে অবশ্তই শর বলিতে হইবে২। কেন তুমি অক্ঞা- 
নীর ন্তায় তরঙ্গবহল মলিন মোহসাগরে মগ্ন হইতেছুণও ? 

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাম! তুমি বিলোলনীলোৎপলরতৃশ নেত্রের চিত্ত- 
চাপশানত চাঁ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন মোহ্গরস্ত হইতেঁছ*, ॥ 
কোন্‌ কারণে, কি অভিলাষে, কোন্‌ মনঃপীড়ারূপ মৃষিক তোমার চিত্বরূপ গৃহ 
খনন করিতেছেৎ ? আমার বিবেচনায় তুমি মনঃপীড়া পাইবার অনুপযুক্ত । 
দরিদ্র ব্যক্তিরাই আপদের ভাজন হইয়! থাকে৩৬। হে অনঘ ! তোমার অভি- 
প্রায় কি তাহা শীঘ্র রল। যাহাতে কোন প্রকার মানদিক সন্তাপ তোঁমাকে 
আক্রমণ. করিতে না পারে আমি তাহার উপায় বিধান করিবত? 1 মহর্ষি" 
শোভনমতি বিশ্বামিত্র এরূপ কহিলে রঘুবংখতিলক রামচন্দ্র সেই স্তীভিলধি-, 
তার্থদ্যোভী উত্তম কথা শ্রবণ করিয়া খেদ পরিত্যাগ পূর্বক 'ময়ুর যন্রপ মেদা- 
গমে আনন্দিত হয় তদ্রপ আনন্দিত হইলেন*৮। 


একাদশ সর্গ সমাপ্ত। 





দ্বাদশ সর্গ। 


. বা্সীকি বলিলেন, হেভরছাজ | রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র কর্তৃক কথিত প্রকারে 
জিজ্ঞাসিত ও আঙ্বাসিত হইয়া শ্রবণমধুর ও অর্থসংযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগি" 
লেন। বলিলেন, ভগবন্! যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি, আপনি যখন বলিতে 
আদেশ করিলেন, তখন অবশ্ই আমি সমুদায় যথাযথ কথা বলির, সন্দেহ 
নাই। কোন্‌ মুঢ় সঙ্জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে১।২ ? 
ক্যামি জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি এই পিতৃগৃহে অবস্থিতি করতঃ ক্রমশ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হুইয়াছি ও গুরুসকাশে বিদ্যা লাভ করিয়াছিৎ। হে মুনিশেষ্ট! 
 সদাচার, রত হইয়া তীর্ঘাত্রা প্রসঙ্গে নমুদ্রমেখলা মেদিনী পরিভ্রমণ করিয়াছিৎ। 
'মহর্ষে! এত কাল'পরে সম্প্রতি আমার মন সংসারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ 
করিয়াছে এবং আমার মনে এইরূপ বিচারণ! জন্মিয়াছেৎ। আমি নিতান্ত 
বিবেবাক্রাস্ত হইয়াছি ও ভোগের পরিণাম বিরস ফলও বিষয়াঁসক্তি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্প্রতি মনোমধ্যে এইরূপ বিচারণা উপস্থিত হইতেছে 
যে, এই যে ন্ুখ, ইহা কি! এই ফে. সংসার, ইহাই বা কি! দেখেতছি, লোক 
সকল কেবল নিরস্তরই মরিবার নিমিত্ত জন্সিতেছে ও জন্মিবার নিমিত্ত মরি- 
'তেছেখ+। কি চরকি অচর সমুদ্রায় সংসারের চেষ্ট! স্বপ্রমায়াদিসদৃশ মিথ্যা! 
ও নশ্বর ।' : কেঁধল নশ্বর ও মিখ্যা নহে, বিশদের আলয়, পাঁপের মুল ও অভি- 
ভবের 'ভূমি”। প্রত্যেক সাংসারিক্ষ ভ'ব লৌহশলাকার সদৃশ পরম্পর অসং- 
্ঘ। এ সকল ভাব (পদার্থ) কেবল'নিজেরই মন:সঙ্কল্পন! প্রাহ্ভ্‌তি* | দেখ! 
যাষ, এই জগতের স্মুদ্লায সখ মনের অধীন ।-শুন্ত মন নিতান্ত অসৎ (মিথ্যা) । 
সুখের মণ মন, তাহা যখন তুচ্ছ, তখন আর কেন বুথা মুগ্ধ হইব১* ? -যদ্রপ 
পিপাসাকাতর হরিণগণ মরীচিকায় জলত্রান্ত হইয়া বৃথা, ধাবমান হয়, সেইরূপ, 
মৃঢ়চেতা আমর! সুখপ্রত্যান্ায় .আক্ষ্ট হইয়া বৃথা সংসারগহনে পরিভ্রমণ-কষ্ট 
'ক্্রীকার করিতেছি১১)। এই সংসারে কেহ আমাদিগকে বিক্রয় করে নাই 
অথচ আমরা সংসারের নিকুট বিক্রীতের ন্তায় (কৃতদাসের স্ান )কীলযাপন 
করিতেছি। কি” খেদ!আমরা'কি শুড়£ এ সমস্তই শান্রী মায়ার, সদৃশ 
ধ ইন্রজাল তুল্য মিথ্যঃ,) ইহা জানিয়াও জানিতেছি নাঁ১২। আমরা সকলেই 
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বৃখা হুখভোগের আশার,কেরল মুত্র আস্তিজানে আচ্ছন্ন হইতেছি। বন- 
যধ্যে মৃগগণ যেবপ্,গর্তে নিপতিন্ত হই মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, 'আমরাও 
সেইরূপ এই সূুসারকৃপে লিগ আছি। প্রপঞ্চ অর্থাৎ সংসার জগৎ কি? 
বিষর্নভোগই বা ফি? এ সকুল কিছুই.নহে। বিষয়ভোগ কেবল নিরিস্তর ছঃখ- 
প্রদ দুর্ভাগ্য বিশেব১৩। বহুকাল পরে জানিতে পারিয়াছ্ছি যে, আমরা রখ 
' মোহে যুদ্ধ হইয়া! বৃথা যংসারগর্তে ত্রমান্ধ পঞ্ুর স্তায় নিপতিত আছছি১*। 
আর্মীর ঝ্মজ্যে প্রয়োজন নাই, কুখভোথেও অভিলাম নাই। আমি কে! এ 
সকল কোথা হইতে আসিল! ইহাই আমার বিচার্ধ্য। আমি স্পষ্টই দেখিতেন্ছি, 
সমস্তই মিথ্যা সুতরাং ইহার আলোচনা;করাও মিথ্যা। “যাহা মিথ্যা তাহা 
'মিখ্যাই থাকুক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি১*? ব্রহ্ধন্‌! এই সষস্ত পর্য্যান্োচনা 
করিয়া মরুভূষিগত পথিকের স্তায় এই সংসারের প্রতি আমার নিতান্ত বিভৃষ 
উপস্থিত হইয়াছে১*। হে ভগবন্‌! আপনি বনুন, আমান উপদেশ করুন, দৃষ্ 
সকল বে নষ্ট হইতেছে ও নাশানস্তর পুনক্ষৎপ্ন ও বর্ধিত হইতেছে, ইহা ' 
কিনূপে সাযগ্রস্ত হইতে পারে+৭ ? এ সকল নিতান্ত অসার, অনর্ধূ ও অপ্রয় 
জনীয়। সম্পধদও অনর্থ মধ্যে গণনীয়। এই দেহও জম্ম মরণ জরা প্রভৃতিনর্থ 
পরম্পরায় আবদ্ধ॥ জীবের জন্ম ও মণ আবির্ভাব তিরোভার্' ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে এবং তাহারই অন্থক্ূপ পুনঃ গুন বৃথা পরিবদ্ধিত, হব ঈদৃশ, 
র্ীবজন্মের ফল কি? প্রয়োজন কি? ইহাতে অনর্থপরস্পরা ব্যতীত অন্য 
কিছু সারছুত ফল দেখা যায় না১৮। আপনি দেখুন, পর্বতস্থ বৃক্ষ বেমন 
বায়ুর ছারা আহত হইয়া জীর্ণ রণ হয, সেইনপ, আমরাওৎপুল? খুনঃ সেই* 
'সেই নিতাস্ত তুচ্ছ ও অসার ভোগে অর্থাৎ * ক্্নঃ পুনঃ অরামরণাদির, দ্বার! 
জর্জরিত হইতেছি। যেমন বাধপূর্ণ কীচক বে * বৃথা শব কৈ, সেইরূপ) 
এই সকল অচেতনপ্রায় অর্থাৎ পুরুযার্থযোগবিহীন্ু অন্যণ,নারসীরন্ বারা দেহ 
মধ্যে প্রাথনামক বাষু প্রবেশিত করিয়! বৃথা ঝাক্যোচ্চারণরপ্ধ হবনর্থ শব 
করিতিছে৯৯।২*। শবে ! কিনধপে এই সংসারছূঃখের অবসান হইবে, সেই 
চিন্তায় আমি নিরস্তর দগ্ধ হইতেছি? কোন শু বৃক্ষের অস্তরস্থ কোটরে 
ঝুকি থাকিলে তাহা যেন অন্তরে জ্বরে দণ্ড হইতে থাকে, ই চিতয় আমি 


ক বেশুস্বীরপ। শের হিতর থাকিলে তকে বায়ু লে কুরে ও তাহাতে বংশীনিৰাধ 
সুল্য খুব হয * বারুর-তাডনায বাশে বাঁশে ঘর্ষণ হইলে এক প্রকার পন্য উৎপন্ন হয় 
হানুণ শক্/য়সা বাশ সংস্কৃত ভাষায় “কীচক"ণ্ন।মে প্রসিদ্ধ। কাঁচকের শব অর্থ « দা] 
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সেইরূপ তরে অণ্তরে দগ্ধ হইতেছিৎ.  সংসারছাধরূপ দুর্বহ প্রন্তর, তদ্বারা 
আমার হদয়রুন্ধু একবারেই অবরুদ্ধ হয়া, তথাপি. আমি লোকভয়ে ও 
পরিজন গণের ভয়ে বাম্পবারি বিসর্জন ও ্শোচ্চারণপুর্বক রোদন করি 
না২২। আমার হদ়স্থ বিবেক ব্যতীত অন্তে আমার রোদন বুঝিতে 'গারে 
না। আমার মুগ্নের বৃতিমসকল অর্থাৎ হাস্ত-বাক্য-দংলাপ প্রভৃতি নিরস্তরিত 
নিরশ্রু নীরব রোদনে নীরসতা! প্রাপ্ত “হইয়াছে। পাছে আমার ম্বজনগণ 
ছুঃখিত হন, সেই ভয়ে আমি কৃত্রিম হান্তাদি করিয়া থাকি২৬। যমন 
সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সহসা দারিদ্র্য দশ প্রাপ্ত হইলে পূর্ববাবস্থা স্মরণ করিয়া 
পর্ধিতাপিত হয়, আমিও সেইরূপ ভাবাভাবময় সংসারের চেষ্টা ও অবস্থা 
স্মরণ করিয়া অতিশয়িত মোহ প্রাপ্ত হইতেছি২%। প্রশ্্ধ্য সমুদয় মানব- 
ধাণের মনোবৃত্তি মোহিত করে, গুণরাশি বিনাশ করে, পরে অশেষবিধ 
" যাতনা প্রদান করে২৫। যন্দ্রপ পুত্রকলত্রপরিবৃত গৃহ বিপন্ন ব্যক্তির আনন্দ 
- প্রদ হয় নাঃ তদ্রপ, আমার এই প্রশ্বর্য্যও চিন্তানিচয় সমাক্রান্ত হওয়ায় 
গ্রাতিপ্রদ হইতেছে না২»। হে মুনে ! যেরূপ বন্যহস্তী লৌহশৃঙ্খলে বন্ধ হইয়া 
হ্ুখলাভে করিতে ষমর্থ হয় না) সেইরূপ, আমিও এই ক্ষণভঙ্কুর দেহ ধারণ 
করিয়া চিন্তাঞ্নিত মহামোহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অন্নমাত্রও নখলাভে 
অমর্থ হইতেছি নাৎ*। লোক সকুল অজ্তানরূপ রজনীতে জ্ঞানালোকবিহীন 
হওয়ায় দৃক্শক্তিশূন্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া [বিষয়রূপ শত শত মহাখন চৌর 
সমাগত হইয়! তাহাদের বিবেকরূপ মহারত্ব অপহরণে সমুদ্যত হইয়াছে । এ 
'ময়ে তত্বজ্ঞানস্কপ যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কেছ্চ সেই সফল সুচতুর চোর গণকে 
রণে পরাজিত করিয়া বিবেকরত্ব বঙ্গ করিতে সমর্থ নহে২৮। 

০+ [. দ্বাদশ সগ সমাপ্ত । 





ত্রয়োদশ লর্গ | 


পা পা 





রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর ! মুর ব্যক্তিরাই এই সংসারে কে স্থিরা কত 
উতত্্ঠা যনে করে। বস্তুতঃ তাহা স্থিরা নহে; উৎক্ষ্টাও নহে। তাহা নিতান্ত 
অনর্থবায়িনী ও মোহের হেতু১। 88171557755 
লিনীর সহিত সঙ্গতা৷ হইয়া! তর সহকারে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, সেই 
রূপ, বিষয়শ্রীও জ্ঞানজড় জনগণের উল্লাস দ্বার! পরিবদ্ধিত হইয়া তাহাকে 
মহাবিপদ্রূপ প্রবল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করে২। হেমুনে! চিন্তা বিষয়্ী 
ই 

হয়, সেইরূপ, বিষয়স্তী হইতেও অসংখ্য চিন্তা ছুহিতার,উৎপত্তি হন, পরে 
টা হয়খ। যেমন কোন ছুর্ভগা নামী 
দ্ধপদা হইয়া জাঁলায় ইতন্ততঃ ধাবমান হয়, নিয়ত চেষ্টা করিলেও*ফোন্‌ 
স্থানে পদস্থাপন করিয়! নুস্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ, বিষক্ষপ্ীও রষ্টাচাক 
পুরুষের হস্তগতা৷ হইয়া স্থির থাকিতে পারে না, সর্বদাই ইতন্তত্ঃ ধাবমান! 
হয়ৎ। যেমন দীপশিখা কোন এক স্থানে সংলগ্ন হইলসা সে স্থানকে উত্তাপির্ভ' 
ও কজ্জলের ন্যায় মলিন করে, সেইরূপ, পরশথর্্যপ্রীও আশ্রিত পুরুষ দিকে 
সস্তাপিত ও তাহাদের চিত্তকে লিন করিয়) থাকে«। ব্ুষটজারা, গুণাগুণ 
বিচার না করিয়াই পার্থর পুরুষকে খ্রুহণ ্লুরেম। এই যেমন দৃষ্টান্ত, গেতমনি, 
সু ব্যক্তিরাও গুণাগুণ বিচার না কবিধা সপ্গিহিত ছুরাচার দিকেই অবলঙ্থন 
করে। খন্রপ "ছুগ্ধ পানে সূ্পের বিষ পরিবুদ্ধিত হন, সেই'প, অধার্শিক 
দিগের শ্রীও তাহাদের ব্যবহার সহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্চ। অর্থাৎ তাহাদের-রী কেবনধ 
যুদ্ধ “বিগহাদি কার্থেই পধ্যবলিত হয়। স্পষ্টই দেখা যার, অধার্মিক দিগের" 
শ্রী লোভ, “হিংসা ও পরস্বাপহরণ, ইত্যাদি আপয়েই প্রথিতাঁ হইয়া থাকে। 
মরণ যাঁবৎ না হিমসংলুগ হয়, তাঁবৎ সুখপর্ণ থাকে । “এই যেমন - টষ্টাস, 
তেমনি;, মনু্যও যাবৎ না ধবধযত্রীসমার্ট হয়া র্কপভাবাপন হয়, তাবৎ 
তাহারা কি স্বজন, কি অপর ব্যক্তি, সকলের প্রতি সুখস্পূর্শ থাকে 1 অর্থাৎ 
মযাদাক্ষিত্যাদি গুধে+বিদ্যমান থাকে”। যেরপ ষণি ভল্মাচ্ছাদিত হইতে 
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মলিনতা প্রণ্ড যা সুপ্তি; শুর, কৃতজ্ঞ, ও নর বাজিরাও ধ্ধর্ধ্যা- 
চর হইলে স্ব সব স্বভাব পরিহার পূর্রাক, মলিনভাব ধারণ, করিয়া থাকেন*। 
ভগবন্! বিষলতা যেরূপ কেবল মাত্র মৃত্যুরই "কারণ, সেইরপ, বিষয়শ্রীও 
সুখের কারণ না হইয়া ছুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। “বিষবৃক্ষ রক্ষণারেক্ষণ 
করিতে গেলেও নিধন লাভের সম্ভাৰনা এবং সম্পত্তি রক্ষা করিতে গেলেও 
আত্মবিনাশের সম্পূর্ণ স্তাবন1১*। মর্ষে [ এই সংসারে শ্রীমান্‌ অথচ লোকের 
নিকট নিন্দনীয় নহে, শূর অথচ আত্মশ্লাঘাকারী নহে, প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানু- 
গ্রহসমর্থ অথচ সমদর্শা, এরূপ লোক. অতি হুল্লভ১১। হে সুনিবর! অজ্ঞ 
লোক যাহাকে | 'বলিয়া জানে, প্রন্কৃতপক্ষে তাহাই ছঃখরূপ ভূজঙ্গের ছূর্গম 
আবাস ভবন (গর্ভ) এবং মোহরূপ হুস্তীর বি্ধ্যাচলস্থ মহাতট+১২। এই শ্রীই 
সাধুজনের সংকার্ধ্যরূপ পদ্মের যামিনী, ছুঃখরূপ কুমুদের চন্দিকা, সুমৃষ্টিরপ 
(আগ্তিকতা) দীপের নির্বাণকারিণী প্রবল বাত্যা, ভবসাগরপারেচ্ছুগণের 
, ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ১। উহা! তয়ন্রান্তিরপ মেঘের আদি পদবী অর্থাৎ 
পুর্বব লক্ষণ, বিষাদ বিষের পরিবর্ধক, সংশয় ও বিক্ষোত প্রভৃতির ক্ষেত্র। 
'ভয়রপ্র বিষধর অবশেষে বিষাদ বিষ উদদীরণ করত: সেই সকল লোকদ্িগকে 
,খেদান্িত করিয়া থাকে১ঃ | অধিক কি বলিব, এই সংসারশ্তী বৈরাগ্য- 
বঙ্লীর হিধানী, বিকাররূপ পেচকের যাঁমিনী, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহুদতস্্রী ও 
''মোহরূপ কৈরবের জ্যেঃস্সা১৭। যদ্রপ নানারাগরঞ্জিত পরম মনোহর ইন্ধন 
অন্তিবিলম্বেই বিলীন হয়, চপল যজ্রপ উতৎপন্নমাত্রেই বিনষ্ট হয়, ুর্খদিগের 
“আশ্রিত আপঠতরমণীয়া বিষয়গ্রীও সেইরূপ অচিরস্থায়িনী, পরস্ত তাহা তাহারা 
জানিয়াও জানে না১৬। বিষয়নতরী বন-নকুলী অপেক্ষাঁও চঞ্চল ও মূগতৃষ্িকা 
অপেক্ষাও তক্লা। বন্ধূপ ছুষুলজাতা রমণী প্রতারণা সহকারে প্রার্থী পুরুষের 
. "চিত্ত মোহিত করিয়া 'রাখে, সেইক্ধপ, এই ছুষুলীনা বিষয়গ্রীও প্রলোভন দ্বারা 
অন্ত তীবের চিত্ত বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা! জললহরী ও দীপশিখা 
' অপেক্ষাও ভঙ্গুর ও ইহার গতিও ছুর্বিজ্ঞেন১৭।১৮। বিষয়গ্রী বিশ্রহীপরিয়- 
ব্যক্তিনূপ করীঞ্জকুলের বিনাশকারিণী সিংহীর সদৃণী এবং খঙ্জী-ধারার গ্তায় 
মীক্ষা। ,তীক্ষতমা! বিষয়গত্ীকে নিয়ত খলস্বভাবদিগকে আশ্রয় করিতে দেগা 
'“যার১৯। হে মহর্ষে! আমি দেখিতেছি, পরধনাপহরণা্দি নান পাপ দ্বার! 
পুরিষন্ধিতা, ও মনঃগীতভীর একলা হ্াপ্রয় অতব্যা লঙগীকে ছুখে ্ঠীত 
অঙ়মাইও জুখের ্জবন! নাই। মহায্সন! আই্চর্্যের বিষদধ এঁই যে, অলী 
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বলপুর্ববক বাক্ষীমান্‌ পুরুষের . লম্মীকে দুরীক্কত, করিয়া *উপভোগু করিতেছে 
অথচ সপত্বীতাত্তিত| সেই ছুকিলা, লক্খী ুনর্ধার সেই সপর্থীতি পুরুষকে 
আবিঙ্গন করিতে মাঁনবতী হুইতেছে না, লঙ্জাবোধও করিতেছে না২২১। 
এই'নির্জ্ঞা লক্্ী ধথাযথ কুকন্্ম ও পতনমরণাদ্দি সাহসিক কর্মলভ্যাঁ, অচির- 
স্থায়িনী, আশীবিষবেষ্টিতা, গর্ত সমুখিতা অথচ পুষ্পলত্ত্িকার ন্তায় মনোরম! 
হইয়া নিরস্তর লোকের চিত্তবৃত্তি অকর্ষণ করিতেছে২২ 


সাহস ব্যতীত লক্ষ্মীকে পাওয়া যাগ্ন না । পাইলেও তিনি অধিক কাল থাকেন ন1$ 
যে পর্্ন্ত থাকেন সে পর্যন্ত ক্ষয়াদিজনিত বিষতুল্য ছুঃখ প্রদান করেন, কিছু ক্ষতি হইলেই ' 
লোকে অস্ৃযস্ত্রণা অনুভব করে। ইমি পাপগর্ভে বাস করেন ও তখা হইতে আইসেন। 
এত দ্বোষ আছে তথাপি ইনি অজ্ঞ লোকের প্রিয়া ও লোভনীয়] ৷ 


অয়োদশ সর্গ সমাপ্ত। 





চতুর্দশ অর্গ । 


রাম পুনর্বার বলিতে লাগিলেন। , বলিলেন, মুনিবর ! পরীর ন্যায় আইও 
অপ্তভাবহ ৷ আমি হুম্পষ্ট দেখিতেছি,জীবের পরমা পত্রাগরস্থিত শিশিরবিন্দুর 
স্তায় চঞ্চল অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী। তথাপি অজ্ঞ জীব তাহা উন্মত্তের ন্ায় বৃথা, 
কার্ধ্ ক্ষপ্িত করিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ এই কুৎসিত শরীর পরিত্যাগ 
' করে অথচ স্বার্থাধন করিয়! যাইতে পারেনা১। যে মানবের মন নিরস্তর 
, বিষয় বিষধরের সংসর্গে জর্্জরীভৃত, যাহাদের মনে বিবেক ক্ষণকালের নিমি- 
ভও আরোহণ করে না, তাহাদিগের আয়ু (বেঁচে থাকা) বৃথা ও ক্লেশের 
শহেতু২।. কিন্তু ধাহার! পরম জ্ঞেয় জানিয়াছেন, অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন ব্হ্মে 
বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, বাহার! লাভালাভে ও সখ ছুঃখে সমজ্ঞান হইয়াছেন, 
* সেই সকল মহাপুরুষ দিগের আয়ুই সুখপ্রদ। আমরা শরীরী, আমাদের 
এই শরীর .জ্ুখের আধার, এইকপ নিশ্চয় থাকাতেই আমরা সংসার মেঘের 
অন্তরাবস্থিত ক্ষণপ্রভার স্তায় অচিরস্থায়ী পরমারুকে বিশ্বাস করি ও নিবৃত্ত 
বা নির্বাণ,লাভে স্মর্থ হই নাঃ । খষে! বায়ুর বন্ধন, আকাশের খণ্ডন, 
ক্রঙগমালার গ্রস্থন, এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করিতে পারি ? 
তথখপি, আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পাঁরি না“ । আযুঃ শরৎকালের মেঘের 
যায়, তৈলশূন্ দীপের ন্যায় ও নদীতরঙ্গের ন্যায় লোল অর্থাৎ চপল) স্বৃতরাং 
'গতপ্রায় বলিলেও বলা যায় । "তরঙ্গ গ্রতিবিস্বিত চন্দ্র, তড়িৎপুঞ্জ, আকাশপ্প, 
এ সকলের গ্রণ বিশ্বাস করিতে পারি; তথাপি অস্থির পরমার প্রতি বিশ্বাস 
করিতে পারিনা" । , মু়চেত৷ জনগণ অবিশ্রান্ত অলীক পরমায়ু বিস্তারের 
চেষ্টা করে,করিয়া অব্শেষে গৃহীতগর্তা অশ্বত্তরীর ন্যায় মহাছুঃখে পতিত হয়”। 
“বন্ধন! সঈংসীরভ্রমণের বন্ীর স্বরূপ এই দেহ স্থষটিসমুত্রের ফেন। সেই কারণে 
ইহাতে জীবিত থাকার বাসনা করি না৯। যাহার দ্বারা 'পরমধ্রাপ্য পুক্ুযার্থ . 
প্রাওয়া ঘায়, যাহা পাইলে আরু-শোক করিতে হয় না, যাহা পরণ৷ নির্ক্ৃতির 
“আন্প,সষি দিগের মতে তাহাই পরত জীৰন+* -ক্ষগণ ও পণুপঙ্ষী জীবিত 
থাকে ব্য; পরস্থ 'মনুমণ্ফ ততজ্ঞানে যাহার মন মৃতকল্প হইয়াছে অর্থাৎ 
বহু চিত বা মন বান বরজনপূ্বক পমাত্ায় রত হইয়াছে? ) সেই ব্যক্তিই 
।-ষথার্থ স্বীবিত১১। ' যাহারা ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ কৃরিয়া পুনর্জন্ম পরিহার 


১৪ পর্গ বেরাগ্যপ্রকরণ ।' ৪৭ 


করিতে পার, তাহাদিগের জন্মই জুন্স*এবং তাহাদের জীবনই সার্থক জীবন। 
অবশিষ্ট গর্দততুলা)4. (গর্দভেরা বৃধা ভানু বহন করে ) মূঢ় লোকেরাও বৃথা 
দেহ ভার বহন করে১২1)০ভগবন! শা অবিবেকীর নিকট, তত্বজ্ঞান 
বিষ্ানরাগীর মিকট, এবং মন অসাধুচিত্ত পুরুষের নিকট মহাডার বলিয়া 
গণ্য হর। কিন্তু আধ্যাত্মবিদ্‌ু দিগের নিকট এই স্থুল দেহও তার্‌ নহে১৬॥ 
' আবু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চেষ্টা এ সমন্তই নির্বোধ ও"বৃথা আন্মৃতিমানী 
দিগের আ্বারস্বরূপ স্থতরাং ছুঃখপ্রদ। যেমন লৌকিক ভারবাহীরা শ্রাস্তক্লাস্ত 
হয়,পদে পদে ছুঃখ অনুভব করে, তেমনি,মুদ্র লোকেরাও এ সকল লইয়৷ পদে 
পদে ছুংখ প্রাপ্ত হয়১৪। অশান্ত পুরুষের কামনা! আপদের আম্পদ, শরীর 
রোগের আশ্রয় এবং পরমাযু ক্লেশের আকর১৫। যন্দ্রপ মুষিক শ্রাস্তিৎত্যাগ 
করিয়া অনারত (নিরন্তর) ধীরে ধীরে গৃহক্ষেত্রাদি খনন করিতে থাকে এবং 
তাহাতে গৃহাদি ও ক্ষেত্রাদি অল্পে অল্নে জীর্ণ হইয়া পড়ে; সেইরূপ, কালও 
অনবরত দেহীর দেহ জীর্ণ ও পরমাযু ক্ষীণ করিতেছে১৬ ! রোগরপ ভীষণ 
ভুজঙ্গ শরীররূপ গর্তে বাস করতঃ বিষতুল্য দাহ প্রদান পূর্বক 'প্রতিমুহূর্তেই 
আয়ুরূপ অনিল ভক্ষণ করিতেছে১। যেমন কাষ্ঠকীট (ঘুণ ) জীর্শ শীর্ণ 
অসার বৃক্ষের অন্তরে থাকিয়া তাহার ক্ষয় সাধন করে, তেমনি, কাঁলও' 
নিতাত্ত তুচ্ছ অসার দেহের অস্তরে আব্রয় লাভ করিয়া ইহাকে জীর্ণ নী 
ও জর্জরিত করিতেছে+*। যন্ত্র বুভূক্ষ বিড়াল তক্ষণাভিলাষে আখুর গ্রৃতি 
এক দৃষ্টে তাঁকাইয়া থাকে, তত্র) মৃত্যুও গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে আমা: 
দিগের প্রতি অনবরত দৃষ্টিপাত করিতেছে১৯।*, যদ্দরপ বহুভূ্ক পুরুষ তক্ষিত 
কুৎসিতান্ন জীর্ণ করিয়া! থাকে, তত্পু, নিতুস্ত তুচ্ছা গুণগার্তিণী জরানার়্ী 
অশক্তি বেশ্াও পুরুষদিগকে ও তাহার*আযুাঁলকে জীর্ণ করিতেছে ৭ যেমন্গ 
হুজন ব্যক্তি ছর্জমসংসর্গে বাস কুরিয়া কতিপয় দ্রিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব 
পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, বৌবনও এতক্ষেহেশকিক্চিৎ, 
কাপ বাস করিয়া পুনরপি'ইহান্ক ত্যাগ করিয়া থাফে২১| বিট অর্থাৎ লম্পট 
গধযেমন সৌনর্য্যের অভিলাধী, তেমনি, বিনাশের যদ ও জরামরণের সহায় 
তাও পুঁরুষের ও পুরুযযুর সতত কঅডিলাধীৎ২। সুনিবর ! অধিক কি 
বলিব, জীবদুপুকরপ্রসি্ধ নিত্য সখ যাহাকে সর্বকালের নিমিত পরিত্যাগ 
করিয়াছে, সেই মরণভাজন অর্থাৎ ভনুরস্বভাব আবু ব্প গোবর্জিত, অকি: 
কিমর্কীর ও তুঙ্ছ, এরপ্:তুচ্ছ ও হেয় এন্দরগতে আর নাই২৩। 
চতুদধ সর্গ সমাপ্ত । 


পঞ্চদশ সর্গ.। 


* ক্লামচন্ত্র বলিলেন, বৃর্থা মোহ অর্থাৎ, অজ্ঞান হইতে বৃথা "অহং- 
রানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহা বৃথা পরিবদ্ধিত ক | 
আমি সেই মিথ্যাময় ছুরহস্কার শত্র হইতে অতিশয় ভীত হইয়াছি১।- সংসার 
একাকৃতি নহে, ইহার আকার অনেকবিধ। সাধ্য, সাধন, ফল, প্রবৃত্তি, এ 
সমস্তই সংসারের অঙ্গ । এই বহুরূপ সংসার যে দীন অপেক্ষাও দীন বিষয়- 
লম্পট-( লোলুপ ) দিগ্কে নিরন্তর রাগদেষাদি দোষে নিক্ষিপ্ত ও লাঞ্ছনাক্রাস্ত 
করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা কেবল অহঙ্কারের প্রসাঁদাৎ২ | অহঙ্কার হইতেই 
আপদের্‌ জন্ম, শারীরিক ও মানসিক বিবিধ পীড়ার ও বিবিধ ছুশ্চেষ্টার উদয় 
'হয়। অহঙ্কার শ্বয়ংরোগ | আমি উহাকে রোগ বলিয়! গণ্য করি। মুনিবর! 
ডিরকালের গরম শক্র অহঙ্কার আশ্রয় করায় আমি খরশবর্ধ্য উপভোগ দুরে 
থাকুক? পান ভোজন পর্য্স্ত পরিত্যাগ করিয়াছিঃ | ব্যাধেরা যেমন বাগুর! 
(মগ্ন ধরিবার ফাঁদ অর্থাৎ জাল) বিস্তার করতঃ মৃগ দিগকে বন্ধ করে, সেইরূপ, 
অহস্কারদোষও, এই সংসারকূপ দীর্ঘ রাত্রিতে মনোমোহন মায়াজাল বিস্তার 
করিয়া জীব দিগকে বন্ধ'করিতেছে«। যেমন পর্বত হইতে কণ্টকখচিত স্থতরাং 
ক্রিশশ্রদ খদির বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি, অহঙ্কার হইতে ভয়ঙ্কর ছঃখ- 
পরম্পরা উৎপন্ন হইতেছে*। থে অহঙ্কার শাস্তিকূপ চন্দ্রের রাহ, গুণরূপ পল্মের 
হিমাননী। ও সাম্য মেঘের শরৎকাল, আমি সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে 
নিতাস্ত ইচ্ছুক"। আমি রাম নহি, কোন বিষয়ে আমার ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্িও 
নাই। আমি বুদ্ধের স্থায় অঠবা ইন্জিয়জয়ীর ভ্তায় আপনিই আপনাতে শান্ত 
'ওণে (অচঞ্চল যোগে ) অবস্থান করিতে বাসন! করি । ইতিপূর্বে অহঙ্কারের 
বশবর্তী হইয়া! ভোজন, হোম, দান, যে কিছু করিয়াছি সে সমস্তই অবস্ত 
এবং ,এখন দেখিতেছি, অহঙ্কারশৃন্ততাই বন্ত*। হে ত্রন্মন্!'ষে পর্য্যস্ত 
অহ: আমি এই'জ্ঞান থাকিবে গে পর্য্যড় আয়ি আপদ উপস্থিত হইলে 
হখিত, হইব,। কিন্ত যখন প-জ্ঞান তিরোহিত হইবে তখন আলি মহাবিপদেও 
সুত্বী থাকিব। সুতরাং, অহঙ্কার অপেক্ষা 'অনহস্কারই আমু পক্ষ শরেস্বর১০। 
সুনিবর! সম্প্রতি আমি তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ শান্ত ও. উদ্বেগশূল্ত 


হুইব, এরূপ*ইচ্ছা করিতেছি । তুরগ্বভাব ব্যিয় ভোগে নিরুদ্নেগ হইবার 
আশা নাই*১। ?*ছে বর্ধন! ধেঁ পর্বত হাদয়াকাশে অবস্ষান্ত মেধ উদিত 
থাকিবে, বিষয়ুষ্কাূপ কৃর্টজগ্র্ী সেই পর্্যস্ত বিকসিত হইতে থাকিবে১২। 
বধ হৃদয়াকাশস অহঙ্কার মেঘ তিরোহিত হইবে তখন তৃককাবিছ্াৎ দীপশিখার 
তায় যেই মুহূর্তেই নির্বাপিত হইবে ॥ এমন নির্বাপিত হইক্ব যে তাহার নিদ্‌ 
' শনিও থাকিবে না১০। মেঘ যেমন আস্ফালন সহকারে খভীর গর্জন কঢুর, অহ্‌ 
স্কাররূপ, বিন্ধ্যশৈলে মনোরূপ মত্ত মহাগন্স যেইব্প গর্জন করিয়া ঝাঁকে । 
এই যে দেহরূপ মহারখ্যে অহঙ্কারন্ মত্তকেশরী নিরস্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, 
এই মত্তমিংহই এই 'সমুদায় জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে। (এবং পুণ্যপাপের বীজ 
বপন করিয়! বিশেষরপে বৃদ্ধি করিতেছে১।) যেমন লম্পট পুক্রযের! মুক্তা 
মাল! গ্রধিত করিয়! কদেশে ধারণ করে সেইরূপ অহস্কারও আঁশাস্ুত্রে জন্ম- 
পরম্পরাবপ সুক্তামাল। গ্রথিত করিয়া! গলদেশে ধারণ করিতেছে১৬ । হে সুনে 
এই অহঙ্কারব্ূপ পরম শকুর দ্বারাই পুত্রমিত্রাদিরূপ অডিচারদেবত] * সৃষ্ট 
হইস্াছে, এবং ভাহারাই বিন তন্ত্র মন্ত্রে মনুষ্যগপকে অশেষঃপ্রকার কেশব 
প্রদান করিতেছে । আমি স্পষ্টই বুবিতেছি, প্রবল শক্র অহঙ্কারের 
মুলোচ্ছেদ হইলেই সমুদায় হৃর্বর্যাধি দূরীভূত হইতে পাঁরে। অল্পে অল্পে হউক্‌' 
আর তীব্রবেথে হউক, হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ উপশস্ত, হ'লে শাস্তি- 
নাশিনী মহামোহ মিহিক। ( কুম্থাটিক ) অস্তহিত হইলে । আর তাহা বক্ষ" 
হইবে না১৮১৯। হে ব্রদ্ন্‌! আমি নিরহঙ্কার হইয়াও মূর্খতা বশতঃ শেবকে 
অবসন্ন হইতেছি, এজন্ত প্রার্থনা, ফ্লামার পক্ষে ্লাহ! বিহিত ওহিত, ল্মামাকে 
তাহাই বলুন, উপদেশ করুন২*। »হে*মহাঁ্মন্! সর্বপ্রকার আগাদের 
আম্পদ শাস্ত্যাদিুণবিবর্ষিত অহ্কণরকে আমি আশ্রয় প্রীদান করিতে 
ইচ্ছা কৰিম্নঃ? অধিকম্ত ইহাকে বন্পূর্বক পরিভ্যাগ ক্ষর! শ্রেস্কর বিবেচনা 
করিয়াছি । অতএব, যাহাতে আমি সংসারবন্ধন হুইতৈ মুক্ত হইতে পারি:, 
বন্্রতি আমাকে সেরূপ উপদেশ করুন২১। 


₹ অতিচুন তন্ত্রোক্ত ও অথর্ব বেদোস্ত মারণ-ক্যর্বচ।. হোম পুজাদির দ্বারা লেকের. 
অনিষ্ট করার নাম অভিচার । 
পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত । 
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ষোড়শ সর্গ.। 


রাম বলিলেন; সাধুসঙ্ন ও সৎকাঁধ্্য এই ছুই বিষন্ন নিবিষ্টচিত্ত না হইলেই 

চিত্ত কামাদি দোঁষে জর্জরিত ও বাযুপ্রবাহপ্রেরিত ময়ুরপুচ্ছের জগ্রভাগের 
নয প্রচলিত হইতে থাকে১। প্রভো!! যেমন কুন্কুরগণ উদরপুরপার্থ ব্যগ্র- 
চিত্তে দুর হইতেও দূরূতর প্রদেশে ধাববাঁন হয়, সেইরূপ, দোষদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি 
'বৃথা_ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকেৎ। হয়ত তাহারা কোথাও কিছু পায়ন! 

. এরং প্রচুর পাইলেও না পাওয়ার স্তায় অতৃপ্ত থাকে। করওক * যেমন বারির 
ৃ " দ্বারা পূর্ণ হয় না, তেমনি, তাহাদের অন্তঃকরণও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাত। 
» হেমুদে! মন সূর্বপ্রকারে রিক্তশ্বভাব, বিশেষতঃ ছুরাশা-রক্জুবেষ্টিত থাকায় 
 খুথব্রষ্ট মৃগের স্তায হখলাভে বঞ্চিত থাকে । মহর্ষে! আমার মন তরঙ্গের 
স্তায়.'তরলভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষণকালের নিমিত্তও শীর্ণতা ব্যতীত 

- পুষ্ট ও অন্তত্র স্থির হইতেছে নাং । যন্্প মস্থনকালে মন্দরভূধরে আহত হও- 
সাতে ক্ীরসমুদ্রসিল উচ্ছলিত হইয়া! দশদিকে ধাবমান হইয়াছিল সেইরূপ 
“ আমার মনও বিষয়াহুসন্ধানার! আহত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইতেছে । 
ভগ, লা ও উৎসাহ স্লাহাঁর কল্পোল, যাহাতে মায় অর্থাৎ পর বঞ্চনাদি 
* মকররূহ্পে বাষকরিতেছে, সেই মনোময় ত্বর্থাৎ মনোরথ নামক মহাসমুত্রকে 
গামি কিছুতেই নিরোধ করিতে,সমর্থ হইতেছি না+। হে ব্রন্ধন্‌! মৃগ্থগণ যেমন 
গীর্তগতন- চিন্তা না রুরিয়া দু্বাস্ুরলে।ভে ক্রুতবেগে বহুদূর ধাবমান হয় সেই- 
: কপ আমার' মন ন্রকষপাত ভয় ত্যাগ রুরিয় ভোগলা প্রত্যাশায় বহুদূর 
,গলাবমান হইতেছে”) মহার্ণব যেমন শ্বীয় চঞচদাশ্বভাব পরিত্যাগ করিতে 
পারে না, তেমনি, মদীয় চিস্তাসক্ত ও চঞ্চলন্থতোব মনও ,বিষয়চাঞ্চল্য পরিহার 
পূর্বক প্রাপ্য প্দে স্থিতি লাভ করিতেছে ন!। যন্ত্রপ পিঞ্জর্াবন্ধ কেশরী 

. অধীর হন়্'সেইরূখ, অভিচপঞ্। মদীয় চিত্ত চিত্তাচঞ্চল! বৃতি পরিত্যাগ করিয়া 
শক স্থানে হিতি লাভ করিতেছে না।১। বণ হংস নীরহিললিত ক্ষীর হইতে 


.”. বাশের, শলায় অথবা লি স্যর স্রতহ তিজ গাত্র করওক। তাহা! জল 
. পুধ করিতে গেলে পর্ণ হয় না, ছি দিয়া পাড়ি যায়। .কিছুতেই তাহা পুর্ব হক্ব না : 











১৩খর্স বৈরাগ্যুপ্রকারণ। ৫১ 


কীরভাগই গ্রহণ করে, সেই, আমাদের মোহাক্রান্ত মন এই শরীর 
হইতে উদ্বেগশুন্ত গ্রাম্য সুখ পরিভ্যাগ করিয়! কামক্রোধাদি দে]ক্ধপ ছঃখকেই 
গ্রহণ করিতেছে৯১৯ হে মুনিদারক! মনের প্রত্যকৃপ্রবণা ? বৃত্তি আছে লত্য) 
কিন্তু তাহা অপংখ্য ফৈতৃকরন! ব্যায় সুপ্তপ্ায়। তাহার তামৃশী মোহ- 
নিত্রা। যে ভাঙ্গিতেছে না, তাহাতেও আমি সাতিখয় পরিভাগিত ও সমাকুল 
হইয়াছি১২। হে ব্রক্ষন্! যেমন বিহক্ষমগণ আহারলোভে'ব্যাধজালে জড়িত 
হয় বন্ধু হয়, সেইনপ, আমিও আমার তৃষ্ণাহত্রে রচিত চিত্তরূপ জালে 
জড়িত ও বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছি১৩। আমি ক্রোধরূপ ধূম ও চিন্তারূপ- 
শিখা। বিশিষ্ট মনোরূপ হুতাশন হার! নিরন্তর গু তৃণের স্কায় দগ্ধ হইতেছি১*। 
হেব্রহ্ষন্! বন্জপ মৃত শরীর ভাধ্যান্গামী কুকুর কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তুদ্ধপ, 
আমিও নিষ্ঠুর তৃষ্ণাভার্ধ্যার অনুগামী চিত্ত কর্তৃক নিরন্তর জড়তা প্রাপ্ত ওভূক্ত 
হইতেছি১৫। ক্রহ্ষন্‌! নদীতীরস্থ বৃক্ষ যেমন তরজবেগঘাপ্সা বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, তেমনি, আমিও তরঙতুল্য চঞ্চল জড়রপী চিত্তের, দ্বারা! বিনষ্ট হই, 
তেছি১৬। যন্ূপ তৃণরাশি প্রচণবাযুবশে' দূরে নিক্ষিপ্ত $ শূন্যে, প্রক্ষিপ্ত হ, 
সেইরূপ, আমিও কোবান্‌ অন্তঃকরণ দ্বারা,তত্বপথ হইতে দূরে ও নিম্বত্বূপ 
শুন্তে পরিক্ষিপ্ত হইতেছি**। আমি যে প্রককতনুৎশূল্ত নির্ষ্ট যোনিতে পতিত 
হইব, সথবা আমার মোক্ষলাভ যে ছৃফর হইরে, তাহাতে আঁর সংশয় গমাই। মন- 
য্যের! যেমন সেতু (বধ ) কাঁধিয়া, ক্ষুদ্র নদীর জল রুদ্ধ করিয়া, রাখে, সেইরূপ, 
আমি প্রতিনিয়ত এই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় রত থাকিলেও 
কুচিত্ত আমাকে রুদ্ধ রাখিয়াছে, নিঃস্ছত হইতে, দিতেছে ন1১% যেমন রঞ্জু 
বন্ধ কৃপকাষ্ঠ[ কুপ হইতে জল তুলিবার যন হার এক দিকে রষ্কর ্ারা 
জলকুস্ত ওঅন্ত দিকে ভারার্থ একখণ্ড কাঠ বাঁধা থাকে ]. একবার উর্ধে ও অন্ধ 
কার অধঃ *উৎপন্তিত ও পতিত, হয়, সেইরূপ, আমিও অমখচিত্তরপ রজ্ছুর 
্বারা. আবদ্ধ হইয়া উদ্ধাধঃ ল্লমণ 'করিতেছি১৯।'' যেমঈ ঝালরবিভীষিার্ে 
পরিষ্ষন্মিত বেতাল (বিক্ৃাকড়ি ছবি ) বালকের জ্ঞানে মত্য বলিয়া, প্রতি- 
ভাত হয়, কপ, আমিও অজ্ঞান বশতঃ হশ্চিত্তকে নিতান্মছুর্জয় মনে করিয়া 


_**7ট শাক বাত 
* * একাত্ববিজ্ঞানই অভ পরও সে, হথ ॥ সামা, হখই দিত্য ও'নিরতিপয়ণ তির ফে 
কিছু--সমস্তই ভ্যার ও ছুঃখপ্রদ। মেহাত্মবিজঞান অধিক, অসার। এই শরীরে সার অসার 
উই বিদ্যা সাছে, রস মোহস্ত মন 'ার ব্যতীত সার হণে সমু্ঘ হয়না" 

$ ঁতক্পরবপ-আদ্কাতিসুখী। বুতিস্থর্্ বা ভাব । 
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ব্যাকুল হইতেছিং4। জা 
মিথ্যা প্রকাশ পায়, সেইকপ বিবেক উর্া্থিত হইলেও চিত্তের মিথ্যনব প্রকট 
হইয়া! থাকে। মন বছি হইতেও উষ্ণ, পর্বত-হইতেও দুরতিক্রমণীয় ও বজ্র 
হইতেও দূঢ়। হুতরাং মনকে নিগ্রহ করা অর্থাৎ. বলীভৃত করা যার পর গাই 
হুঃসাধ্যৎ৯। বন্জরপ মাংদাশী পক্ষী' মাংদ দেখিবা মাত্র তন্তক্গণার্থ ধাবিত 
হয়, হিতাহিত বিবেচন! করে না, সেইক্ষপ, মনও ইক্জিয়দৃষ্ট বিষয়কে নিপতিত 
হয়, হিতাহিত বিচার করে না। .মন বালকের বাল্যক্রীড়ার স্তাক এ মুহূর্তে 
টি প্রকার হইতেছে এবং বৃথা অবলম্বন করতঃ. 
বৃথা কাল কর্তন করিতেছেং২। সমুদ্র যেমন জড়ম্বভাব, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ 
'ন্ত-সমাঁকীর্ণ ও আবর্ভবিশিষ্ট ) তেমনি, মনও জড়, চঞ্চল, .বিস্তীর্ণ, বৃত্তিকূপ 
আন্ত পরিপূর্ণ ও আবর্তৰিশিষ্ট । সমুদ্রও জনগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে ১ মনও 
“আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে২৩। হে সাধো ! ৰক্িক্ষণ, সমুদ্রপান ও 
হুমের উন্ূলন যেরূপ ছুঃসাধ্য, মনকে নিগ্রহ করা' তদপেক্ষা অধিক ছুঃসাধ্য২৭ 
'চিত্তই 'দৃশ্ঠ, দর্শনের হেতু, চিত্ত থাকাতেই তদৃত্য জগত্রয় আছে। তাদুশ 
চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দৃশ্ত জগতের দর্শন তিরোহিত হয়। হেসুলে! য়েই 
কারণে সাধুগণ বলেন, চিত্তের চিকিৎসা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ॥ 
অর্থাৎ চিত্ত ও রোগের স্তাঁ় অবস্ত পরিহরণীয়২০.। যেমন পর্বত থাকিলেই 
তাহাতে নানীৰিধ তরু উৎপন্ন হয় তেমনি চিত থাকাতেই তদাশরয়ে নানাবিধ 

শু ্ত শত সুখ ছঃখ হইতেছে । আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিস্বাছি যে, চিত্তকে: 
বিবৈকাড্যাস দ্বারা ্ীণ করিতে পারিবে কখন আর সুখ থাকিবে নাং 
সুসুক্ষগণ যাহাকে জয় করিয়া শাস্তাদিগুণ বশীভূত করিয়া! থাকেন, আমিও 
“সেই চিত্তপূপ প্রবল, শক্র জয় 'করিভে উদ্যত হইয়াছি। আমার চিত্ত এক্ষণে 
বিষয়স্ত্রীতে আসক্ত প্হে।, -সেই কারণে আমি অড়মলিনা বিলাসিনী রান্ষচ 
যতি জনিত নহি 
০ যোড়শ সর্গ সমান ॥ 





বি সর্গ। 

রাম কহিলেন, পরমপ্রেমাম্পদ আত্মতব ও ত্বংসহচর* বিবেক তৃষ্ধারগ 
ছুরস্ত অমানিশায় আবৃত হওয়ায় জীবরূপ আকাশে কেবল'দোষরূপ উনুক 
্কর্তিসহকরে বিচরণ করে১। পঙ্ক যেমন প্রথর রবিকিরখে গুতা প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ, অস্তরদাহপ্রদায়িনী চিন্তার দ্বারা আমি দিন দিন শু হইতেছি২। 
ব্যামোহতিমিরে সমাচ্ছন্ন আমার চিত্তরূপ অরণ্যে আশান্গিপিনী পিশাচী 
নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। বিলাপজনিত অশ্রবারি নীহারে ভৃষ্ণারপ 
ক্ষেত্র স্থিত চিন্তারূপ চণক অনবরতঃ অস্কুরিত হইতেছে । যন্জরপ উপ 
অস্তঃপ্রচলন দ্বার! অস্থুনিধিস্থিত জলচরগণের উল্লাস উৎপাদন করে) সেইরূপ, 
বিষয়তৃষ্ণাও অন্তত্র্মির কারণ হইয়া আমাকে করুষ্টজনক ' বিষয়ে উল্লাসিত 
করিতেছে*। যেমন পর্বত হইতে প্রচওকল্লোলরবা! তরঙগিণী প্ররল বেছে 
প্রবাহিতা হয় তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও অসত্য বিষয়ে প্রৃতি জন্মাইয়! ্রবনুবে্ে* 
প্রবাহিত হইতেছেন্। যেমন প্রবল বায়ু ঘূলি ও.তৃণরাশি উড়াইরা স্থানাস্তরে 
নিক্ষিপ্ত .করে, যেমন তৃষ্ণা জলাভিলাধীচাতককে নান। স্থান বৃথা ভ্রম করায়” 
তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও আমাকে দুরে নিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততু; ভ্রমণ ক'রাইতেছে ॥ 
আমি যখন যখন গণতন্ত্রী অর্থাৎ বৈরাগ্যবিৰেকাদি খণ ( আলম্বন রঞ্জু") 
শর কি ) তখন তখনই বি্যতণ সেই সেই, গপকে মুখিকের চার ছেদন ' 
করিয়া দেয়”। যন্্রপ. সলিলপ্রবাহমধ্যে জীর্ণ পত্র, বাস়ুপ্রবাহমধ্যে, শু 
তৃ্ ও শরৎকালের আকাশে মেঘমালা 5 সৈ্ব্য*প্াপ্ত হয়না, ইত্ততঃ সা 
লিত. হইতে ত্থাকে/ সেইরূপ, আমিও কুতৃফণা কর্তৃক চি্তক্রে নিপতিত হয়? 
নিরত্তর ভ্রমণ করিতেছি, স্থির থাকিতে পারিতেছি না 'জারবন্ধ পল্সিগণ 
যেমন স্বীয় বারস্থানু গর্মনে তুসমর্থ হয়? সেইরপ, আমরাও নির্কদধিত/" 
বিধায় বিষযৃতৃণার সবার বন্ধ হইয়া আত্মপদে (ব্হ্ধপদে ) গমন করিতে পারি- 
তেছি না+*। হে তাত!»আমি বিষয়ৰার্সনারিপ অধ্নিশিখায় এরূপ. প্র 
নিত হইডেছি যে দাহোপ্শমনকারী “অন্ত লেপন করিলেও তাহার তি 
হয় কি না! সন্দেহ*১। মহর্ষে! বিষ্তৃষণারপণউ্মন্ত তুরঙ্গমী জীবগণকে 
নইয়া*গুন; পুনঃ বরে ও দিগ্দগন্তে বা ধাবমানা, হইতেছে» (. কূপ, 
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হইতে জলোতোধনকারী ঘট যেমন রজ্জুর. দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া! নিয়তই 
উদ্ধাধঃ গমন করিতে থাকে, রঙ্জ্ারিচ্যুতবা বন্ধনবিমুক্তয হইয়া স্থিতি লাভ 
করিতে পারে না, সেইরূপ, জীবও তৃষা! রঙ্ছুতে "আবদ্ধ হইয়া নিয়তঃই উর্ধাধঃ 
ভ্রষণ করিতেছে অর্থাৎ দ্বর্গ নরকাদি স্থানে গমনাগমন* করিতেছে,;তাহ! 
হইতে পরিমুক্ত হুইতে পারিতেছে না১০। মানব ছশ্ছেদ্য বিষয়তৃ্ণায় আবদ্ধ 
“হুইয়! রজ্ছুবদ্ধ বহনশীল বলীবর্দের ন্যায় অনবরত বা.অবিশ্রাত্ত বৃথা ভার বহন' 
করিতৈছে১,। যথা কিরাতগত্ী পক্ষিগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাল ঘিস্তার 
করিয়। রাখে, তথ! বিষয়াশাও -জীবগণকে বদ্ধ করিবার আশয়ে পুত্র কল- 
ত্রাদি রূপ মহার্জাল বিস্তার করিয়! রাখিয়াছে১*। হে মুনিশার্দুল ! যদিও 
আমি ধীর তথাপি তৃষ্ণান্থরূপ কৃফপক্ষীয় তামসী রজনী আমাকে ভীত করি- 
য়াছে। যদিও আমি চক্ু্মান্‌ তথাপি তৃষণ আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ? 
যদিও" আমি আনন্দময়, তথাপি তৃষ! আমাকে সর্বদাই 'খেদযুক্ত করি- 
তেছে**। কালভুজঙ্গিনী যেমন কুটিলা, স্পর্শকোমলা, এবং দংশন ছার! 
্রাশবিনাশকারিী 3 বিষয়তৃষ্ণ ঠিক সেইরূপ । তৃষ্ণা গতি অত্যন্ত কুটিল! 
ও পরুধ্যজ্খনিবন্ধন স্পর্শকোমলা ; কিন্তু পরিণামে বিষজালাপ্রদায়িনী। ইহাকে 
স্পর্শ করিলে,অব্যাহতি নাই? স্পর্শমাত্রেই এ স্রষ্টার প্রাণবিনাশকারিণী হয়,” 
'বিষয়তৃষ্ণ জীবের মায়ারূপ রোগের উৎপতিস্থান, দুর্ভাগ্যরূপ দীনতার আকর 
ও পুরুষগণের হৃদয়তেদূকারিণী । ' যেমন ভগ্তুম্বী বীণার তত্রী হইতে মনোহর 
ধ্বনি উৎপন্ন হয় না) তেমনি, লুযুক্সাদি-তার-ত্রয়-সংযুক্ত জীবরূপ বীণা 
আনন্দলাভে সুমর্থ হয় না১৮।১৯ পর্বতগুহা হইতে উৎপর্া সুদীর্ঘ ঘনরসযুক্তা 
রবিকিরণন্পর্শমলিনা উন্মাদাযিনী বিষলতা যেমন পরিণামে ছুঃখদাক্মিনী, 
সিমরতৃষণাও সেইরূপ ছাখদায়িনীং, ॥ তৃষ্ণাবৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত পু্পফলশূন্ত 
ব্যর্থ সমুন্নত ল্দীণ মধ্তরী অমঙ্গলকারিণী লতার অন্ুরূপাং ইহার দ্বারা! কষ্ট 
ধ্যতীত সুখ নাই, 'অপকার ব্যতীত উপকার নাই২১। যথা অবশীক্কৃতচিত। 
বৃদ্ধা বারবনিত| পুরুষবশীকরপার্থ ধাবমানা ,হয় “কিন্তু ফল প্রাপ্ত হয় না? 
তথা, বিষয়তৃষ্ণাও জীবে অনর্থ ভ্রমণ করায়, পুরুযার্থ' ফল প্রদান.করে না২২। 
সখা 'বতূমি্থা বৃদ্ধা গরণিক' শুঙ্গার, বীর ও করুণাদি রস উদ্ভাধন পুর্ব্বক 
ৃতট করে, তথা বিষযতৃফাও শোকমোহাদদিনানাগ্রকার রম উদ্ভাবন করতঃ 
খিষয়রস সমাকুল সংসার 'মধ্যে হৃত্য 'করিতেছে২। মহর্ষে! এই সংসার 
'বিভ়ীর্ণ.কাননের অনুরূপ । এক মা ভৃষফাই এই কাঁননের সুদীর্ঘ বিধলতা, 
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জর! মরণাদি, তাহার প্রশ্কুটিত.কুনুমু, এবং বিবিধ উৎপাঁতপরষ্পরা তাহার 
ফল২। যেমন বর্মীয়সী জীর্ণা পর্তকী গমসমর্থা হইলেও জন্গণেক্স মনো 
রঞরনার্থ নর্ভন কার্যে প্রবৃ্তী "হর, দুর্বল সুতরাং অস্তরাননাশূত্তা বিষয়- 
তৃফটও সেইরূপ ধনবিমোহনার্থ সংসার রঙগৃমে নৃত্য করিতেছেখ+। অতি 
চপল! চিন্তা ময়ুরী বর্ধাকালীন মেঘাচ্ছন্ন দিবসের ন্তায়*মোহাবরণ কালে 
“হর্ষোৎফুল্লা হইয়া নৃত্য করে। মোহকানে নৃত্য করে সত্য ;*কিস্ত বৈরাগ্যকপ 
শরৎ*আগুত হইলে সে আর নৃত্য করে না,উৎসাহবিহীনা হইয়া নর্তন কার্ধ্ে 
নিরস্তা হয়২৬। যে প্রকার চিরশুফা৷ নদী বর্ধাকালে কতিপয় দিবসের জন্য 
উল্লসিতা৷ হয় অর্থাৎ অসার তরঙ্গকল্লোলপরম্পরা বিস্তার কয়ে, সেই প্রকার, 
চিরকাল শৃন্গর্ত অসার বিষয়তৃফাও স্ন্নকালের নিমিত্ত বিফল আনন- 
কোলাহলে প্রন্ফুরিত হইয়া থাকে২। যন্্রপ পক্ষী ফলহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া ফলশানী বৃক্ষাস্তর আশ্রম করে, তব্প, বিষয়তৃষ্ণাও করব্যবিহীন পুরুষ 
পরিত্যাগ করিয়া পুকুষাস্তর আশ্রয় করিয়া থাকে২৮ ।তৃ্চ৷ বানরী অপৌক্ষাও 
চঞ্চলা। সে ফলপ্রত্যাশায় হুর্ণজ্ব্য স্থানেও পদসঞ্চালন করে এবং তৃপ্ত থাকি* 
লেও স্বভাব বশতঃ পুনঃ পুনঃ ফলাস্তরের আকাঙ্ষা করে। অপিচ সে কোনও " 
প্রকারে দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টাস্ত, তেমনি, . 
তৃষ্কাও ভোগ বাসনায় অগম্য গমনে কুষ্ঠিত নহে, পুনঃ পুনঃ বি্যান্তরেয 
াকাজ্ষা করিতেও লঙ্ষিতা নহে এবং এক লইয়া স্থির,খাকিতে পারে নাং৯। ; 
*এই কর্ম শুতজনক” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মানবগণ তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হয় এবং পরে অণ্ডত বলিয়৷ বোধ, হইলেও হুদ বশতঃ তা! পরিত্যাগ * 
করিতে পারে না। এই যেমন ছৃষ্টাস্ত, তেমন্সি, বিষয়তৃষণাও অসংকর্ে 
সৎকর্ম জ্ঞান আরোপ করিয়া পরিধাবিভ, হয়।*অনন্তর তাহা জনৎ বলিয়া, 
প্রতীত হইচলও তুদগুষঠানে নিবৃতা হয় না। গুড ভাহাতেই যন্ধাতিশয় 
প্রকাশ করেও । খবে ! তৃষা! হৃদয়রূপ পদ্মের ভ্রস্রীণ তৃফারপিগী, ভ্রমরী', 
কখন* পাতালে কখনু নর্তস্থলে, কখন বা! দিকৃকুঞ্জে "অবিপ্রান্ত ভ্রমণ করি- 
তেছে*১। সংসারে যত প্রকার দোষ আছে সে সকলের মধ্যে তৃষণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছুহধদায়িনী। তু অন্তঃপুর্থ ব্যক্িনিগকেও বূড়িশবৎ, সবেগে": 
আকর্ষণ করে, করিয়া মহাগটে 'নিপাতিত করেও । মেঘোদয়ে বারিবর্ধণ 
ও ছর্িন হয) -হর্ষ্যের আলোক অবৃকনধ হম, শী গু মন জড়তাবাপন় হয় 
বিষযবাঁসনারূগ* তৃষা উদয় হইলেও & সকল হইয়া থাক্ষে। ধৃদয়ারাণে" 


৬ বশিষটনৃহারামীয়ণ। ১৭ সর্গ 
তৃষ্কার উদয় হইলে জ্ঞানালোক “অবরুদ্ধ, বুদ্ধি 'জড়ীভূত!, ও, যোহ-ছর্দিন 
উপস্থিত হইয়া থাকে০। : উহা! নিচিতত মনোবৃত্তিগ্রথিত.মালার স্বরূপ অথচ 
উহাই সংসারব্যবহারী জীবের বন্ধন-রজ্জু। পপ্ত যদ্দরপ রঙ্ছ বন্ধ হইয়া স্বেচ্ছা- 
পূর্বক বিচরণ করিতে অপারক হয়, সেইরূপ, মন্তুয্যেরাও আশাপাশে বন্ধ 
হইয়া স্বাধীনতা বিহীন হইয়। আছেঃ | যদ্রপ ইন্ত্রধন্থ * দেখিতে বিচিত্রবর্ণ, 
কিন্তু গুণবিহীন,€ গুণ-জ্যা) দীর্ঘ ও শ্ন্ঘগর্ত, সেইরূপ, বিষয়তৃষ্ণাও বিষয়- 
স্পর্শে বিচিত্রবর্ণ, নাঁনান্ূপে রঞ্জিত, অসদ্‌গুণ, পুরুষমেঘে অবস্থিত, শুষ্ঠগর্ত 
অর্থাৎ অবস্ত। ইহার উদয় স্থান হৃদয়াকাশ, অথচ ইহা অলীক কল্পনা! 
সাত্রত্ং। এবদিধ। বিষয়বাসনা সদ্‌গুণ শস্তের অশনি, আপদ তৃণের শরৎকাল, 
. জ্ঞান সরোজের হিমানী, তমোবৃদ্ধিবিষয়ে হেমন্ত কালের দীর্ঘা৷ রজনীত৬, 
সংসার নাটকের নটা, কার্যপ্রবৃত্তিরূপ নীড়ের পক্ষিণী, মনোরথরূপ অরণ্যের 
হরিণী, কামরূপ সঙ্গীতের বীণ1১৭, ব্যবহাররূপ সমুদ্রের লহরী, মোহ মাতঙ্গের 
শৃঙ্খল, স্থষ্টিকূপ বটবৃক্ষের প্ররোহ (নাম্না ) ও ছুঃখরূপ কৈরবের চক্দ্রিকাত”। 
ওই নিত্যোম্াদপরায়ণা বিলাসশালিনী বিষয়তৃ্ণ মানবের আধি, ব্যাধি, 
“জরা 'এবং মরণ প্রভৃতির পেটিক! ( পেটরা )৩৯। ঈদৃশী তৃষা! ব্যোমবীথির 1 
সহিত তুলিতা হইতে পারে । কেননা ইহা কখন প্রকাশ, কখন অন্ধকারময় 
অর্থাৎ কখন নিন্ম কখন মেঘাচ্ছন্নের ন্টায় এবং কখন বা নীহারগুঠিতের £ 
গায় “প্রতীয়মান! হয়ৎ*। যেমন কৃষ্ণ পক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন রজনী ক্ষীণ! হইলে 
রা্রিঞ্চর দিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেরূপ, জীবের বিষয়তৃষ্টার শাস্তি হইলে 
' সঞ্ল প্রকার, ছুঃথের শাস্তি হয়ঃ১। যখন এই সকল লোক চিন্তা অর্থাৎ বিষয়- 
বাসনা পরিত্যাগ করিতে" পারিবে তখনই ইহারা সর্বছুঃখ পরিহারে সমর্থ 
হইধে। চিত্তা ত্যাগ ব্যতীত *তৃষ্ণানিস্থচিকা রোগের অন্য ওঁষধ নাই*২1*৩ 
যাঁবৎ বিষ-বিস্চিকাঁ-দৃশী তৃষ্ণার পরিত্যাগ বা পরিক্ষয় না হয় তাবৎ এই 
'সমুদয় লোক মুগ্ধ, মু্ষ ও ব্যাকুল অবস্থায় অবস্থান করে। যেরূপ জলাশয়ন্থ 
মতস্ত অস্তিম কাল উপস্থিত হইলে উপাদেয় ভঙ্ষ্য জ্ঞানে আমিষাবৃত বড়িশ 
আহার করিয়! ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দিত হয়, সেইরূপ, তৃষ্াক্রাত্ত মন্ুয্যে- 
“রাও তৃণ পাষাণ ক্াষ্ঠাদি দ্রব্য প্লাত করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত” আশাস্ডত্তি 
অন্থভব করে**। 'যন্্রপ হৃূর্ধ্যকিরণ 'জলমগ্ন পদ্মকে উর্ধে নীত, বিকসিত 
+ইত্রধহু-পর্রধথ। ইহার ভাষা নীম রামবন্। + ব্যোমবীধি -আদশপ্রসর | 
$ নীহারওু&তস্কোয়াষায় ঢাকা । 


১৭ স্গ খৈরাগায [করণ । ' ৫৭ 
ও সকলের নিকট প্রকাশিত করে, সেইক্প, পীড়াময়ী অঙ্গনারূপা বিষয়তৃষ্ণাও 
গভীর গুরুষকেও ্ীরাশূনয করিযসকতলের নিকট লঘুচেতারুপে গ্রকাশিত 
করিয়া থাকে?৫ | তৃষা ধেখুপতার ন্যায় অন্তঃসারশূনযা, গ্রদ্িযুক্তা, দীর্ঘা, 
অন্ুুরিকণ্টকমরী অথচ মণিমুক্তীলাতের প্রত্যাশা স্থান*৬। কিন্তু মহর্ষে! 
আশ্চর্ধা এই যে, ঈর্দৃশী ছুশ্ছেদ্যা বিষয়তৃষ্াকে ফীসম্পন্ন “মহানুভব ব্যক্তিরা, 

"বিবেক খঙ্চোর দ্বারা অনায়াসে ঠছদন করিয়া থাকেন*+। হে হন! 
জীবের জদয়স্থিত বিষয়তৃষ্কা যদ্দপ স্ুতীক্ষা শাণিত অসির্‌ ধার, বা বা 
প্রতপ্র অয়ংকণ (অঙ্গবিশেষ) * সেরূপ স্থৃতীক্ষ নহে৮। যেমন দীপশিবা 
দেখিতে উদ্জ্ল, অসিতবর্ণতীক্কাপ্র, গ্নেহবিশিষ্ট, দীর্ষদশাযুক্ত, প্রকশিমান 
ও ভৃষ্র্শ 7 বিষগ্বতৃষ্ণ ঠিক সেইরূপন*। হে মহর্ষে! একমাত্র বিষয়ভৃষণাই 
স্থমেরুসদশ গান্তীর্ধাশালী প্রাঙ্জ, শূর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ নরোত্তমকে ক্ষণমধ্যে 
তৃণের ন্যায় লধু করিয়া থাকেৎ*। বিষয়পিপাপারপিণী তৃষা রজোগুগপ্রচ্রা 
আশা-রঙ্ছুর ছারা নির্শিতা ও ধুলিপটলসন্কুলা অন্ধকারময়ী বিদ্ধ্যাটবীৰ ন্যায় 
ধার পর নাই বিস্তীর্ণ, গহনা ও তর়স্করী*১। এই তৃষ্ণা অদ্ধিত্ীয় হইয়ান্ 
সকল তূবনের অন্তরালে লক্ষিত হইতেছে; এবং শরীরে থাকিলেও হজে" 
দর্শনের বিষয়ীভূত হইতেছে না। ফলতঃ চঞ্চলতরঙ্গসস্থুল ক্ষীরোদসলিলে * 
যেরূপ মাধূর্যযশক্তি সর্বদা বিরাজমান থাকে, এই ভূষ্কাঁও সেইরাপ সমূদায় 
জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেং২। 


* অয়:কণপ এক্ষণে বন্দু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অয়:কণ গুলি নামে প্রসিদ্ধ । তুক্র-, 
শীতি ও মহাভারত গ্রন্থের বর্ণনা দেখিলে গয়ঃকপ গুলি ও অয়:কণপ বন্দুধ দ্য তীতে সন্ত কিছু 
হয় না। 


সপ্তদশ মর্গ সমাপ্ত । 





অফ্টাদশ সর্গ ৷ 


রাঁমচন্ত্র পুনর্রার বলিলেন, মহ্ষে ! এই যে জীবদেহ প্রকাশ পাইতেঙছে 
ইহা কবল কতকগুলি আ্রনাড়ীর দ্বারা বিরচিত। অর্থাৎ মল, মূত্র, নত ও 
রক্তাদি অরক্ষিত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত। বিবিধ বিকারবিশিষ্ট ও পতনশীল এই 
জীবদেহ কেবল ছু ঃখ ভোগেরই কারণ বলিয়। প্রকাশ পাইতেছে১। যুক্তিপথ 
অবলম্বন করিলে সপইই বুঝা যাঁয়, এই জীবদেহ দ্বিন্ূপী । ইহা অজ্ঞ হইয়াও 
অভিজ্ঞের স্যার, অভব্য হইয়াও ভব্যের ন্যায়। ইহা জড় নহে ও চেতনও 
নহে২। * সুতরাং যাহারা সাধু তাহারা ইহার সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন 
এবং কসসাধুগণ নিরয়গামী হন। ইহার দ্বারা যে আপন্সার চিদ্রপত! পরিজ্ঞাত 
সয়া যায় তাহাই ইহার অজ্ঞতার বৈপরীত্য । + দেখুন, এই দেহে অল্পেই 
আনন্দ ও অল্পেই খেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহার সদৃশ গুণহীন, নিক্ষ্ট ও 
শোকস্থান ঝর কি আছেঃ ? এই দেহ বৃক্ষের অনুরূপ । ভুজদ্য় ইহার শাখা, 
অংসদেশ্৷ স্ন্ধ, চশুর্ঘ্ কোটর, মস্তক বৃহৎ্ফল, হস্তপদ পল্লব, রোগার্দি 
লতাস্থানীয় এবং ইহা কর্ণরূপ দত্তরস + পক্ষীর চণচুপ্রহারে জর্জরিত। ইহাতে 
বুদ্ধি ও জীব এই ছুই পক্ষী নিয়ত বাস করিতেছে । ইহা গুল্সবান্‌ ও কার্যা- 
সংঘাত, (দেহুপক্ষে গুল্স রোগবিশেষ, তদ্দিশিষ্ট |) বুক্ষকে যেমন ছিন্নভিন্ন 
কবিতে পারা যায়, তেমনি, শাস্তরূপ কুঠারে ইহাকেও ছিন্নভিগ্ন করা যায়। 
ইহা দস্তরূপণকেশরশালী ও ঝ্রস্তরূপ/কুন্ূমে পরিশোভিত। এ বৃক্ষের শোভা 


* এই চিজ্জড় সংযুপ্ঠ দের দেহ ভাগ অজ্ঞ অর্থাৎ জড়। ইহার জ্ঞাত। আত্মা । তিনি 
অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞের সংযোগ্রে এই অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞের স্তায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহারই 
সাহায্যে মুক্তিপদ গীওয়া প্যায়; হুতরাং ইহ! অভবা অর্থাৎ অমঙ্গলময় হইলেও ভর্বা। সেই 
কারণে ইহ। অন্তাগ্য জড় হইতে বিলক্ষণ এবং শুদ্ধ চেতন আম্মার অন্যথাভাব। 

। যাহারা ইহার তথ্য নিয়ে জলসর্থ তাহারাই অসাধু । অসাধু, অবিবেকদ ও মু, সমান 

$খ|। মুঢ়েক্াই এই দেহে আত্মতাব স্থাপন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারগতি প্রাপ্ত 
ফুয়। .পরস্ত ধাহারা আম্মার জান্তা াহারাই ইহার সাহায্যে মুক্তি ল।ভ করেন। 

ূ £দস্তরদ -কাঠঠোকরা' নামক পক্ষী । কণঠঠোকরাঁর! চঞ্চ প্রহারে বৃক্ষের গাত্র চ্ছিদিত 

ও"কুটিত করে। কর্ণত্বরও নিরস্তর কটুতীপ্রাদি বাক্য প্রবণে ট্হাকে জর্জরিত করিতেছে। 





১৮সর্ণ ধৈরাগ্যগ্রকরণ। ৫৯ 


অতি অন্পকানস্থাযী। এই, দেহবৃক্ষ বণস্তিরূপছায়াঁবিশিষ্ট এবং ইহ! জীবরূগ 
পথিকের বিশ্রামস্থানন.। ইহার সহিত জীবের কোনকূপ বান্তব 'সম্বন্ধ নাই। 
স্বতরাং ইহা! কাহার আত্মীয় ন্রহ। ইহার প্রতি আস্থাই বা! কি! অনাস্থাই 
বা কিৎ৮। হে তাঁত! সংসাররূপ মহাপমুদ্রে সন্তরণ করিবার জন্ত এই 
দেহলতা! বা দেহনৌকা! পুনঃ পুনঃ আশ্রয় করাযাইতেতে অথচ ইহাতে 
“কাহার আত্মবুদ্ধি হইতেছে ন!। (আত্মতত্ জান ব্যতীত সংসীর সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হওয়া যায নাও পরন্ত তাহা হইতেছে না৯।) হে মুনিবর ! বহগর্তসমাকুল 
তন্ুরুহ রূপ অসংখ্য তরুরাজি বিরাজিত দেহব্ধবপ বিজন বনে বাস করিতে 
কাহার বিশ্বাস হয়? কে নিঃশক্কে বাষ করিতে পারে১* ? এই অসার 
সচ্ছিদ্র মাংসাদিনির্মিত বাদ্যবিহীন পটহের (পটহ-ঢাক ) অভ্যন্তরে আমি 
বিড়ালের নায় বাস করিতেছি১১। সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যে চন্তাম্জরী- 
বিশিষ্ট ও ছুঃখবুণক্ষত এই দেহ নামক জীর্ণ বৃক্ষে চিত্তরূপ চপল “মর্কট 
আরূঢ় আছে১২। মহ্র্ষে! এই দেহগ্রক্ষ (প্ক্ষ-পাকুড় গাছ ) আমার্কে ক্ষণ- 
কালের নিমিন্তও সুখী করিতেছে না । ইহাতে তৃষ্ণাবিষধরী নিয়ত বাস করি, 
তেছে ও ইহা ক্রোধরপ বায়সের নিত্য আলর। ইহা! কেবল হাস্তব্বপ প্রস্ফুটিত ' 
কুহ্ছমে শোভমান। ইহাতে শুভ অশুভ এই দুইটি ফল অননরত উৎপন্ন 
হইতেছে। স্দ্বশাথাসমন্থিত এই দেহবৃক্ষ প্রাণবাযু কর্তৃক নিরন্তর অ$লোড়িত' 
হইতেছে । উন্নতজান্য় ইহার স্তত্ত, ইন্জরিয় বিহন্ত্রমগণ ইহাতে বসতি 
করে, ও ইহার মৌবনরূপ শীতল ছায়ায় কনর্পনামক পথিক বিশ্রাম কবিরা 
থাকে। এই বৃক্ষের উপরিভাগে «শিরোরুহরপু তৃণরাশি উত্পন্ন হইয়াছে 
এবং ইহাতে অহস্কাররূপ গৃএ কুলায় নির্বাণ কত: বসতি ও কঠোরধবনি 
করিতেছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ ছিত্রযুক্ত ( ধেঁড় বা বৌড় পড়া্*।) অথচ, 
ইহা! দুরুচ্ছোন্স। বদনা এই বৃক্ষেব মূল ও ইহা র্বতোন্তাবে ব্যায়ামবিরস। 
অর্থাৎ শ্রমরূপ কা পর্রাদির দীর্ঘতায় রুক্ষ ও জুখারুহীন। " সেইজুন্ত, আমি" 
এই গ্েহ বৃক্ষে কিছুমাত্র হুখ অনুভব করিতে গারিতেছি না৩।১৭। হেষুনি-: 
সন্তম! এই. কলেবর অহঙ্কার গৃহস্থের মহাগৃহ। ইহা ভূমি পতিত হউক বা 
'না হউক, ভগ্ন হউক অথ স্থির থাকুক, 'আঁ্বার কিছুমাত্র ক্ষতি নাইস 4 
অহঙ্করস্থামিক এই গৃহে" ইন্জিত্বরূপ*পন্ত সকল নিরুদ্ধ রহিয়াছে । 'বিষয়- 
বাসনা ইহার গৃহিণী এবং ইহা:ক মাদিননরক্ধিত ইওয়ায় শোভমান।, সেজন্য এ 


শট হাশর” 
গার সাইফ পচ গেলে বড় বা বোলে । 





৬ বাশিষ্ঠ-মহ্বারামাযণ। ১৮ সর্থ 


গৃহ আমার ইষ্ট নহে১*। এই গৃহের পৃঠাহিপ কাষ্ শূন্গর্ত স্থতরাৎ অসার। 
এই গৃহ নাড়ীরূপ রঙ্ছঁতে আবদ্ধ ও রসরক্তা দিরূপসলিললন্ঠ কর্দমে প্রলিপ্ত। 
এ গৃহ আমার অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নহে২*। অঙ্ছি সকল ইহার স্তত্ত এবং ইহাতে 
বাছরূপ দীর্ঘকাষ্ঠ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আ্ছে। ইহা পরিণামে শুরুবর্ণ (কেশ 
লোমাদি পর্ণ শার্দ।) হয়। চিত্ত ইহার ভৃত্য, বিবিধ কার্য্যচেষ্টা ইহার অবলম্বন, 
মিথ্যা ও মোহ ইহার স্থুলতা এবং মূর্খতা ইহার মনোহর শয্যা ৷ তাহাতে ছুঃখ- 
রূপ বালক সবৃহ নিরন্তর রোদন করিতেছে ও ছুশ্টেষ্টারপ দদ্ধান্তদাসী 
( পোড়াসুখী ) ইহাতে সর্বদা অবস্থান করিতেছে । সুতরাং এই অকিঞ্চিংকর 
তুচ্ছ গৃহ আমার 'দহে ও আমার ইঞ্টও নহে২১৯।২০। আরও দেখুন, এই দেহ- 
গৃহটা নিরবচ্ছিন্ন বিষয়মলে পরিপূর্ণ ও ইহা অস্তানাদি ক্ষারে জর্জরিত এ গৃহ 
কিরূপে আমার অভীগ্দিত হইতে পারে২* যাহাকে গুল্ফ বলে তাহাই এই 
গৃহের জঙ্ঘারপ স্তম্ভের আধ।র কাষ্ঠ। জানু তছুপরি প্রতিষ্ঠিত। মন্তকও স্বীয় 
আধাফ্ে অবস্থিত। দীর্ঘাকার ছুই বাহু ও উরু এই গৃহের সংযোৌজক কাষ্ট 
(ঘ্আাড়া )। মূল শিথিল হইলে ইহার সমুদায়ই শিখিল হয়২৫। এ গৃহে ইন্ডরিয়- 
“রূপ পুত্র ও চিন্তারূপিণী ছুহিতা ক্রীড়া করিতেছে। এ ক্রীড়া গৃহ আমার ইষ্ট 
, নহে২৬। মস্তক যাহার শিরোগৃহ (চিলের ঘর ), যে শিরোগৃহ কেশরূপ ছাদে 
আচ্ছাদিত, কুণ্ডল পরিশোভিত কর্ণশোভায় শোভিত ও অঙ্গুলিশ্রেণী যে গৃহের 
" কান্ঠচিত্রিকা, সে গৃহ কি প্রকারে ইষ্ট হইতে পারে২* ? দেহগৃহের সর্ববাবয়ব 
লোমরাজিরূপ যবাস্কুরে আচ্ছাদিত এবং এ গৃহের অভ্যন্তর ছিদ্র উদর । 
ইহাতে ,নথ ল্তাতন্তসদৃশ।, এতন্গৃহপালিতা ক্ষুবাসরমা (শুন, কুকুরী) 
ইহাতে অনবরত চীৎকার করিতেছে। ই্িয়্ধার সকল এই গৃহের গবাক্ষ। 
শ্বাস প্রশ্বাস খায় এই গৃহে অনবরত প্রবিষ্ট হইতেছে । মুখ এই গৃহের প্রধান 
দ্বার, দত্ত এ ঘারের কপাট, জিহ্বা! তাহার কিল (খিল বাছড়কা.।) সুচিকণ 
চর্ম এ গৃহের জবালেপ) তৃন্থারা ইহা মন্থণ।' সন্ধি সকল এই গৃহের যন্ত্র । মনো- 
রূপ মুধিক এই গৃহের ভিত্তি খনন ও ছিদ্রিত, করিতেছে । কি কারণে আমি 
এই অভব্য গৃহ" ইচ্ছা! করিতে পারি২৮০২ ? কখন ইহা হাস্তরূপ, দীপালোকে, 
উষ্ভামিত কখন বা অজ্ঞানতাদ্'গাঢ় অন্ধকারে বাচ্ছম্ হইতেছে । ইহা সর্ব 
' প্রকার রোগের ও বিবিধ মনঃগীড়ার আধার ও জরার আবাসস্থলী। হে 
মহাঝন্‌! এ প্রকার দেহ 'গুহে আমার, কিছুমাত্র, প্রয়োজন নাই্০০ মহর্ষে ! 
ফ্লোরতমসাচ্ছর অস্তঃসারশৃন্য কোটর্বিশিষ্ট দিকস্বক্পপ লতাবিতানে অররুদ্ধ 


১৮শ্র্গ বৈরটযপ্রকর ৬১" 


এই দেহ্মহাটবী,. ইহাতে ইন্দিয্রূপ 'ভয়ঙ্কর ভল্লক বিভীষিকা প্রদর্শন 
করতঃ বিচরণ শ্্ররিতেছে। এ অটবীত আমার কিছুমাত্র, ইষ্ট" নাইও*। 
সুনিবর! যেমন পঞ্ষনিমগ্র ইস্তীকে বলহীন অন্ত হস্তী উদ্ধার করিতে সমর্থ 
হয়না, তেষনিঃ আমিও এই দেহালয়ুকে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি নাণ৬। 
কি শ্রী, কি রাজ্য, কি দেহ, কি শারীরিক বা মানসিক চেষ্টা, আমার কিছু- 
তেই প্রয়োজন নাই। কারণ, উর্বর সর্বক্কষ কাল (যে সব গ্রাস্‌ করে) 
কঠ্িপয়, দিনের পরে এ সমস্তই গ্রাস করিবেৎ৭ | হে মুনীশ্বর ! এই মাংস- 
শোণিতময় দেহের বাহা ও অভ্যন্তর ভাবিয়া দেখুন, মরণধর্ণ্ণ ব্যতীত অন্ত " 
কিছু ইহাতে নাই এবং ভ্রম ব্যতীত প্রকৃত রমণীয়তা নাইত* | এই দেহ জীব- 
কর্তৃক পরিপালিত ও পরিবর্ধিত কিন্ত মৃত্যুকালে ইহা৷ জীবের অনুগায়ী হয় 
না। অতএব হে তাত! কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এই ক্ৃতত্ব দেহের প্রতি আস্থা 
রাখিতে পারে» ? এই দেহ মত্ত হস্তীর কর্ণাগ্রভাগের ন্যায় নিতান্ত অস্থির ও '. 
লম্বমান জলকণার স্ায় পতনশীল। সুতরাং ইহা আমাকে পরিত্যাগ রিবেই * 
করিবে। পরস্ত এ আমাকে পরিত্যাগ করিতে না করিতে আমি ইহাকে 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি**। বায়ুবেগসধশালিত পল্লবের স্যাক্ষ চলন- 
শ্রীল এই দেহ দিন দিন আধিব্যাধির দ্বারা জর্জরিত হইতেছে । এই কটু” 
নীরস দেহে আমার কিছুমাত্র উপকার নাই*১। চিরকাল পানর্ভোৌজন করি- 
লেও ইহা! নব পল্লবের ন্যায় কোমলা ও অবশেষে কৃশতা! প্রাপ্ত হইয়! বিনা" 
শের অন্থ্গামী হয়*২। এই দেহে বার বাঁর কতবার নখ ছুঃখ অনুভব “করা 
হইয়াছে তথাপি এ অধমের লজ্ঞ$ নাইৎত। এ যখন চিরকাঝপ্রভূত্বসহকারে* 
বিপুল পর্থ্ধ্য ভোগ করিয়াও উৎকর্ষ বা স্থিরতাঁ লাভ করিতে সমর্থ হইল না, 
তখন ইহার পরিপাঁলনে বা পরিরক্ষণেপ্ষল কিঁ** ? ইহা জরাককীলে জরাপ্রাপ্ত 
ও মৃত্যুকা মৃত্যপ্রস্ত হইবেই হৃইবে। এ নিয়ম,ভোগীট্র ও দরিত্রের সমান। ' 
তাহাতে কোনরূপ ইতর রিশেষ নাই। বিন্ত তাহা, এ অধম ( এই অল্প দেহ) 
জানত নহে*্ৎ | এই দেহ মুর কচ্ছপের স্থায় সংসারনূপ সমুক্তের কুক্ষিমধ্যে 
তৃষ্কারূপ খ্হবরে চিরপ্রস্থপ্ত রহিয়াছে অথচ, এ আপনার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা 
করিতেছে নাঃ১। এই “তর্ামান সংসার সমুদ্রে লত শত'দহনযোগী়, 
দেহকাষ্ঠ ভ্তাসুমান হইতেছে সত্য : পরত বীয়ান্‌ ব্যক্তি সে লকবের মধ্যে 
কোন কোন দেহকে “নর”*্লিয়া ব্বানেন? বে? “দেহ জানান্ির বারা দন 
করিতৈ, গার, যাক (সই দেহই নরগদেহ**। ) চিরছ্রাত্মতা যাহার খেষ্টন, 
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( লতার বান), অধোগতি যাহার গতমপী ফল, তাহীতে বিবেকীর প্রয়ো 
উদ কি'*1 ইহা পন্কনিমগ্গ ভেকের 'ন্ঠায় ধ্বর্যভোগঠে একান্ত নিমগ্ন 
ই জরাগরস্ত হইতেছে কিন্তু এ অচিরাৎ 'কৌথায় যাইবে ও কি প্রকার 
র্দশাগ্র্ত হইবে তাহা জানিতেছে না*»! যেমন প্রবল ৰাঠ্যাফালে ধূলিপটল- 
সমাচ্চন্ন পথে গমন'করিলে 'নেত্ রুদ্ধ হয়, কিছুই দেখা যার না, দৃষ্টিহীন হইতে 
হয়, এই দেহের সমুদয় আরস্ত তাহারই অনুর্ূপ। অর্থাৎ ইহার চেষ্ট। 
অনর্থপ্রদা, দুকৃশক্কিনাশিনী ও নীরস!। এই শরীরটাই ঝঞ্চাবায়ুর মৃধ। 
ইহাই রাজনসী প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়! আত্মদর্শনের বাধ! জন্মাইতেছেৎ*। 
বায়ুর, প্রদীপের ও মনের গতি, উৎপত্তি ও বিনাশ যক্প ; এই শরীরের 
' উৎপর্তি বিনাশার্দিও তদ্রপ। ইহা যে কেন, কি প্রকারে ও কোথা হইতে 
আসিতেছে ও কোথায়ই বা যাইতেছে তাহা কেহই জানিতেছে নাৎ১। যাহার! 
'অনিত্য 'শরীরের অস্থায়ী কার্যে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়, সেই 
'মোহমদ্দিরোদ্মত্ত ব্যক্তিদিগকে ধিক্‌*১। মহর্ষে! আমি দেহের নহি ও 
দেহও আমার নহে। দেহ আমি নহি ও দেহও দেহ নহে।* এইকপ চিন্তা 
করিয়া যাহাদের চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই উত্তম পুরুষ*২ । 
যাহারা বহুল “পরিমাণে মানাঁপমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং যাহারা 
বহলাভাকাী হয়, 'তাদুশ শরীরম্ন্য ব্যক্তিরা! অবদ্ধ হইয়াও বদ্ধ ও মৃত্যুর 
বশীভূত হয়ৎও।৫৪ | মহর্ষে! কষ্টের বিষয় এই যে, শরীরমধ্য্থ হৃদয়শবত্র- 
শাঙগিনী ভৃষ্ণাপিশাচী আমাদিগকে নিরন্তর প্রতারিত করিতেছে এবং 
মস্তানিরপা৷ রাক্ষূ্লী সহায়হীনা প্রজ্ঞাকে সতত ছলনা করিতেছে৫1০৩। 
মহর্ষে ! ঢৃমান বনধর কিছুই, সত্য নহে। স্থৃতরাং এই দগ্চপ্রায় শরীর 
নিতান্ত অসতাঁ। কিন্ত কি আশ্চর্য্য! আমি দেখিতেছি, প্রায় সমুদায় 
লোকই দগ্ধ গেহ কর্তৃক নিয়ত প্রতারিত হইতেছে*৭। পর্বতমি যেমন 
নির্বরবারি সেচনে কিঞ্চিংকাল আর থাকে, তেমনি, এই দেহও কিছু কালের 
'নিমিস্ত কোমল থাঁকে, “পরে কর্কশতা প্রাপ্ত হয়*৮। , ইহা! সামুদ্রিক জল- 
বিষ্বের ন্যায় আচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত ও আপাততঃ বুথ সাংসারিক ধাব- 
নাঁদি (দৌড়াদৌড়ি) রূপ আবর্তে আবর্তিত হইতেছে**। হে'দিজবর! | 
ইহা মিথ্যা্ঞানের বিকার, স্বপ্রত্রাস্তির “নিলয় ও মরণের প্ত্য্গ প্রমাণ । 
* দেহ জঙ্গ মাত্র; বস্তত: ইহা গঞ্চতৃর্তির বিকার । তৃত'বিকারে অহংঙ্ানও ভ্রম; দেহ 
জান অম। 
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ঈদৃশ দেহের প্রতি আমার ক্ষণকালের নিমিত্ব অল্পমাত্রও আহা নাই৬*। 
যাহারা ভড়িং, শরৎকালের মে ও"এক্রজালিক বিদ্যা, এ সকলকে চিরস্থায়ী 
মনে করে ও বিশ্বাস করে 7 তীহারাই এই ক্ষণতঙ্কুর দেহকে চিরস্থায়ী বলিয়! 
বিশ্বাস করুকণ্১ | মুনিনাথ ! এই দেহ সমুদায় ভঙ্গুর পদার্থের মধ্যে বিজমী। 
এ বিদ্যুৎ প্রস্ৃতিকেও জ্ন করিয়াছে । আমি তাহা জানিতে পারিয়া 
অশেষ দোষাকর এই শরীরকে তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ মনে' করিয়াছি 9 ইহার 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি*২। 


ভষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। 
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, খাম কহিলেন, মহর্ষে ! বাহাতে নিতান্ত অস্থির চতুর্কিধ দেহ * বিভক্ত হয় 
এবং ন[নাবিধ কার্ধ্ট ভার যাহার তরঙ্গ, জীব সেই এই সংসারসাগরে মানুষ 
জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার মরণ পর্যন্ত কেবল ছুঃখেই অতিবাহন করে। 
দেখুন, প্রথমতঃ বাল্য) তাহাতে কত প্রকার কষ্ট, । অশক্তি বা অক্ষমতা, 
আপদ, তৃষ্ণা, (তক্ষণাদি বিষয়ে অনিবার্য অভিলাষ) মৃকতাঁ (কথা 
কহিত্রে না পারা, ) মূড়বুদ্ধিতা (বুঝিতে না পাঁরা, ) ক্রীড়া কৌতুকে অভি- 
,লাধিত, চাঞ্চলা ও দৈন্য ( ঈপ্সিত অপ্রাপ্তে ছঃখিত হওয়া ও বোদনাদি করা) 
সমুদয় 'দোষই প্রবর্তিত হইয়া থাকেং। জীব বাল্যাবস্থায় অকারণে ক্রোধ- 
' রোদনাদির বশবর্তী হুইয়া নিগড়বদ্ধ হন্তীর স্তায় অনস্ত দুর্দশা প্রাপ্ত হয় ও 
ছুঃখে শৈশব কাল জীর্ণ করিতে থাকেত । জীব এই কালে পরাধীনতা প্রযুক্ত 
যেরূপ চিত্তাজর্জরিত হয়; মরণকালে, জন্নাকালে, রোগে, আপদে ও যৌবনে 
সেরূপ জর্জরিত হয় নাঃ । বাল্যকালে পগুপক্ষ্যাদির সহিত পণুপক্ষ্যাদির 
সমান হইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতে প্রবৃত্তি হয় ও তাহাতে গুরুজনের নিকট 
সতত তিরঙ্কত ও উপহদসিত হইতে হয় স্থৃতরাং চাঞ্চল্যপ্রধান বাল্য মরণ 
অপ্গেক্ষাও ছুংখপ্রদৎ। বাল্যকালে মন ঘোর অন্তানে আচ্ছন্ন থাকে এবং সেই 
"কালে নিতান্ত' তুচ্ছ নানাপ্রক্ার কল্পনা গৃমুদিত হইতে থাকে। সে সকল 
প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, না হওয়ীয় মন সর্ধদা ছুঃখিত থাকে । মহর্ষে! সেরূপ 
বাল্য' কিন্নপে ও কাহার হুখপ্রদ হইতে পারে? শৈশবকাঁলে অজ্ঞানতা 
নিবন্ধন জল, বহি ও অনিলাদির দ্বারা পদে পদে যেরূপ" ভীত হইতে হয়, 
জ্ঞান গ্াপ্ত হইলে মহান্নিপদ হইতেও দেন্ধপ ,ভয় হয় না+। বালকগণ 
নিরন্তর বিবিধ ছুশ্েষ্টায়, ছুরাঁশায়, ছুর্লালঃয়, ছরতিসুন্ধানে ও ছুর্কিাসে 
প্রধাবিত হয়, হইয়া মহাত্রমে পতিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্বদাই 
মোহ ব্শতঃ সারে অসার ও 'অসারে সার বোধ করিয়া থাকে*। অতএব, 
'নিক্ষল কার্য্যপ্রবৃত্তির ও অশেষ ছুক্ধিয়ার আবাস স্বরূপ বালাকাল কোনও 
.. *যাহা। স্থারী নহে তাহ! অস্থির 1 নঙ্গরও অস্থির সমান কথা । দেং পররামূজ, অওজ, 
শ্বেদএ ও'উত্তিজ্দ। এই. চারি প্রকার। 
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প্রকারে শান্তি গ্রদ নহে! এঁ কালে ' প্রাক ূর্ধর্ষণই গুরুজন্বের নিকট 
দণ্ডিত স্থৃতরাং ছুঃরিত হইতে হযন৯$ বেমন পেচককুল দিবসে অন্ধকার 
গর্ভে লুব্ধারিত 'হইয়৷ থাক্কে *সেইরূপ যে কিছু দোষ, যে কিছু ছুরাচার, মে 
কিন্তু অকার্ধ্য, ্ধেকিছু ছুরাধি ( মনঃকষট, ) সমন্তই বাল্যকালে জীবের হৃদক্বে 
লু্কাপ্মিত হইয়৷ থাকে১*। ব্রহ্ধন্! যেসকল লোক বাল্য. কালকে রমণীয় 
বলি কল্পনা করে সেই সকল হতঠেতা মৃঢ়বুদ্ধি দিগকে ধিক্‌»১। হ্বেকালে 
সর্বপ্রকটুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা, যে অবস্থায় কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান থাকে 
না, যে কালে অভিনব বিষয় দর্শন বা! শ্রবণ মাত্রেই তথ্বিষয়ে মনের চাঞ্চগ্য 
জন্মে, সেই বাল্য কাল কি প্রকারে সম্তোষকর হইতে পারে১২ ? অন্তান্ঠ 
অবস্থায় প্রাণিমাত্রেরই বিষম বিশেষে মনশ্চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাঁকে ক্ষত্য) 
পর্ত বাল্যাবস্থায় তদপেক্ষা দশগুণ অধিক চাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে 1 মন 
বত চঞ্চল হয় ততই ছুঃখ বাড়ে ইহা স্থপ্রসিদ্ধ”ত। মন্গুয্যের মন স্বভাবতঃই 
চঞ্চল, তাহাতে আঁবার এ কালে বালচাপল্য মিশ্রিত হয় ; 'স্ৃতরাং গ্ু কালে 
ততপ্রযুক্ত শত অনর্থ হইতে রক্ষা পাওয়! নিতান্ত কঠিন১৪। হে রন্ধন! কামি- 
নর নেত্র, (অপাঙ্গ - কটাক্ষ) বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখা, ইহার! যেন শিশুচাগল্যের 
নিকট হইতেই চঞ্চলতা শিক্ষা! করিয়াছে১« | শৈশব ও মন উভয়ই চঞ্চল, _. 
সকল কার্যেই চঞ্চল। সমান স্বভাব বন্যা উভয়কে সহোদর ভ্রা্ী বলিতে 
পারা বায় এবং উক্ত উভয়ের স্থিছিও ক্ষণিক১৬। আনবগণ যেমন অর্থাত়ি- 
লাষে ধনী ব্যক্তির অনুগামী হয়, তেমনি, সর্বপ্রকার আধি ব্যাধি বালক্ষের 
অন্ধগ্বমন করিয়া থাকে১৭। বালকের যদি প্রত্য্থ অভিনব গ্রীর্তিকর কনত প্রাপ্ত 
না হয় তাহ! হইলে অত্যন্ত শ্নানচিত্ত হইয়া থাকে বালকের স্বভাব কুকুরের 
সদৃশ । তাহারা অল্পেই সন্তষ্ট ও অল্লেইপ্অমন্থ্ঠ'হয়। কুকুরে রা গণ্য পদার্থে, 
রমষান হয়ঃ বালকেরাও দ্বণ্য প্রদর্থে রমমান হুইয়া খঁকে্ন' । বালকেরা! 
বর্ধাজল্সিক্ত রবিকিরণসস্তপ্ত ভূমির সদৃশ। কেননণ তাহারা অন্তরোম্মাযৃক্ত, 
অন অশ্রধারায় অরযিক্ত' ও সর্বদাই কর্দমাক্তকলেবর অবস্থায় থাকে২*। 
“বাণকেরা কেবল আহারের, নিদ্রার ও ভয়ের অধীন । তাহারা দুরস্থ বস্ততেও 
টা অভিলাবী ক (রিবা অভিলাধও করে।) ইহাদিঠ্োর' 
বুদ্ধি যেরূপ চঞ্চল, শরীরও 'সেইন্প চন । সুতরাং তাদৃশ 'বাল্যে ছা ব্যতীত 
সথথের লেশও স্ই২১। স্বীয় অভিলধেত বপ্ত প্রাপ্ত নাঁ হইলে বালঞ্চ দিগের, 
আশ! লীত! এক*কালে ছিন্ন হইযা বাম, গ্ভাহাতে তাহাবা বিশেষনপে শান 
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হুঃখিত হয়, ছূ্বলত্ব যু উপায় বিধানে অসমূর্থ হইয়া তাহারা রোদন 
করিতে থাকে,ও অপার ছুঃখ অন্ত করেৎ। মুনিবর !.রালকেরা ছুশ্ষটায় 
ও ছুষ্টমনোরথের দ্বারা স্বীয় অতিনাষ পুর্ণ, করিতে গিয়া যেরূপ ক্রুর 
অক্রুর উপায্ম অবলম্বন করে ও তছুপলক্ষ্যে তাহারা যে সকল ছুঃখ পাপ্ত 
হয় সে সকল হুঃখ*অন্য কাহার নাই২১। শ্রীস্মকালীনপ্রচণ্ডমার্ডওতাপে পরি- 
তাপিত বনস্থল যেরূপ সন্তপ্ত, স্বেচ্ছাচারী বালক গণের অভিলাষ পূর্ণ না 
হইলে তাহার! সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়া থাকে২*। আলাননিবদ্ধ (আলান- 

বন্ধন স্তস্ত অথবা শৃঙ্খল ) ও অস্কুশাহত ভীষণ করীন্দর যন্রপ যন্ত্রণ! অ্থৃভক 
করে, বালকগণ বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকিয়া শিক্ষকের বেত্রাঘাতাদির দ্বারা 
সেইন্গপ ঘোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে২৫। বাল্যকালে কালম্বভাব 
বশতঃ যে প্রকার বিবিধ বাঁসন! উপস্থিত হয়, মিথ্যা! বস্তর প্রতি চিত্তের যে 
প্রকার অভিনিবেশ জন্মে, ভাবিয়া! দেখুন, সে সকল ছুঃখপ্রদ ব্যতীত কদাচ 
ছুথপ্রর্দ নহে। মিথ্যা বস্তুতে সত্যতা বুদ্ধি হওয়াও নিতান্ত কোমল শ্বভাৰ 
বাল্যের ম্বজাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাদৃশ বাল্য অবস্তই দীর্ঘ ছুঃখের 
কারণ্য সেপক্ষে সংশয় নাই২৬। লোকে রোরুদ্যমান বালক দিগকে কহিয়া 
থাকে “তোমাকে এই জগতের সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দিব”। তাহারাও 
&ঁ প্রতারণা বাক্যে সাতিশয় হুষ্টচিত্ত হয়। তাহারা! কখন ভূবন খাইৰ 
বলিয়া রোদন করে এ্রবং কখন বা আকাশ হইতে চক্জগ্রহণের অভিলাষ 
, করে। এরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাল্যাবস্থা কিন্ধপে সুখদায়ক হইতে পারেং* ? 
বালকেম সহিত মহীরুহের প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। দেখুন, 
বৃক্ষের অস্তরে চেতনা আছে এবং বালকের অস্তরেও চেতনা আছে। 
কিন্ত উভয়েই শীতাতপ নিবারণে একান্ত অশক্ত। সে সম্বন্ধে বালকের 
ও মহীরুহের প্রভেদ কি? যেমন ক্ষুধার্ত পক্ষিগণ নভোমগুলের অতুযুচ্চ 
প্রদেশে উড্ডয়ন করিতে অভিলাষ করে কিন্তু রৌড্রাদির জন্ত কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারে না, সেইবূপ, নিতান্ত শিশু বাঁলকেরাও কুধার্ত হইয়া গাত্রোখান পুর্ব 
আহার গ্রহণের অভিলাষ করে; কিন্তু শরীরে বস্তা! না থাকান্গ ক্কতকার্ধ্য 
হইতে. গারে না পক্ষী ও বালক উভয়েই ভয়ের ও আহারের বশবর্তী ; 

সে বিষয়ে বালকের! পক্ষীর সমান২৯। শিশুকালে পিতা! মাতা প্রভৃতি 
_.সুরুজনের ও অন্ান্ত বয়োজ্যেঠ ব্যক্তিদিগের নিকট সতত ভীত থাকিতে 
হর, সেজন্য শিশুকাল কেবল ভয়েরই মন্দির” । বাল্যকাল সমুদাকস 
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দোষের আন্পদ। অন্তঃকরণ এই ক্রালে সর্বদাই দুষিত থাকে। 'হতরাং 
তাহা কেবল মাত্র,সুবিবেকের হ্ালমন। হে সুনিসাথ! প্রদর্শিত" কারণে ইহ 
জগতে বাল্যাবস্থা কাহারও গ্রক্ষে তুষ্টিকর নহে) অধিকন্তু তাহ! হুঃখেরই 
পুলা ( বিশ্পষ্ট )*কারণৎ্১। 

উনবিংশ নর্গ-সমাপ। 





বিংশ জর্গ। 


রামচন্দ্র বলিলেন, সুনিবর! পুরুষ, শত অনর্থের আম্পদ বাঁল্য অতি- 
ক্রম 'করিয়া অচিরাঁৎ ভোগবিলামের উৎসাহে কামাদি কর্তৃক দুষিতান্তঃ- 
করণ হয় ও নরক গমনের জন্তই যৌবনে আরোহণ করে১। * অজ্ঞ জীব 
যৌবন কালে বিবিধ বিলাস ও রাগঘ্েষাঁদি অন্ুভব করতঃ এক ছুঃখ হইতে 
অন্ত ছুঃখে নিপতিত হয়ং। এই কালেই চিত্তবিলস্থিত (বিল-গর্ত) কাম 
পিশাচ বিবেককে বলপূর্বক পরাতুত করিয়া আত্মবশে আনয়ন করে*। এই 
« কালে চিত্ত যুবতীচিত্ত অপেক্ষাও চঞ্চল হয় এবং তাহ। (চিত্ত) বালকনেত্রার্পিত 
. সিদ্ধাঞ্জনের ন্যায় ভোগ্যবস্তপ্রদর্শী হইয়া থাকে। অপিচ, চিত্ত এইকালে 
অণুমাত্রও বশ্ত থাকে নাথ । 1 মুনিবর! কাম, ক্রোধ, লোভ ও 
'দ্যুতাসক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ নিতান্ত ছুঃখদায়ক, যৌবন কালে সে সমস্তই 
উপস্থিত হইয়া থাকে, অবশেষে সে সকল তদাসক্ত পুরুষকে বিনষ্ট ( অধ:" 
পাতিত), করিয়া, থাকেৎ। সতত ত্রমপ্রদায়ক মহানরকের বীজস্বরূপ 
, যৌবন যৎপরোনাস্তি ভীষণ। থে পুরুষ যৌবনে বিনষ্ট ন! হয়, সে পুরুষ 
অন্ত কিছুতে বিনষ্ট হয় না৬। ক্রোধ, লোভ ও হিংসা প্রভৃতি হিংস্র 
, জকতে পরিপূর্ণ ও শুঙ্গারাদি রসে বিচিত্রিত যৌবনারণ্য যার পর নাই 
' ভঙ্ছানক'। - খনি তাহা অনায়াসে জয় করিতে পারেন তিনিই যথার্থ বীর" 
বিদ্যুতের স্াক় কণস্থায়ী, নিমেষপরিমিতকাল দীপ্তিশালী ও অভিমানোক্তি 


* বাল্য বরং ভাল, তখাপি য্টেবন ভাল নহে। যৌবন বিশেবরূপে অধঠপতনের মূল ॥ 

কারণ, বাল্যানু্ঠিত ছুফষার্ধা প্রীপ ও পাপফল নরক হয় না। মাওব্য মুনি ত্রয়োদশ 
, অথবা চতুর্দশ বর্ষ বয়সের পর.হইতে পাপ পুণ্য হওয়ার বিধান করিয়! গিগ্সাছেন। গেজন্ত, 
বাল্য অপেক্ষা যৌবন অধিক নিন্দনীয় ও দোষের আলয়। 
5. সিদ্ধ পুরুষের! এক প্রকার অক্লা (কাজল) প্রস্তুত করিতে পারেন, যন্ধার! নিষি দর্শন 
হয়।ত তুমির ও রন্তরীদির মধ্যে যে গুপ্তধন থাকে তাহা লিখি নামে খ্যাত। নেত্রে সিদ্ধা' 
ঞ্কন অক্ষণ করিলে বালকেরাও কোথায় কি লুক্কায়িত নিখি আছে তাহ জানিতে পারে । 
যৌবনও ভোগবিলাসরূপ নিধির সিদ্ধাক্মন। “অর্থাৎ যৌবনের উদয়ে যুককগণ ৩প্ত ভোগ 
অন্থান্ধাদ করিয়! লয়। 
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কল স্থতবাং মঙ্গলদাধক, যৌবনের প্রতি আম অহরক্ত নাঁহ। যৌবন 
আপাতমধুব সত্য/পবন্ত পবিণামৈ *অত্যস্ত তিক্ত। যৌবন,স্থরার স্ায 
মত্ততাজনক ও সকল দোষের আকব। তাদৃশ দূষণীয় যৌবনে আমাব কিছু- 
মাত্র ঃন্থবাগ নাহ* 1 যৌবন কাল নিতাস্ত অসত্য হইলেও অক্তের নিকট 
ক্ষণকাল সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। তাদৃশ বঞ্চক ও স্বপ্রাঙগনাজমসদৃশ নিতাস্ত-. 
'ভুচ্ছ যৌবনে প্রতি আমাব অন্থবাঁগ বাখা কি সঙ্গত১*? যত প্রুকার 
' আপাঁত মনোবম বস্ত আছে, যৌবন সে সমুদয়েব শ্রেষ্ঠ । যৌবন স্বপ্ন, 
' ইন্দ্রজাল ও গন্ধব্বনগবেব ন্ায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা । সেই জন্ত যৌবনের 
প্রতি আমাব অক্পমাত্রও অন্ুবাগ নাই১১। যন্রপ লক্ষ্যে শবনিপতিত 
' হইলে কিঞ্চিৎকাল সুখান্ুভব হয, কিন্তু পবে প্রাণিহত্যানিবন্ধন অনুড়াপ 
আসিযা আশ্রয় কবে, সেইৰপ, যৌবনকালও ক্ষণকাল নুখপ্রদ  পীবন্ধ 
পবিণামে ছুঃখপ্রদ। অন্তর্দাহজনক তাদবশ যৌবন আমাব রুচিৰ বিষয় 
নহে১২। যৌবন বেশ্তাস*সর্গেব ন্ভাষ আপাতবমণীয় ও ব্রা স্তায় 'সস্ভাব- 
শন্য অর্থাৎ শুদ্ধতাববহিত। যে যৌবন তাদৃশ, সে যৌবন আম্নাব রুচিধ 
বিষষ নহে১৩। জগতে যে কোন কার্য্যোদেধাগ--সমস্তই ছুঃখদার়ক । ক্ষোবন 
আগত হইলে সমুদায় ছঃখদাষক আবন্ত (কার্য) উপস্থিত হইযা থাকে । 
মেমন প্রলযকাল আগত হইলে অনিবার্ধ্যপ্পে উৎপাত সঁকল উপস্থিত হুষ 
সেইৰপ যৌবন আগত হইলেও উৎপাতসদৃশী কার্্প্রতৃতি জন্মিয়া থাকে১৯। 
তগবান্‌ ঈশ্ববও (ঈশ্বব শিব) হবদয়ান্ধকাবকাবিণী যৌবনাজ্ঞানযামিনীকে ভষ 
কবেন১৭। যৌবনে সন্তরম ( মোহ ৯ সদাচাব নষ্ট কবে, বুদ্ধিবিপর্য্যয় “জন্মার, 
ও যাৰ পব নাই অধিক মোহ উৎপাদন রুবতঃ প্রমাদে লিপু কবেন৬। 
যেকপ বনস্থ শুফ বৃক্ষ দাবদহনে দগ্ধ হ্য, সেইরূপ, মানবগণ ঠ্মীবন কালে , 
অসহ্থ কাস্তার্ববষোগহৃতাশনে দগ্ধ, হইতে থাকে১। ষৈরূপ “অতিবিস্তীর্ণ 
নির্শ্লসূলিল! তবঙ্গিণী ( নদী) বর্ধাকালে মালিন্তপ্রাঞ্া হয় , সেইন্থপ,*যৌবন' 
কালো প্রতৃতগ্ুপশালী উদারস্বতার মানব দিগেবও চিত কালুষ্য ধাবণ করে+। 
প্রবলুতবঙ্গা * অতিভীষণা নদী পাব হওয়া যাইতে পাবে ত তৃষ্ণাতরলি- 
তান্তেব ও তীঁকণ্যচ্চল যৌন উল্লজ্ঘন কৰা অত্যন্ত কঠিন১৯। “আহ]! 
আমাৰ সেই, ঝ্থাস্তা, সেই মনোহর 'ঈীনম্তন, সেই চিউবিমোহন বিলাস, 
সেই নির্মলশনগঠবপ্রখ্য সুন্দৰ আননু* যৌবন "কাঁলে যুবকগণ এই সকর্ল 
চিনতাম *জর্জবিত হছে. থাকে-*। সাধুগণ চঞ্চলচিত্র বাসনাপ্রপীডিনত 
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ঘুবক: দিঠাকে. তৃণ অপেক্ষাও লু বৌধ করিয়া থাকেন২১। 'আলান যেসব 
মৌক্তিধধার মত্ত করিবরের দর্প চূর্ণ ঝরে; সেইরূপ, ঘন্বনও অভিমানমত্ত 
বছদোষধারী পুরুষ দিগকে বিনাশ করিল্প খাকে২২।' * মহর্ষে! মনুয্যের 
যৌবন, কাননন্বরূপ 1 দারাপুত্রবিয়োগজনিত রোদন" তাঁহার গু ঃ বৃক্ষ, 
মন তাহার মূর্খ অসংখ্য দোষরূপ আশীবিষ (সর্প) সেসকলকে ঝেষ্টন 
করিম! আছে। ' এই যৌবন কাননে ছুঃখ ব্যতীত সুখ নাই২৩। যৌবন 
ন্নম্বরপ। অনিত্য সুখ ইহার মধু, অন্ুরাগ কেশর, বিষয়চিন্তা দ্রমরী, 
ইজিয়গণ ভাঁহার দল২৪। এই পদ্ম হৃদয়সরোবরবিহারী ধর্ম্াধন্ম্পক্ষদয়বি শিষ্ঠ 
আধিব্যাধিরূপ 'বিহঙ্গম কুলের নীড়ন্বন্ধপ২৫ | নব যৌবন অপার মহা- 
সাগুরের অন্থরূপ। ইহাতে অসংখ্য কল্লোল ও কল্পনাতরঙ্গ বিরাজ করে২৬। 
যৌবন প্রবল বাত্যার অনুরূপ । যৌবনরূপিণী বাত্যা সমুদয় সদ্গুণ ও 
স্ৈধ্য'অপনয়ন করিতে (উড়াইতে ) সক্ষমৎ*। যৌবন এক প্রকার পাংশু 
(ছাই অথব! ধূল1।) এই পাংশু যৎপরোনান্তি কক্ষ । রুক্ষ যৌবনপাংগু 
ধুবকের মুখ পাওুবর্ণ করায় । অবশেষে তাহা দোষের উর্দাদেশ আক্রমণ 
করে"ও উৎকরতুল্য (উৎকর _ ঝেটেলা, অগুচি তৃণপর্ণাদিযুক্ত ধূলি) দুম্পর্শ 
হয়ং। মানব দিগের যৌবনোল্পাস (যৌবনোৎসাহ) কেবল দোষের 
উদ্বোধর্ন, গুণের“ উচ্ছেদ ও ভুষ্ারয্যলক্মীর (ছুকর্ম্ের সৌষ্ঠব ) অর্থাৎ পাঁপ- 
সূপ্পদের বিলাস উৎপাদন করিয়া থাকে২ন। 

« হে মুনে! মন্ুয্ের নবযৌবন চক্্রমাপ্রায়।. ইহলোকে সেই নবযৌবনরূপ 
তর মানব্‌ ছিগের শরীররূপ পঙ্কজে রজোরূপ পরাগের দ্বারা প্রাপ্তচাপল্য বুদ্ধি- 
রূপ, ষট্পদকে অবরুদ্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে**। মহর্ষে! দেহরূপ 
. উপবনে সমুসভূত যৌবনরপ পু্পমঞ্য়ী মনোরপ মধুকরকে নিয়তই মুগ্ধ ও 
উন্মত্ত করিতৈছেতঃ। যজ্ুপ মর্ভূমিগত প্রচ্যমার্ডগতাপতাপিত পিপাসা- 
(কাতর হরিণগণ জপান আশায় সবেগে ধাবমান হইয়া গর্ভে নিপতিত হয়, 
সেইরূপ, মন্ুয্যের মনও সুখলাভবাসনায় যৌবনের প্রতি ধাবমান হইয়া বিষয়- 
বিষপূর্ণ গম্বরে নিপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং যৌবন মৃগতৃষ্ষিকা অপেক্ষাও 
টি যৌবন শরীরক্প রজনীর জ্যোৎসস, চিত্তরূপ কেঁশরীর জুটা, 

বং জীবনন্বপ অুনিখির বহরী।'ঈদৃশ যৌবন আমার অনুস্ভোষকর বৈ 

৮ ' এই'যে যৌবন,ইহা মানিবগণের দেহুফাননে ক.দিন 
ফ্ললবান্‌ থাকে ? 'ইহার ফলকাল, অতিসংক্ষিপ্র । কতিপদ্প দিবর্স পরেই 


২* সর্ব বৈরাগ্যপ্রকরণ। * ৭১ 


ইন্থাতে শরতের আগমন হয়ু। (.যৌবুন শুকাইয়া যায় ।) যাহা কড়িপয় দিন 
পরেই গুকাইয়! যুখিবে তাহার «প্রতি সমাশ্বাস কিঃ ? চিন্তামণি (রত 
বিশেষ ) যেমন অক্লভাগ্য নরেক পহস্ত হইতে শীত্রই তত্তর্ধান করে, সেইরূপ, 
যৌবধপক্ষীও দেইপিঞ্জর হইতে সত্বর পলায়ন করিয়া! থাকেও* । , যে পরি" 

মাণে যৌবনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মনুষ্ঠের কামক্রোধাদি, 
'রিপুগণ তাহার বিনাশের নিমিত্ত উৎসাহিত হইতে থাকেত৬।' যাবৎ না এই 
যৌবনধান্বিনী প্রভাতা হয়, ভাব অসংখ্য রাগম্েযাদি পিশাচ দেহমধ্যে 
বিচরণ করিতে থাকেত৭। হে ষুনিশার্দুল! জনগণ মৃতপ্রীয় পুত্রের প্রন্তি 
যেরূপ করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকারগ্রস্ত ও বিবেকবিহীন নশ্বর যুবক 
লোকের প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ করুন*৮। যে মানৰ এই ক্ষণতুঙ্ঠুর 
যৌবন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! মোহবশতঃ আনন্দিত হয় সে মানব পশুমধ্যে 
গণনীয়,*»। যে মানব অভিমানের মোহে উন্মত্ত হইয়া যৌবনের আভিলাষ 
করে, মেই মূঢ়চেতা মানব শীঘ্রই অন্তাপের উদরে দগ্ধ হইন্ব** । 

হে সাধো! যে সকল মহাপুরুষ যৌবনসম্কট হুইতে উভীর্ণ হইয়াছেন, এই 

ভূমগুলে তাহারাই পুঁজনীয় এবং ভাহারাই মহাত্ম*১। মহর্ষে! মকন্বাকর* 
ভীষণ সমুদ্রও সন্তরণদারা পাঁর হওয়া যায়, তথাপি, অশেষদোষাক্ষর ছুর্যোবন 

অতিক্রম করা যায় না*২। নির্দোষে যৌবনার্ণৰ অতিক্রম করা যার পর 
নাই দুঃসাধ্য । মনুব্যের পক্ষে বিচিত্রশোভাসম্পন্ন, দেবোদ্যান 'যদ্রপ' 
ছুল্লত, বিনয়বিভূষিত আধ্যজনসেবিত শমদমাদিগুণবিশিষ্ট স্থযৌরন 

মন্গুষ্যের পক্ষে ততোধিক ভুল্পভিও৩। 


বিশ সর্গ দমাপুগ। 





একবিংশ অর্গ। 


রাম পুনর্বারতবলিতে,লাগিলেন'। বলিলেন, মহর্ষে! স্তরীমৃরতি কি! মূর্তি 
কেবল মাংসাধিক পুত্তলিকা। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যন্ত্রের (যন্ত্র-কল) 
্ায় চপল এবং কতকগুলি অস্থির দ্বারা নির্মিত। এই ত পদার্থ! ইহাতে 
শ্লোভাই বা কি ! রমণীর়তাই বা কি১! 'হে বন্ধুগণ! ত্বক, মাংস, রক্ত, 
বাম্প ও জল প্রত্থীতি পৃথক করিয়া দেখ, বিবেক চক্ষে অবলোকন কর, যদ্দি 
সত্য সত্যই রম্য হয় তবে উহাতে আসক্ত হইতে নিষেধ করি না। নচেৎ 
বৃথা মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কিং? প্রমদাতন্থ কি? তাহার কতক অংশ কেশ, 
কতক 'অংশ রক্ত, এবং কতক অংশ মাংসাদি। &ঁ সকলের রম্যতা কোথায় £ 
&ঁ ঘকল নিতান্ত দ্বণ্য ও হেম। সেই কারণে বিবেকসম্পন্ন প্রাক্ত লোকেরা 
গ্রমদাগণের কেশ, রক্ত, শরীর, সকলই নিন্দনীয় বলিয়! জানেন। ললনাগণ 
বিবিধ বস্ত্রাল্কারাদি ভূষণে ও সুগন্ধি অন্ুলেপনে যে-শরীরের সৌষ্টৰ সাধন 
. ক্ষরে, সে শমীর শ্মশানে শৃগাল ও কুকুরগণ ভক্ষণ করিবে। তাহাই তাহার 
শেষ ফলা! চরম গরিণাম। যে মেরুশিখরাকার উত্ৃ স্তনে গঙ্গালহরীর ন্যায় 
*লাবণাময়ী মুক্তামালার. শোভ! দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, সেই স্তন অচিরাঁৎ 
শ্বশ্থানে ও দিগন্ত ভূমিতে শৃগাল কুকুরের অত্যুত্তম অন্নপিগড তুল্য ভক্ষ্য 
“ হইবে৭।৩। বনচারী করভাদি জ্লস্তগণের শরীর যেরূপ রক্তমাংসাদিময়, কামিনী- 
শরীরও দেইরূপ রক্তমাংসাদিময়। তাহার নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন" ? 
সুনিবর ! র্ণীশরীর অধিচার কা্সে রমণীয় বলিয়া! কল্পনা করা যায় বটে ) 
পরস্ত উহা মোহের উপকরণ্‌ব্যতীত অন্য কিছু নহে”। বিপুলোল্লাসদায়িনী 
চিত্তবিকারকারিনী কামস্তাপজ্ননী রমণী হইতে মদ্যের কিছু মাত্র গ্রভেদ 
নাই*। ললনারূপ আলানে নিবদ্ধ পুকুষরূপ হস্তী সহপদেশরূপ দৃঢ়তর 
অস্কুশে আহত হইলেও প্রবোধিত হয় না১০। কেশকজলধারিণী, রূপপাবপ্য- 
বতী লোচনপ্রিয়া 'রমধীর! অন্নিশিখার ন্যায় ছলপর্শা। ইহার! নরগণকে 
'তৃপের স্তায়. দঞ্জ করিয়। থাকে১১। “কামিনীগণ দুরে থাকিয়াও গাত্রদাহ 
উপস্থিত রুরে 'এবং বস্তুতঃ নীরসা "হুইলেও পরসার স্তায় প্রতীত৷ হয়। 
ব্বমূদীরা আপাতদর্শনে রসপূর্ণ। বলিয়া প্রতীতা৷ হইলেও পরিণামে অত্যন্ত 


২১ সর্গ *বৈরীগাপ্র্ধীরণ। গত 


নীবসা হয়। ..অধিক কি, বলিব,, ইহারা! নরকাগ্ির উত্তম কলা» । 
কুফবর্ণকবরীবিশিষ্ট তরলতারকময়ন। গুর্েন্দুবিশ্ববদনা বিকসিতরু্- 
সম-সুহাদিনী শঙ্গারলীলাদির" গ্ারা চিত্তচঞ্চলকারিলী ও পুরুষগণের কার্্য- 
সংহাষিণী কাখিবীরা দীর্ঘবামিনীর অস্থরূপা। ইহারা মানবগণের, বুদ্ধিকে 
মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়া রাখে । পুষ্পসদৃশমনোহরা পল্লট্রশালিনী ভ্রমর- 
নয়না বিবিধবিলাসিনী সুন্নী পুর্পকেশরগৌরাঙ্গী চিত্তোম্মাদকারিণী রমণীর 
বিষলঙার জ্গায় মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া! থাকে১৩।১৬। বন্জপ ভূজদলম- 
কারী জন্তগণ নিশ্বাসাদির দ্বারা গর্ত হইতে তুজঙ্গগণকে আকর্ষণপূর্ববক গ্রহণ 
করিয়া থাকে ? সেইক্ূপ, কামিনীরাও বিবিধপ্রলোভন ও আর্থাস প্রদান ছারা 
পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভৃত করে১। হে ব্রহ্গন্! কাঁম- 
নামক কিরাত সুগ্ধচিত্ত নরব্ূপ বিহঙ্গম দিগকে রুদ্ধ করিবার নিমিভ ন্]রী- 
রূপিণী বাগুর! বিস্তার করিয়! রাখিয়াছে১৮ | মনোরূপ মত্তমাতঙ্গ রমধীকূপ 
আলানে রতিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া! সুকবৎ অবস্থিতি, করিতেছে১৯। 
লোকে যাহাদিগকে রমণী বলে, আমি দেখিতেছি, তাহার! কেবল, ভবপ্ল* 
1বছারী মত্স্যরূপ পুকষের দর্ধবাসনাুত্রস্থ পিষ্টপিখ্ডিকাবৃত বড়িশ ব্যড্রীত 
অন্ত কিছু নেে২*। বাষলোচনাগণ তুরঙ্গমগণের মন্দুরা, দন্তিগণের আলান, 
এবং ভুজঙ্গমগণের বশীকরণ;মন্ত্র ও ওষধা। , ইহাদের দ্বারাই পুকুষরূণ আশী- 
বিষ গণ ধৃত ও বদ্ধ হয়২১। হে মুনে'! নানারসবতী .বিচিত্রভোগভূমি' এই 
পৃথিবী শ্রীগণকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করিয়্াছেখং। অশেষদোষাকর 

ছুঃখশৃজ্খলরূপিণী কামিনীতে আম্মুর অল্পমাত্র$ প্রয়োজন নাই২৩।, উহ্থী" 
দিগে নম আমার কি হইবে? বিশানয নোতে ও-জযুগলেই বা আমার 
কি হইবে? প্র সকল কেবল মাংসসা[র ছুতেরাং'হেয়২৪। হেব্র্দন্! মাংস.. 
শোণিতমরী মস্থিসারা রমণীগণের লাবপ্য কতিপ্রু দিবজেই বিশীর্ণত! প্রা 
হয়। এ সকল মাংস, রক্ত.ও আঁ যে কোথায় ঝিগ্রকীর্ণ হইকা যুর.তাহার" 
নিদর্শমও থাকে না২ৎ। হেণ্তাতজুল্য ! অদূরদর্শী পুকষেরা যে সকল রমণীকে 
শরণকিনী বোধে লা্গন কবিয়া থাকে দেই সকল অঙ্গনাগণের অঙ্গ প্রত্য্গ 
'অিরাৎ শমশীনভূমে নিপতিত হইবে২*। সুন্মগণ আলু অত্যন্ত, স্নেহের. 
সহিত কান্মিনীগ্রণের যেবমুখমণ্ডল অলকাদির দ্বারা সুশোভিত করিতেছে, 
কান তাহা শশ্লানে নিক্ষেপ পূর্বক, প্রজ্ছলিক্ত হু'তাশনে দগ্ধ. করিবে? 
কাষিনীগণ্র পরীর শ্মশানে ত্মীতৃত অথবা নিক্ষিপ্ত হয। নিক্ষিপ্ত হইলে 

১৬ 


৭৪ ঘাশিষ্ঠ্ঠাহারার্মায়ণ। : .. হিশসর্ 


তাহাদিগের সেই দীর্ষ কেশপাপ তত্রস্থ বৃক্ষশাখায় সংবগ্ন ও চামরবৎ 
উদ্বেন্পিত এবং তাহা দিগের অস্থি সকল ভূমিতলে নক্ষতপ্জের ন্যায় শোভমান 
হইতে থাকে । তাহার্দিগের রক্ত তখন ধুলিসংলগ্ন হয়, তাঁহাদিগের মাংস 
ক্রব্যাদগণ তক্ষণ ও শিবাগণ তাহাঁদিগের চণ্্ম চর্বণ করে, এবং তাহাঁদিগের 
প্রাণবাযু আকাশে গমন করে। 'হে মুনিবর ! স্ত্রী লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
বিষয় বা পরিণামপ্রকাঁর কথিত হইল। এক্ষণে তাহাতে যে ভ্রান্তি আছে 
তাহা বর্দন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হেসংসারস্থ লোকবৃন্দ। কি জন্য 
তোমরা ভ্রান্তির অন্গামী হইতেছ তাহা আমায় বল২"৩০ 

নারীদেহ পঞ্চ ভূতের দ্বারা স্ষ্ট। পঞ্চভৃতনির্শিত নিতান্ত অসার বস্ত্র 
প্রতি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত অনুরাগ প্রকাশ করে তাহা বলিতে পারি 
না !১ মনুয্যের কান্তানুসারিণী চিন্ত। সুতাল লতার ন্যায় (ক্থুতাল- এক 
প্রকার বন্ত লতা ) কটুম্নফলশালিনী, মূর্ধাবিস্তীর্ণ৷ ও অত্যন্ত ছুর্গম শাখা প্রশা- 
খার দ্বারা জটিল*২* যেমন যৃথভরষ্ট মগ কোন্‌ দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে 
পারে না, না পারিয়া ব্যাকুল হয়, তেমনি, পুক্রষগণও স্ত্রীর ভরণ পোষণার্থ 
ধনলোভে আকুল হইয়া কোন্‌ দিকে গমন করিবে তাহা স্থির করিতে পারে 
না, না পাপিয়া ব্যাকুল হয়৩০। পর্ধতথাতে (গহ্বরে ) নিপতিত করিণীর জন্য 
অনুরক্ত"মহাগজ ধদ্রপ অনুতাপ ভোগ করে, প্রমদান্ুরক্ত যুবক ব্যক্তিরা 
সেইবূপ শোকগ্রস্ত তইয়া থাকে৩। যাহার স্ত্রী আছে তাহারই ভোগাভি- 
লাঁষ জন্মে। যাহার স্ত্রী নাই তাহার আবার ভোগাভিলাষ কি? স্ত্রী পরিত্যাগ 
করিতে পাল্সিলেই জগৎ প্ররিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করি- 
লেই পরম পবিত্র অথগুন্ধিভোগে (ব্রহ্মানন্দান্থভবে ) সমর্থ হওয়া যায়ও৫। 
হে-ব্রক্ষন্‌ !্এই চঞ্চল ক্ষণওক্গুর ব্থৃছৃত্তর বিষয়ভোগে আমার অণুমাত্রও 
ইচ্ছা নাই ।০ আমিকিরূপে জরামরণাদি ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব, পরাৎপর 
 পরমাত্মমবর পরম পঙ্গ র্লাভ কৰিব, ঠা প্রযস্ত 
সিডি নিন জে ঠাই চিতা নিতেই ১ 

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 


* মৃন্ধবশ্তীর্ণা অগ্রভাগ বিস্তৃত। জটিল জড়ান বা বায়ু প্রবেশ শ্স্ত। সনি 
চিন্তার পরিশ্বাম অপরিহার্য ছুখে পরিব্যাপ্ত। 
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দ্বাবিৎশ, সণ । 


রষ্চন্্র বলির্লেন,প্মহর্ষে ! ক্রীড়া কৌতুকাদির অভিলাষ পুর্ণ হুইতে না 
হইতেই যৌধন আসিয়া! বাল্য কাল গ্রাস.করে। ,আবারৎ স্ত্রীসস্ভোগাদির 
অভিলাধ পূর্ণ না হইতেই বার্ধক্য আপিয়া যৌবনকে গ্রাস করে । বিবেচনা 
করিয়া* দেখুন, বাল্য ও. যৌবন কিরূপ কর্কশ ( অন্থখাবহ*।) হিম হৌমন' 
পক্মকে, প্রবলবাত্যা যেমন শারদীয় (শরৎকালের ) তৃণাদির অগ্রভাগস্থিত, 
শিশির বিন্দুকে, নদী যেমন" ভীরতরুকে. বিনষ্ট করে, তেষনি, জরা এই 
ভৌতিক দেহকে বিনাশ করিয়া থাকেং। মুনিবর ! বিষ কণামাত্র ভক্ষিত 
হইলেও তাহা যেমন অচিরাৎ দেহবৈরূপ্য আনয়ন করে, তেমনি, জরঠ- 
রূপিণী জরা শীঘ্রই এই দেহস্থ-অক্গপ্রত্যঙ্গ অর্জরীকৃত করিয়া অত্যন্ত ধিরূপ 
করিয়া তুলিবে। কামিনীগণ শিথিল জরাজীর্ণ পুরুষকে বলীবর্দে* বা. 
উষ্ট্রের.সমান জ্ঞানকরে*। যেমন সপত়ীতাড়িতা''্ত্রী বাধ্য হইয়। স্থানাস্তরে ও» 
গৃহান্তরে প্রস্থান. করে, সেইরূপ, মনও ক্লেশদা্সিনী জরায় আক্রাস্ত হটুলে 
প্রজ্ঞা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়ৎ | স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ, বান্ধব, দাস, 
দাসী, সকলেই জরাগ্রস্ত মানবকে উন্ম্ততুল্য (পাগল ).জ্ঞান্তন অবস্ঞা,করিয়া 
থাকে। গৃত্র যেমন উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয়ে গমন করে, তেমনি, ছুরাশা, আসিয়! 
কুদৃশ্, দৈন্তগ্রস্ত, গুণহীন ও পরাক্রমবিহীন বৃদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করিরু 
থাকে। (বৃদ্ধ হইলে:আশ! ও অভিলাষ বাড়ে" |) দৈন্যদোষমন্তরী অনত্দাহ* 
প্রদায্মিনী সুদীর্ঘা বিষয়বাসন! বালসবীরান্ঠোয় ঘদ্ধকালেও বা্ধিতী হ্ইৃতে 
থাকে”। বার্ধক্যে “হায়! এখন আমার কর্তব্য কি! পরেই:ব+না জানি 
কি কষ্ট হইবে,” এইরূপ অপ্রতিবিধেয় ভয় উপস্থিত হইস্ থাকে মহ্র্ষে! 
দ্ধ হইলে “আমি ছ্ঃখী, আমি.অকর্রণ্য, আমি.নিষা্ত হেয় 'বা তুচ্ছ, আছি 
কি করিব, ক্ষমতাই বা কিট'কি প্রকারেই বা জীবন *ধারণ করি, আমার 
কথায় কি প্রয়োজন, আমি মৌন হইয়াই থাকি ।” ইত্যাদি প্রকার দৈন্ত 
উঁদদিত' হইতে্থাকে+* ৷ আববকন্তবৃদ্ধকালে “আম্মি কখন্‌ কি প্রকারে কাহার 
নিকট হইতে সুস্বাছ ভক্ষা/ পাইব” এইরপ চিস্তা অগ্নিসম বদ্ধিত হ্ইয়া 
নিরস্তর দগ্ধ কৰিতৈ থাকে১১।, বস্ততঃই, বৃদ্ধকালে, গকল বিষয়েই অভিলাষ * 
বৃদ্ধি পাস্কিন্ধ ক্লোনওবিষয় উপভোগ" করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং 


৬ বাশিষঠীহারাসায়পণ। ইং 


সামরথ্যহীনতাগ্রযুত বৃদ্ধদিগের হস নিরত্তর দগ্ধ হইতে থাকেনং। হে 
সুনিবর ! এই দেহরপ বৃঞ্ষে অঙগীড়নরারিনী হুতরাং, অ্পকারকারিণী জরা" 
রূপা বকী রোগরূপ কাল-সর্পে আক্তান্ত'হুইয়। রোদন করিতে থাকে । 
সেই সমগ্ধ আবার দীর্ঘসূচ্ছারপ অন্ধকারের প্রত্যাশায় মৃত্যুক্ূপ ?উলুক 
(কাল-প্যাচা ) ১ আসিয়া, দেখা ' দেয়১৩।১৪। যেমন সায়ংকাল আগতে 
_ তিমিরবিহারী'পেচকগণ অন্ধকারের অনুগামী হয়, তেমনি, এই নশ্বর দেহে 
জরারি জাবির্ভীব দেখিলে মৃত্যু আহুলাদ সহকারে তাহার অনুগমন করে১ । 
ছে মুনিনাথ ! দেহবৃক্ষে জরাকুনু প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিলেই তন্তর্তে মৃত্যু- 
রূপ বানর আপিয়া তাহাতে আরোহণ করে১৬। জনশুন্ত নগরের লতাহীন 
তরুর ও অনাবৃষ্টিযুক্ত.দেশের কিছু না.কিছু শৌভ। থাকে, কিন্তু জরাজর্জরিত 
দেহের অগুমাত্রও শোভা থাকে না১৭। জরা আমিষভোজিনী গৃত্রীর সমান। 
গৃ্রী যেমন মাংস থণ্ড গিলিবার জন্য কর্কশধবনি ও বেগ সহকারে মাংসখগ্ 
গ্রহণ করে, সেইরূপ, জরাও কুৎসিত কাসধ্বনি সহকারে মানবগণকে গ্রাস 
করিবার অতিগ্রায়েএসমাগত হয়১*। কুমারীগণ যেমন দর্শনমাজে সমুতসুক 
চিতে কুমুদপুষ্পের শিরশ্ছেদন করে ও গ্রহণ করে, তেমনি, জরাও দেহ্স্থ 
স্থশোভন 'যৌবন পুষ্প অবলোকন করিবামাত্র তাহার সংহারার্থ তাহাকে 
গ্রহণ করিয়া থাক্ষে১৯। যেমন গ্রবলবাত্যা তরুসমূহকে ধুলিধুসরিত ও তাহার 
শাখাপল্লবাদি বিশীর্ণ করিয়া থাকে, তেমনি,জরাঁও বছুবিধ রোগণ্ারা শরীরকে 
ধাংশুবর্বিশিষ্ট ও জর্জরিত করিয়া থাকে২*। যেমন তুযার পাতে পন্মের 
প্লানদশা জন্মে, সেইরূপ, জরার দ্বারাও দেহ জীর্ণ ও বিশীর্ণ হয়২৯। জরারূপা 
কৌমুদী'মন্তকরপ গিতিপৃষ্ঠে উদিত হইরা লী বাত ও কাসরূপ কুমুদ্বতীকে 
. বিকসিত ক্করিয়।৷ থাকে২২৭ মান্রবগণের “মন্তক অরারূপ লবণে ধুসরিত 
ইইলে পক্বুদ্াগ্াবার হয়। অনন্তর কাশ তাহা অবলোকন.করিয়া 'তক্ষণ 
করিতে অগ্রসর হয়্২০। অঙ্ুক্ুতা গঙ্গী তীরস্থিত বৃক্ষকে সমূলে উদ্থৃলিত 
করেন, জরারূপিণী 'গঙ্গাও আযুঃপ্রবাহ্র চলনে শরীররূপ ভী'রবৃক্ষের 
মূল উন্ৃলিত' করিয়া থাকে২৪। জরারূপিনী মার্জারী বলপূর্বক যৌবনরূপ 
কক গা করে, করিম উদিত হয দেহজ্গলবাসিনী জরাজমুকী 

যেক্ধপ কর্কশ ও অমল রব করে, দেরূপ 'রব অন্ট কুত্রাপি শ্রুত হয় নাংঘ। 
জর1 এক প্রকার অগ্নির প্রন্ছলন।.. ছুঃখ তাহার মালিন্তকারক ধুম, শ্বাস ও 
,কাস্থ -প্রস্থতি রোগ: তাহার শী$কার এবং এই জীবদেছ: তাহান্ন, দাহন 
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(কাষ্ঠ)২*। এই দেহ জরাবৃস্থার পুষ্রফলভারাবনত লতার স্তয় বাঁকিযা যায় 
ও শ্বেতবর্ণ হয়২৮৫. এই' দেহন্ধপ, কদরীবৃক্ষাধখন জরাগ্রভাবে ধৰলিত হ্য়, 
তখন, হু পাত আসি তাহা উৎপাটিত করিয়া থাকে২»। সুনিবর! 
ৃত্ুা আগমন * করিবেন, সেই হচনায় আধিব্যাধিরূপ তীয় বহু সৈন্ত 
জরারূপ শ্বেত চামর ধারণ করিয়া 'অগ্রে আগম্ন করিজুত থাকে* । হে 
মুনিনায়ক ! আপনি দেখুন, যাহারা গিরিওহার প্রবেশ পুর্বক পলারন করে, 
শত্রুরা তাহা দিগকে জয় করিতে অসমর্থ হয়। তাহারা শত্রহত্তে রক্ষা 
পাইলেও জরারূপিণী রাক্ষসীর হত্তে পরিজ্রাণ পায় না১। বালকৃগণ . 
যেমন তুষারাচ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করিয়া শরীরের অবশতাশ্রযুক্ত অঙসঞ্চালন ' 
করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ, ইন্দিয়েগণ এই জরাক্রাস্ত শরীরে অবসাদ প্রাণ্ডে 
স্ব স্ব কার্ষ্যে অসমর্থ হয়২। যন্্রপ নর্তকী যষ্টি ধারণ পূর্বক মুরজ বার্দ্যতালে 
নৃত্য করে, তন্রপ, দেহ যষ্টি অবলম্বনে কাঁসবায়ুনিঃসরণরূপ সুরজর্বাদ্যতালে 
অতিবৃদ্ধা জরাযোধিৎ অনবরতঃ স্থলিত ' পদে'নৃত্য করিয়া থাকে৩০৭* যন্রপ,' 
পন্ধকুটিতে অর্থাৎ স্ুগন্ধিপ্রব্য নির্টিতি আধারে রাজব্যবহারযোগ্য স্লেত- 
চামরাদি আন্দোলিত হয়, তক্রপ, জরাকালে মন্থয্যের দেহদণ্ডের উপুরিভাঙ্থে 
পরিপক্ক কেশ দকল সংসার নামক রাজার ব্যবহার্ধ্য শ্বেত চঁমর দোলায্নিত্‌ 
হইতে থাকে। * মহর্ষে! কুমুদ যেমন চন্দ্রোদয় হইলে নিকসিত হুয়, তেমনি, 
জরা উপস্থিত হইলেও মৃত্যু অতীব প্রফুল্ল হয়,৪/৩৫ | এই শরীররূপ অস্বংপুন্ধ 
যখন জরারূপ স্ুধায় (স্থধা-চূর্ণ) ধবলিত হয়, তখন, এতন্মধ্যে অর্শক্কি, 
আর্তি (ব্যাধি পীড়া ) ও আপদ,,এই তিন অক্কনা পরম সুখে বসতি করিতে 
থাকে৩ৎ। মহর্ষে! যাহাতে মৃত্যুর আগমন অনস্তাবী এবং যাহা রানি, 
তাহাতে আমার আস্থ। কি? আস্িশিষ্টাদির স্যার তত্জ্ঞনহি) ক্্তরাং 
আমি অ্যৃত্যরস্ত শরীরের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস ক্বরিতে পারিণ*। এই. 
জরাক্রান্ত ছঃখময় শরীর ধার কযিমা দশা, হইবার ফল কি? সংসার 
বিজাঁিনী জরা সকলকেই জয় করিয়া! হতোদ্যম করিবে ট পরস্ত' ইহাকে অর 
করিতে কেহই সমর্থ হইবে না 


দ্বাবিশে সর্গ সমাপ্ত 


* গন্ধকুটী”।ান্ধ কত্ত প্র্ৃতি ব্য *কুটা স্আধাগ। । শরীর পক্ষে »গদ্ধ-বিষয়তৌগ। 
তাহাই ফুটা অর্থাৎ আয স্কুল বেহ। ইহা লহমান বা দীর্ঘ বলসকা যি 


ব্রয়োবিৎশ সর্গ | 


, বাম বলিলেন; মুনিবর ! সংসাররূপ গর্তে নিপতিত মৃঢ়বুদ্ধি মানবগণ 
নানাপ্রকার অলীক কল্পনাজাল বিস্তার করতঃ তশ্লিবন্ধন রাগদ্েষাদির 
বশীভূত হইয়া! পুনঃ পুনঃ মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে১। কিষ্তু, বাহার! 
সাধু তাহারা এই মাংসাস্থিময় দেহের বা সংসারের প্রতি অল্পমাত্রও আস্থা 
: প্রকাশ করেন নাঁ। যাহার বালক তাহারাই মুকুরপ্রতিবিশ্বিত ফল ভক্ষণ 
' করিবার জন্ত ব্যগ্র ও লোলুপ হয়, অন্যে নহে২। বাহাদের ইহাতে অর্থাৎ 
এই সংসারে সথখবাসনা আছে, কাঁলরূপ মৃষিক তাহাদের সেই সেই বাসনা- 
এরজ্ছুর ছেদনকর্তা। তাহারা যতই বাসন! রঙ্জু নির্মমণ করুক, কাল মৃষিক সে 
'নসমস্তই অল্পে অল্পে ও অলক্ষ্যে ছেদন করিবে। যদ্দপ বাড়বানল উচ্ছলিত 
' সমুহ্ত্রর সলিলরাশি গ্রাস করে, সেইরূপ, সর্কভক্ষক কালও সংসারের সকল 
বসন্ত গ্রাদ করিয়া থাকে । এমন কিছুই নাই বাহ সর্বভক্ষক কাঁলের ভীয়ণ 
গ্রাসে পতিত না হয়ঃ | কাল সমুদাঁয় পদার্থের অতিভীষণ সংহার ক্ুদ্র। যে. 
কিছু দৃশ্ত নেখিতেছেম সমস্তই কালকর্তৃক ভক্ষিত হইবেৎ | যিনি যতই বড় 
হউন, বল বুদ্ধি বৈভব বাহার যতই থাকুক, দ্যোতমান কাল সমন্তই বিনাশ 
করিবেন, কিছুমাত্র বিলম্ব ও কাহারও প্রতিক্ষা করিবেন না। লোক সকল 
'ন্সিয়াই, কালর্দনে নিপতিত, হয়৬। কালের কোনপ্রকার দৃশ্ত রূপ নাই। 
কাল কেবল যুগ, বৎসর ও"কল্পাদির দ্বারা অল্পমাত্র প্রকাশ পাইতেছে ও 
জগতীস্থ সমুদ্পয় বস্তু আক্রম' করিম: আছে । গরুড় যেমন নাগ দিগকে 
'. নিশ্বীরণ করে" (নিগীরণ-গলাধঃকরণ ), সেইরূপ, কালও পরমরূপবান 
সংকর্শশালী সমেকুসদৃশগৌরবাধিত ব্যক্তি দ্বিগকেও নিগীরণ ও জীর্ণ 
করেন” । কি নির্দয়, কি কঠিন, কি ক্রুর, কি কর্কশ, কি ককপণ, কি উদ্ভম, 
কি অধম, সকব ব্য কালের উদরন্থ। এমন কেহই নাই ধিনি কালের 
_গ্রাদে” অব্যাহতি জাতি রিড গারেন”। কাল মহা অদ্পর। "মহা অগ্ভুর 
'(অন্সর সপেটুক) কালের মতি গতি "কেবল তক্ষণেই পর্য্যব্সিত। কাল 
শরপ্ঠহই অসংখ্য লোক ৫জগৎ সংষার ).ভক্ষণ করিতেছে তথাপি*সে-মহাশন 
(বকুভোী )'তৃপ্ত হইতেছে না১*। নট যেমন নাট্যুশাধায় লানারূপ খারণ 


হও সর্স বৈরাগাপ্রকরণ ।' ৭৯ 


ও ক্রীড়া করে, তেমনি, ক্বালও এই সংস্সারে হরণু, নাশ, তক্ষণ প্রুহুতি নানা 
আকারে নৃত্য করিতেছে১১ । * যেমন শুক পক্ষী দাড়ি ফল*বিদীর্ণ করিয়! 
তাহার বীজ সমুদয় ভক্ষণ কুরে, সেইরূপ, কালও এই অসৎ জগৎ ভেদ 
করিয়া তদস্তর্ত জীব সমুদয়কে অনররত ভক্ষণ করিতেছে১২ | * যেমন বন্ত 
হস্তী শুপ্তাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করতঃ তরুরাঁজি উৎপাঁটিত করে, সেইরূপ, কাল 
এই ্ীগৎ নিরন্তর আলোড়িত ও উন্মৃলিত করিতেছে৯৩।' এই অপারুত্রক্গাও 
অপ্ীক্কত ভূতাত্মা! ব্রহ্মার উদ্যান । দেবগণ তাহার ফল। সর্বব্যাপী কাল সে 
সমস্তই আক্রমণ করিয়া আছে। এই কালরূপ পুরুষ অবিশ্রান্ত যামিনীরূপ- 
ভ্রমরীপরিপুর্ণ ও দিনরূপমঞ্জরীবিশিষ্ট বৎসর, কল্প, যুগ ও কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি 
লতা রচনা করিতেছে, তাহাতে তাহার অন্ন মাত্রও শ্রাস্তি হইতেছে না১৪।১৫। 
হে মহর্ষে! ধূর্তচুড়ামণি কাল কোনও প্রকারে ছিন্ন, ভিন্ন, ভগ্ন, দগ্ধ,ও দৃশ্ঠ-, 
যোগ্য হয় না অথচ কাল ব্যতীত অন্য কিছু ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন দগ্ধ ও দৃকৃগোচরে | 
উপস্থিত হয় না১৬। কাল মনোরাজ্যের অন্থরূপ। কালের ও মনোরাজ্যের * 
প্রভেদ নাই। কাল মনোরাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত ও নিমেষমধ্যে বহ্বস্তসমদ্ষিত, 
জগতের উৎপাদন ও নিধন কর্তা১"। আত্মস্তরি কাল দৃঢ়ব্রতা বিবিধক্লেশ- 
দাক্লিনী ও দুর্ববলাসশালিনী চেষ্টার সহিত মিলিত আছে। কালের সেই সেই" 
চেষ্টায় এই ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই চেষ্টায় উৎপাদিত, 
দেহে আস্মাধ্যান। এই কালই জীবদিগকে স্বর্গ নরক ভোগ করাইতেছে এবং 
এই আত্মস্তরি কাল তৃণ পর্ণ হইতে মহেন্দ্র ও স্থমেরু পর্য্যন্ত বস্ত গ্রাস কত্সিতেঃ 
উদ্যত আছে১৮।১৯। জ্ুরতা, জৌভ, ুস্চঞ্ষব্য ও ছূর্ভাগ্য, মুদযয়ই কাঁলেন 
অবস্থিত” । যেমন বালকেরা আপন আপন প্রাণে কন্দুক নিক্ষেপ পৃর্্বক 
ক্রীড়া করে, সেইরূপ, কালও গগন চক্রে পুঃ পুনঃ ত্য, নামক কন্দুক-' 
দ্ব় আস্ফালন (উদয় ও অস্ত ), করতঃ জীড়া"*করিটতছেখ১। এই কালু 
কল্লাস্তে সমুদয় গ্রাণিবিভাগ বিনাশ ও তাহাদের ভৃতপঞ্চকময় অস্থি, 
মালা আপনার সর্বাঙ্গ বিভূষিত করতঃ (আপাদ মস্তক শোভমান করিয়া ) 
। জীড়া করিতে সঙ্কুচিত হয় না২২। কালের চূরিত্র (কার্য) নিরককুশ, নিতান্ত 
গরিচিতর, ও "্বাধীন। কন্সাতুষ্কালে ইহারই অঙনি্গত বায়ু পুমেকক পর্কতকেও) , 
ভূজ্জত্বকের স্তান্র শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়! উড়াইয়! দেয়২৩।* এই কাল কখন রুত্র, 


* সসান্ত »মরপ্রলয়্। বায অর্থাৎ প্রলক-বাযু। জনক ভুর্জপ্ প্রবল বামুর- 
আঘাত পাইলে তূর্জপত্রের প্রা বিশ হইয়! যাট্ি। টুক্রা! টুকরা হইয্। যায়। 
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কখন মহে্র, কখন ইন, কখন কুবের, 'আবার-কধন কিছুই নহ্হ। অর্থাৎ 
তাহার কোনও প্রকার বূপ থাকে না২ । যজজপ: সন্ষিৎপতি স্বীয় অঙ্গে 
অজশ্র তরঙ্গমালা উৎপাদন, ধারণ ও সংহাঁর করে, তদ্রুপ, কালও আপ- 
নাতে অজস্র স্ৃষ্িপ্রবাহ ধারণ ও অজত্র সে সকলের সংহার করিতেছে২৫ । 

ফাল মহাকল্প নামক বৃক্ষ 'হইতে দেবতা ও অন্থর নামক পক ফল পাতিত 
করিতেছে২। খযে! কাল একটা বৃহৎ উড বৃক্ষ (এক প্রকার ডুমুর নীছ।) 
তাহার ফল অসংখ্য ব্রন্ধাও, প্রাণী সকল তন্মধ্যগত মশক, তাহানা কিছু- 
কাল বৃথা ঘুংঘুং করে, করিয়া মরিয়া! যাঁয়২* । মুনিবর ! কাল চৈতন্তরূপ 
জ্যোৎনার সম্িধান বশতঃ প্রফুল্লিতা অর্থাৎ ব্যক্তভাবপ্রাপ্তা জগৎসত্তাসামান্ত 
বূপিলী প্রিয়তম ক্রিয়া কুমূদ্দিনীর সহিত মিলিত বা এক শরীর হইয়া 
হর্যান্থুতব করিতেছে» । 1 কাল অনন্ত অপার অর্থাৎ ব্রহ্মগ্রতিষ্ঠিত নিজ বপু 
অববস্থন করিয়! অপূর্ব মহাশৈলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে২৯। মহর্ষে! 
কাল কোথাও বা গাচশ্তামবর্ণ, কোথাও বা! উজ্জ্বল কমনীয় বর্ণ, কোথাও ৰা 
তথ্বিবর্জিত ক্ষার্ধ্য উৎপাদন করতঃ অবস্থিতি করিতেছেও*। $ কাল অসংখ্য- 
প্রাণিবিভাগ লীন করিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট সারের হস্থিরাংশের) স্যার গ্রতি- 
্টিত আছে। কালের মে রূপ পৃথিবীর ন্যায় আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত রহিম্লাছে। 
(অভিপ্রায় এই যে, কাল সর্বাধান ও স্থির, আর সব অসার ও অস্থির )৩১ 
শতকল্প অতীত হইলেও কাল খেদাহিত হয় না, আদর প্রাণ্ডও হয় না। 
' কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অস্ত, কিছুই নাই৩২। কাল জগৎসথষ্টিব্প 
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*লমুহে তরঙ্গ বা ঢেউ নিরস্তর উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। এই ক্ষণধ্বংসী 
বিশ্ব সমুদ্রলহ্রী অনুরূপ। কালরণ মহা:ুগ্রে বরহ্মাওপ তরঙ্গ অজন্র উঠিতেছে ও লীন 
হইতেছে। 

1 চৈতজ্গ সঙ্গ ভাহারই,সকরষ বিশেষে রঞজুত সরপের তার ন্ধে জগতের আবির্ভাব 
হয় সেইজন্ত জগতের পৃথক অস্তিত্ব নাই ও সেইজন্তই জৎবিকাশের কারণ চিং*অর্থাৎ 
ন্গচৈতন্ত। এস্থজে জগতের অস্তিতা কুমুস্বতী, তৎসন্ন্ধীয় জ্যোতা ব্ধটৈতন্য। কালএছুই' 
'লেইয়! শুভানুত কর্দরাগ তারার সকিত.একশরীর হইয়া আপনি আপনার ইচ্ছুশরীরে দ্যানন্দ' 
ছনুষ্তব ফিতেছে। স্কুল কখা এই যে, হুট স্থিতি প্রলয়, তাগুত কর্পা, তদনুসায়ে রগ: 
ন্যকাদি ভোগ, সমততই কারের প্রতাষ বা মহিমা 


... নিশার ও অজ প্রভৃতিতে কৃকবরকা্া। দিবসে+ পুর্ণিমার রাজে ও মণি শ্রভৃতিতে 
কাঁনীক় উচ্ছল বর্ণ কার্য । গৃহভিত্তি প্রভাতি উভদ্নবর্জিত কাধ্যু। 


২৩ সর্গ বৈরাগ্যঞ্রকরণ। ৮১ 


কড়া আস্থাগরিশূন্য ও অভিমানত্যা্ী হইরা! আপনিই' আপন্]কে বিবর্ণ 
করিতেছে ও পার্মন.বা পরিক্ষণ ্রিতেছেত০। *কাঁল সরোবঢুরর অন্থরূপ | 
রাত্রি তাহার পন্ক, দিন তাহীরু' ফুল্প কোকনদ, মেঘাদি তাহার ভ্রমর । 
নর কৃপণ অর্থাৎ লোতী বাক্ত মাঞ্নীর ছারা কনকাচবের চতুর্দিক হইতে 
স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার বাঞ্ছ৷ করে, সেইরূপ, কালও বজনীরূপ সন্মার্জনীবু 
"দ্বারা জগতের প্রাণিনিবহ অজন্র সংগ্রহ করিতেছে ।* 'যেমন মনুষ্যেরা 
অস্থির ছারা দীপবর্তিকা নঞ্চালন করিয়া গৃহকোণশস্থ বস্তসমুদয় দর্শন করে; 
সেইরূপ, কালও ক্রিয়ারূপ অঙ্কুলির দ্বার! (ক্রিয়া -সুর্য্যাদির গতি। দ্রিন 
বা তিথি)। কুষ্যরূপ দীপ উজ্জবলিত করিয়া জগতের কোথায় কি আছে তাহা 
নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছে৬। কাল অনবরত নিমেষরহিত স্ৃধূ্ুবূপ 
নেত্রে অবলোকন করত: জগৎরূপ জীর্ণারণ্য হইতে লোকগালরূপ পন্ধ ই 
চয়ন করতঃ ভক্ষণ করিতেছেও৭। 

মহর্ষে! কাল জীর্ণকুটারস্থ মণির স্ায় জগতের গুণশ্লালী লোকদিগকে * 
যত্ব সহকারে মৃত্যু্ূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করিয়! রাখে, এবং লোঁক 
সমুদায়কে রত্বমালার স্তায় গ্রস্থন করতঃ ভূষণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্বার 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে-৮»।১*। নিতান্ত চপল (চঞ্চল) কীল দিনরূপ্‌* 
হংসানুগত তারারূপ কেশরযুক্ত নিশারূপ ইন্দীবর মাল! বলয়িত কণ্দিয়া ধারণ 
করিতেছে ও শৈল, সিন্ধু, স্বর্থ ও পৃথিবী, এই শৃঙ্গচতুষ্ট্বশালী জগন্্রপ' 
মেষের নক্ষত্রপুপ্জরূপ শোণিতকণ! প্রত্যহ ভক্ষণ করিতেছে ঃ১১। * অধিক 
কি বলিব, হিংসাপরায়ণ কাল ষৌবনরূপ নন্বিনীর চন্দ্রমা ও ঃনাযুরূপ মাত, 
ঙ্গের কেশরী। জগতে কি ক্ষুদ্র কিবৃহ্‌ৎ ঞানু কোন বস্ত নাই, কাল মাহার 
তস্কর নহে*২। জীবগণ যেমন সুযুপ্তিকীলে সর্ব ছুঃংখ সংহাঁর করিয়া অজ্ঞান 


টাটা টিটি 


* ইন্দীবর-নীলপদ্। রা্রগুলি “ যেন সুত্রগ্রথিত ত শীনুপস্ের জালা । ৭ মালা । অন্তরালে বা 
মধ্যে মধ্যে যে দিন আছে, সেই গুলি বেত হাস। পদ্মবনে-_হযুসের বিচরণ পরসিদ্ধ। রাত্রে 
*ষে নক্ষত্র প্রকাশ পার, সে গুলি যেন কেশর অর্থাৎ রাত্রিরূপ নীলপদ্ে্ কিগপ্রক্ষ (পদ্মের 
*ঝুরি$ এই মান্ন। কালের গলদেশে বলয়িত ইয়া! আ্ুষ্কে (ঝুলিতেছে )। মাল! যেমন ছুই 
তিন ফের বা পেচ দিয়া ধারণ কর্টর, এ যালাও দেইরপ অন্ত ফেরে বা পেঁচ ধৃত হইয্ছে& , 
জগৎ বেন র্ষটামেষ (ভেড়া), ৈনাদি তাহার শৃদ। ক্ষণ তাহার শোখিত বিন্দু 
এবং কাল তাহার তক্ষক । অর্থাৎ প্রতি কল্পেই জগৎ মেঁষের নকগত্ররপ রক্ত কালের উরস 
হ্য়। এঁক এক ঝর কালের এক এক দিন। 





৮২ বাশিষ্ঠমহারাধায়ণ ২ত সর্ণ 


মাত্র অব্লঙ্বনে স্থিতি করে, তেমনি, “কালও রু্পান্ত্ীড়াবিলায়চ্ছলে সমুদায় 
দত্ত সংহার কুরিয় ব্রহ্মমাত্র অবল্বনে আবস্থিতি করে ।. ট্টালই বিশ্বের কর্তী, 
ভোক্তা, সংহর্তা ও ্বর্তী এবং কালই ন্ৃভগছূর্গরূপে সর্বত্র বিরাজমান । 
কেহই সামান্ত' বুদ্ধির দ্বারা কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে, এবং 
সমুদায় জীবলোক্কের মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান্*৩।৪৫। 


অয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





: চতুর্ষিঘশতিতম সগ। 


, রামচন্দ্র প্রনর্ধার বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! কালেন্ব, লীলা অন্ভুত এ 
পরাক্রুম অচিত্ত্য । এই সংসারে রাজপুক্রন্ূপ * কালের চরিক্র বর্ণন করি, শ্রবণ 
করুন১।* রাজপুত্র কাল এই অত্যন্ত জীর্ণ জগৎ অরণ্যে অজস্র অজ্ঞ্জীবর্ূপ 
মৃগের প্রতি মৃগয়! অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ করিতেছে, তথাপি তাহার তৃপ্তি 
নাই। মহর্ষে! জগৎ জঙ্গলের প্রীস্তে অবস্থিত কল্লাস্তকালের মহার্ণৰ কাল 
নামক মৃগয়াচারী রাজপুত্রের ক্রীড়া পুফরিণী। সে পুফরিণীর পঙ্কজ বুঁড়বা- 
নল২।০। এই সকল প্রাণিবিভাগ অথব! ভূতবিভাগ কটু, তিক্ত ও,তম্লাি , 
স্থানীয় । এ সকল দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্র প্রস্থতিতে মিশিয়া উত্তম ,পানক 
হয়1। তাঁহা জগৎ রাজ্যের যুবরাজ কালের প্রাতরাশ ( খ্বাতর্ভক্ষ্য ) নির্বাহ * 
করেঃ। কালের প্রণয়িনী চণ্তী অর্থাৎ গ্রলয়রাত্রি। সর্বভূতবিনাশিনী 
কালপ্রিয়। প্রলয়রাত্রি মাতৃগণপরিবৃতা (জরা ও মৃত্যু প্রভতিতে পরিকেষ্টিতা ) 
হইয়া নিরন্তর এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেৎ। সর্ধবরসসমন্থিতা কমল্‌-* 
কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতি সুগন্ধি-কুন্থমগন্ধ মোদিত। এই বিস্তৃত! পৃথিবী কালের 
করতলস্থিত পানপাত্ররূপে বিরাজমানা আছে। মহর্ষে! যাহার তৃজা- 
স্কালন নিতান্ত ছুঃসহ, যাহার কেশর নিতান্ত ছদর্শ ও সবন্ধদেশ পীবর$ 
সেই নৃসিংহদেব ( হিরণ্যকশিপুর্বধার্থ বিষ্ণুর *তুবতার) কাষ্ঈলর্‌ রি উ 
চিত পিঞ্জরের দৈত্যবূপ ক্ষুদ্রপক্ষিবঞ্ধের ত্রীড়শকুস্ত অর্থাৎ বাজপক্ষী* (বাজ 
এক প্রকার পক্ষী। ব্যাধের! ক্ষুদ্র পঙ্গী মারিবার জন্ত বাজ 'পুষিয়া রাঞ্চে। 


* রাজা অর্থাৎ পর্্ধ। তনু তোঁজ মায়া নামী মহিবীুর গঠর্ড সোলার চিংপ্রতিবিষ্বের' 
আকের্শ হওয়ায়) কালের জঙ্গ হইয়াছে। হুতরাং কাল রাজু । এই জগং রাঁজ্যের.রাঙা 
অঙ্গ ও বুবরান কাল। 

*1 পানকুস্পানা। সরবত। পশ্চিম্ত দেশে দি রতি পদার্থের সহিত,চিনি ও 
গররিচ প্রস্থৃতি অর্থাৎ মিষ্ট ও ধাল প্রভৃতি মিশাইয়া বত প্স্তত করার প্রৎ) সবে তু, 
বিভাগ অর্থাৎ, হা মানুষ, ইহা পণ্ড, ইত্যাদি। কাল সমুদা ভূতবিতাগ সমু দিশাইগ্া 
সরবত করিয়া“ প্রান করিয়া থাকে । কালেন্ু'এক এক বার পানক-পান অর্থাসরবত খাঁওয়। 
এক একটা কল ধলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইয়্াছে। 








* ৮৪ বাশিষ্ঠ-মন্রামায়ণ। ২৪ বর্ম 


 আবস্ঠক হইলে তাহাকে ছাড়ি দেয়, দিলে তৎক্ষণাৎ মে প্রদর্শিত পক্ষী 
মারিয়া ফেলে? )। হার ধ্বনি বন অল্মবু ঘটিত বীণার সায় গভীর ও মধুর, 
এবং ফাহার ছবি শরন্মেঘের সদৃশ, সেই সংহারতৈরব নামধেয মহাকালও এই 
কাল নামক যুবরাজের ক্রীড়ীকোকিল*। কানাভিধান' রাজপুত্রের অভাব 
(সংহার) নাম! ফলোদও (.ধনুঃ) সর্বত্রই বিরাঁজিত আছে। সে ধনুর টক্কার 
অনবরত শ্রবণগগোচর হইতেছে এবং তাহ হইতে অজত্র ছুঃখবাণ নিঃস্যত হই- 
তেছেন। ব্রহ্মন্‌! যার পর নাই বিলাসচতুর রাজপুত্র কাল নিজেও দৌড়িতৈছে 
এবং তাহার লক্ষ্যও নিরন্তর দৌড়িতেছে। অথচ সে লক্ষ্যত্র্ট হইতেছে না। 
' দে সকলকেই ছুঃখ বাঁণে বিদীর্ণ করিতেছে। মহর্ষে! আমি সেই জন্যই 
মনে করি, রাজপুত্র কালই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবেধী এবং ইহার বাণও 
অব্যর্থ। এই কাল নামক রাজপুত্রই এই জীর্ণ জগতে বিষয়লোনুপ দিগকে 
মর্কট অপেক্ষা অধিক চঞ্চল করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ইহ জগতে উক্তপ্রকারে 
নি থাকিয়! কথিত প্রকারের মৃগয়াবিহীর অনুভব করিতেছে১*। 
চতুর্বংশ সর্গ সমাণ্ড । 


পঞ্চবিৎশতিতম সর্গ ৷ 


রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! আমার বিবেচনায় কাল .কুর্বিলাসী দিগের 
চূড়ামণি অর্থাৎ ছষ্টাশয়গণের বিষ্ঠ। ইনি পূর্বোক্ত মহাকাল নহেন।" ইনি 
অন্য কাল। অন্ত কাল হইলেও ইনি পূর্বোক্ত মহাকালের অন্তর্গত 
(অবস্থান্তর)। এই কালই ইহলোৌকে পদার্থ নিচয় স্বজন করে, আবার 
সংহারও করে। এই কালের অপর নাম দৈব১।* একমাত্র ক্রিয়াই ইহার 
রূপ বা স্বরূপ। অন্য কোন রূপ বা স্বরূপ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার কর্মফল 
নিশাদন করা ব্যতীত অন্য কোন কার্ধ্য বা চেষ্টা নাইং। যেমন প্রখর তাপ 
দ্বারা হিমরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, কর্মের বা কালের দ্বারা এই নিথিব প্রাণী 
বিনষ্ট হইতেছে। (ভাবার্থ এই যে, যে কিছু অর্থ ও অনর্থ-__সমস্তই দ্বৈব 
নামক কালের কার্য্য* )। এই যে পরিদৃশ্তমান জগন্মগুল, ইহা উক্ত কালের" 
নর্তনাগার এবং ইহাঁতে সে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে । এই কাল পূর্বোক্ত 
মহাকাল অপেক্ষ। তৃতীয় । লোকে যাহাঁকে মহাকাল বলে, তাহাই দৈব ও' 
কুতান্ত নাম ধারণ পূর্বক ভীষণ নরাস্থিধারীর বেশে নৃত্য করিতেছে«। 
মহর্ষে ! এই নর্তনশীল কৃতাস্ত স্বীর ভার্ধ্যা নিয়তির প্রতি সাতিশয় অন্থ্রস্ত৫। 
তাহার সংসাররূপ বক্ষে শশিকলার , ্তায় গুল ভ্রিধাবিভক্তগঙ্গাগীবাহ নিবীন্ত, 
উপবীত ও অবীতরূপে 1 বিদ্যমান আছে। হেব্রক্ষন্! চক্র ও সুর্ধ্য কালের 
করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড তাহার কর্ণিকা € কর্ণাভইণ ), এবং স্থুঞ্সেক তাহার, 
ক্রীড়াসরোজ্*। বিচিত্রনক্ষত্রবিন্ুশোভী প্রলয়মেঘদশান্বিত €দশা- বস্তের 
ছিল! । ফু'পি)। এই অসীম নভ্োমওল কালের বস্ত্র ইহা একার্ণৰ জলে" 


রত শাাাভ্ভীিটি তি 


, ভিটনরবে পুল এব তনগ ভি জবলারনাতিভলিত 
গণের বকৃত কর্মের ফলোৎপত্তির কারণভাব প্রাপ্ত হয় তাহ! দৈব। 'প্বীব্যুতি ব্যবহরতি 
আন: করমষানেন” ইতি দৈর। এই দৈবই কতা ও ফলাবন্থ কা । “কলমি ফলং 
মপাদ়তি ইতি কাল: 1” অতএব, কাল-স্বরূপতঃ এক হইলেও পূর্বাবস্থা, ও উত্তরাবস্থা। ভেদে 
দ্বিভেদবি শিষ্ট হাঁ পূরববাবস্া দৈর ও উত্তরাবৃহ্া কল, ্া'ওক্কৃতান্ত। ২ 

1 গন্কার ৩ ধার। একধারা স্বর্গে, এক ধাঁরা পাতালে, এক ধারা পৃথিবীতে । এই তিনটা 
কালের গলদেশে উপবীত. নিবীত ও অরীত বন্ত্রের সায় ঝলিতেছে। উপবীত-বামক্ষঠা- 
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ধৌত হইঘা থাকে৯। এবদ্বিধ কালের পুরোভাগে নিয়তিনারী তদীয় 
কামিনী আৰম্তপরিশৃল্টা ও প্রাণিভো গাসথকুল কার্যে " ব্যাপৃতা থাকিয়া 
অনবরত বৃত্য করিতেছে১*। প্রাণিগণ "ও" সেই চঞ্চলা অমোধক্রিয়া- 
শক্তিবিশিষ্টা কৃতাস্তকামিনীর নৃত্যদর্শনার্থ জগৎরূপ নর্তনাগারে নির্তর 
যাতায়াত করিতেছে», | দেবলোকাদি সমুদয় লোক উক্তকালকামিনী, 
নিয়তির মনোহর অঙ্গভৃষণ এবং পাতালাদি নতস্তল পর্য্যন্ত লম্বমান তাহার 
কেশ-কবরী১২। নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরলোক স্থিত' জীবমালা! 
নৃপুরের স্তায় শোেঁভমান আছে। সে নুপুর স্থক্কৃত-ছু্ৃত-সথত্রে গ্রথিত, হাস্ত- 
রোদনাদিরূপ শব্দকারী, ও স্বর্গনরকাঁদিরূপ উজ্জবলতায় ও মালিন্তে ব্যাপ্ত ঈ 
চিত্রপ্প্ত শুভক্রিয়ারূপা তীয় সখীর উপকল্পিত প্রাণিকন্্সৌরভ্যরূপ কন্ত,রি- 
তিলব্বদ্বারা উক্তকালকামিনী নিয়তির যমরূপ (যম-মৃত্যু বা রুতাস্ত। 
নিয়তি মৃত্যুর দ্বারা এ সমুদ্রায় তক্ষণ করে; সেইজন্থ মৃত্যু তাহার মুখ )) 
মুখমণ্ডল উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছে ও করিতেছে৯৩।১৪। এই কালকামিনী 
, নিয়তি কল্পাস্ত সময়ে স্বীয় স্বামীর ইঙ্গিতযুক্তমুখভাব অবগত হইয়। অতিশয় 
চাঞ্চল্যসহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। তখন পর্বতক্ফোটাদিজনিত ভয়ঙ্কর 
শব্ধ তাহার নর্তনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীক্সমান হয়+৫। নিয়তির 
পশ্চাত্তাগে প্রলয়সমুদূত ভীষণ বহ্িরূপ কুমার, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিয়া 
থাকে । তৎকালে সংহারদেব মহাদেবের নয়নত্রয়মধ্যবর্তী বৃহৎ রম্ধু হইতে 
ভ্যক্কর শব্য বহিরাগত হয়। মহর্ষে ! মহাদেবের জটাজুটম্ডিত চন্ত্রলাঞ্থিত 
বদনপরম্পরা' ইহার মুখ গ্রধং ভগবতীর বিকলিতমন্দারমণ্ডিত কবরীভার, 
ইহার চামর্১৬।১৭। নৃত্য সময়ে তৎসমন্তই পুনঃ পুনঃ বিচলিত বা আন্দোলিত 
' হয়। সংহারতৈরবের উদররূপ বৃহৎ অলাবু তদীয় সহশ্রছিদ্রা্ষিত ইন্রদেহ- 
ভিক্ষার কপাল. ( ভিক্ষাপান্র )। এই কপাল তখন তীয় হণ্ডে বিকটধ্বনি 
সহকারে অবস্থান করে১৮। তখন সর্বসংহারক[রিণী নিয়তি কন্কাল মালাক়্ 
নভোমগুল পরিপূর্ণ করতঃ আপনা আপনি ভীত হইতে থাকেন১৯। 
. বিবিধাকারসম্পন্ন ্বীবের মন্ত্রক সকল পুক্ষরমালার হ্যায় নিয়তির কঠদেশে 


পিজ্ত যজ্ঙত্র। অবীত ক্গিসবদাস্ত বজ্র নিবীত-ৰষ্ঠলম্থিত 'মাঁলাকার যজ্ঞ সুত্র । 
'বিদ্দুস্ফুট ফুট। আকাশ যেন ছিট্‌ কাপড়, নক্ষত্রবৃন্দ তাহার চিত্রবিনু, গ্রলয়কীলের, মেঘ 
গাধার ছিলা বা কুপি, কাল ঈদৃশ ছিট-কাপড় পরিধান করিয়; আছে। | 
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দেদীপ্যমান “হয়। কালের কলান্ততাববিলাস্,* তাহা নিরস্তরু বিচলিত 
হইতে থাকে২*। * মহর্ষে! প্রলয়কাশে কালের ও কালবনিতার বৃত্যধ্বনি 
(পদশব ) স্তামবণু পুক্কর ও' আবর্তকাদি + মেঘের গর্জন এবং সে গর্জনে 
দেবগধয়ক গন্ধর্বেরাও পলায়ন করিয়। থাকেন২৯। 

মহর্ষে! চন্ত্রমগুল এই নৃত্যকারী রুতান্তের কুণগুল, এবং দ্তারকা ও চক্ত্রিক 
মমন্বিত ব্যোন (নভোমগ্ুল) কেশভূষণ২২। তাহার এক কর্ণে হিমালয় ওঅপর 
কর্ণে "কাঞ্চনগ্রিরি সুমেক শোভা পাইয়! থাকে২। চন্দ্রও কালকুতান্তের 
কর্ণাভরণ অর্থাৎ শোভমান কুণ্ডল এবং লোকালোক পর্বত তুদীয় কটিতটের 
মেখল! (কটীভূষণ অর্থাৎ গোট্ট্‌২* )। খাষে ! বিদ্ধযৎ এই কালের বলয়া্কৃতি 
কঙ্কণ (হস্ততৃষা)। এ কম্কণ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া! থাকে । অফ্পিচ, 
জলদজাল ইহার বিচিত্র অংশুপট্রিকা (গায়ের কাপড়। দোলাই )'। এ 
অংশুপটিকা বাযুতরে সঞ্চালিত হইয়া শোভা বিতরণ করিয়া থাকে২। 
অপক্ষীয়মান (যাহ! দিন দিন ক্ষয় হয় তাহা অপক্ষীয়মান ) জগৎ "হইতে 
বিনির্গহ অথবা! পূর্ব স্থষ্টি হইতে কৃতাস্ত কর্তৃক সংগৃহীত মুফল, পড়িশ, 
প্রাস, শূল, তোমর ও ষুদগর প্রভৃতি তীক্ষ অস্ত্র সমূহে বিরচিত শোঁতাময় 
মাল! ইহার গলদেশে নিক্ষিপ্ত আছে২৬। এই মাঁল! সংসরণশীল জীবমৃগ-. 
বন্ধনার্থ দীর্ঘারুত, অনন্ত মহান্থত্রে গ্রথিত এবং এই মালা উক্ত এ 
করছ্যুত হইয়৷ ক্ৃতান্ত নামা কালের কে শোভা বিস্তার করিতেছে২৭, 
বিবিধ্রত্বসমুজ্জল জীবরূপমকরলাঞ্ছিত সপ্তসাগররূপ কষ্বকণশ্রেণী তর 
দ্বয়ের আভরণ২৮। অপিচ, লৌন্কিক ও বৈদিক ব্যবহার ্াবর্তযুক্, 
সুখছুঃখসংশ্রববিশিষ্ট, এবং শ্তামবর্ণ প্রকৃতিঞ্ণ তীয় রোমাবলিরূপে বিরাজ 
করিতেছে২৯ । 

এবংরূপধিশিষ্ট বা এবম্রকার ক্তাস্তরূপী কাল'কল্পশেষে তাওবোস্তব নৃত্য-. 
চেষ্টা উপসংহার করতঃ অকন্থান করেন। অর্থাৎতাদৃশ নৃত্যচেষ্টা* হইতে 
বিরত হইয়া কিছু কান বিশ্রাম “করেন। পরে পুনর্ববার ্ধাদির সহিত 








্ পুরুষের উুকট নৃত্া তাগুব এবং লোকের কোন নৃত্য লান্ত। 
1 মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ বিনাশার্থ "যে নঘ সমূহের উদয় হয় (সেই সকল মেঘের নাম 
পুক্ধর, আবর্তক, *সন্স্ক, প্রভৃতি এবং সে সকল প্রগাঢ় নীলব্র্ণ ॥ 
£ পক্ষান্তরে আবর্তৃ_ জলের ভ্রমণ। জলক্ক্রীতের' পাক। শ্ঠামবর্ণ প্রকৃতিগুণ অর্থাৎ 
তমোগুণ। 
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মহেখর প্রভৃতি সন পু্ক এই জয়! মণ শোক. ছুঃখ ও অকিভব বিভূষিত। 
াষটিরিপিনী স্বীয় নাট্যলীল বিস্তার করিয়া থাকেন৩%$১। বালক যেমন 
কর্দম লইয়া! নানাপ্রকার পুভ্তলিক! প্রভৃতি 'নির্মাণ করে। এবং পর ক্ষণেই 
আবার তাহা! সংহার করে, তেমনি, কালও চতুর্দশ ভূবন, বিবিধ দেশ, 

রন, নানাবিধ শৈল, অসংখ্য ও বিবিধ জীব ও তাহাদের আচারপরম্পর৷ স্পট 
করিয়া পুনর্ধার তাহা মংহার করিতেছেও২। 


পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





যড়াবধ্শতিতম নর্গ । 


টি 


শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে ! কাল এই সংসারে উল্লিখিত সমুদায়ের স্জন ও 
সংহার করিতেছে করুক--তাহাতে আমার কি? কিন্ত মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে 
তাহাতে আস্থাবান্‌ হইতে পারে ?১ হে মুনিবর ! ছঃখের বিষয় এই মনে, 
উক্ত দৈব প্রভৃতির দ্বারা আমরা বিমোহিত হইয়া! বিজ্রীতের ন্ায় ও আরণ্য 
সৃগের স্তায় অবস্থান করিতেছি২। বলিতে কি, অনার্ধ্যচরিত সংহারসমূদ্যত 
কাল লোক সকলকে নিরন্তর আপদ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে । অগ্নি যেমন 
উচ্চ প্রকাশ শিখার দ্বারা দগ্ধ করে, সেইরূপ, কালও ছুরাশা! ও ছুশ্চে্ট! উদ্দী- 
পিত করিয়া লোকর্দিগকে দগ্ধ করিতেছে১।* | নিক্তি এই কালমর্ধ্দারূপ 
কৃতান্তের প্রিয়া ভার্্যা। সেন্ত্রীস্বভাবস্থলভ চাপল্য বশতঃ সম্ভাধিপরায়ণ 
যোগীদিগকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিতেছেং। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তেমনি, 
কুরহ্ৃদয় কৃতান্ত অবিশ্রান্ত প্রাণী দিগকে আক্রমণ ও তাহাদিগের তরুণ শরীরে, 
জর! উপস্থিত করিয়া গ্রাস করিতেছে*। ত্তার্ত ব্যক্তিও এই নৃশংসচুড়া মণি 
কালের করুণাপাত্র নহে। ইহার উদ্বারতা একূপ অসীম যে এতং সংসারে 
তাহার কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। অর্থাৎ সে সকলকেই সমভাবে ভক্ষণ 
করে+। মুনিবর ! অজ্ঞ লোক যাঁাকে ভোগস্কন বলিয়! জাঞ্জে, সে ন্মস্তই 
দারুণ দুঃখের আধার এবং তৃণাদি বরা পর্ধ্যত্ত লোকশ্রেণীও ছুঃখের আবাস 
ভূমি। তাহাদের রশ্বর্য্য বিরক্ত দশায় নিতীস্ত তুচ্ছ”। জীর্ঘন নিতান্ত ' 
চঞ্চল, যৌবন অচিরস্থায়ী, বাল্যকাল অজ্ঞানাচ্ছন্,* লৌক, সকল বিষজ্ান- 
সন্ধানে কলঙ্কিত অর্থাৎ মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব ভববন্ধনের রজ্জ, ভোগ, সকল: 
সুর্তিমান্‌ মহারোগ, এবং স্থুখ দৃগতৃিকার অন্ধরূপ*। ইন্জরিয়গণই পরম 
শক্ত! সে সত্য অসত্য দেখাইতেছে,। আত্মার পরম রিপু, মন, আত্মা তৎ- 
সন্ধবাসে আপনিই আপনাতুক ক্লেশু দিতেছেন+ »অহঙ্কার আত্মকলঙ্কের কোরুণ, 
বুদ্ধি নিতান্ত মু অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠায় অদৃঢ়, ক্রিয়া অর্থাৎ শারীরিক প্রবৃত্তি 
ক্রেশপ্রসবিনী,” লীল। অর্থাৎ “মানসী “চেষ্টা 'জীত্ীসঙ্গে পর্ধযাণ্,১২ বাসনা, 
বিষের” প্রতিই' ধাবমান্না, আস্মন্দসতি হুর্ণত, স্ত্রী সকল দোষের পতাক্ষা & 

সং 


৯৯. | বাশিষ্ঠনহারামায়ণ। ২৬ সর্গ 


অনুরাগ ,নীরস (রস-ত্রম্ানন্দ, "৬ৎপরিশূন্য ) হইয়াছে৩ |. অধিক কি 
বলিব, "বস্ত অবস্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে অহস্কার্পরায়ণ জীব তাহা- 
তেই অস্তঃকরণ সমাহিত করিয়াছে, এবং ভাখ কল অভাবে পূর্ণ হইয়াছে১৪। 
মহ্ষে! কাহারও অন্তঃকরণ সুস্থির নহে, সকলেই নিরন্তর দহামান্/ এবং 
সকলেরই রাগরঠা রোগ'নিতান্ত প্রবল। সুতরাং বৈরাগ্য নিতাস্ত হুর্লভ৯৫। 
লোকের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান রজোগুণে'কলুধিত। তমোগুণ অনবরত বর্ধিত 


হইতেছে ও সত্বগ্ুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে । কাষেই তত্বজ্ঞান দূরপরাহ্ত১৬। 


ভীবন অস্থির অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, মৃত্যু আগমনোনুখ, ধৈর্য্য নাই বলিলেও 
বলা যায়। অনুরাগ কেবল অসার বিষয় সুখের অনুসরণে নিরন্তর ধাঁব- 

মান১৭। বুদ্ধি মূর্খতাদোষে নিতান্ত মলিনা, শরীর বিনাশের বশীভূত, জর! এই 
পরীরে অগ্নির ন্তার জলিতেছে ও পাপ অনবরত স্ষুষ্তি পাইতেছে১৮। যৌবন 
যদ্বর করিলেও থাকে না, সৎসঙ্গ দূরপরাহত, ্বর্াদি গতি স্বপ্নতুল্য ও 
সত্যের উদয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না১৯। অন্তঃকরণ মোহজাঁলে অত্যন্ত 
আচ্ছন্ন, সন্তোষ দূরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জল দয়া উদ্দিত হয় না, কেবল 
নীচতারই ( নীচতা _অস্ুয়াদি ) প্রাছুভাব দেখা যায়| ধীরতা অধীরতার় 
পরিণত, লোক সকল মাত্র জন্মমৃত্যুন্বর্গনরকপরিভ্রমণকারী, ছুর্জনসঙ্গই 
সর্বত্র সুণভ ও সাধুসঙ্গ নিতান্ত, ছুর্লভ২১। দৃশ্তমাত্রেই জন্ম মৃত্যুর বশীভূত 


ও বিষয্বাসনা বন্ধনের হেতু। মৃত্যু এই প্রাণিনিকায় (জীব সংঘ) হরণ 


কন্সিয়া নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা বোধগম্য হয় না২২। খবে! 
যাহাতে কাল:ভয় নাই, মৃত তয় নিবাঁরিত আছে, তাহা এ সংসারে দৃষ্লি- 
গোচর হয় না। যাহা সছৃপদেশ, তাহাও এ সংসারে অপদেশতা! প্রাপ্ত অর্থাৎ 


'স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে না। (দিক্‌ সকল কালে অদৃশ্ঠ হইবে, দেশ সকল 


নামান্তর প্রাপ্ত হইবৈ ও পর্বত সকল বিশীর্ণ হইবে)। এ অবস্থায় মাদৃশ 


৷ ব্যক্তি কিন্ূপে এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আস্থাবান্‌ হইতে পারে ?২৩ সন্মাত্র- 


স্বভাব ঈশ্বর এই আকাশকেও তক্ষণ করিতবন, পৃথিবীর সহিত সমুদয় ভূবন 
প্রলয় কবলে নিপতিত হুইবে, সাগর সকল শুষ্ক হইবে, তারকাঁস্তবক বিশীর্ঘ 


হইবে, 'সিদ্ধগণও বিনষ্ট হইবেন, অন্গুর্গণও বিদীর্ণ হইবেন, গ্রুব অঞ্রর 
হইবেন, অমরগণও মৃত্যুর বশীভূত হইবেন, কিছুই থাকিব না। সমস্তই 
.ফেণতুল্য। খষিবর ! মাতৃশ ব্যক্তি কি রূপে এই ফেণতুল্য সংসারে আস্থাবান্‌ 


হইতে পারে ?২।২৬ দেবরাজ ইন্দ্র কাঁলবদনে চর্ব্ধিত হন, মমও নিা্জিত হন, 


২৬ সর্খ ধৈরাগা প্রকরণ । ৯১ 


বায়ু অবাযু হুন, সোম ব্যোম . হন, মার্তগও খণ্ডিত হন, ভগবান অগ্নিও 
চিরকালের নিমিত্ত “নির্বাপিত হন।*কাহারও স্থায়িত্ব দেবিনা,। এ দুর্দশা 
বুঝিতে পারিয়া কোন্‌ জ্ঞানী শুই সারশূন্ত সংসারে আস্থা স্থাপন করিতে 
পারে২৭২৮ ত্রন্ধাও' থাঁকিবেন না, হরিও সংহার দশা প্রাপ্ত হইবেন, সর্বহর 
হরও অভাব প্রাপ্ত হইবেন। ইহা মনে" হইলে কি প্রকৰরে মাদৃশ ব্যক্তি, 
সংসারে আশ্বাস পাইতে পারে ?২৯ যেহেতু কালের কাল; 'নিয়তির বিলয়্‌ 
ও শৃষ্ঠের € ভূতাম্মক বাহাকাশের ) বিনাশ স্ুস্থির সেই হেতু এই মিথ্যা 
সংদারের প্রতি মাদৃশ ব্যক্তির আস্থা স্থাপন নিতাস্ত অসম্ভব” | 
রন্ধন! শ্রবণেক্দ্িয়ের অবিষয়, বাগিক্িয়ের অপ্রাপ্য, চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের 
অগোচর ও অজ্ঞাতমৃদ্তি, এমন এক তত্ব আপনিই আপনাতে আপ্লার 
ভ্রমদায়িনী মায়াশক্কির দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন। যাহা তত্ব, যাহা হরেপ, 
তাহা প্রচ্ছন্ন । তাহাতেই এই ভূবনরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছেও১। পরমা- 
আবার মুর্তি শ্রো্রেন্্রিয়ের বিষয়ীতুত নহে, বাক্যের ও চক্ষুর অধিগম্যও'নহে। 
আমর! তীহারে না জানিতে পারিয়াই পদে পদে ভ্রান্ত হইতেছে । সেই 
অচিস্ত্যর্ূপ পরমপুরুষ মাঁয়াযোগে আত্মগ্রতিবিসষ্বে বিরাজমান থাকিয়া *বিশ্ব- 
বন্ধাণডের স্থষ্টি করিয়াছেন । তিনি সর্বান্তর্যামী । ত্রিলোক মধ্যে এঁ্মন কিছুই 
নাই-_যাহা তাহার বাধ্য বা নিয়ম্য নহে। তিনিই অহঙ্কারীবি ও অভিমান- 
ধারী হইয়া! সর্বত্র বিরাজমাঁন৩২। যদ্রূপ প্রস্তরখণ্ড প্রত্রবণবেগে অবশ হইয়া 
পর্ধত হইতে নিপতিত হয়, তদ্রপ, রথ ও অশ্ব সহিত দিবাকর সেই ন্তত্ব 
(পরমাস্মা) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দিলা, শৈল*বপ্, গরভৃতি ্রাদেশ আলো 
কিত করতঃ বিচরণ করিতেছেন৩৩। যেমন পু আক্ষোট ফল (আখ্ঝোট) 
ত্বকবেষ্টিত, তেমনি, তাহারই প্রভাবে "এই স্রাস্তরগণের আশ্রয় ভূগ্রোল 
. ধিষ্ঠযচক্কে (জ্জ্যাতিশচক্রে ) বেষ্টিততঃ | * স্বর্থে দ্র্গণ, *পৃথিবাতে মনুয্যগণ, 
পাতালে ভূজঙ্গমগণ, তাহারই সঙ্কক্পমাত্রে সমুৎপন্ন হ্ইয়াঁছেন এবও ৪ 
_ইচ্ছাণ্রীভাবে বিনষ্ট হইবেনত*৭ ছুরাচার কনর্প তীহারই প্রভাবে লব 
পরাক্রম হইয়া নিতান্ত বিশদ্বশরূপে লোক সকলকে আক্রমণ পূর্বক বা 
গুলাব প্রদর্শন করিতেছেও। যেমন মতমাতিপগণ মদবর্ষণ করতঃ, রম 








* ভূলপৃর্থিবী, গোল বর্ল। পৃথিবী কদস্ফুলের সত্ব গোন্বু। জিও খ গোলস্থিত 
চত্তর, ুধ্য/ গ্রহ ও উপগ্রহ প্রভৃতির সংস্থান"? ধিষ্ণচক্রের অস্থ নাম জ্যোতিশক্র। চত্রতুল 
ত্রমণ করে বলিয়্। চত্র। জেচিতশ্্র পৃথিবী বেষ্রন্ন করিতেছে। 
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স্থুরভিত, করে, তেমনি, খতুরাজ বসত তীহার মহিমায় .বিকুসিত কুম্থুমের 
গন্ধে চতুর্দিক আমোর্দিত করিয়া লোকের অন্তঃকর৭ বিচলিত করিয়! 
থাকেন" । কামিনীর! যে অনুরাগ ভরে ট্চলনয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, 
যে কটাক্ষে দু হৃদয় ভেদ ও অতিবিবেকীর চিত ধৈ্যযচ্যত হয়, সে কর্টাক্ষেও 
তীহার (পরমাত্মীর ) প্রভাব অনুস্থযত আছেত”। 

মহর্ষে! যাহারা পরোপকারকারিণী ও পরসন্তাপতাপিতা স্গি্ধ! বুদ্ধির 
সাহায্যে তববজ্তান লাভ করিয়াছে, আমি বিবেচনা করি, তাহারাই" সখী । 
এই সংসাররূপ সাগরে কালরূপ বাড়বানল নিরত্তর প্রজ্জলিত।' ইহার 
কল্লোলপরম্পর! প্রতিনিয়ত সমুখিত ও বিলীন হইতেছেন*। মুগ যেমন 
অবুণ্যমধ্যে লতাজালে বন্ধ হুইয়া৷ অবদন্ন হয়, সেইরূপ, মানবগণও মোহবশতঃ 
জীবনরূপ অরণ্যে ছুরাশীপাশে বদ্ধ হইয়া ক্লেশরাশি ভোগ করতঃ অবসন্ন 
হইতেছে*১। হে ব্রহ্মন্! লৌক সকল পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পূর্বক কুক- 
শর ' অনুষ্ঠানে . রত থাকিয়া স্ব স্ব আয়ু বৃথা নষ্ট করিতেছে । তাহারা যে 
'ফলকামনায় এ্ররূপ জুগুপ্সিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সে সকল আকাশজাত 
বৃক্ষের লতার ফলের সদৃশ । সে সকলে কিরূপ সত্য তাহা বিখ্যাত 
বিচারবিৎ পপ্ডিতগণও বিশেষরূপে অবগত নহেনঃ২। খধিপ্রবর ! লোক 
সকল আজ্‌ উৎসব, আজ্‌ এই স্থখ, আজ এই ভোগ, এই আমার বন্ধু, 
ইত্যাদি মিথ্যা ভাবে ভাবিত হইয়া এবং সুখেময়ী কল্পনায় মোহিত হইয়া 
'দিবারাত্র বিগলিত হইতেছে*০। 


' ষড়বিংশ সর্গ যমাপ্ত। 





অগ্তবিৎশতিতম সর্গ। 


রামচন্দ্র বলিলেন, হে তাত ! আরও.বলি, শ্রবণ করুনধ জগতের স্বরূপ 
আপাত-রমণীয় সত্য; পরন্ত ইহা "অতীব অরমণীয়। অত্রস্থ সমুদ্ায় বস্তই 
পরিণাম-বিরস। ইহাতে;অবস্থান করিলে এমন কোন পদার্থ পাওয়া ধায় না 
যাহা পাইলে চিত্ত বিশ্রাস্তিপদে প্রতিচিত হয়, । ভাবিয়া দেখুন, বাল্যকাশ 
কেবল নানাপ্রকার কল্পিত ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত হর এবং অস্তঃকরথ 
তখন নিতান্ত চঞ্চল থাকে । পরে যৌবন, তাহাও দোষছুষ্ট। যৌবনকালে 
মনোরূপ হুরিণ কেবল নারীনূপ গিরিগুহার অন্বেষণে কালহরণ কয়ে; 
স্থতরাং সে কালেও শাস্তির অভাব। অন্তর বার্ধক্য আগত হইলে শরীর 
জীর্ণ হয়, স্থৃতরাং তখন ক্রেশ ব্যতীত অন্ত কিছু থাকে না৷ বলিলেও ত্ৃত্যুক্তি 
হয় না। হে খষিপ্রবর ! লোক সকল কথিত প্রকার অবস্থায় নিপতিত থাকিয়। 
কেবল দগ্ধই হইতেছে, শাস্তিলাভে সমর্থ হইতেছে নাং। জরারূপ,কুষারঃ 
সম্পাতে শরীররূপ সরোজিনী বিগলিত হইলে, প্রাণরূপ মধুষ্ষর তৎক্ষণাৎ 
তাহা৷ পরিত্যাগ পূর্বক স্থানাত্তরিত হয়, তখন এই সংসাররূপ স্রাবর শুষ্ক 
হইয়া যায়ত। লতা যেমন যেমন পুষ্পভরে অবনত ও পরিপাক প্রাপ্ত হইতে 
থাকে তেমনি তেমনি দর্শকের মনঃগ্রীতি হইতে থাকে । এই যেমন দৃষ্ট্ত। 
তেমনি, এই দেহবল্লীও জরার *আবির্ভাবে (মন যেমন পাক প্রাপ্ত হইতে 
থাকে, তেমনি তেমনি ক্ৃতাত্ত ততপ্রতি পরিতুষ্ট হইতে থাকে । (জরানীর্ঘ দেহ 
দেখিলে ্কতীস্তের আনন্দ হয়), | দেখা যায়)হৃফা ইহলোকে* কেবল" বৃষ্ধু 
তরলিনীর তায ্রবলপ্রবাহে অধিল ও অনন্ত পছুর্থ ক্ষলিত ও সন্তোফতরুর 
মূল উৎখাতিত করিয়া নিরব প্রবাহিত হইতেছে 1 আর এই চৃর্মনিবন্ধ! 
দেহউর্রী ভবসাগরোঁপরি প্রচতিমূহূর্তেই লোলিত) 'ভ্মিগ্রস্ত ও আলোড়িত 
হূতেছে।"ইশ্রিয়রূপ মকর আক্রম করিলে, ইহা আর ক্ষণকালও থাকিবেক 
ৰা, নীচে নিমগ্ধ হইবে খাবে !, কাম প্রকীওনমহীরহেরসমৃশ। ফা তুক 
লতায় সমাচ্ছক। তাহার শাখা ও প্রশাখা অসংখ্য। মনোরণ লাখাসুগ ফল- 
কামনায় তাতে নিরস্তর* পর্ধযটন..করিতেছে * অথচ অভিলধিত 'সাধমৈ 
সমর্থ 'হইফতছে না+।. আমি স্পষ্টই *দেখিতেছি, সম্প্রতি বিপদে" বিধি 
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মোহে শৃভিভূত, ্বার্থলাতে গর্কির্ত ও হুন্দরীগণের কটাক্ষ, বিচলিত হন 
না, এরূপ নর নিতান্ত ছল” ধাহারা, মান্ত্তরঙগসনতুর,ইস্তর সংগ্রাম-সাগর 

অনায়াসে অতিক্রম করেন তাহারা আমাঘ্ম নিকট শূর' বলিয়! পরিগণিত 
নহেন কিন্তু বাহার! ইন্জ্রিয়্প জলনিধির 'মনোবৃত্তিরূপ তরঙ্গ উতভীর্ঘ হই- 
য়ছেন আমার মতে তীহারাই যথার্থ বা উৎকুষ্ট শূর»। লোক ক্রিরাহুষ্ঠান 

করিতেছে সত্য'ঃ' পরস্ধ যাহা পরিণামে স্থখ ফল প্রসব করে, যাহাতে মংসার- 
ক্লেশের অবসান হয়, যাহা আশ্রয় করিলে বিশ্রামন্থখ অর্থাৎ পরম। শাস্তি 
লাভে করা যায়, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তবৃত্তি ছুরাশাপিশাচী কর্তৃক অভিহত 
হয় না, এরপ ক্রিয়া কাহার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না১*। হাহার 
ধৈর্য্য নিতান্ত দুশ্ছেদ্য, কীন্ডি ত্রিভুবনসঞ্চারিণী, বিক্রম সর্বদিগ্ব্যাপী, সম্পত্তি 
অধিগুণের গৃহপরিপুরণে নিয়োজিত ও লক্ষ্মী বিনয়াদিগুণপরম্পরায় শোভমানা 

এরূপ মহাপুরুষ দুর্লত১১। খষে ! সংসারের সর্বত্রই বিপদজাল বিস্তৃত আছে। 

পর্বতেত্র অভেদ্য .প্রস্তরময় ভিত্তির অভ্যন্তরে বের স্ায় ছুর্ভেদ্য গৃহ নির্্ীণ 

করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেও বিপদ তন্মধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিয়া 

'থাকে”। আবার ইহাও দেখা বায়, বিপদের ন্তায় সম্পদও অণিমাদি 
সিদ্ধির সহিত ভাগ্যবস্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে১২। হে তাত! ভ্রান্তি 
বশতঃ পুপ্র ও কলব্র প্রভৃতি যেসকল বস্ত সুখসাধন বলিয়া পরিগৃহীত হয়, 
“চর্ম.লময়ে তদ্দারা কিছুমাত্র উপকার হয় না) প্রত্যুত বিষমৃচ্ছনার স্তায় 
,যার-পর নাই হুংখপ্রদ হইয়! থাকে১৩। বয়সের ও শরীরের অবসান সময়ে 
' বিষাদময়ী বিষমাবস্থা আগমন করে। অনস্তর সেই জরাকবলিত মনুষ্য তখন 
আপনার ধর্মসম্প্কশুন্ত অতীত কম্ম্পরম্পরা স্মরণ করতঃ দুর্বিষহ অন্তদাহে 

দগ্ধ হইতে থাকে১৪ | মন্ষ্য আগে ধনার্জনের ও ভোগতৃষ্চার প্রাবল্যে মোক্ষ- 
পথ পরিহার পূর্ব্বক ৫কবল কাম ও অর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, হইসা তদনুযায়ী 
ার্ধ্য করণ, দ্বারা সময় অতিবাহিত করে ) কিন্তু যখন চরম সময় আইসে তখন 

তীয় অস্তঃকরণ বাতকম্পিত ময়ূরপুচ্ছের স্াায় নিতাস্ত চঞ্চল হইতে থাকে, 

তখন সে কোনও প্রকারে শাস্তি লাভে সমর্থ হয় না+« ৷ পরমার্থচিস্তা বর্জন, 
পূর্বক -্বগ্লাদি ফল কামনায় 'কাঁধযানুষ্ঠান করিলে পদে পদে বিডম্বিত হইতে 
হয়। ভাবিয়া দেখুন, বর্গ ুখই বলুন, আর পার্থিব সুখই বলুন, সমস্তই স্বন্কত 
কর্মের ফল ব্যতীত অন্য কিছু" নহে। কিন্ত ক্রিয়াফল মাত্রেই জললহরীর 
তায় ভঙ্কুর।. সুতরাং তাহা পাওয়া' না পাওয়া সমানে ; অথবা তাহা দৈবাৎ 
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প্রাপ্য। লোরে সকল ভিনুরুডি ও ভ্লাহীরা দৈবাৎ প্রাপ্য বৃথা মেই,সেই কর্ণা- 
ফলে বিড়ম্ষিত হইটুতছে৯৯। * মাহ আজ এই িরিব, কাল ,অমুক করিব, 
অনবরত সেই সেই চিস্তায়.রত'আছে। কিন্তু এ সমস্তই শেষে বৈরন্ত প্রাপ্ত 
হয়।*& কথিত প্রকার পরিণামবিরস, চিন্তায় নিবিষ্ট ও দিবানিশি পুত্রকলত্র 
প্রভৃতি পরিজনবর্গের সম্তোষসম্পাদনে রত থাকিয়া ক্ষালযাঁপন করিতে করিতে 
জরার কবলে নিপতিত হইয়া বিবেকবিহীন হইয়া পড়ে১* । যেমন বৃক্ষের পত্র 
পুনঃ গুন$ সমুৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই 
নকল বিবেকবিধুর লোক কতিপয় দিনের মধ্যে বার বার জন্মগ্রহণ করে*ও 
বার বার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়১৮ । ব্রন্ধন্! আঁমি জিজ্ঞাস! করি, মৃঢ় ব্যক্তি 
ব্যতীত কোন্‌ জ্ঞানী, বিবেকী লোকের অনুসরণ ও সৎকর্ম পরিত্যাগ ঝুরিয়া 
বৃথা ইতস্ততঃ পর্য্যটনে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাসময়ে গৃহে প্রবিষ্ট 
হন্ন? হইয়া স্থখময়ী ্থপ্তি লাভ করিতে পারে ?১৯ মনে করুন, যেন সমুদাক়্ 
শক্র বিদ্রাবিত হইয়াছে, লক্ষ্মীও অভিমুখী হইয়াছেন, স্ুখত্বোগও আরফ্ধ হই- 
যাছে; কিন্ত হইলে কি হইবে, মন্ষ্য যেমন কষ্ট কর্নার পর* সুখভোগে, 
হয়, অমনি মৃত্যু অলক্ষিতরূপে আগমন করিয়া তাহাকে ক্ধলিত 
টি । জানিনা, কিজন্ত মে লোক সকল কি এক অন্ভূত অনির্দেস্ত কারণে, 
পরিবদ্ধিত, নিতান্ত অসার, তুচ্ছ ও ক্ষণঞ্জবংসী সাংসারিক ভাবে নিরন্তর, 
বিমোহিত ও ঘূর্ণমান হইতেছে তাহা! বোধগম্য করা নিতান্ত কঠিন।* ,ই 
সকল লোক মৃত্যুকে দেখিতে পায় না এবং আপনার আগমন ও গমন হুঞ্তর, 
কিছুই জ্ঞাত নহে২১। যন্তরপ বজমান্ন যক্তকার্য্যসধনার্থ যুপনিবন্ধ মেষ দিগকে 
সংহার করে, সেইরূপ, লোক সকল বৈষয়ভোুগে ও দেহপোষণাদির গ্বারা 
যাহার পুষ্টি সাধন করে এবং যাহার নিমিত্ত কুৎসিত কর্মপাশে বদ্ধ হয়,* 
সেই প্রিয়তম প্রাণও তাহাদিগকে কালমুখে নিপতিত *করিয়া" শরীরাবসানে, 
অস্তহিত হয়২২। + মহর্ষে। তরঙ্গমালার স্যায় ভঙ্গুর এই লোকপ্রবাহ যে কোথা, 


* কর্মফল ,নর্গাদি ক্ষণিক | সেই হেতু হাহা পাওয়া না পাওয়া তুল্য”। তাহা বিড়ম্বনা 
বাতীত অন্য কিছু নহে। অনলামুওঠত্র লাভ উ মতস্তের বাঁডিশবিদ্ধ আমিষ লাত বক, কাম্য-. 
ফল লাভও তঙ্গপ। অথবা স্তিক্নকুচি অর্থাৎ বিবিধ বিষয় লাভ তদ্্রপ। ইহা শান, খুকি, 
অন্তব, ত্রিবিধ প্রীপে প্রমিত হয় । 

অন্ত প্রকারঃ অর্থও, হয় । ব্থা_ হী কেবল মাত্র বিষয়সেবা ও দেহপোষণে . 
তৎপর হইয়া' বৃথা পীবর অবস্থায় অবুস্থান করে, এক দিনের জষ্টও বিব্কেবৈরাগ্যখুদি 
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কে নর আগা গে রে ইবি কি 
তাহা কেহই ,বিদিত নহেং*। যন্্রপণচঞ্চলষট্পদসেরিড্র লোহিতপর্ণ বিষ 

লতা অগ্রে মনোহারিনী, পরে প্রাণনাশিনী হর, সেইয়প? তর়নায়তলোচন! 
বিদ্বোষ্টী রমণীরাও অগ্রে সৌন্দরয্যচাতুর্যে মনোহরণ ও'তৎপরে প্রাণ মিনাশ 
করিয়া থাকে২* 4 যেমন'যাত্রায় বা+মহোৎসবে লোক সকল নানা স্থান হইতে 
আগম্‌ন পূর্বক পূর্বনির্দিষ্ট সঙ্কেত ও অভিপ্রায় অনুসারে একত্র সমবেত হয়, 
তেমনি, জীবগণও পরস্পর পুত্র, মিত্র ও কলত্রার্দি সহ একত্র মিঙ্রিত “হইয়া 
থাকে। এভাব বা এ সংযোগ মায়া ব্যতীত অন্ত কিছু নহে২। প্রদীপ 
যেমন রাব্রিকালে রাশি রাশি তৈল ও ভূরি ভূরি বর্তি গ্রাস করিয়া অবশেষে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি হয় না, এই দশা(অবস্থা)- 
শতসমৃথিত ও স্েহপরিপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী সংসারও সেইরূপ । অর্থাৎ ইহার প্রক্কত 
তত্ব প্রতীত হয় না২৬। এই সংসার কুলালচক্রের সদৃশ । কুলালচক্র যন্তরপ 
অস্থির; ইহাও তাদ্ধপ অস্থির। সংসার ও কুলালচক্ত বর্ষাকালনমুদ্ভুত জল-- 
বিশ্বের ন্যায় ভঙ্থুরস্বভাব ও ভ্রমিশীল। পরম্ত উক্ত উভয়ই বিদ্যুতের ন্যায় 
অস্থাদী হইলেও অসাবধানবুদ্ধি পুরুষের স্থাফ়িত্ব ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। 
(কুলালচক্র' যখন অত্যন্ত বেগে ঘুরে, তখন বোধ হয়, তাহা ঘুরিতেছে না, 
স্থির হুইয়ই আছে')২৭। যেমন,শিশির কাল আগত'হইলে সুশোভন সরো- 
রুহের সমুজ্জল শোভা ও সৌগন্ধ্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, জরার আবির্ভীবেও 
মহ্থ্যের সৌকুমারধ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দুরে পলায়ন করে২”। আপনি 
দেখুন, ইহ সারে পাদপগণ দৈব (ভূমি, জল ও অনল প্রভৃতি ) হইতেই 
জন্ম,বৃদ্ধি, পত্র, পুষ্প, ফল ও্ছায়! প্রভৃতি লাভ.করে, করিয়! পুনঃ পুনঃ 
লোকের উপকার সাধন করে ; ; কিন্ত'ছুরাচার লোক কঠোর কুঠারের আঘাতে 
অনায়াসেই তাহাদিগকে চেন করিয়া থাকে । এরপ দুর্বৃত্ত সংলারে আশ্বাস 
লাভের অস্তাবনা কি ? (মৃত্যু উপকারী অপকারী: গণন! করেন না, সকলকেই 


অত্যা করে না, তাহীর1 নরমেঘ। এই সকল নর:মেষ নিতান্ত কুৎসিত, কর্ণযুপে বাধ! 
খাঝে এবং প্রাপরপ, বজমান-_্ে বর্মান তাহাদিগকে,দীবর করিয়াছিল সেই ষজমান__ 
প্রথমতঃ তাহাদের মুখ দোষ-কন্ছলে কৃষ্ণ ক্রিয সংস্কার সাধন করে, অনন্তর রোগন্প 
গুরোহিত আসিয়া! তাহাদিগ্ের. সজ্পন ও বিশসন কার্ধ্য (বধ ও থণ্ড'ধৃণ করা) সমাধা 
রিতা থাকে। তখন তাহীরা৷ অভাবগ্রস্ত হয় 'এবং যে স্থখের আশায় ছিল, বা সেই সকল 
কার্য করিয়াছিল. সে স্গখে বফ্িত হয়। 
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হনন করিয়া ধাকেন)২৯। স্জনসং সর্ণা বযবৃক্ষের অনুরূপ । বিষবৃক্ষণ দেখিতে 
নুর, শ্বনসংসর্গঞণ্মাপাত রমরদীয়।* বিববৃক্ষ সংসর্গী নরের দাহ ও কাশ্ম- 
্যাদি। (মুর প্রভৃতি ) জন্মায়, সুঁজনসংসর্ণও সঃসর্গীর দাহমোহাদি উৎপাদন 
করে 1 বিষবৃক্ষ অন্তর্বরঘাতের অর্থাৎ জীবন বিনাশের কারণ, স্বজনগণও অস্ত- 
সত্ব (আত্মজ্ঞান) বিঘাতের হেতু। মুহর্ষে! এতাদৃশ' দোষাষ্প্দ স্বজনসংসর্গে 
অবস্থান ৪৪178 হইবে'সে বিষয়ে সংশয়, 
নাই০*। সংসারে এরপ দৃষ্টি কি আছে-_যাহাতে দোষসম্পর্ক নাই ? এরূপ 
বিষয় কি আছে-_যাহাঁতে ছুঃখদাহ উপস্থিত হয় না? এমনু প্রজা (উৎপন্ন 
বস্ত) কি আছে--যাহার বিনাঁশ নাই? এমন ক্রিয়াই বাকি আছে-যাহা! 
মায়াসম্পৃক্ত নহে ?০১ হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি কল্পান্তজীবী সে বহুকল্পজীবীর 
নিকট অল্লাযুঃ। আবার বহুকল্পজীবী তদপেক্ষা বহুকল্পজীবী ব্রহ্মার মিকট 
অল্পজীবী। অতএব, অবয়বশালী কালসমূহের অন্নত্ব বহুত্ব অসত্য বৈ সত্য 
নহে। অর্থাৎ কালের অন্ত্ব ও বহুত্ব ওপাধিক ও কাগ্মনিক; সুতরাং 
মিথ্যা | যেমন পর্বত সকল সর্বত্রই পাঁষাঁণময়, পাদপ সকল দারময়, , 
পৃথিবী মৃত্তিকাময়, তেমনি, মানবগণ সর্বত্রই মাংসাদিময়। সুতরাং সে 
সকল জড়বিকার ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। পুর্ষপরম্পর[ প্রচলিত, ব্যবহার * 
অনুসারে বস্ত সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও*আকৃতি প্রভৃতি কল্পিত" হইয়াছে . 
মাত্র; বস্ত কল্পে সমন্তই অসত্যত। পর্বত বলুন, আর পাদপ বলুন, সমন্ভই 
মহাতৃতের বিকার। দুখের বিষয় এই যে, অবিবেকী নর্‌, মোহ বশড়ঃ 
ভূতবিকারে সত্য জগৎ দর্শন করিতেছে । ষাহার& বিবেকী অর্থাৎ জ্ঞানবান্‌ 
তাহারা এই ব্রন্মাও্কে পঞ্চভূতের সমকৃয় ব্যতীত কোন বাস্তবু পদার্থ মনে 
করেন না১ঃ। * হে সাধো! মানুষ যখন স্বপ্নে অলীক বিষু় স্ব করিয়াও* 
বিস্মিত হয়, খন, এই মিখ্যাবিজ্স্তিত জগতে সরুদিগ্র বিশ্ময়াবেশ আশ্চ* 
ধ্যের বিষয় নহে । পুর্ব নস হইতে এ পর্যন্ত ধেঁ ,আকাশলতাঁর ফলতুল্য' 


চা জনতা শ্লোটকটাতে অন্ুুবিৎ সৃতি কএকটা শে ধারা গকততাকবত। বুধান আছে॥ 
আমরা তাহার ভাবার্থের অনুয্থদ দিলাম? যদি ৫কই লবযার্থ বুঝিতে চাঁহেন, তাহা হইলে- 
টাকা দেখিবেন। য্থা_পরম্পরং অন্ুবধ্যত ইতি অনুবিৎ। অর্থাৎ পঞ্ভৃতই পরপর মিলিত 
হইয়া পর্বভাদি আকারে প্রতিভাত হইতেছে।, পয়হ অর্ধাৎ্জভূত। তদনুব্দ্ধতৃত অঙ্গি 
অর্থাৎ ভ্্েজাতৃত ॥ অন্তনয়্ অর্থাৎ বাযুভূত।' নভঃ অর্থাৎ আকাশ। স্থা অর্থাৎ পৃথিবী 
গদার্থলক্্ী চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধি__অবিবে্ঠর বৃদ্ধি 


১৩ 
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মিথ্যা. ভোগের প্রতি লে]কের অত্যাসক্কি জন্মিমনাছে, আমার বিশ্বাস-_তাহা- 
তেই আত্মতত্বের কথা উদিত হইতেছে নী. । যেমন ছাগাদি পণ্ড ফলতক্ষণ- 
বাসনায় অশঙ্কিত হৃদয়ে ধাবমান হুইরা "তু গিরিশুক্ষ হইতে ধরাতলে 
নিপতিত হয়, তেমনি, জভ়বুদ্ধি লোকেরাও অধিচািতচিত্তে উচ্চ' পদের 
: অভিলাবী হইয়া যার"পর নাই অভিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে০*। ছুর্ঘম- 
গহ্বরস্থ বৃক্ষাদি ও অদ্যতনীন লোক প্রার তুল্যান্ুতুল্য। ছূর্গম গিরি- 
গহ্বরস্থ বৃক্ষের অথবা লতার ফল, পুষ্প, পত্র, ছায়া, কিছুই লোকের 
উপকারে আইসে না। সুতত্বাৎ তাহার উতপন্তি ও বিনাশ উভয়ই ব্যর্থ । 
সেইরূপ সংসারী লোকও বৃথা শরীর গীবর করে, এবং তদর্থে বিদ্যা, বিনয়, 
ধন, সম্পদ, সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকে” । বেরপ ক্ুষ্ণসাঁর মুগ গহন 
কাননে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সেইনপ, মানবগণও কখন দয়াদাক্ষিণ্যাদি- 
ভূষিত সজ্জনসমাজে এবং কখন বা ক্রোধলোভাদিপরিপূর্ণ ও পাঁপাসক্ত 
ছুরাচারগণের মন্িধানে বিহরণ করিরা থাকে৯। মহর্ষে! ছুরাচার বিধাতা 
এই সংসারে প্রতিদিন যে সকল নূতন নূতন আপাতমনোহর ও পরিণাম- 
ছু ত্র কাণ্ড সংঘটিত করেন, তদ্দশনে কোন্‌ বিবেকসম্পন্ন পুরুষের 

অন্তঃকরণ বি্বয়াবিষ্ট না হয়?** হায়! ব্যক্কিনাত্রেই কামনা, চাতুর্ধ্য ও 
প্রতারণা প্রদ্থৃতি কুপ্রবৃন্তির “বনহৃত, ক্রিয়ামাত্রেই নিক্ষল ও ক্লেশদায়িনী, 
'দাঁধুসহবাস স্বপ্নেও জুলভ নহে ঃ না জানি, এই ভয়াবহ সংসারে আমার 
জ্রীবিতসময় কিরূপে অতিবাহিত হইবে !*১ 

সপ্তবিংশতিতম সর্গ সমাপু। 





অঙ্টীরিংশ নর্গ। 


পপ কী শেপ 


ব্বামচন্ত্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক দুশ্ত জগৎ সপ 
স্র্শনের স্তায় (ক্ষণিক বা ভ্রম গ্রতীতির ন্যায়) অলিক*বা অস্থির১। 
আজ্‌ খানে শুফ্সাগরসংকাশ গভীর থাত দেখা বায়, কাল. হয় ত'সেই' 
স্থানে মেঘমালা মণ্ডিত পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে২। আজ্‌ যেখানে অব্ত্র-- 
ভেদী উচ্চবৃক্ষের নিবিড় বন, কাল হয় ত সেই স্থানে 'দমতল পৃথিবী: 
অথবা গভীর কুপ বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন*। আজু বে শরীর 
কৌশেয় বস্ত্রে, মাল্যে ও বিলেপনে ভূষিত ) কাল হয় ত দেখিবেন, সৈই 
দেহ বিবস্ত্র অবস্থার দুরবন্তী গর্ভে নিপতিত থাকিয়া পচিতেছে*। * এই 
দেখি, ঘে নগর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারসম্পন্ন মানবগণে পরিপূর্ণ ঃ কতিপয় 
দিবন পরেই দেখি, সেই নগর জনশূন্ভ অরশ্যে পরিণত হইয়াছে" 
আছ এই বে তেজস্থী পুরুষ নৃূপতিপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন, ইনিই 
কিছুদিন পরে ভক্মস্পে পন্ধিণত হইবেন বিস্তীর্ণতান্ ও নীলিমাক্ক 
আকাশের সহিত তুলিত হইতে পারে এরূপ ভীষণ অরণ্যানীও পতাকা- 
পরিশোভিত নগরী হইতে পারে। আঁজ্‌ যে এ লতীচ্ছন্ন ভীষণদর্শন * 
অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, এ অরণ্য এক দ্বিবসেই নিচ্পব ও নিষ্পাপ মক্ভূমি' 
হইতে পারে*।' অধিক কি বঞ্নিব, জল স্থল্স হইতেছে, হুল জুল হুই-' 
তেছে ও সমুদ্রও মরু হইতেছে। অধিক “কি” বণিব, জল, কাঁষ্ঠ ও,তৃণা- 
দির সহিত সমুদায় জগৎ বার বার ৪বপরীণ্ঠ ভাব ধারণ করে ও করি; 
তেছে৯। ধষে! কি বাল্য, কি যৌবন, ক শরীর, কি “ব্য, সমুদয় 
বস্ত অনিত্য ও তরঙ্গের, স্যার পরিবর্ভনখীল**' ।* এ অগতেরু জীবন 
বাতাযনসন্নিহিত দীপশিখাঁর স্কা় চঞ্চল এবং লোক্ষত্রয়বিরাজিত পদাধশ্রী 
(বস্ত্র শোন) ক্ষণগ্রভার (বিদ্যুতের) প্রভার স্তায় ক্ষণিক অর্থাৎ অচির- 
স্যী১১। "যেমন কুশূলপুর্ণ (কুশুলধানন্টাধীর, ধানের, গোল! ), ানারাশি 
পুনঃ পুনঃ, বায় নিবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং ভাহা ক্ষেত্রে বপন! 
করিলে বিপকটুত অবস্থা (*অস্কুর),প্লারণ* কল্পে) তৈমনি, এই বহুভুত- 
পরম্পঠহীও. (প্রানী * অপ্রানীও) ক্রমধরনুযায়ী ক্ষয় ও বিপরিত প্ররিণায় 
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প্রাপ্ত হইতেছে+২। বলিতে কি/ এই আড়ূম্বরাতিশয়শালিনী সংসার- 
রচনা কৌশলাতিশয়শার্সিনী নর্ভকীর, স্চায় অবস্থান করিতেছে । ইহা 
নর্তনাবিষ্টা 'নর্তকীর স্তায় অতি কৌশলে 'অঙ্বেশাদি, পরিবর্তন দ্বারা 
পদে পদে ভ্রম জন্মাইতেছে। মনোরূপ পবন যে 'জীবরূপ খুলি উদ্ধৃত 
করিতেছে, তাহাই সংস্বাররচনা নর্তকীর বন্ত্র এবং প্রাণিগণ যে একবার 
ত্বর্গে অন্যবার 'নরকে ও আরবার মধ্য লোকে উৎপতি ও আপতিত 
হইতেছে, তাহাই তাহার অভিনয়১৩।১৪। লোকপ্রসিদ্ধ ক্ষণভঙ্কুর' ব্যব- 
হারপরম্পরা তাহার মনোহর চঞ্চল কটাক্ষ। এ নর্তকী অদ্ভুত গন্ধ 
নগরতুল্যত্রমবিধায়িনী। যন্্রপ ধ্রন্্রজালিক-বনিতা তন্ত্র মন্ত্রবিশেষ বিস্তার 
করিয়া লোকের নেত্ররশ্মি প্রচ্ছাদন ও অবস্ততে বস্ত জ্ঞান সমৃৎপাদন 
করে; এই সংসাররচনানর্ভকী সেইব্প ভ্রান্তি অর্থাৎ বস্ততে অবস্ত ও 
অবস্্রতৈ বস্ত দর্শন করাইতেছে। ইহার দৃষ্টি বিছ্যৎ অপেক্ষাও চঞ্চল। 
স্থৃতরাঁং তাহা নৃত্যাসক্তা সংসাররচন! নর্তকীর অনুরূপা১।১৬। খষে! 
আপনি ভাবিয়া দেখুন,-সেই দিবস, সেই সম্পদ, সেই ক্রিয়া, সেই 
মহাপুরুষঠণ, সকলেই নয়নপথবহিভূ্ত ও সবর্তব্যশেষ হইয়াছেন এবং আম- 
রাও ক্ষণকাল পরে তাহাদেরই অনুরূপ রূপ হইব১"। সংসার প্রতিদিন 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে,ও' প্রতিদিনই, উৎপন্ন হইতেছে। কত কাল অতীত 
হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই অথচ আজ্‌ পর্য্যস্ত পোড়া সংসারের অস্ত 
অর্থাৎ শেষ হইল না১*। মনুষ্য পণ্ড ও. পণ্ড মনুষ্য হইয়া জন্মিতেছে। 
দেৰ অদেব ও অদেব দেব, রূপে উৎপন্ন হইতেছে। প্রভে| | মংসারে 
স্থির বস্ত 'কি!,» কালরপী সহ্রকিরণ (সুর্ধ্য ) পুনঃ পুনঃ ভূতরূপ কিরণ 
জাল' স্থষ্ট করতঃ পুনঃ পুর্নঃ দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত করিয়া জীব- 
গণের সংহাঁরং বিধান করিতেছেন২*। অন্তের কথা কি বগিব, রক্ষা, 
বিষু ও শিব ্রস্থতি €বিশ্বজষগণও ্বস্ব সৃষ্ট বর সহিত বাড়বানলকব- 
(লিভ সলিলরাশির তায় নিয়তই বিনষ্ট হইঘা থাঁকেন২১। কি আকাশ, 
কি পৃথিবী, কি' বর্ণ, কি বায়ু, কি পর্বত, কি নদী, কি দিক্‌, সমুদ্বা় 
বস্তই' সংহারক্ূপ বাড়বানলের' পঁরিশুফ ইন্ধন (কাঠ )২২। মৃত্যুতীত নরেন 
নিকট ভূত্য,.. মিত্র, খান্ধব, বিত্ত, সমন্তই নীরস২১। তগবহু! যতক্ষণ না 
ৃষ্যু্রপ কুরাক্ষস স্থৃতিপথাগত ছুয় ভ্তক্ষণ এই জগতের ভাব (বিষয়) 
কল কলুচিকর অর্থাৎ গ্রতিগ্রদ হইতে থাকে২* | লৌক সকল: ক্ষমমধ্যে 


২৮ সর্গ বৈরাগ্াপ্রকরণ। ১০১ 


ধনশালী হয়," আবার ক্ষণুমব্যে দরিদ্র হয়। দুসইরূপ, ক্ষণমধ্যে নীরোগ 

হয়, আবার কষণমতয রোগাত্রান্ত হইয়া থাকে২€। হে ব্রহ্বন্! এই দগ্ধ 
সংসার সর্বথা ওত্রম্ময় ও *গঁতিক্ষণেই নানাপ্রকার বিপর্য্যাস সংঘটিত 
করিতৈছে। অথচ ইহাতে বুস্গিমান্* বাক্ষিও বিমোহিত হইন্তেছেন২৯। 
আর এক আশ্র্ধ্য নিদর্শন দেখুন ।, এই আকাশ কখন নিবিড়নীলমেঘ- 
মালায় আচ্ছন্ন হইতেছে, কখন বা স্ববর্ণদ্রবসন্নিভ সমুজ্জল আচলাফে 
উদ্ভাসিত হইতেছে, কখন নীরদপটলরূপ নীলোৎপলমাঁলায় পরিবৃত হুই- 
তেছে, কখন বা গভীরঘনগর্জনে পরিপূর্ণ হইতেছে, কুখন বা তারকা- 
স্ভবকে রঞ্জিত, কখন বা কুর্ধ্যকিরণে বিদ্যোতিত, কখন বা চন্দ্রিকাতৃষণে 
বিভূবিত হইতেছে । এ ঘটনা কি আকাশের স্বরূপে সঙ্নিবিষ্ট ? €তাহা 
নহে । বর্ণাদিবিহীন অ'কাশ এই মাত্র প্ররূপ ত্ররূপ আকার**ধারণ 
করিল) পরক্ষণেই আবার সে সকল রহিত হইয়া গেল। আকাশ্ব সেই 
সেই আকারে দর্শকের সন্তোষ অসন্তোষ উভয়ই উৎপাদন করে এবং 
উভয়বহিভূতিও করে। এই দৃষ্টান্ত সংসারে আনয়ন করুন," দেখিবেন,' 
সংসার ঘোর মাধাময় অর্থাৎ ভ্রান্তিময়। সংসারের স্বরূপ 'আকাঁশৈরই 
অন্ুরূপ। মহর্ষে! পরিদৃশ্তমান বিশ্ব কেবল আগমনের ও , অপায়ের' 
(উৎপন্তির ও বিন|শের ) বশীভূত স্ুতরাৎ আকাশস্বভাবের অনতিরিক্ত। 
খবিবর ! ধীর হইলেও কোন্‌ পুরুষ সংসারের উক্তপ্রকার কষণভক্ুরতার 
ভয়বাকুল না হয় ?২৭1৩০ 

মুনিবর! অ।পদ ক্ষণকালের* মধ্যেই হয* এবং সম্পদ স্ষণকালের 
মধ্যে হয়। কেবল বিপদ সম্পদ নন, জন্ম ও মৃত্যু এ উভয়ও"ক্ষণে 
ক্ষণে হইতেছে । অধিক কি বলিব, সংসারের, সমস্ত ক্ষণিকণ্১ 
ভগবন্‌ ! সংসারের প্রত্যেক পদার্থ পূর্বে এঁ্ষরপ: থাকে, পরে (জন্ম 
কালে) আর এক রূপ হয়। কতিপয় দিবস 'প্রে আবার “অগ্ঠপ্রকার 
হয়। মন্ুয্যও জন্মের পূর্ব্বে একরূপ থাকে, জম্মকালে, অন্তরূপ হয়, 
আবার কুঁতিপয় দিবস ,পরে অন্তবিধ হয়। তৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
এ সংসারে সদা একরপ ওংসুস্তির, এরূপ কিছুই" বা কোনও *বস্ত 
নাইৎ২। “ঘট” বন্ত্র হইতেছে এবং বস্তরও ঘট .হইত্েছে। * সংসারে. এমন 


* ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ঝর্ণা ক্ষেত্রে পেতির্ত হইতেছে, ক্রমে সৃত্তাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা 
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কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় নাযাহা (বৈঠারীত্য প্রাপ্ত না হয়ত । যদ্রপ: 
দিবা ও“রাত্রি, উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি ত্রাস ও বিনাশ. শীর্ধ্যায়ক্রমে প্রাপ্ত 
হইতেছে এবং সে সকল পুনঃ পুনঃ ক্রমপরিধর্তিত হইতেছে ) সেইরূপ, 
মনুষ্যও জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, বিনাশ ও পুনর্জন্ম পাইতেছে ও সে সঁকল, 
পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া পুনরীগমন করিতেছে৩*। আরও দেখা! 
যায় যে, বলবাঁন্‌: দুর্বল: হস্তে বিনষ্ট হইতেছে, এক ব্যক্তিও শত: 
শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতেছে এবং সামান্ত ব্যক্তিও উচ্চপদে 
অধিরঢ় হইতেছে । অধিক কি বলিব, সমুদায় জগৎ পরিবর্তন 
শীল । সত্য সত্যই প্রাথিগণ নিরন্তর প্রাণাদির পরিস্পন্দে বাযুপরি- 
ম্পনদিত জলতরঙ্গের ন্যায় আন্দোলিত ও পরিবর্তিত হইতেছে৬। অল্প 
দিনেই, বাল্যের পরিবর্তন হয়, আবার সেইরূপ অল্প দিনে যৌবনের 
বিনিময়ে জরা আগমন করে। হে মুনিবর! যখন এই শরীর এক-. 
ভাবে থাকে না, তখন আর বাহা বিষয়ে কিরূপে আস্থা স্থাপন করা 
যাইতে পারেএ+। অন্তঃকরণ কখন আনন্দিত, কখন বিষগ, কখন বা 
সমভাবে অধিষ্ঠিত হয়। এইরূপ মনও সকল বিষয়ে নটের অনুকরণ 
করিয়া থাকেতত। বিধাতাও ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্তার বন্ত সকলকে 
একবার 'একরূপ, আরবার অন্থরূপ, পুনর্ধার অন্তরূপে স্থজন করেন। 
অসুংখ্য রচন! প্রণালী স্জন করিতে তাহার শ্রাস্তি নাই এবং আল-. 
স্তও নাই০*। অবিকন্ত তিনি তাহাদিগকে পর্য্যারক্রমে উপচিত, উত-. 
পাদিত, ভূক্ষিত, নিহত ও. সৃষ্ট করিয়া দিবসের ও রাত্রের পরিবর্ত- 
নের 'ন্তার পুনঃ পুনঃ হ্র্ষে ও ,বিবাদে পরিব্িত ও পরিযোজিত. 
করিতেছেনঃ*। হে ত্রহ্মন্! কি বিপদ, কি সম্পদ, সমুদায়ই পর্য্যারক্রমে. 
আবিভূতি ও 'তিরোগহিত .হইনা থাকে, স্থিরভাবে বা একরঁপে থাকে 
না*১। 'সর্বসংহারক' কাল প্রোন্ত প্রকারে অবলীলাক্রমে সমুদয় জগৎ. 
বিচণিত ও বিপৎপাতে অভিভ্ধৃত করিয়া 'করীড়া করিতেছেন*২। ' এই 
সংসার অতি "বিস্তৃত ও বনু শাখাপ্রশাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের" অনুরূপ 1 
তুম. প্রাৰি পরম্পরা ইহার ফল; সে সকল প্রতিধিনই সমবিষম 


হইতে ক্রমে কাঁর্পাস বৃক্ষ, তৎপরে তাহা হইতেপকার্পাস ও'বস্্। এবং ভ্রম ঘটের বস্ত্র ভাব 
প্রাপ্তি। 
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অর্থাৎ ভিন্ন' ভিন্ন বিপাদ্ধক 'পকক *হহীতেছে ঃ স্বুনস্তর সময পর্বনে আহত 
হইয়া নিপতিত গইতেছে৪৩। 
অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 


* বিপাক লশুভাশুভ জ্ঞ/নকর্দেব পবিপাঁক-_ফলাবস্থাব 'অ।গমন।* পতন- স্বর্গে, নরকে 
ও মধ্য লোকে জন্মগ্রহণ। 
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রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কথিতপ্রকার দোষদর্শনরূপ দাবাঙ্সি 
আমান্ন চিত্তকে দগ্ধ প্রায় করিয়াছে, সেই কারণে আমার চিন্তে, ভোগ 
লালসা প্রসর (স্থনি) প্রাপ্ত হইতেছে না। মুগতৃষ্ঠিকা (হৃর্য্যকিরণে 
জলভ্রম ) মরুভূমিতেই ক্ফুবিত হয়, সরোবরে নহে। (অভিপ্রায় এই যে, 
চিত্তে বিবেকমূল বৈরাঁগ্য আরূঢ় হুইশে ভোগাভিলাষ থাকে ন1)১1 
বগিতে কি, এই সংসার আমার নিকট প্রতিদিন কটু, কটুতর ও কটুতম 
হইঙেছে। নিম্ব (তিক্ত) যদ্রপ কাল প্রকর্ষে অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিক 
তিক্ত: হয়, তদ্রপ, এই সংসারও তই দিন যাইতেছে ততই আমার 
নিকট তিক্তপ্রায় হইতেছে । মন্ুষ্যের অন্তঃকরণ করগ্রফলের ন্যায় 
কর্কশ। সৈই জন্যই তাহাতে অনবরত ছুক্জনতা। পরিবদ্ধিত ও সৌজন্য 
কষয়প্রাত হইয়া থাকে৩। দেখিতেছি, প্রতিদিন পার্থিব মর্য্যাদা (পৃথিবীর 
স্থখ সৌভাগ্যাদি,) শুষ্ক মাষশিশ্বীর ন্যায় শী্ব শীত্র ভাঙ্গিয়া যায়, অধিকন্ত 
তাহা, কথন্‌ ও কি প্রকারে ভাঙ্গে তাহা লক্ষ্য হয় না। (মাষশিশ্বী- 
মাধ কলাই নামক ডাইলের শিমী। এই শিমি বা শিশ্বী পাকিয়া শুকা- 
হাল চট্‌ চট্ট শব্ষে কাটিতে থাকে )*। হে সুনীশ্বর ! রাজ্য ও ভোগ, 
উভয়ই চিস্তীর আধার ।,' স্কুতরাং উভয় (রাজ্য ও ভোগ) অপেক্ষা 
চিন্তাঁপরিহীন একান্তশীলতা'(নির্জাঃন নিশ্চিন্ত থাকা) উৎরৃষ্টৎ। উদ্যান 
আমার শ্রীতিপ্রদ নহে । জ্ত্রীগণও আমার স্থখের উপকরণ, নহে, এবং 
অর্থতৃষ্ণাও আমার; হ্ষোদ্রেকের কারণ নহে । আমি মনের সহিত 
উপশাস্ত হইব, ইহাই, আমার প্রকাস্তিক ইচ্ছা হে পিতঃ! সংসারের 
জ্ুখ যেরূপ অনিত্য, অর্থপিপাসা যেরূপ ছুরুদ্বহ, অন্তঃকরণ যেরূপ 
চপল, তাহাতে শাস্তিলাভ্রে আশা ছুরাশা। ,কিসে নিবৃত্তি' লাভ করিব 
তাহাই ' ভাবিতেহি' । অধিক কি বলিব, রণেও আমার নিরানন্দ 
নাই" এবং জীবনেও , আমার শ্রীতি,নাই। ঘে অবস্থায় খঁকিলে শোক- 
ভাপ্রে অতীত হওয়া যায়, আমি সেই অবস্থাই অবলম্বন ,করিব। 
ভাহা জীবিত কালে অথবা! মরণের পঞ্ষঠ. যখন হয় হউক, সেজন্য ব্যগ্র 
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নহিপ। আমার রাজো প্রয়েজন ভাই, ভোগে প্রয়ো্গন নই, অথে 
প্রয়োজন নাই, *€কান “প্রকার চেষ্টাতেও প্রয়োজন নাই। তরী সকল 
কেৰল অহঙ্ক(রগ্রভব ; প'ঁস্ তাহা আমার বিদ্রাবিত হুইয়াছে*। 
যাহা অন্মরূপ' চর্শবজ্জুর ইন্্রিয়বপ্‌ গ্রস্থিতে বীধা পড়িয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে বাহারা বন্ধনবিমচনার্থ বত্রবান্* হয় তাহারাই গ্রাকৃতপক্ষে উত্তম 
পুক্ষষ১*। যদ্রপ হস্তী চরণপ্রহারৈ স্থুকোমল কমল"নিশ্পেষিত, করে, 
তজ্প, মকরকেত় ভ্ত্রীজনসহায়ে ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ মথিত ও 
নিশ্েষিত করিয়া থাকে১১। হে মুনীন্্র! আগ যদি নির্মল বুদ্ধি 
সহকারে বিকৃত অন্তঃকরণ স্ুস্থির না করি, তবে, কাল্‌ তাহার অব 
সর কোথায় ? প্রসিদ্ধ বিষ বিষ নহে? ব্ষিয়বৈষম্যই শ্রেষ্ঠ বিষ। কারণ, 
প্রসিদ্ধ বিষ একবারমাত্র জন্ম হরণ করে; কিন্তু বিষয় বিষ রুহ 
বিনাশ করে১২।১০। সুখ, চঃখ. মিত্র, বান্ধব, জীবন, মরণ, এ সকল 
বন্ধনের হেতু হইলেও জ্ঞানিচিত্তের বন্ধনকারণ নহে।, কারণ এই যে, 
জ্ঞানী ত সকলের বশ্ত হন না১৪। হহে ব্রঙ্গন্! হে পূর্বাপরতত্ববিঘ । 
ঘাহার দ্বাবা আমার শোক, ভয় ও আয়াস তিরোহিত হয়, ঝুহাতে 
আমার তন্জ্ঞানের উদয় হয়, এক্ষণে 'সত্বর তাহা আমার্কে উপদেশ 
করুন১। অজ্ঞতা ভীমরূপা অরণ্যানীরু সদৃশী। অরণ্যানী ক্ষণটকপরি- 
ব্যাপ্রা, অজ্ঞতাও ছুঃখকণ্টকে পরিপূর্ণা। অরণ্যানী লতাজালে সমাচ্ছে্না 
অজ্ঞতাঁও বাসনাালে বেষ্টিত! । অরণ্যানী সমবিষম অর্থাৎ উচ্চনীচপ্রত্নেশ 
বিশিষ্টা, অজ্ঞত1৪ স্বর্গনরকভোগপ্রদা১৬। হ্হে স্কনিবর ! বরষ ভ্রকচ সংঘর্ষ 
(করাতের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন ), সহ কারা বায়, তথাপি, সঃসার- 
ব্বহারদমুখিত ছূর্বহ আশার ও বিষের প্রহার সন্থ করা "বায় ন1১" ! 
এই ইষ্ট, *এই অনিষ্ট) এই কর্তব্য, এই অ্বকর্তবা; আজ ইহা আছে, 
কাল তাহা নাই, এইরূপ, ্রাস্ত ব্যবহার আঙ্কার * অন্তঃকরপাকেে বাস 
বেগর্বিতাড়িত রজোঁরাশিব ন্তাৰ পুনঃ পুনঃ প্রচালিত ও কম্পিত করি. 
তেছে১*। “সিংহ যেমন বাগুয়া, ছিন্ন করে, তেমনি, "আমিও বিষয় 
ব্রিতির সহায়তার স ংস্কারবপূ হার ছিন্ন *করিব (ংছিড়িয়া ফেলিব্‌)। 
ভোগ তৃষণ ১ভাহার তন্ত (জুতা, জীব সমূহ তাঁহার মুক্তা, চৈঠন্ত- 
বাপ্থি তাহাক্ট স্বচ্ছতা এবং চিত্ু“তাহার উজ্জল মধ্যমণি। এ হাঁর 
কতান্তগ নামক কালের, কণ্ঠহুষণ৯৯।২*। হে তববিংসমুহেরশ্রেষ্ঠ ! আপনি 
১৪ 
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শীত্র আম্মার হৃদয়াঁটবীস্থ মিহিকা /সদৃশ মুনস্তিমির, সুখকর ও প্রধান 
বিজ্ঞান '(উপৃদেশ) প্রদীপ প্রজ্ালিক 'করিয়া অপৃসারিত করুন২১। 
হে মহাত্মন্! যেরূপ চন্দ্রোদয়ে নিশার অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, সাধু- 
সংসর্গে সমুদায় মনঃপীড়া বিদুরিত হইয়া থাকে! আয়ু বায়ুকিঘট্টিত 
অব্ত্রপটল (মেতরন্দ) বিনিংস্থত জলকণার ন্যায় ভঙ্কুর, ভোগমেঘপরম্পরা- 
পরিশোভিনী সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল ও যৌবনসেবা জলপ্রবাহের ন্যায় 
অচিরস্থায়িনী। (কিছুদিন প্রবাহিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়)।' এই 
সকল দেখিয়া, মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া, আমি শাস্তিকেই 
হৃদয়রাজ্য অর্পণ' করিয়াছি২২।২০। 


একোনভ্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





ত্রিৎশত্তম সর্গ। 

রাম কহিলেন, মহর্ষে! জীকু সকল সঙ্কটাবহ শর্ত অনর্থে পরিপূর্ণ 
সংসাররূপ মহাগর্তে নিপতিত ও আত্মোদ্ধারে অসমর্থ আছে, ইহা দেখিয়া 
আমার মন চিন্তারূপ কর্দমে নিমগ্ন হইম্মাছে১। আমার মন ভ্রান্ত 
হইতেছে, পদে পদে ভয় হইতেছে এবং এই শরীর জীর্ঘ বৃক্ষের পত্রের 
স্তায় কম্পিত হইতেছে২। যেমন অরণ্যাদদি স্থানে ছুর্বল পতীর বালিকা! 
পত্ঠী সর্বদা শঙ্কিত ও ভীত! হয়, তেমনি, শিশু স্থানীয় মদীয় £মতি 
উত্রুষ্ট সন্তোষ ও ধৈর্ধ্যরূপ মাতার ক্রোড় প্রাপ্ত না হওয়ায় পদ্ডে* পদে 
শঙ্কিত ও ভীত হইতেছেও। যেমন সারঙ্গগণ তুচ্ছ তৃণের লোভে তৃা- 
চ্ছাদিত গর্তে নিপতিত হয়, তেমনি, আমার অস্তঃকরন্বণর বৃত্তি" সকল 
বিষয়েত্র লোভে বিড়স্বিত হুইয়া কেবল ছুঃখ পাইবার নিমিদ্ভই ছুঃখের, 
কুপে (সংসার নামক গর্ভে) নিপতিত হইতেছেঃ। অবিবেকী * পুরু- 
ষের চক্ষুরা্দি ইন্দ্রিয়, ক্লেশময় সংসারে চিরপরিচিতের স্তায় পরিভ্রমণ, 
করে, সৎপদে অর্থাৎ পরমতত্বে একবারও গমন করে না" স্ৃতরাং 
তাহারা অন্ধকূপস্থিত জীব অপেক্ষাও বন্ধ, আস্মোদ্ধারে অক্ষম, নুনতবুাং 
ছুংখীৎ। চিন্তা জীবরূপ পতির কান্ত! ব৷ প্রণয়িণী। কাস্তা পততির 
অধীনে ও পতির গৃহেই অবস্থিতি করে, * অন্যত্র বাইতে পারে না, 
এবং পতিগৃহ পরিত্যাগ করিতেও পটুরে সা সেইরূপ, চিন্তাও জীববূপ 
পতি পরিত্যাগ করিতে ও স্বেচ্জামত" বিষয়ে গমন করিতে পারিতেছে' 
না৬। যন্ত্র লতা সকল হিমপ্ঠতে পত্রপরিতদগিনী; হয়, রস সংযোগে, 
পুনর্ধার অভিনব পত্র ধরণ করে, সেইন্ধপ, “জীবের ধীরতাঁও' কখন 
বৈরাগ্যের উদয়ে বিষয়পরিত্যাঁগিনী ও রসের (রস- সব্রক্মরস ) আবেশে 
অদ্বিতীয় বধ্ধবলম্ষিনী হইতেছে এবং পুনর্কান্ত, তাহা হইতে বিচ্যুত ,হই- 
জেছে'। মহর্ষে! ঈদৃশ $স্তরালাবস্থ অত্যন্ত ক্রেশাবহ। আমি দেখি- 
তেছি, এখন আমার সংসায়স্থিতি একবার আতকে অবল্ছন করিতেছে 
আবারওভাহা প্নরিত্যাগ করিতেছে ।**( অভিপ্রায় এই যে, আত্মবিবেকের 
প্রভাঁবে তথ্বজ্ঞান্র পূর্ব গ্রুৃতিষ্ঠিত*ও শেষার্ধ অনভিব্যক্ত রহিয়াছে । 
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সেই কারণে আমি পূর্ণতৃপ্ত হইতেপারিতেছি না )। সুতরাং এ অৰ- 
্থায় আমি উতযত্রষ্ট অর্থাৎ সংশযাঙ্থিত হইয়া নে খাইতেছি”। যেরপ 
শাখাপল্লবহীন দণ্ডায়মান মহীরুহ দর্শনে কিখন কখন: দৃষ্টিবিত্রমপ্রযুক্ত 
বন্বস্তর বলিয়া বোধ হ্য়, আম্মতব্বের স্বরূপাবস্থা জানিতে না পাঁরিয় 
আমার মতিও সেইরূপ" সংশয়াপন্ন হইয়াছে*। যেমন অমরগণ নিজ 
নিজ বিমান পরিত্যাগ করে না, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যেমন আপন আপন: 
গোলক (আশ্রয়স্থান) পরিত্যাগ করে না, তেমনি, বিবিধ ভোগবাসনা 
বিস্তীর্ণ 'ভূবনবিহারী মদীয় চিত্তও চঞ্চলস্বভাব পরিত্যাগ করিতেছে 
না১”। হে সাধো! ষে স্থান একমাত্র সত্যের আশ্রয়, দেহাদি উপাধি 
বিহীন, ও সর্বপ্রকার অশাস্তিশৃন্ত এবং যে স্থানে গমন করিলে জীব 
শোকহ্মাহা্দির বশবর্তী হয় না, সেই পরমন্থখজনক'বিশ্রামস্থান কোথা 
তাহ! আমাকে বলুন৯১। জনক রাজ। প্রভৃতি অনেকানেক সাধুজনের! 
সর্বপ্রকার কন্মরোগ সহকারে কি প্রকাঁরে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাঁহা উপষেশ করুন১২। এই সংসারে কি প্রকারে অবস্থিতি করিলে 
সংসার পক্ষে অর্থাৎ পুণ্য পাপে ও শোকে মোহে লিপ্ত হইতে না হয় 
তাহা আমাকে বলুন,*। আপনারা কিরূপ জ্ঞান অঞ্জন করিয়া এই 
দোষাকর সংসারে নির্দোষ, নিম্পাপ, মহাহ্থভাৰ ও জীবন্ুক্ত হইয়াছেন 
ও ,নির্ডয়ে বিচরণ করিতেছেন, তাহাও আমাকে বলুন১৪। আমি 
।দেঁখিতেছি, সাংসারিক বিষয় বিষধর সদৃশ। ভোগ তাহাদের ফণা, 
বিভব তাহাদের বিষ, এবং'ক্ষণভঙ্গ আঁকার তাহাদের কৌটিল্য। ঈদৃশ 
চোগ-ফণ বিষয়-ফণী কি প্রকারে, মঙ্গলদায়ক হইতে পারে 1১ ছে 
'মহর্ষে ! জীবের ুদ্ধিরপ সরোবর মোহরূপ মাতঙ্গ কর্তৃক অনবরত 
আলোড়িত হইতেছে। চপামি জানিতে চাহি, কি প্রকারে তাহার 
আবিলভ! বিদূরিত হইধে? কি প্রকারেইবা বুদ্ধিসরোবর মরশূন্ত হইবে ? 
»৬। জনগণ সংসারব্যবহারে নিযুক্ত থাকিয়াও নলিনীদলগত সলিলের স্তায় 
ক্ষি্বগে তাহাতে অসংলগ্ন থাকিবে, তাহাও আমাকে বলুন১") পরছ্ঃখকে 
'মআায়ছুঃখধত ও স্বী, ুঃখকে' তৃণবৎ জ্ঞান, করিয়া এবং মন্মথকে স্পর্শ'না 
করিয়া জনগণ কিরূপ, উত্তমতা লাভ করিতে পারে, ভাহাও উপদেশ 
করুন৯৮। , অজ্ঞানরূপ মহাসমূদ্রের 'পারগামী মহাপুরুষের আচার ব্যব- 
ছার প্মরণ করতঃ কোন্‌ আচার ব্যক্তি আত্মবিড়ঘনাজনিত ছ্খে 
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দুঃখিত না হয?১৯ এই অুসমগ্জসীভৃত &সংসারে , কিরূপ কর্ণ করিলে 
শ্রেয়ঃসাধন হয়, কি গ্রকারেই বা মুচিত ফল" প্রাপ্ত হওয় যায়, এবং 
ইহাতে থাকিয়া কিরুপ ব্যবহার কর! কর্তব্য ? এই সমস্ত বিষয় আমার 
নিকট* কীর্ঘন করুন২"। হে জগতপ্রভো ! সম্প্রতি আমাকে এরূপ তত্ব- 
জ্ঞানের উপদেশ করুন যাহাতে ,আমি অস্থির' ধাতৃ-চেষ্টার (বিধির+ 
বিধানের) পূর্বাপর অবগত হইতে পারি২১। হে ত্রহ্ন্‌! যে প্রকারে, 
আমার' হৃদয়রূপ আকাশে অবস্থিত মনোন্ধপ চন্ত্রম! নির্শলীকূত হইতে 
পারে তাহা বর্ণন করুন২২। জগতের মধ্যে উপাদেয় কি, হেয় কি; 
এবং চঞ্চল 'অচ5পসদৃশ চিত্তকে কি প্রকারেই বা স্স্থির করিতে পারা যায়, 
তাহাও বলুন২০। হেমুনিবর ! কোন্‌ পবিত্রকারক মন্ত্রের দ্বার! অনৌধ- 
যন্ত্রণাদায়িনী সংসারনায়ী বিস্থৃচিকা গীড়ার শাস্তি হইতে পারে আঁহাও 
আমাকে উপদেশ করুন২*। মহর্ধে! আমি কি প্রকারে পুর্ণচন্্সদৃশ 
স্থশীতল ও পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পরি তাহা বলুন, আমি 'তাহ। 
আহরণ করিব২। আপনার! তন্বজ্ানসম্পন্ন ও সাধু) সম্প্রতি যাহাতে 
আমি অন্তকরণের পরিপু্তা লাভ করিতে পারি, যাহাতে আর ৫শাক 
ছুঃখে পতিত না হই, আমায় সেই সমস্ত বিষয়ের সছুপদেশ প্রদান 
করুন*৯। মহাম্মন্! বেরূপ অবণ্যমধ্যে কুকুর সকল ক্ষুত্রপ্রাণী* দিগকে 
ক্রেপ প্রদান করে, সেইনপ, সংসারের বিকল্পকল্পনা সকল আমার 
চিকে বিশ্রাস্তিস্থথশূন্য করিয়া 'অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে২৭ ৯ 
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" রাম কহিলেন, মহর্ষে! সংসারী জীবের জীবন বর্ষা মেঘের সদৃশ । 
(কখন আছে, কখন নাই)। ভাবিয়া দেখুন, এই কুতগিত দেহ ও 
পরমাযু উচ্চ বৃক্ষের চঞ্চল গত্রাগ্রস্থ লহ্বমান জলকণার ন্যায় ভঙ্গুর 
এবং 'কলামাত্রাবশেষিত হিমাংশুর (কৃষ্চচতুর্দশী তিথির চন্দ্রের) স্তায় 
ুর্সক্ষয। (অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না)। অপিচ, উক্ত 
উভয় (দেহ ও পরমাযু) শালীক্ষেত্রবিহারী শব্দায়মান ভেকের স্ফীত 
কথত্বকর ন্যায় অচিরস্থায়ী ও সুহৃদ স্বজনগণের সম্মেলন বাগুরাকার্ধ্য- 
কারী, লতা। (বাগুরা-পণ্ড বন্ধনের রর্জু)২। জীবের যে বিষয়বাদনা-_ 
তাহাই প্রবল বর্ধাবাযু, মোহ মেঘ, কুপ্রবৃতি প্রভৃতি তত্রস্থ তড়িং, লোভ 
তাহাতে নৃত্যকারী মঘূর*। জীবনকূপ বর্ধামেঘের উদয়ে লোভ মযূর 
নৃত্য“করে, ও সেই সময় শত শত অনর্থরূপ কুটজ বৃক্ষের কলহরূপ 
কলিকা প্রন্দুটিত হয়*। প্রাণিরূপ আখুর (ইন্দুরের) ভক্ষক অতিক্কুর 
কৃতান্ত মার্জার (যমরূপ বিড়াব) অনবরত সঞ্চরণ করিতেছে ও কোন 
এক' অতর্কিত স্থান হইতে কর্ধরূপ জলগ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে । 
মহর্ষে! এবস্িধ সংসারসঙ্কটে নিপতিত ব্যক্তির উপায় কি? গতিই 
বা কি?.ফিরূপ চিন্তা,ও কোন্‌ আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই অস্ুভ 
ংসারারণ্যে পুনর্ধার জন্মগুহ্ণ করিতে না হয় তাহা আমাকে বলুনঙ। 
“হে মহর্ষে ! ুবীজনেরা অতিতুচ্ছ বস্তকেও রম্ীয় করিতে পারেন। কি 
পৃথিবীতে, কি সবর কি' দেবলোকে, 'এমন পদার্থ কিছুই নাই যাহা! 
বীমের' রমণীয় নহে+। এই নিরস্তর রেশায়ক দগ্ধ সংসারের কিছু- 
মাত্র স্বাদ বা রস নাই। তবে যে, কিছু হুস্বাদ ও সরস বলিয়া বোধ 
হয়, একমাত্র মূঢ়তাই তাহার, কারণ । বসন্তসমাগমে কুহমসমূহ প্রন্দু 
'টিত হইলে বনুদ্ধয়া তাহার শুভ্রতা়,ও রমণীয়ঙায় রমণীয় হয়। সেইরূপ, 
সর্কহুঃখের সুলীতৃত , আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই” পূর্ণকামতারূপ 
ীরোদার্ঁবে অবগাহন করিতে পারা যায়।' স্থতরাং তান এই অশেষ 
দোষাকির, সংসার রমণীয় হয়। ভাহার্‌ অন্যথা হইলে কদাচ- ইহা রমনী 
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হয় না”। হে মহর্ষে! আপনি বৃলুন্..অথবা আমায় উপদেশ, করুন, 
কিরূপে বা কি উপৃুয়ে কাঁমকলক্কে কেলক্ষিত মদীয় মনশ্চন্ত্রম! নিফলঙ্ক ও 
শোভাযুক্ত হইবে "এবং কিরূপ*ব্যবহার করিলেই বা তৎকলক্ক প্রক্ষালিত 
হইয়া*নির্শলছ্যুতিপূর্ণচন্ত্ের স্তাঁয় শোভমান হইবে১*। এই সংসার ফল 
শৃন্ত নিবিড় অরণ্য । ইহাতে এ্রহিক পরত্রিক কোনও “ফলের প্রত্যাশ! 
নাই। ঈদৃক সংসারারণ্যে কিরূপে মহাত্মাগণের সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য 
তাহা "আমাকে উপদেশ করুন১১। কি করিলে সংসারসমুদ্রবিহারী 'রাগ- 
ঘেষাদি মহারোগ সকল ও ছুঃখপ্রদদ বিভূতি সকল জীব দিগকে বাধ্য 
কনিতে ন! পারে তাহা আমাকে বলুন*২। হে ধীরশ্রেষ্ঠ? পারদ যেমন 
অনলে পতিত হইলেও দগ্ধ হয় না, তেমনি, কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিলে 
জ্ঞানামৃত তৃপ্ত ধীর পুরুষ এই অগ্নিতুল্য দাহক সংসারে পতিত ওঁদ 
না হন তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন৯৩। হে খষিবর ! যেমন জলচর 
অন্ত জলাশয় ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না) তেমনি, এই সংসারে 
বিনা ব্যবহারক্রিয়ায় কেহই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না১৪। যন্জপ 
অশ্ির দাহিকা শক্তি রহিত হইলে তৎকালে তাহার শিখাও স্বদৃহা। 
হয, সেইরূপ, রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত ও সুখুঃখবর্জিত হইতে পারলে তখন 
সৎ ও অসৎ সর্বপ্রকার ক্রিয়ার অভাব ,হইয়া থাকে১*। বিষয়াবলম্বন 
€বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ ) অবস্থাই মনের সত্তা (আস্তিত্ব), তাহার 
পরিক্ষয় (বিষয়ের সহিত মনের অসংযোগ ) তাহার অদত! (অনস্তিষ্ 
খা না থাকা)। মনের অসক্তত্তা সম্পাদন করাই মহ্রযোগ এবং 
তাহাই তথজ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ। যাব না আমার তত্ব জ্ঞান হয় 
তাবৎ আপনি আমাকে দেই মহাধোগ উপদেশ করুন। "উক্ত মহা- 
যোগ ব্যতীন্ত মননশীল মনের পরিক্ষয়্ সম্ভবনা রলীই১৬1 যে যুক্তি 
অর্থাৎ যে যোগ অবণস্বন ৰা ব্যবহার করিলে অবমি* ছুঃখের হস্ত, হইতে 
রক্ষা গাইব অথবা যে ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে আমি ছুঃখভাগী হুইব 
না, সেই উত্বম যোগ শীঘ্র উপদেশ করুন+৭। ূর্বকালে কোনও মহাত্মা 
কেন হুচেউা৷ কি. প্রকার ম্যুক্তি অবলধনে অনুপ্বম শাস্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন শ্রত্ব তাহা বর্ণন করুন১৮। হে ভগবন্‌! যাহাতে আমার 
সমুদায় মোহ বিনষ্ট হয়, সমুদায়, ছুংখ' দুরীকৃত হয়, তাহা প্রদান 
ককন১৪। যি তাদৃঈী, যুক্তি না থাকে অথবা থাকিলেও যদি আপনি 
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আমাম্,নিফট তাহা প্রকাশ ন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত 
শাস্তি'লাতে বঞ্চিত হৃহীব। কারণ €দ উপায় ভাষি স্বয়ং উদ্ধার বা 
আহরণ করিতে সমর্থ হইব না । এক্ষণে আম্মি অহঙ্কারপরিহারপূর্ব্বক সর্ব 
প্রকারচেষ্টাশৃন্ত হুইয়াছি এবং উৎকগাবশতঃ আমি সময়ে পান ভোজন, 
.বসনভৃষণপরিধান ও জ্ান।দি করি না২,।২২। মুনিবর ! আমি কি সম্পদ, 
(কি বিপদ, কি'বিবয়কার্ধ্য, কিছুতেই' অবস্থিতি করি না। একমাত্র দেহ- 
ত্যাগেই কৃতস্বল্প হইয়াছি২৩। আমি নির্মল, নিংশঙ্ক, নিশ্েষ্ট* নষ্টমৎ- 
সর ও মৌনী হইয়া চিত্রপুত্তলিকার স্তায় অবস্থিতি করিতেছি২* । অতঃ- 
পর আমি নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বাহজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক সর্বপ্রকার অন- 
ঘের আশ্রয় এই দেহ নামক সঙ্গিবেশ (অবয়ব বা মূর্তি) পরিত্যাগ 
কাঁঠুবৎ। হে মহর্ষে! আমি এই দেহের নহি এবং এ দেহও আমার নহে। 
.ষে কিছু দেহের বহিবির্তী ভাহাও আমার নহে। এইরূপ বিবেচনা! করিয়! 
আমি তৈলহীন্‌ দীপের ন্যায় প্রশাস্তভাব অবলম্বন করিতে উদ্যুক্ত হুই- 
ঘ্াছি এবং এই দেহ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব অনবরত সেই চিন্তায় 
.কালযাপন করিতেছি২৬। 

বান্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ ! যেরূপ মহামেঘোদয়ে মযূর কেকারব 
করিয়া 'অবশের্ষে তুষ্ীস্তাব অবূলম্বন করে, সেইরূপ, নির্মল শশধর সদৃশ 
ঘনোহরমৃত্তি বিশুদ্ধচেতা রামচন্দ্র বশিষ্ঠাদি মহ্র্ষিগণ সমক্ষে কথিত প্রকার 
নাফ্য বিন্তাস করিয়া অবশেষে মৌনাবলম্বন করিলেন২৭। 

এমকত্রিংশত্তম-সর্ণ সমাপ্ত । 
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অভিলাধে বশ্বা্তেদ কবিষা উতন্যত হইয়ন্িল১১ | কিঞ্চিংক।লের নিমিত্ত 
তাহাদের মনে বৈবাগা উপস্টিত ভণযায় সমুদাঁষ সসান্বাসনা অস্তমিন 
হইয়ছিল এব ভণিমি ভাহ।বা সেইঈ মুহত্তে দেন অম্বতসাগবের তবঙ্গে 
নিমগ্ন হইযািলেনগ। 

বশিষ্ঠ ও লিশ্বাদিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ, জযস্ত ও ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্তণা- 
কুশল মগ্থিগণ, মহারাজ দশব ও তৎসদ্ূপ অগ্ত-ন্ত ভূপ।লবগ, লাম শৃবর্গ 
ও অন্ান্ত বাজকুম[বগণ, পিঞ্জবস্থিত পক্ষিগণ, ক্রীড়ামুগ সঙ্ল, স্ব স্- 
গকোষ্ঠেব বাতায্সনপ্রদেশে উপবিষ্ট! সর্ববাভবণবিস্ভবি্া কৌশল্যা ঠ্রন্ৃতি 
বরাজমহিষী, উদ্যানস্তিত লতা সকল, আকাশবিহাবী সিদ্ধ গন্ধব্ব ও কিশ্ব- 
এণ, দেবর্ষি নাবদ, মইর্ধি খা।স ও পুলহ,প্রদতি ঘুনিপুঙ্গব, তরি অন্যান্ঠ 
দেব, দেবেশ্বর, বিদ্যাখব ও মহোবগগণ, সকলেই চিএার্পিত প্রা নিষ্পন্দ- 
ভাবে বামচন্দ্ের সেই সমস্ত শ্রবণযোগ্য মহোদার ব্চন্পন্পবা। আপ, 
কবিযাছিলেন৭।১১। 

রবুব শরূপ আকাশের পবমন্থ্র স্শার্্ বাজীবলোচিন রাম পুর্বে ্- 
প্রকার বাক্বিস্তাস সমাপ্ কবিষ। মৌনী হইলে স্ঙ্ষ বাড়ি রা স।ধুবাদ" 
প্রদান ও আঁকাশে দিছবিদ্যাধব।দিগণ পুষ্পনৃষ্টি কর্ববষ। ছিশেন৯ ৯১। দেবগণ্‌ 
কর্তক, পরিবৃষ্ট পুষ্পসমূহেবু'মধো প।বিজাত নক পুষ্প নিতাস্ * নুন্দর ।* 
তাহার কান্থি দেবাঙ্গন।গণের মুঁমধুর হান্তক।গুর অনুবূপ,। সেই সকল 
*পু্প তংকলে বাধুপ্রেরিত নক্ষত্রম্যলার ম্তাযু ভূলে পতিত হইযাছিল। 
তন্ধ্যে ভ্রমরমিখুন কর্ণবীরকা রী গুণু গুণ ধ্বান কিতেছিল এবং ভাব 
সৌবভা ভতগ জনগণকে উন্মন্তপ্রার কবি সর্গপন্চ্যিত. সেই 
সকল কুসুম বিছা গক্জনহীন দেঁঘকণার, মুজ্জাহাণেব, ভুষার কণার, 
ক্ষীবসগাগাবেধ লহবীদগ *চচ্ছ গ্রতিবিদ্বের” অথবা ক্ষীরপিগ্ডের হয! নিতান্ত 
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নির্মল, সবয্নান ও শুভরবর্ণ। তসি্/রমূরকৃজিত। সুথম্পর্শসমীরণসঞ্চালিতদল 
কমল, ' কেতকী, কুমুদ, কুন্দ ও অচলজবত কুবলয় সুুল প্রচ্যুত হইর 
তত্রত্য ভূতল নিতান্ত পরিশোভিত করিয়াছিলী। রাজবাঁটার প্রাঙ্গণ ভুমি 
তাদৃশ নানাপুষ্পবর্ষণে পরিপূর্ণ হইল। এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার 
গ্রবাসী' নরনারীগণ উদ্‌প্রীব হইয়া আকাশপথে নয়ন স্থাপন করতঃ 
অবলোকন করিতৈ লাগিল১৪২*। পুর্বে আর কখন এরূপ বিন্ময়কর 
পুষ্পবৃষ্টি হয় নাই এবং এরপ' প্রণালীর পুষ্পবর্ষণ কম্মিন্‌ কালে কেহ অব- 
লোকন করিয়াছে, এরূপ মনে করিতে পারিল না২১। দেবগণ ও 
সিদ্ধগণ কর্তৃক আকাশ হইতে অদৃষ্ঠতাবে এক মৃহূর্তের চতুর্থ ভাগ 
পর্য্স্ত বর্ণিত প্রকারের পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল২২। 

আনন্তর কুন্থমবর্ষণ নিবৃত্ত হইলে সভাগত সমস্ত লোক বিমানচ।রী 
সিদ্ধগণের এইরূপ বাক্যালাপ শুনিতে পাইল২৩। “আমর! সেই কন্সারন্ত 
কাল "হইতে সিদ্ধসেন৷ মধ্যে আকাশের সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়া 
আদিতেছি কিন্তু রঘুকুলচন্দ্র রাম বীতরাগহেতু যেরূপ যেরূপ কথা 
বলিন্তলন,' এরূপ শ্রুতিরসায়ন মনোহর কথা আর কখন এবং কোনও 
স্থানে শ্রবণ করি নাই২৪।২ আমরা আজ্‌ রামমুখবিনির্গত মহাহলাদকর 
বাক্য সফল শ্রবণ করিয়৷ পূর্ব্কৃত পুণ্যের সার্থকতা৷ সম্পাদন করিলাম। 
বঘুনন্দন রামচন্দ্রের শীস্তিগুণবিশিষ্ট অমৃততুল্য বাঁকা সমুদায় শ্রবণ 
পে(চর করিয়া আজ আমর! উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম২৩৬।২৭ |” 


প্রাত্বিংশতম সর্গা সমাপ্ত। 
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চিনির টিন 
অনন্তর সিদ্ধগণ পরম্পব বলাবলি করিতে 'লাগিলেন যে, মহর্ষিগ্রণ 
রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্ত্ের প্রশ্ন সমুদায়ের কিরূপ সহুত্তর' প্রদান করেন 
তাহা শ্রবণ করা অবশ্ত বর্তব্য১। মহর্ষি নারদ, ব্যাস ও পুলহ প্রভৃতি 
মুনিপুঙ্গবগণ ও অন্তান্ত মহর্ষিগণ শীপ্রই এই সভায় তত্কথা শ্রবণার্থ 
আগমন করুন এবং চল-আমরাও এ সর্বসম্পন্তিপূর্ণ কনকদ্যোতী 
(সমুজ্জল) পবিত্র দাশরধি সভায় গমন করি২।2। ৃ 
বান্ীকি বলিলেন, মহারাজ! সিদ্ধগণ ও দেবর্ষিগণ পরম্পর॥ এরূপ 
বলাবলি করিয়ী, ষে সভায় রামচন্ত্রদি বিরাজ কবিতেছেন সেই মহতী 
সভাষ সমাগত হইলেন । তাহারা দেখিলেন, সভার অগ্লভাগে বীণাবাদন 
নৈরত মুনীশ্বর নারদ ও জলধরশ্তাম ব্যাস উপবিষ্ট আছেন্ু। উভয়ের 
অন্তরালে ও পশ্চান্ভাগে ভৃগু, অঙ্গিরা ও পুলন্ত্য প্রভৃতি বিরাজ" করি" 
হেছেন। রাজা দশরথের এই মহনী সভা ভৃগ্ড প্রভাতি খধিগণে? 
মগ্ডিত; চ্যবন উদ্দালক উনীর ও শ্রলোমাদি মুনিবৃন্দে হিভৃষিত1* 
জনসম্বাধ বিধায় (বহুলোকের আগমনে স্থানের অভাব হওয়ায়) ইহাদের 
অজিনাসন অপ্রশস্তভাবে বিস্তৃত এবং তাহার! সংশ্লিষ্ট ভাবে উপখি। 
সকলেরই হস্তে অক্ষমালা ও সন্ুত্খ কমগুলু**। যদ্রপ আকাশে তারকা- 
শ্রেণী, তদ্রপ, এই সভায় খষিতৃনেরে শরেণী। ইহাদের মুখমগুলে, ব্- 
তেজ বিরাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাহাদের শ্বেতরক্ত মুখমণ্ডল ু্য- 
শ্রেণীর অন্থুকারী হইয়াছে” । খযিবৃন্দের গ।জ্রর্ণ বিভিন্ন) 'তদমুসারে সেই 
সভা, বিচিত্র বন্ধরাজীর ,*অন্ৃকারীী হুইয়াছে। * যক্্প মুক্তান্খেন পরস্পর 
পরস্পরের শেভা বৃদ্ধি করেঠ সেইক্ধপ, এই সভাস্থ খধিবৃন্দও পরম্পর 
পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন৯। (দেখিলেই বোধ 'হয়, যেন শত 
গত হুর্ধ্যমগ্ডলের একরঁ সম্মাবেশ হইয়াছে অথবা, শত শক্ত - পৃণচন্জ 
উদ্দিত হইর্।ী জ্যোংক্স।রাশি বর্ষণ করিতেছে ।, এই নয়নমনোহারিণী 
সভা নীর্ঘকাক চেষ্টার মহৎ ফলস” । পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সভায় 
নক্ষশানামিত ন্বজলধরের ন্যায়' ব্যাসদেব বিরাম করিতেছেন এবং 
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ভাবকাপবিবেষ্টিত ঠ্মা*গুব নারী নদবদ প্মহর্রিও অনশ্থান*'কবিতেছেন। 
অপবনাগে (দবগণ পবিবেষ্টিত ইঞ্জছেখ ন্যাষ পুলস্তা" নি এবং ত্রিদশগণ 
বেষ্টত আদিতোর না অঙ্গিবা মুনি আঁনর্বাচা শোন্তা বিস্তার করতঃ 
এই সষ্থায় উপবিষ্ট আছেম১১।১২।, ্বগবাধী সিদ্ধগণ, দেবগণ ও দেবধষিগণ 
লভোনগুগ হইত্তে অৰরণ করিলে, বণিত প্রকাবের দাশরথী সত! তাহা 
দের, সন্মনার্থ উখ্িত হইল৯*। এই সমযে সমাগত বিমানবাসী ও 
সভাস্থিত মর্ধযবাপী মিশিত হইয়া অষ্পুত শোভ! বিস্তৃত কবিল এবং 
তাহাদের অঙ্গ-কন্িতে দশ দিক্‌ উদ্ভাসিত হইল১ঃ | তাহাদেব মধ্যে 
কাভাব তস্তে বেণুদগু, কাহাঁব হস্তে লীলাপদ্প, (শোভার্থ পথিগৃহীত পদ্ম 
পুষ্প), কাহাব শিথাগ্রে দর্বন্থুব এবং কাহার বা মন্তককেশে মণি 
বন্ধ ধরিপে।ভি্ত বহিদ[ছে১০ | কেহ স্মটিকমালা, কেহ কদ্রাক্ষমালা 
এবং কেহ বা হপ্তে বলমীরুত কবিষা মঘিকামালা ধারণ কবিযাছেল। 
কে 'পিঙ্গলবর্ণজটাজুটমপ্তিত ;১১ কে5 বা ক্ষীবধবলকেশে পবিশোভিত। 
কোন খধি চীব বসন, কেন মুনি বন্ধল বসন, কেহ বাঁ কৌষেয় বন 
পবিধ।ন কপিয1! রহিয়াছেন। কাহার কটিতটে চঞ্চল মেখলা, কাহাব বা 
মুক্তাম।লা লপ্বিত বঠিয(ছে১"। বিষানঢব সিদ্ধগণ ও দেবগণ এবন্প্রকাঁবে 
সভা প্রবেশ কবিলে, মহর্ষি বশিষ্ট ও বিশ্বামিব্র তাহাদেব ক্রমানুসারে 
পুদ্ধা করিলেন । অর্থ্য, পাদ্য, বিনযব।কা ও সাদব সম্ভাষণ গ্রাক্তি যথা- 
ধোগ্য উপচাবে সম্মানিত করিলেন১৮। অনন্তব তীহাবাও বশিষ্ঠকে ও 
বিশ্বামিরকে আদবন পুর্ববক,-পাদ্য, অর্থ্য, বিনয়বাক্য প্রভৃতি প্রদান দ্বার] 
সম্মানিত করিলেন১৯*। বাঙ্া দশ্বথ সমাগভ দেবগণকে, দেবর্ষিগণকে 
ও নিদ্ষগণকে সর্বপ্রকার উপচাবে সমাদর পূর্বক পূজা করিলেন এবং 
কশলপ্রশ্নাদিব বাবা তাহশিগকে সমাদ্দত কবিলেন১*। ভূতলবিহাবী ও 
“বোমবিগাণী মহাক্মগণ উক্তপ্রকাব সন্ভাষণাদির দ্বার পরম্পর পরস্পরকে 
সম্মানিত করিষা যথাযথ জাসনে উপবিষ্ট “হইলেন২১। অনন্তর সাধুবাদ 
ও পৃষ্পবর্ষণ দ্বারা পুবোবণ্ডী ,গুণত রঃমচন্দ্রের অর্চনা অনুষ্ঠিত হইল১১। 
প্রথমতঃ বাজলক্ী বভূষিত কিমললোচন রাম সা মধ্যে উপবিষ্ট হখ 
লেন, অনন্তর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট, বামদেব, দেবর্ধি নারদ, ষুনিপুঙ্গব বাস, 
মবীচি, হৃর্বাসা, অঙ্গিবা, ক্রতু, পুস্ত্য, পুলহ, শরলোমা, বাহস্তায়ন, 
ভরঘাজ, বান্ধীকি, উদ্দালক, খচীক, শর্ধাতি ও চ্যবন প্রভৃতি বেদ- 
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বেদাঙ্গপারগণ*্জ্ঞাতজ্ঞেয় মৃহাজ্জা মহধিঘ্বাণ সেই সভার 'অিনায়র হুরূপে 
অধিষ্ঠিত হইলেন+/২" ৷ অনস্তর ব্বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সহ নারদাদি খাষি- 
গণ বিনয়নত্র ব্রামূ্্রকে 'ল্ষ্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন২*-_আহা ! 
কুমার রামচন্দ্র কি মনোহর, কল্যাণকর, বৈরাগাগর্ভ ও শাস্তপ্রসাদগুণ- 
'বিশিষ্ঠ বাকা বলিয়াছেন !২৯ রামসক্ত্রের বিচারনিশপ্নার্ধবাঞ্জক, জ্ঞানগর্ড, 
আর্ধ্ঙ্নে।িত, ুপ্পষ্ট উদার অর্থাৎ ভাবগন্ভীর, হৃদয়াঁননঈীকর, নির্দোষ, 
পষ্টাক্ষর, হিতজনক ও সন্তোষজনক বাকা কোন্‌ ব্যক্তির বিশ্বয় উং 
পাঁদন না করিবে ?১৭৩১ শত শত বাক্তির মধ্যে দৈবাৎ কোন কোন 
ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্তোক্নতিকারক ও বাঞ্ছিতার্থবোধনে সমর্থ বাকা 
বলিতে সনর্থ হর়চ২। বন্ততঃই রামসদৃশ ুক্দর্শী ও প্রজ্ঞাশালী বাক্কি 
এ জগতে আর নাই। হে কুমার রাম! তোমা বাতীত অন্ত /কাহার 
বিবেকফলশালিনী প্রজ্ঞা বিকসিত হইতে দেখা যায় না। রামচন্ত্রের 
হৃদয়ে বেরূপ প্রজ্ঞারূপিনী দীপশিখা জাজলামানা, এর্প প্রজ্ঞাদীপ অন্ত" 
কোন পুরুষের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে তিনিও অপ্রারুত *পুরুষ বলিয়া 
গণনীয় হন৩৩।৩৯। এই সংসারে অসংখ্য রক্তমাংসময় ও অক্ষয় যষ্ 
(মানব দেহ) জন্মিয়াছে পরস্থ সে সকলে যথার্থ সচেতনতার "অভাব দেখ 
যায়। অর্থাৎ তাহারা সচেতন হইক্াণ্ড প্রকৃতপক্ষে অচেতন, অজ্ঞ, বা জড়- 
তুন্্য অবোধ। তাহারা কেবল বৃথা শব ম্পর্শাদি বিষয় উপভোগ করিনা 
বিনষ্ট হয়| যাহারা এই সংসারে সদসদ্বিবেচন।শূন্ত ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া 
থাকে, যাহার! কেবল জন্ম, মরণণও জরা প্রভৃতি হুঃখের অনুগামী হইয়া কা 
যাপন করে, তত্ববিচার করে না, তাহ]ুরা ানুব হুইয়াও পণ্ড৩৬। অরিমর্দন 
রাম বেন্প পূর্বাপরবিচারপরারণ পারবে অভিষ্টফলপ্রদ, এরূপ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি আন্ত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচবু হর না*। খেমন স্ঠ্কার শুরু সর্বত্র স্থল 
নহে তেমনি, সর্ববোংকুষ্ট মাধুর্যযরসবিশিষ্ট সু্ষল প্রাদ সৌম্যদশ্বন লোকও 
সুলভ নহেও৮ | রাম এই বাঁপ্যাবস্থাতেই সংসারধাত্রার ফল সম্যক্‌ প্রকারে 
পরিজ্ঞাতু হইয়াছেন ইহা অন্ন আৃ্চর্্যের বিষয় নহে» ।' ফলপত্রপুষ্পশালী 
সুধারোহ ও ম্থদৃশ্ঠ বক্ষ আনেক দেশে “অনেক প্রকার দেখা যায় সত্য; 
পরস্ধ ভন্দূর্বৃক্ষ অন্য কুত্রাপি জন্মিতে দেখা যায়'না**।. অনেক ফল- 
পল্পবাদিঘুক্ বৃক্ষ, আছে (প্রত্্যেফ বনে) বটে) কিন্তু অপুর্ব চমংকার 
লবঙ্গ সর্বত্র স্ুলভন্নহে*১ | যেমন* শারদীয় শশী হইতে মুশীতল জ্যোংঙ্া 
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ও স্ববৃক্ষ হইতে সৌনর্ধ্যগুণবিশিষ্ট মঞ্জুরী ৪ স্বপুষ্প হইতে 'পরিমল-শ্োত 
পাওয়া ' যার, তেমনি, এই রাম হইছে আমরা. চিভচমৎকারকারিণী 
বাণী পাইতেছি*২। অহে দ্বিজেন্ত্রগণ! এই অশেষ দর্দাধাকর সংসারে 
সার পদার্থ অতি ছুর্লভ। এই সংসারে যে সমস্ত ধীসম্পন্ন যশোনিধি 
বাক্তি সার পদার্থের নিমিত্ত যত্র প্রকাশ করেন তীহারাই ধন্য ও 
তাহারাই শ্রেষ্ট পুরুষ । এই পৃথিবীতে রামচন্দ্রের সদৃশ বিবেকশালী 
উদ্দারস্বভাব পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয়, পরেও আর কেহ 
হইবে না। ওহে মহর্ষিগণ! বদি আমরা রামচন্দ্র লোক চমৎকার 
জনক এই প্রশ্ন সমুৰায়ের অভিলবিত উত্তর প্রনান করিতে না পারি 
তাহা হইলে জানিলাম, আমরা সকলেই নির্বোধ *৩।৪৩। 
্রয়স্ত্রিশ স্গ সমাপ্ত । 
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বান্মীকি বলিলেন, সভানদগণ উচ্চৈঃম্বরে এই কথা কহিলে মহর্ষি 
বিশ্বামিত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে পুরোবর্ভী রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন১ ।. 
হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাঘব! তোমার কিছুই জানিতে অবশেষ নাই । ষাহাঁ 
কিছু জ্ঞাতব্য তাহা তুমি স্বীয় হুক বুদ্ধির দ্বারা অবগত হইয়াছ২-। 
তোমার চিন্ত স্বচ্ছমুকুরতুল্য নির্্মল। মুকুর যেমন অক্প' পরিমার্জন 
অপেক্ষা করে, তেমনি, তোমার স্বচ্ছদর্পণসম বুদ্ধি মধর্জন মাত্র 
অপেক্ষিণী হইয়া আছে। (ভাবার্থ এই যে, তুমি যে অভিজ্ঞ হইয়াও 
প্রশ্ন করিতেছ তাহা কেবল বুদ্ধির মার্জন! ব্যতীত অন্ত কিছুর জন্য নহে ॥ 
ৰস্ততঃ প্রমাণ ও গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্কাস দৃদ্ধ। হয় মা)৩। আমি 
বুঝি্নাছি, তোমার মতি ভগবান্‌ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের 
সদৃশী। তোমার বুদ্ধি অন্তরে অন্তরে সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছে ৪ 
কেবল বাহিরে বিশ্রান্তি মাত্র (পরিতোষরূপা শান্তি) অপেক্ষা করিতেছে* 

রাম কহিলেন, ভগবন্! ব্যাসপুত্র শুকদেখ তত্বজ্ঞ, হইয়াও কি 
নিমিত্ত অগ্চে শাস্তি লান্ড করিতে সমর্থ হন নাই এবং কেনইব! 
তিনি গুন্পদেশের অনন্তর শাস্তিস্থখ লাভ করিয়াছিলেন ? 
বিশবামিত্র বলিলেন রামু! ব্যাসপুত্র 'গকদেবেরু বৃত্তান্ত, তব  বৃত্তা- 
স্তের অসুরুপ। যে ক্রমে তাহার মোক্ষ হইয়াছিল সে ক্রম ও বৃত্তান্ত 
বলিচুতছি শ্রাবণ কর৯।' এই ফে-অঞ্জনশৈলসন্লিভ ভাস্করসদূশ ছ্যতিমান্‌ 
মহাপুরুষ তোমার * পিতার . পার্খদেশে স্ুবর্ণময় সিংহাসনে ' উপবিষ্ট 
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জিনা ইহার নাম ব্যাস । ইফ্ার, শুকু নামে এক সর্বশান্্বিশারদ 
গু হাপ্রানজ পুল্র হইয়াছিল; তিনি স্মক্ষাৎ 'বজ্ঞযুক্ির ন্যায় (মূর্ঠিমান্‌ 
বিষুর স্তায়) ছিলেন | মহামনা গুক" মনে, মনে লোকঘাত্রার 
বিষয় সর্ধদাই, বিচার (পর্ধ্যালোচনা) 'করিতেন, তাহাতে তাহার 
তোমার ন্যায় নিবেক জ্ঞান উদ্দিত হইয়াছিল» । অতিমনস্বী শুক নিজ 
বৃদ্ধি বলে দীর্ঘকাল আত্মা কি অনাত্মা'কি তাহা বিচার করিয়! বাহ! সত্য 
অর্থাং আত্মা তাহা! পরমার্থরূপে বিদিত হইয়া ছিলেন১*। তিনি নিজ 
উৎপ্রেক্ষিত জ্ঞানে পরম বস্ত পাইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তীহার 
বিশ্বান্তি লাভ (শাস্তি বা মোক্ষ ) হইল না। “ইহাই বস্ত” এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস 
আরোহণ না করায় পরমাত্মতত্ষে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান দূরে অব- 
স্থিত ১রহিল১১। এই পর্য্যস্ত লাভ হইল যে, ষেমন চাতক ধারাধর- 
ধারা ভিন্ন অন্ত জলে বিরত থাকে, 'ভোগ বিমুখ হয়, তেমনি, তিনিও 
এই সকল ক্ষণভঙ্গুর ভোগে বিরত ও স্স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিলেন১২। 
একনা এই নিন্দল চিত্ত শুক স্থমেরু পর্বতের নিজ্জন গ্রাদেশে অব- 
ইত মহর্ষি ক্ৃঞ্চ-দ্বৈপায়নকে ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন১৩। 
পিতঃ! কি গ্রকারে এই সংসারাডম্বর উৎপন্ন হইয়াছে ?* এবং কোন্‌ 
সময়ে ইহ! উপশম প্রাপ্ত হইবে? ইহার পরিমাণ কি-ও ইহা কাহার ?+ 
(এই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন)১। অনন্তর সেই মহর্ষি 
আস্জজ কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে সমুদরায় বক্তব্য যর্থা- 
থ 'ূপে বলিপেন১৭ ) কিন্তু শুক পিত'র দেই সকল বাক্য পর্যাপ্ত 
মনে করিলেন না। তিনি তাবিলেন, আমি ক্গীয় বুদ্ধি বলে এ সমস্তই 
অবগত হইফ্জাছি; পিতা, তাঁপেক্ষা কিছু বিশেষ বলিলেন না অথবা 
বলিতে পারিণেন না১৬। পরে ভগবান্‌ ব্যাস পুত্রের মনোভ।ব বুঝিতে 
পারিয়া পুনর্ধার বলি.লন, পুত্র! আমি সম্যক প্রকারে তত্ব অবগত 
নহি১৭। এই পৃথিবীতে জনক নামে এক, প্রসিদ্ধ মহীপতি আছেন, 
তিনি সমস্ত বেদ্য বিদিত. আছেন। তুমি তাঁহার নিকট গন কর। 


ইউ ৩ শা শীত শা শািশিিিশিশশাতী সশিাািশিিশিটাাঁি এ 





রং আড় সগরবঞচনার্থ কৃত্রিম চেষ্টা বিশেষ জীব সংসারের নিকট আত্মজ্ঞানে বিগত 
থাকায় সংসারকে 'আড়ম্বর বলা হইয়াছে। 

+ কাহার? এই প্রপ্নের বিবরণ এই বে, দেহের সংসার? কি ইল্রিের সং সার্‌ ?কি 
প্রাণ, সন ও বুদ্ধির সংসার? কি আত্মার সংসার ? অথবা মিলিত সমুদায়ের সংসার £ ধ 


১ সর্গ মুক্ষু-বাবহার-প্রকরণ ১২১ 


করিলে সমু তত্ব জ্ঞাত হইতে *পািবেত |, পিতা ব্যাস এই কথ। 
কহিলে পুক্র শুক, সুমেক হইত পৃথিবীতলে অবতীর্ণ ্ুইলেন এবং 
বে স্থানে জনকপািতা বিদেহনগরী, সেই স্থানে গমন করিলেন১৯। 
শুক পবদেহপুরী মিখিলা প্রাপ্ত হইলে দৌবারিক গণ মহারাজা 'নক'কে 
এই বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিল। মহারাজ! বাসপুজ সক দ্বার দেশ্পে 
দগাযমান আছেন 1” অনন্তর মহারাজ জনক শুক দেবের জ্ঞান পরিষ্ষার্থ 
প্রথমর্তঃ অবজ্ঞা প্রদশনপূর্ববক “থাকুক” এই মাত্র বলিয়া সাত্ত দিন মৌন 
থাকিলেন, কোন কিছু বলিয়৷ পাঠাইলেন না২*। এ দিকে শুক উন্মনা 
হইয়া সেই স্থানে সাত দিন সাত রাত্র অতিবাহিত করিলেন। সপ্তাহ 
অতীত হইলে পর মহারাজ জনক তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই- 
লেন। প্রবেশ করাইলেন বটে ; কিন্তু আরও সাত দিবস অদ্ুশ্ঠ ধ্রাকি- 
লেন। শুক পুনঃ পুনঃ “রাজা কেগার ?” এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও 
কেহুই সে কথার প্ররত্যুন্তর দিল না। এধিকে শুকদেক জনকের “দর্শন 
ন। পাইয়া দিন দিন অবিক দুর্মনায়মান হইতে লাগিলেন । €সই রাজ-, 
অন্তঃপুরমধ্যে বিবিধ বিলাসশালিনী রূপলাবণাবতী কামিনী গণ ক্ষর্ভুক 
নানাপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সাঁদঞ্জী দ্বারা তাহার সপর্ধযা (সেবা) হইতে 
লাগিল। আশ্চর্ষোর বিষয় এই নে, ঝ্লেমন মৃদ্ুসমীরণ বদ্ধমূল অচল 
'সঞ্চলিত করিতে পারে না, তেমনি, সেই সমস্ত ভোগন্থখ মহায্েগী 
শুকদেবের মন কিছুমাত্র বিচপিত করিতে পারিল না+১২৭, সেই সপ্তাহ 
কাল তিনি ধ্যানী মৌনী আত্মনিষ্ঠ ও স্বস্থ * অর্থাৎ বিকাল . পরিহীন 
স্থতরাং অচঞ্চল ও পুর্ণচন্ত্রসদৃশ প্রসনবুদনে অতিবাহিত করিলেন+৬। 
মহারাজ জনক এবম্প্রকার পরীক্ষার দ্বারা প্রমুদিতাস্মা গুকদেবের স্বভাব 
সর্ধবতোভাবে *বিদিত হইলেন, অনুস্তর তাহাকে" *্ঘসমটুপ, আনয়ন পূর্বক 
প্রণাম করিলেন২"। প্রণামান্তে স্বাগত প্রশ্নঃ অনন্তর আগমনেরকারণ 
জিজ্ঞানা'করিনেন। জনক কহিলেন, হে শুক! তুমি এই জগতের সমুদয় 
ক্যাধ্য নিঃশেখিতরূপে অবগত হইর়াছ, এবং সুকল মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছু। 
ক্ষণ তোমার অভিলাধু*কি ন্তাহা! আমায় *বল। ফ্তোমার "আগমুন 
শুভ হউক২৮ 1 

শুকদেব বর্ধিলেন, গুরৌ। এই" সংদার আড়দ্র রি "প্রকারে 
উৎপন্ন" ধইয়াছে এনং"ক্রিরপেই বা ইহার শাস্তি হয়, ভাহা আখকে 


৯১২ নি বাশি মহার্ষামারণ। ১ স্্গ 


লি 


শী বলুন+৯। (মামি বিজ্ঞাত £ইবার জন্ত ,নিতান্ক ব্যাকুল হইপ়্াছি।) 

নিশবাসিত্র বলিলেন, হে রাম: জনক খ্ররূপে,! জিন্তাসিত হইলে, 
ইতি পূর্বে ব্যাম মেরূপ কহিম্লাছিলেন, এক্ষণে জনকও অবিকল সেই- 
রূপ বপিলেন** । | 

গুনিরা শুকধেব বলিলেন, আমি বিবেকের ( তন্ববিচারের ) দ্বার 
আপনা আপনি এই সমস্ত বিদিত হইয়াছি এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা 
করার তিনিও আমাকে, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন। 
হে বাধ্সিশ্রেষ্ট! আপনি ঘাহা বা মে তত্ব বলিলেন, এ তত্ব শান্তেও 
দৃষ্ট হয়১।৩২। আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, এই দগ্ধ সংসার কেবল 
মাত্র স্বকীয় কল্পনায় সমুখিত হইয়াছে এবং কর্নার ক্ষয় হইলে ইহাও 
ক্ষযত্প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা নিতান্ত নিঃসার৩৩। হে মহাবাহে।! আমি 
বিবেক এভব উৎপ্রেক্ষায় অর্থাৎ বিচার দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছি তাহা! 
আপনার নিকট ব্যক্ত করিলান। ইহা তথাভৃত কি না তাহা আপনি 
আমাকে শীপ্ধ বলুন। বদিও বিচারপ্রভব উক্ত তথ্য সতা; তথাগি উহা 
যাহাতে অচল হর, গ্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সম্প্রতি আপনি তাহাই করুন। 
আমার চিন্ত সংশরাক্রান্ত হইরা ভ্রিজগৎ ভ্রমণ করিতেছে অথাৎ ইহা 
আত্মতত্ব কি ইহা আত্ম এবন্প্রকারে দৌছ্ল্যমান হইতেছে ও 
তৃন্জনিত ভ্রান্তি আমাকে অবনন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার 
পূরিব্রাতা। আমর বিশাস এই গে, আমি আপনার নিকটেই বিশ্রাস্তি 
লাভ করিতে পারিব*,! 

জনক, বণিলেন, হে,মশননীপ। তুমি স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছ ও 
গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহাই অবধারিত। অতঃপর আর 
কোন অববারণ অর্থাৎ নিশ্ন্ন নাই। হে, শুক! অবিচ্ছিপ্ন চিন্ময় এক 
মাত্র পরমায্মা ভিন্ন' অন্ত কিছু নাই। 'মেই একাদয় পরমাত্মা স্বীয় 
সম্থরের বশত, হইরা সংসারী ও জীবভার্কে বদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইনি যখন 
নিঃসন্কল্প হইবেন তখন ইণি. এই সংসারধন্ধন হইতে মুর হইবেন১৫০। 
তুমি অবশ্তজ্ঞেদ বিষয় সব্যক্ত রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, উঙ্ব্য তোগে 
ও দৃশ্ত বস্তুতে তোমার বৈরাগ্য জন্মিস্লাছে, স্বতরাং তুমি মহাস্মাত৩৭। 
হে শিষ্টমহাবীর ! ভোগ এক প্রকার রোগ বিশেষ, এবং তাহা! অহিশয়িত 
দীর্ঘ। গন. তুমি এই বালাকালেই ভাহাতে নিত হইয়াছ কখন, 


১ সর্গ মুমৃক্ষ ব্যবহার-গ্রকরণ । ১২৩ 


তোমাকে মহাবীর “বৈ আর কি বলি পারি? তুমি" যাহা জানিবার 
জন্য বাগ্র, তোমার, সেই *ভিজ্ঞানিু বিষয় বন্সিল।ম, এক্ষণে অন কি 
শুনিতে ইচ্ছুক জাহা বলত*। «তোমার পিতা ব্যাস সমুদায় জ্ঞানের 
আকন্ু। তুমি বন্দ পুর্ণজ্ঞানী হইয়াছ, তিনি দীর্ঘকাল তপস্তা করি- 
যাও এরূপ, পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই৩১ আমি মহর্ষি 
বশিষ্ঠের ও ব্যাসের শিষ্য এবং তুম্মি তাহার (ব্যাসের )*পুত্র ও শ্ষযি। 
বিশেষন্ভঃ তোমার ভোগবাসনা যার পর নাই তন্থৃত। প্রাপ্ত অর্থাৎ দগ্ধ 
হইয়া গিয়াছে । সে নিমিন্ত তুমি আমা অপেক্ষা অতাধিক শ্রেষ্ঠঃ*,। 
হে ত্রহ্গন্! তুমি যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছ। তোমার চিত্ত এক্ষণে 
পূর্ণ। তুমি আর দৃশ্ত বন্ততে নিমগ্ন নহ? সুতব্বাং ভুমি মুক্ত হইয়াছ। 
এক্ষণে সংশয় পরিভাগ কর”১। 

অনন্তর শুকদেব মহাম্মা জনকের নিকট এইরূপ এইরূপ উপদেশ 
লাভ করিয়া ছিন্নসংশয় হইলেন। তথন তিনি নিতান্ত নিম্মীল পরসাজ্মায় 
চিন্ত সমাধান পূর্বক মৌনভাঁবে অবস্থিতি করিতে ল।গিলেন**] অনম্তব্ধ 
শোক, ভয়, আয়াস ও সর্বগ্রকারচেষ্টাপরিশুন্ত ও ছিপ্সংশয় ইয়া" 
সম।ধিসিদ্ধির নিমিভ অনিনিত লুমেক শৈলে গমন করিলেন” । 
অনন্তর তত্রত্য পিদ্দাশ্রমে গমন করতঃ গিরিকল্পসমাধিঙ্গোগে (পে যোগে 
পাহাড়ের হ্যায় নিম্পন্দ হওয়া পায় দেই দোগে) দশ সহস্র ব্য 
অতিবাহিত করিয়া তৈলঠান দীপের স্ঠাযস অল্পে অন্নে পরমাম্মান্ে 
নির্বাপিত হইলেন অথা২ এনীস্ত হইলেন & 

হে রামচন্দ্র! ঘেমন সলিলকণা বিল্রন “হইয়া যায়, তাহার ্তায় 
শুকদেবও উক্তপ্রকারে সকল কলঙ্ক ৫ অবিবেক ও অবিবেক্ষের কার্ধ্য 
দৃশ্ত দর্শন ) পরিহার পূর্বক বিশুদ্ধচিন্ত হইয়া পুরাৎপর্ পরমাস্থার 
পরম পবিত্র পর্দে একীভূত" হইর়।ছিলেন** | 


প্রন সর্গ সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় সর্গ 


দিশ্বীমির" বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! যেমন সেই ব্যাসপুত্র শুক দেবের 
মাত্র মনোম।লিন্য মার্জনের প্রয়োজন ছিল এবং দেই নিমিত্ুই তাহার 
জনক রাজার নিকট উপদেশ গ্রহণ আবশ্ঠক হইয়াছিল, তেমনি, তোমা- 
রও মাত্র মনোমল দূরীকরণ প্রয়োজনীয় ও তদর্থ উপদেশ গ্রহণ আব- 
শ্তক»। সহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্ত্রকে এইরূপ বলিয়া সমাগত মুনি- 
গণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে লাগিলেন। ওহে মুনীশ্বরগণ ! রামচন্দ্র 
জ্ঞেয় বিষয় সমস্ত উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই রাম নিতান্ত 
সদুদ্ধিশালী। ঘেমন রোগ ভোগে কাহারও রুচি (ইচ্ছা ) হয় না, তেমনি, 
সদৃদ্ধিশালী রামের বিষয় ভোগে অরুচি দুষ্ট হইতেছে২। যাহাদের চিত্ত 
পরম জ্ঞের ব্রহ্ম জানিয়াছে ও বুঝিয়াছে, বিষয় ভোগে রুচি না হওয়াই 
তাহাদের বাহিক লক্ষণ। বস্তঃই তনজ্ঞান হইলে তখন তাহার বিষয় 
ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না। থাকিলে তদ্ভোগবাসনার দ্বারা সংসারে দৃঢ় 
বদ্ধ' হইতে হয় পরস্থ ভোগবাসনা ক্ষীণ হইলে সংসারৰন্ধন শিথিল হইয়! 
মায়ঃ । অনন্তর রাম5ন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগি- 
লেন। অহে রামচন্দ্র! প্ডিতেরা বিষশবাসনাকে বন্ধন এবং বিষয়বাসনার 
বিনাশকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ, করিয়া থাকেন। মনুষ্য দিগের মধ্যে 
আত্মবিষয়ক আপাত (পরোক্ষ) জ্ঞান প্রায়ই হইতে দেখা যায়; কিন্ত 
বৈরাগ্যপ্রভব তাহার (আজ্মতত্রের) সাক্ষাৎকার কাহার কাহার অতি 
কষ্টে হইন্লা থাকে*।৬$ যে ব্যক্তি সম্যক প্রকারে আল্মদর্শী হয় সেই 
বাক্তিই যথার্থ আম্মজ্ঞ, যথার্থ জ্ঞাতজ্ঞের- (জ্ঞাতব্য জ্ঞানে কৃতার্থ), এবং 
পণ্ডিত। ভোগ সকল তাদৃশ মহাপুরুষকে কদাচ আকর্ষণ করিতে 
পাতে "| (ধাহারা আগাতদরশশী তাহারা কদাচ পরবৈরাগা ব্বাভে 
সমথ হয়.না)। যাহাদের এরশ্বধধ্য, যশঃ, পুণ্য, ইশ্বধ্যলাভ ও কল্যাণ 
প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে কোনপ্রকার অভিণন্ধি বা উদ্রেস্ত নাই, অথচ 
ভোগবিমুখ ; ইহসংসারে তাদৃশ মহাপুরুষেরাই জীবনুক্ত নামে প্রখ্যাত । 


২ প্র উহ প্রকবণ। ১২% 


দেন মরুভূমিতে তাৰ উংপঞ্তি ্ না, তেমনি, * যাবৎ না* তত্ব 
জ্ঞানের উদয় হয় তাহ বিনয়ের 17 জন্মে নাস। হে *মুনিগণ! 
আমি সেই জন্তই 'বলিতেছি. মে, আমাদেন এই রখুচুড়ামতি রাম পবম 
হুজ্ছুন লাভ কলিগ্ব'ছেন; ধসেই কাণণে পল্পম রমণীয় ভোগ্য বস্ত 
সকল ইহার মনোবঞ্জন করিতে সণর্থ হইভেছে ঠা দহ 'মুনিগণ ! 
বাম অন্তবে যাহ! জানিয়াছেন তচ্ছা বগা অথাৎ অধ শত আত্ুতব্ব 
হইলেও পবোপকার কারণে বশিষ্ঠ প্রতি সদগুরুর মুখে তাহা* পুনঃ 
শ্রবণ করিবেন এবং তাহাতেই ইহার চিবিগ্ান্তি হইবে১১। * রামের 
বুদ্ধি শরংকাণের শোভার স্তাঁ় শিশান্ত নিম্মল হইয়াছে, কেবল মাত্র 
কেবলীভাব অর্থাৎ অদ্য়চিন্মাব্রবশেষ হওযা অবরদ্ধ আছে১২। তদর্থ 
অর্থও মহাক্মা বামচন্দেব চিন্তবিশ্রান্তির নিমিত্ত রঘুকুলগুরু সর্বজ্ঞঃ সর্ব্ব- 
সাঙ্গী কালবযদ্শী নিম্মশন্ঞানসম্পন্ন শ্রামান বশিষ্ঠদেব যুক্তিসহকারে 
ইহাকে তাত্বোপদেশ প্রদান করুন১।১*। হে ভগবন্‌ বশিষ্ঠদেব ! পুর্ব 
তোমার সহিত আমর বিরে।ধ উপস্থিত হইলে আমার্দগের বৈরশাত্তির 
নিমিত্ত ও থীঘান্‌ মুনিগণের পরম মঙ্গলংর্থ বৃক্ষলতাসমাকীর্ , নিষকধ' 
ভুপরের (নিষধ নামে এক পব্বত আছে) প্রস্থদেশে ভগকান্‌ কমল- 
নোণি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সে গকল কি তোমার 
স্মরণ হয ?১৭।৯৬ সেই সমরে ভগবান্‌ 'কমলযোনি ঘে সকল শ্রেয়ঃসাধন 
উৎকৃষ্ট জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে যে জ্ঞনি যুক্তিযুক্ত, 
যে জ্ঞানে জীবের সাণ্সাপিক বাসুনা বিনষ্ট হয, মেমন গরন্ডাকরের উদয়ে 
অন্ধকার দূরীহত হয় তেমনি নে জ্ঞানের উদয়ে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান- 
তিমির বিনষ্ট হয়, সেই যুক্তিযক্ত ভ্ঞ্গি অনার এই শিষ্য রামচজ্্রফে 
উপদেশ ব্ুরুন, তহ্শ্রবণে হনিও বিশ্রান্ত হউন।* অর্থাৎ মোক্ষনামক 
পরমশাগ্ডি প্রাপ্ত হউন১৭।১৮। * রামকে উপদেশু করার আপনার অল্প+ 


* অভিপ্রায় এই যে, বাম পরমঙ্জনী হলেও লোক্িতার্থে গুরূপছেশের প্র।থী হইয়া 
হেন | হাহাব ঘনে।ভাব এই মে,ওএই উপলক্ষ্যে অন্যন্যি নমৃধিকাবী পুরুষেরা ও উপদেশস্তমিয] 
আমাৰ ম্যায় চিনতবিপান্তি লার্ত করুক 1 অথন্র। তিনি পরমত তত্ব কি্টাহা মনে ঈনে বুন্ধিযাও 
দুচ বিশ্বাসের 'অন্তাঁবে অভঙ্থজ্ঞের যায় অন্খী ম।ছেন; হাই হি বিশাস আনয়নার্থ, উ উপদেশ 
আকাক্ষ। কবিতেষ্ছন। উপদেশের প্রভাবে অবিহ।স দুবীভূত হইবে, অনন্তব শাস্তিলাভ 
কবিবেন। 


১২৬ বাশ মহারামায়ণ | ২সগ 


মাও কার্থনা মাই অর্থাৎ বহু কেশ হইবেক না। *'ষেমন নির্মল মুকুরে 
রক্তাণি, বর্ণ অনায়াসে প্রতিফলিত হয়; সেই, গাতকলষ রামচন্দ্রকে 
উপদেশ করিলে সে উপদেশ ইহার চিত্তে, সহজে প্রতিরপ্জিত হইবে। 
রামকে উপদেশ করা আপনার বহ্বায়াসসাধা হইবে ন।১৯। হে রক্গন্! 
সাধুদিগের তাহ!ই, জ্ঞান, তাহাই শান্ত্রাথবোধ এবং তাহাই প্রশংসনীয় 
পাণ্ডিত্য, যাহা বিরক্ত সংশিষোর গ্রুতি উপদেশ প্রদান করা বায়২০। 
বিষয়বৈরাগ্যবিহীন অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কেবল'কুন্কুর- 
চর্মস্থিত ছুগ্ধের ন্যায় অপবিত্র প্রাপ্ত হয় মাত্র, অন্য কিছু হয় না২১। 
হে প্রভো! বীতরাগী, ভয়ক্রোধবিবজ্জিত অভিমানশুন্ত ও পাপরহিত 
ভবাদৃশ ব্যক্তিরা যাহাদ্দিগকে উপদেশ প্রদান করেন তাহাদিগের অন্প- 
মাত বুদ্ধিমাপিন্ত থাকে না২। 

বা্দীকি কহিলেন, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এই কথা কহিলে, ব্যাস 
ও নাদপ্রমুখ মহর্ষিগণ পাধুবাদ প্রদান পূর্বক ত্দীয় বাকের বিস্তর 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহারাজ দশরথের পার্শবর্তী, ব্রহ্মার পুত্র ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মার 
সদৃশ মহাতেজা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন২৩।১৪ | বলিলেন, হে 
মুনে ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা আমি নির্কিত্সে সম্পন্ন 
করিব। কোন্‌ সমর্থ ব্যক্তি সাধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পাঁরে 1২৫ হে 
সাধো! যদ্ধপ মমুজ্জল দীপালোক দ্বারা রাত্রিকালীন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, 
' তদ্ষপ, আমি' জ্ঞানোপদেশ, প্রদান দ্বারা মহারাজ দশরথের পুক্রদিগের 
সমুদয় মনোমালিন্ত দ্রীসত করিব২৬। পুর্বে নিষধপর্বতসান্থতে ভগ- 
বান্‌ পদ্মযেনি সংমারশাস্তির নিমিত্ত আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ 
প্রদান করিয়ঃছিলেন, ততসৃমুদয় আমার অন্তঃকরণে অন্যার্ি জাঁগরুক 
রহিয়াছে২। | 

বাস্জীকি বলিলেন, মহারাজ! + রদুবংশগুরু মহাস্মা মহর্ষি বশি্ এ 
কথা বলিয়া নহোৎসাহ সহকারে লোকরুন্দের অজ্ঞতাশান্তির নিমিভ. 


পরম পদ মোক্ষপাঁভের নিদ্নি/নভূত বাকা সকশ বলিতে লাগিলেন২৮। 
দ্বিতীয় সণ সমাপ্ত। 


* বৃখা বনক্লেপজনক কাধ্য করিতে হইলে তাহাকে কদর্থনা বলে। 
1 ইহা অরিষ্টনেমির সম্বোধন । প্রথমে 'ধাল্ীকি মুনি অরিষ্টনেতি কর্তৃক ভিজ্ঞাসিত 
'হইয়া পর পর বশিষ্ঠ রাম সংবাদায্মক সন্দর্ভ বলিয়া! আসিতেছেন। 





শি নতি 


ভূতীয় সর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বামচন্দ্র ! ভগবান্‌' কমলযোনি সটিপ্প আদিতে লোকে 
সম্মানের দুঃখশাপ্তির শিমিও যে জ্ঞানশান্্র বলিযাছিলেনসঅ।মি তোমাৰ 
নিকট সেই জ্ঞানশাস্্বর বীর্ভন কবি, অবহিত হইযা শ্রবণ কব১। 

বাম কহিপেন, ভগবণ্। আপনি আমাকে মোক্ষশান্ত্র বলিবেন বলিষ! 
প্রতিজ্ঞা কবিলেন, পবস্ত তাহা আমি পৰে শ্রবণ' কবিব, সম্প্রতি 
আমাব যে মহান সংশষ উপস্থিত হইযাছে অগ্রে তাহ! বিদুবিত ককন২। 
হে মুনে । ভগবান্‌ শুকদেবেব পিতা ব্যাস সর্বজ্ঞ সর্বগুক ও মাত । 
তিনি বিদেহমুক্ত হইলেন ন! কিন্তু তাহাব পুত্র শুক মুক্ত হইলেন। 
ইঞাৰ কাবণ কি তাহা! আমাব অগ্রে খলুনও। 

বশিষ্ঠ খণিণেন, বামচন্ত্র 1 শ্রবণ কব। পবম সৃর্্যেব প্রব্বাশেব মধধ্য 
ঘে সঞ্ষল ত্রিঞগৎ পপ এসবেণু প্রবাহক্রমে সমুৎপন্ন হইতেছে ও জ্ঞাহাতে' 
পিনীন ৬ইতেছে, সেই সমস্ত এসনেণুব স খ্যা অথাৎ ইভা নাঁইদ। * এই, 
বিণ্মান কলেও যে কত কোটা ব্রহ্ম আছে তাহাই বা*কে গণন। 
কবিধা খলিতে পাবে ?« ভিব্যতে অর্থা, আগামী কালে সেই পব্যা্ম 
সমুদ্রে যে সকল জগংস্থষ্টিবপ তবঙ্গ উঠিবে, তাহাব কথা পর্যন্ত 
খলিতে কেহ সাহসী হয় না"। 

বাম কহিলেন, মহর্ষে! যে সকনু জগৎ, স্থষ্ট হইযা গিষাছে ও হই 
বেক, তাহাব সংখ্যা কবিতে যে কাঁহাব শক্তি নাহ আমি তাহা খিদিত্ত 
আছি। গে সকল কথা দৃবে থাকুক, গ্রন্নেণে র্মান' অনন্ত সৃষ্টি 


+ ক্যা প্রকাশকপী ও জগতেব* প্রকাশক | যিনি তাধৃশ সুষে;ব প্রকাশক তিনি 
পবম স্গবা। তহোবহ নাম পবমান্া। পুর্ধধ এঠ পবমায্মাষ অসম্ধ্য অনন্ত জগৎ ডৎপন্ন ও 
বিলীন হঠয|গিযাছ। প্রান্ঞক স্থষ্টিকাঁলে পবিমিষছওকরিজগৎ ছাড়া অপর্িিত ত্রিজগৎ 
কোন আশক্ষ্য প্র নপগ হউযাঁছিন তাহা ক বলিতে পাবে। স্থতগবী" এই পরিমিত তিজগৎ 
সি ভব একটাঞ্ঘসাবণু। এক এক জগৎ এক একটা পন্ষনাশু-*তাভাব সমাহরে ভ্রসবে&। 


952 $হ ব্যস ও কোথায ক শুক জাছ, ছিল বা হইবে, তাহ। "ক বলিতে 
পাব? 
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বিষয় কৈরূপে অবগত হইতে / পারা বায় তাহার উপায় উপদেশ 
করুন্৭। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! পণ্ড, গঙ্গী, সুধা, দেবতা; ইত্যাদি ইত্যাদি 
প্রধান প্রাণীর মধ্যে যখন যে প্রাণী থে প্রদেশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, 
মৃত্ুগ্রাদে নিপন্জিন হয়, সে প্রাণী সেই প্রদেশে তখনই ত্রন্ধাগুত্রয় 
(ন্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ) দেখিতে পায়” । যাহাঁর অন্য নাম চিত্তশরীর 
ও হুক্মশরীর, দেই আতিবাহিক (জীব মরণের অব্যবহিত পরে যে 
শরীরে অবস্থান করে সেই শরীর আভিবাহিক ) শরীরে বুদ্যুপলক্ষিত 
আকাশে অর্থাৎ" ( হৃদয়াকাশে ) বিভ্রান্তি বশতঃ বাসনাময় সুক্ধ্ম জগত্রয় 
অনুভব করে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ক্রমে সেই, সেই বাসনাময় শরীর প্রান্ত 
হয় ।ধবান্তবপক্ষে, ব্যোমাম্া অর্থাৎ পরমাত্মা নামক চিদ্বাকাশ জন্মা্িবিকার 
বিবজ্জিত*। কোটী কোটা প্রাণী এ প্রকার মৃত্যু অনুভব করিয়াছে, 
করিতেছে ও করিবে । তাহারা মৃত্যুর পূর্বে জীবদ্দশার থে সকল 
জগৎ দর্শন করে অর্থাৎ দৃশ্ত দেখে; তন্মধ্যে, যে জগতে বা যে দৃষ্তে 
যাহার আ।শ। বা বাসন! (সংস্কার) বদ্ধমূল! হয়, মৃত্যু সময়ে তাহাদের 
হৃদয়াকাশে সেই দৃশ্ভই উদ্দিত অর্থাৎ স্কুরিত হয় ও মরণাস্তর সে সেই দৃষ্ত 
অর্থাৎ দেই জগৎ প্রাপ্ত হয়। ফলিতার্থ_-সেই সমুদায় জগৎ বাসনা বিশে- 
যের বিলাস ব্যতীত-_অন্য কিছু নহে১০। যে কিছু জগত, বে কিছু দৃশ্য, 
সমস্ত সংকল্পনিশ্মিত। যেমন মনোরাজ্য, যেমন ইন্ত্রজাল, যেমন কথার 
অর্থের প্রতিভাস, যেমন বাযুরোগীর তুত্রমণ-ভ্রম, যেমন বালবিভীষিকার্থ 
প্রস্তুত পিশাচ, যেমন আকাশে মুক্তাবলী, যেমন নৌকারোহীর দৃষ্টিতে 
তীরতরুর প্রচলন, যেমন স্বপ্নসন্দর্শন, যেমন স্থৃতিজাত খপুষ্প,_জগদ্দর্শন 

সংসারদর্শন ঠির্ক সেইয়প। মৃত্যাপ্রাপ্ত ও জন্মপ্রাপ্ত জীব আপনার 
অন্তর মপোই রূপ অবভাসময় জগৎ সংসার দর্শন বা অন্থভব, করে, 
অন্ত কোথাও গমন করিরা দেখে না১১।:৩। ইহ শরীরে .যে-জগৎ দেখে, 
ৃত্যার পর তাহাই পুনঃ তাহার স্থতিপথে উপস্থিত হয় এবং জন্মের 
পরেও জাবার তাহাই অন্গভব করে। ভ্বগৎ্ অলীক" হইলেও মরণোত্তর 
জীবগণ অতিপরিচয়্ের, প্রভাবে তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও পঞ্কালের নিয়মে 
স্থলতা প্রাপ্ত হয়। স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরববার তাহা চৈতন্তাবা শে প্রকাশমান 
হইতে থাকে । ইহাকেই ইহলোক ও পরলোক বলে১৪। জীব জন্ম গ্রহণ 
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অবধি মবণ *পর্যান্ত যে সচেষ্ট থকে তাহাই তাহাব ইহলেঞ্ক এবং 
মবণ বা মবণো ওব:,নে পুনক্ন্ম ৫ মন্যযদেহপ্রাপ্তি) হয, সংক্ষেপুতঃ, 'তাহাই 
তাহাব পবলোকন১* । | 

এই সসাবে গীবগণ গৃহীত স্থল দেহ পবিত।গ কবিপেও* তন্মধ্যে 
যে বসনামব অগ্ত দেহ ববধ্যমান থাকে, তাহাও” পা্পাবেব অস্তর্গতণ 
সংসাবী কাব তাধাবই অগ্তবো দেথাবসানে পুনবাষ “নেহান্তব প্রাপ্ত 
হ্য। এগ স্থুশ দেব হ্যা।ষ প্মন্ ছুল দেহও কপাধকেব অস্টপে পবম 
পুক্ষকে আবৃত কবিদা বাখিণা্ে১৯। পৃথিবা দি পণ্ট মাহ) জগৎ 
জশতো প্রুম (ক্াষ্টব জম অখাৎ পুব্লাপব ঘঢনা বা ক।বণ কার্য ভাব) 
সমপ্তহ "্সশাক। তথাপি খাতে জানবব জখান্বন খিদ্যমান ত।ছে১৭। 
অনাদি অবিধ্য। তহাব মা অনার জবিধ1 শহিষণচবাণ ৩বঙগশধীণনা 
স্দীর্ধা নদীর অনবপা। হে শাম আশা1% এ গহাসমূদস্থানান পবমাত্মার 
স্ঠিবপ গাল বঙ্গ পুন এন উন ও লন 1৭ 2হ0০ছে১৮১৯। 
সেই সমগ্ত ৩পঙ্গেৰ ৯ ধা কতবরাণ গবাতন ও বহকগুশি নুন্নী, 
তয়ধ্যে কতকঞ্চ'প মনে 9 গুণে মাণহোতাবে মতন, কতকগুলি 
অন্ধসগান, এব কঠতকগুা মব্ব।পেক্ষ। উতর্টৎ | সশস্ববিশ।বদ 
এট মণ্বি বেনণা।ণ স্থইতণঙ্গেব ঘ|লি শএতপ্ষ উ51 আশি শ্রবণ করিতে 
পাখিত্ছ্। দেহ (সই হপঙ্গেব অন্প্য ছাদশ বঙ্গ বশ, আচান, জীবন, 
চেষ্টা, শান", সব্ন।”শে মান এব অঠ দশ তপঙ্গও জাণাদ বিষয়ে সমান ৭ 
অবশিষ্ট তক্ল কুণবিলক্ষণ জথাঞ্ বশে ভি! ্ এখনও *ঠ্হঝপ ও 
অন্ঠবপ অন্যান্ত খ্যাস, খাগীকি, ১ অনি পুলন্ত্য এর ভতি মহ্র্কি 
জন্মিতে অবশেষ আছে২৯।২। মন্তষ্য ৫ধবতাঁ ও দেখা পুন, পুনঃ উৎপন্ন ' 
ও বিলান ভইযাছেন, হহন্ছেন $ হহবেন। ইঞ্টাব বান হা যেপ , 
আকাবসম্পন্ন ছিলেন, এন্সপ্রে্ দেহৰপ আছেন ৮ পক্ও হল অপেক্ষা 
পৃথক্‌ 'পুথক আবানে (দেত ন্াগ্ণ কশিবন১৯। হেবাম। এই 


» * তাত্গযা গ্রঠাষ, আচনা যকাদিক জ ব্য ণ কানু [58।) জাবি বমের জেময় 
*ধ সত জণেক্কবাঞ গ্ানক ব্যাস হঞলছল | তন্ন্য ৩ষ্ের তব ৩২ছ স] হব ঝাস হনি। 
সক্শী বাস দ্বৈপাষন ও ভাতার পর হধ কঞ। নতেন। (সশ কাজাগ বহা তয় ঠ্ে 
কেঠ বশে ও ক্ার্চো সমান বছ কত অর্দ। সমান হতাদি 1» ভবত।দিপ্স্থবত্তা দ্বৈ য়ন 
বান প্র ছবাপবে অব হাণ হন।* পুঝা মুড াগ সিঞি ঈমেত বঙলান বেবকাত হয়সুর 
প্রানস্তাবিজ ৩শ দ্াপব জঠীত হওয়ায ৩২০ খার ঝ।াসানতাৰ ঠয] শিষা ছু. *তন্থধ্ো 
উজার কি দল অবতাব ছাল প্রত স্9 3 অন্যাঙ্গ আল দার শ্মর্গদয আজে, 
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যে ব্রদ্ষকবীয় ব্েতা যুগ, এ যুগ পুর্বে, অনেক বার হইয়া, গিয়াছে এবং 
ভবিযোতেও হইবে । যেমন এই যুগে তুমি'রামরূ্ ধারণু' করিয়াছ ; এইরূপ 
পূর্বেও কত বার রামবপ ধারণ করিয়াছিলে, এবং পরেও যে কত: 
বার রামরূপে অবতীর্ণ হইবে শাহার ইযঠা নাই। আমিও কত' বার 
বণিষ্ঠমূর্তি পরিওব্ করিয়াছি, এক্ষণেও বশিষ্ঠরূপে বিদ্যমান আছি, 
এবং পরেও যেকত বার বশিষ্ঠপ্ূপে' অবতীর্ণ হইব, তাহারইবানিশ্ঠপন 
কিৎখ। আমি এই দার্ঘপর্ণী অদ্ভুতকন্মা ব্যাসের পর পর দশ অবতার দর্শন 
করিলাম (দশবাব জন্মিতে দেখিল।ম )১২১। রামচন্দ্র! আমি যে কতবার 
ব্যাস বান্মীকিব সহিত একরিত হ্ইযাছি ও কন বার পুথক্‌ রূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা ধপিবাৰ নহে২। আমরা কখন সদৃশ কখন 
বাবিপদৃশ বপে জন্মগ্রহণ করিমাছি। আমরাইঞ& আবও কতবার বিভিন্না- 
কারে ও দমন অভিপ্রায়ে জন্মগ্রথণ করিব। কখন বিজ্ঞ হইয়া জন্মিয়াছি 
কখন "বা অবিজ্ত , হইয়া জন্মিয়াছি। এই ব্যাদ ইহ জগতে আবও আট 
বার জন্ম 'গ্রহণ পূর্বক মহাঙারত নামক ইতিহাস প্রচার, বেদবিভ।গ, 
(কুণপ্রাপ।লন, ব্ত্বধ্যাপন (্রাগ্গণ্য ধর্শোর বিস্তার) করিয়া বিদেহমুক্তি 
লাভ করিবেন২৮০। এখনও ইনি শোক, ভয় ও সর্বপ্রকার কল্পনা 
পরিত্যাগ” পুর্বক' প্রণান্তচি ্ত ব] নির্ব।ণপ্রপ্ন ও মনোজয়ী হইরা আছেন। 
সুতরাং ইনি এখনও জীবস্মুক্ত*১। অহে রাম! জীবন্ুক্ত পুকষদিগের 
বিত্ত, বন্ধু, বয়স, বর্ধন, বিপ্যা, বিজ্ঞান ও চেষ্টা, এ সকল কখন বা 
সমান থাকে, কখন বা অপমান থাকে । তাঁহারা কখন শত শত বার 
জন্মগ্রহণ করিতেছেন) কধন না বহুকল্পেও একবার জন্মগ্রহণ করেন না। 

এই যে ভূতপরম্পবা অর্থাৎ 'প্রাণিপ্রবাহ, ইহা বা এ সংসার মায়া 
ব্যহীত অন্ত কিছু 'নহে।,€সই জন্য ইহা অনাদি ও অনন্ত*২।৪০। জীবগণ 
ঈদৃশ সংসারে পুনঃ পুন যাতায়াত করিতেছে। এ মায়ার অস্ত বা বিরাম 
নাই। যেরূপ মহাসমুদ্রের তরক্গপরপ্পরা; ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ, এই জীবপ্রবাহও বরণিতপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রাহছভূত 
হইতেছে” কেবল তন্বজানসম্প্ন মহাপুরুষেরাই প্রশান্তচিন্তে সর্বপ্রকার 
কনা পরিহার পূর্বক পরমা শাস্তি অবলদ্বনে ও অনাবরণে অবস্থান 


কতেন দি31571 
ভূতীয় সর্গ সমাণ্ড। 


চতুথ সর্গ। 


হে সৌম্য! জল ও তরঙ্গ প্রথম দর্শনে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও 
বস্ত কল্পে সমান অর্থাৎ ভিন্ন নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মুমি- 
দিগের সদেহ মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি আপাত দর্শনে বিভিন্ন বোধের 
গোচর হইলেও&ুক্তিকল্পে সমান জানিবেন। 

দেহ থাক্‌ আর নাই থাক, মুক্তির সহিত তাহার (দেহের) সম্পর্ক 
নাই। মুক্তি দেহঘটিত নহে। বন্ধন ও মুক্তি, বিষয়ের (জ্ঞেয় জ্ঞানের॥াঁঘার! 
ব্যবস্থিত হয়। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান 
তাহাকে কিনূপে বন্ধন করিবে? আত্মা অসঙ্গ উদাসীন, ইহা জামিলেও 
ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না২। সম্মুথে এই মে মুনিত্রেষ্ঠ 
ব্যাস, ইনি জীবন্ুক্ত । আমর! ইহাকে কল্পনায় সদেহের ন্যায় দেখিত্ডেছি ? 
কিন্ত ইহার অন্তরাশক্ব নির্ষিপ্ব-ভেদবিবজ্জিত। অর্থাৎ ইনি দেখিতে সদেহ 
হইলেও অন্তরে বিদেহ। ইহার অন্তর দেহাভিমানশৃন্ত*) প্রত্যেক জ্ঞানীই 
ইহার ন্যায় অজ্ঞান বিনাশের-পর বোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । ধাহারা বোধরু্রী, 
তাহাদের আবার প্রভেদ কি? দেহ থাক! না৷ থাক! প্রভেদের কার 
নহে, বোধ থাক না থাকাই প্রীভেদের কান্ণ। ঘেমন জলে ও তরঙ্গে 
প্রভেদ নাই, তেমনি, মোক্ষ হইলে *দেছে ও অদেহে প্রভেদ নাই. 
মোক্ষ একরূপ, সুতরাং জীবন্ুক্তির সহিত বিদ্দেহ মুক্তির অ্লমাত্ও প্রভেদ 
নাই | বাধ্ু প্রবাহিত হউক বা না হউক,*স্কাহা বন তাহা বাযুই, অন্ত 
ক্ছু নহে । যাহা মুক্তি, তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে প্দেহ অদেহ-ঘটিত* নহে । 
ভেনবঙ্তিত একীভাবই মুক্তি নাটৈর নামী, তাহা! আমাদের ও এই ব্যাসের 
হইয়াছে। ফলিতার্থ_্বৈতত্যাগ পূর্বক অুবযায়সাক্ষাৎকার হইলে তখন 
তাঙ্কার দেহ 'থাকা না থাকল! সমান হ্য়*। অতএব, তুদ্মি এক্ষণে সং্বষ 
পরিত্যাগ করিশ্মা মতকর্তৃক উপিশ্তমান পুর্বপ্রস্তাবিত অজ্ঞানীর 
অজ্ঞননাশন শবণরঞ্জন জানগর্ত উপদেশ সকল শ্রবণ কর৭। 

হে *্রঘুনন্দন ! এই সংসারে সম্যকরূপে গুরুবকার প্রয়োগ. করিতে 


১৩২ বাশিষ্ঠ মহরামায়ঞ । ৪ সর্গ 


পারিলে, সকলেই সকল লাভ কুমিতে পারে*। শাঙ্সাবহিত পরিষ্পন্দের 
অর্থাৎ' কর্শের প্রধণ ফল চিত্শুদ্ধি। তাহী লডুং করার গর হদযা- 
কাশে যে চন্দ্রের ন্যায় স্রশীতল নিবিড়ঈগন । নিশ্চল" নিবিড় পির্বিকার 
ভেদ পরিশগ্ত পৰম সুখ) উ্তি হয়, তা*।৪ পুণযক।বের এভাব ॥ তাহা 
পুরুষকান বান ক্রন্ত কিছুতে লব্ধ হয় না৯। নে পুরুষকরে গমন 
ভোজণ।পি কার্গোর ফল গ্রাঞ্ হওয়া সায় অগচ ও।তাক্ষ হয় না, যে স্থলে 
কার্য্যিদ্ধিব বা ফল শাঙ্ের মুল কারণ পুলবক।র 'অপ্রন্যক্ষ থাকে, বুঝিতে 
পারা মায় না, নেই স্থলে সেত পুক্ষকাণকেই মঢুলোকেরা দৈব বলে। 
বস্তভঃ দৈব নানে স্বতন্ত্র পদার্থ নাহ১০। সাধুগণের উপ পথ অবলম্বন 
করিল কায়মনোব[কো নে সৎকাধ্যের অগঠষ্ঠান কর] যায়, সেই সৎকার্যাই 
সফল্‌ এবং হাঙ্টাই গ্রর্ীত পৌঁধষ বা পুকবকার। হগ্ভিন্ন কার্ধ্য উন্মস্তচেষ্টার 
স্যান্ন বিফল,৪ পুকমকাল বণিয। গণ্য নহে১১ | দে, থে বিষয়ের অভিলাষ 
করেসে তাহা পাহপার ভগ্য শান্কো নদ জমে ফন্বও করে। উচিত নিয়মে 
০1 করিলে ফলএ]গিন আপনা অথাৎ শিশ্চয়হা আছে। যদি বিশ্ব 
বশতঃ, সম্পৃ ফল না ভয়, তবে, অন্ততঃ অদ্ঈফণভাগী হইতে ও দেখা 
যয়১২। কোন জীব পেরুষ নানক '্রবস্ত্রের দা! ইন্দ্রন্থ পদ উপাজ্ঞন 
ও নিিগ্ধেকের আবিপত্য ল।ত করিয়ছে১০। * কোন চিছুল।স 1 প্রাণী 
পুক্বকারন।ম। গ্রযরের দ্বাবা কমলাসনের পদ (ক্রহ্মান) অধিকার 
ক্ররিয়াছে১৯ ) এনং কেহ বা শেঞ্টতম %রুষকাবের দ্বারা গরুড়ব্জের 
(বিষুতর) পদ প্রকমোকম্ লাভ নয) সুখা হইর।ছে। অন্য এক 
ভাব স্বীয় পুরুষকারে চক্্রাপচুদাধারী শিবেল পদ. প্র।পূু হইয়াছেন ১০।১৬। 

রাম। ভুমি ইং বিণিঠ ৬9 থে, পুকনকাব দ্ুই প্রকার । প্রাক্তন 
ও এ্হিক। তগ্মবো ইহইজন্মকৃত গ্রথল পুকণকার প্রাক্তন গুরুষকারকে 
অতভূত কণিতে সমর্থ*"। অধিক কি বলিব, অত্স্ত যত্তরশীল, দুঢ়া- 
ভ্যাসতংপর ও উতযাহদমন্থিত পুরুষ উত্ঝকৃত পুরুষকার ছারা হুমের 


৯ জস্মান্তরীয় তপন্ডর ফলে, এই জীবলেোকস্থ জীরই কল্জাস্তরে ইন্জ হয়; হুতরাং 
ইশ্রাহ্ব পদ উপস্তা। নার্মক পুরুষকারের ফল।. 

৪ চিছুজাস ৮ চৈতদ্যের উৎকধে উৎকৃষ্ট । সত্বগডণর উৎকধে চৈতন্তের উৎকর্ষ । বদ্ধার সন্ত 
সণ সর্ধবাধিক উৎকৃষ্ট; সেইজন্ত তদাধাযে 'উচতত্তও অধিক ক্ষর্তি প্রাও। অঙ্গাও পূর্ববকল্পে 
সামান জীব ছিলেন, তগোবলে বর্তমান কনে ত্রক্ধ। হইয়াছেন, 


৪ সর্গ সুক্ষ বাবহার, প্রকরণ। ১৩৩ 


পর্ঝত প্রস্থৃতিকেও বিদীর্ণ করিচুত পুরেখী * প্রাক্তন পুরুষকারের কথাই 

নাই১৮। যে পুর্ন্যকার *শন্রান্ুসারে অজ্ঞন “ও প্রয়োগ » করা' যাক, 
তাহাই পুরুষকার* এব* তাহ্ধই সফল হয়। অন্তথ। অশাস্ত্রীয় পুরুষ- 
কারের সুফল রে থাকুক,([অবিকন্ত তাহাতে অনথফলভান্বী হইতে 
হয়১৯। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোন পুরুষ জবস গ্রযত্ব শিথিল 
করির! স্মাভাবিক রাগদ্দেষাদির বশবর্তী হয়, হইরা আপনাকে এরূপ 
দুর্দশায়পাতিত করে যে, স্বীয় হস্তার্দি অঙ্গের উপরেও তাহার আধিপত্য 
রহিত হর এবং এক বিন্দু জলও অন্গুপাণ্ে উত্তোলন ও পান করিতে 
সমর্থ হর লা নআবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পুরষ 
শান্ত্রীর নিয়ম “দুঢ়তর রূপে পরিপালন করিয়া অবশেষে সসাগরা 
সত্বীপা ও সশৈলা বঙন্ধরার আবিপতালাভকেও কিছুমাত্র আয়াস ধাাধ্য 
বপিয়া বোর করে না। ক।ঙার বা এক বিন্দু জলও ছুলভ এবং কাহার 
বা সমুদর রিও দুর্লঙা নহে। এ. সকল পুরুষকার , বিশেষের * ফল 


আপার ১ 





** অগন্থ্য ধবির মনুদ্রপান এভতি তাহার ্টাস্ত | সে সকল ক্ষমতা তপন্তানীমক পুরুষ- 
কার দ্বার! লব্ধ হইয়। থাকে । 








পঞ্চম সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিছক্দত যেমন গু'ভা (সর্যাকিরণ) নীল গীতাদি ষর্ণভেদেয় 
ফারণ, চেমনি পুরুষের পুবমাগসাঁধনের প্রি শক্বাসুসাহ্তী গুকুষ্টিই 
প্রথম কারণ১। গে বাক্কি শান্বনিকষি্ট বিধি উল্লজ্ঘন করিয়া স্বকীয় 
অভিলাষ অগসাবে অর্থাৎ স্ষেচ্ছাচার দ্বার! পুকষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, 
সে বান্কির শদ্দারা সিদ্ধিলাভ হওয়া দুরে থাকুক, অধিকস্ত তাহা 
তাহার উন্মস্চেষ্টিনের ম্যায় মৌহের ও অনর্থের কারণ হইয়া উঠেং। 
যে, যে বিষয়েব অল।ষী হইয়া মে গ্রকার যত্ব করে, সে, সেই প্রকার 
ফলই 'গ্রাপ্ু হয় তাহার অন্যথা হয় না। সুতরা* আপন আপন কর্শই 
উপযুক্ত কালে দৈব হইয়া দাড়ায় ; তদ্বাতীত অন্য গ্রকার দৈব নাই। 
গাবার্থ এই মে, ফলদানোম্বুখ প্রাক্তন কন্মই অজ্ঞ লোকের নিকট দৈব- 
ন[মে' বিদিত*। 

পৌরুষ বা পুরুষকার ঢুই গ্রকাঁর। শান্ীয় ও অশান্ত্রীয়। শাস্ত্রোক্ত 
পৌরুষ *শ্রেয়োলাভের 'ও অশ্যস্ত্রীয় পৌরুষ অনর্থলাভের কারণ হইয়া 
খাঁকে*। (অতএব, জ্ঞান কর্ম উপাসনা নামক শাস্ীয় পৌরুষ অবলম্বন 
ন্করা বুদ্ধিজীবী নবের অনশ্ত কর্তবা)। এমন মনে করা উচিত নহে 
যে, মনুষ্য 'কেবল প্রাক্তন পুরষকাগ্নেরই অন্ববর্তী। অভিজ্ঞ লোক 
মাত্রেই জানেন, ও দেখিতে"পানূ, যে এই শরীরে প্রাক্তন ও এঁহিক 
উ্য়বিধ পুকমকারই শিরস্থব মেষগ্বয়ের ন্যায় উদামসহকারে সম-বিষম-ভাবে 
যুন্ধ করিতেছে । ওই যুদ্ধে, যে অথাৎ যে পুবষকার অধিকতর বলবান্‌ 
হয়, নেই, পুক্ুষকারই 'জয় লাভ করে, এবং যে ভীনবল হয় সে অভিষ্কৃত 
হয়ং। সেই জন্যই বলিলাম, মনুষ্য বতবপর্বাক নিরালত্ত হইয়া শান্তরোক্ত 
পুরুষফারই অবলম্বম করিবেনূ। যে, কার্ধ্য কল্য করিতে হইবে, অদ্যই 
তাহা সম্পর করিষ, এইরূপ উদ্দোগ বাঁ'উৎসাহ সহকারে উদ্যত 
চিন্তে কাধ্য করিলে অবশ্ই সে বিষয়ে জয়লাভ করা, ফায়* | সম- 
বিষম-ভাবে উক্ত উভয় পুরুষকারই, মেবঘয়ের ্তায় যুদ্ধ করিবে, গরস্ধ 
তন্মধ্যে যে ছুর্মল হইবে সে-ই পরাজিত হইবে পন্দেহ নাই*। ' অপিচ, 
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শাস্ত্রোক্ত নিয়মে কর্াকারী শান্ত দুল পায় এবং বিরুদ্ধক্র্্কারী 
তাহার বিপরীত ফুল্ই পাঁয়। £যন্বলে শাস্্রাকবায়ী পুরুষকার 'আশ্রক়্ 
করিলেও অনথাগম দৃষ্ট হয়, €স স্থলে, এই বিবেচন! করিতে হইকে 
যে, শে পুরুষকার* প্রাগ ভবীয় (বলবৎ অনর্থের দ্বারা ( অসৎ পুরুষকারের 
দ্বারা) নিরুদ্ধ বা ছূর্ববল হইয়। আছে” । ' তাদৃশ স্কডক্ হক্াশ্বাস না হইয়া, 
পুমঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্বন করতঃ দর্তে "দত্ত বিচুর্ণিত 
করার গ্যায় এহিক শুভ উৎপাদনের দ্বারা প্রাক্তন অশুভ চূর্ণিত করি- 
বেক*। রামচন্দ্র! ছুম্পবৃত্তির উদয় দেখিলে তত্ক্ষণাৎ বোধগম্য করিতে, 
হইবেক যে, অণুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ 'কার্ধ্যে প্রবৃত্তি, 
দিতেছে ও নিযুক্ত করিতেছে । অমনি সেই মুহূর্তেই ধঁহিক পুরুষকারের 
* বল বাড়াইয়া তদ্বারা তাহাকে পরাহত করা অথাৎ দূরীকরণ বকর! 
কর্তব্য | প্রাগভবীয় 'পুরুষকার এহিক পুরুষকার অপেক্ষা বলবান 
নহে। যাব না অশুভঙ্জনক প্রাক্তন পৌরুষ উপশম গ্রাপ্ত হয়, তাবৎ 
প্রবন্ধ সহকারে সুপৌরুবের প্রতি সতত যত্ন রাখ! বিধেয়১০।১৯। যেরূপ" 
পূর্বদিবদীয় অন্দজীণাদি দোষ এতদ্দিবদীয় লঙ্ঘনাদির দ্বারা ক্ষয় প্রাঞ্ড হয়, 
সেইদ্প, এ্রহিক পৌরুষ দ্বারাও প্রাক্তন পৌরুষ ( দৈব দোষ) নষ্ট হইতে 
পরে১২। অতএব, নিত্য উদ্যোগশালিত]| অবলম্বনে এঁহিক পুরুষকার 
(প্রথিক পুরুষকার- এতজ্জন্মকৃত পুণ্য কর্ম ।) দ্বার! পুববজন্ কৃত কুপুর্ষ- 
কারকে অর্থাৎ সেই সেই ছুরদৃষ্টকে অধঃকৃত করতঃ আপনাতে সংসার” 
তারক সম্পদ সম্পাদনার্থ বন্ধ করি্ধে। (সংস্ তারক সম্পদলশমদমাদি 
সাধন )১৩। হে রামচন্দ্র! উদ্যোগবিহীন্য পুরুষ, গর্দভ অপেক্ষাও নিকষ্ট। 
উদ্যোগবিহীন হইয়া, গর্দভতুল্য না হইয়া, *শাস্্রান্থসারে স্ব ও অপবর্ণ 
লাভার্থে উদ্যোগ করা নিতান্ত, বিধেয়১* | শ্রীংহ £যমূন ত্র কর্তৃক 
পিঞুররুদ্ধ হইফাও স্বীয় উদ্যোগবলে তাহা হইতে লিফৃতি লাভ করে? অথব! 
ভগবান্বিষ্ণ যেমন আন্রী মানায় (শন্বরান্গরের সহিত যুদ্ধ কালে ) অব- 
ক্দ্ধ হইয়াও বীর তেজে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি, আমরাও 
পৌকববলে অনায়াসে এই* ংসারকুহ্র হইতে, উত্তীর্ণ, হইতে পারি১* 1 
প্রতিদিন প্রত্তিমুহূর্তে প্রতিক্ষণে আপনার দেহের বরন. র্য্যবেক্ষণ 
করিতে হর এক. পগুভাব পরিত্যাগ ' করিয়। পুরুষোচিত কার্ধ্য করিতে? 
হন্গ। 'পশুষ্ভাব অর্থাং *উদ্যোগবিসূথ গপ্দভের ভাব বা অবস্থা) পুর্ুষো- 
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চিত কার্ধ্য কি? পুরুযোচিত কার্ধ? সাধুসগও সংশান্জাদি আবলম্বন১৬। এই 
য়ে বয়্দ্‌ অর্থাৎ নৌবন, ইহা ভ্রবগিজ্ছিল (শ্নেমাদিপরিপূর্ণ ও রক্গাদি ভ্রব 
পদার্থে পরিব্যাপ্ত) ও কিঞ্চিৎ কাল ক্্রনঞ্ভোগ ও অন্নপানাদির দ্বারা 
পরিপাপিত। আপাততঃ ইহা সুগকর এরগামল বলিয়া গুতীয়মান হয় 
বটে; পরস্ক তঞ্ম তকে জুখ ) কীটের ত্রণান্বাদনের গ্ভার নিতান্ত বৃথা ও 
নিক্ষল১৭। খাপি ইহার গুণ এই নে, ইহা দ্বারা শুভ পৌরুষ অর্জন 
করা যার । শুভ পৌরুষ অঞ্জন করিতে পারিলে শীখই শুত ফল পাওয়া 
ফার এবং অশ্তভ পৌরুন উপাজ্জন করিলে আঅস্তভ ফল উত্পাদন করা! 
হয়। অতএব, ইহাতে হিশিধ পুক্ষধকাত্ বাভীত দৈব নামে কোন 
পৃথক পদার্থ নাই১৮। নে বাঞ্তি প্রত্যক্ষ গ্রমাণলভ্য উগরি উক্ত তন্ব 
(দৈ্রতঙ্ব ) পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গমানের আশ্রয় লন, অর্থাৎ পাছে দৈব 
আমার বিল্বাচর়ণ করে, এইনপ অনুমানের শ্চাড়নার পুরুষকার এয়োগে 
ভীত"হয়, সে বাকি, ভ্রম বশগঃ কী ভূক্সগয়কে সর্প বিবেচনা করিয়া পলা. 
নম করিতে কুষ্টত হন না১৯। “আনুষ্টে মাহা আছে, ভাহাই হইবে” এই- 
জ্ধপ প্ণশ্চয় করিঘা দে মুঢ় হয় পুক্চষক্কাকের রতি আস্থা পরিত্যাগ 
করে, করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্শোগ থাকে, লঙ্গী সেই অদুষ্টবাদী 
পুর্ষষের “নিশ্চিন্ত দেখিয়া .ভাহ।র শিকট হইতে অন্তহ্থিতা হন২ৎ। 
অতএব, পুরুব প্রথমতঃ পুরুষকার অবলন্ধনে বিবেকাশ্রয় করিবেন, পরে 
রমার্থ প্রতিপাদক অধ্া্শাস্ত্রের আশ্রন্ন লইবেন। অনপ্তর মোক্ষ 
মহারয় অন্বেষণ করিবেন রন, বিগা উৎকট ষত্ে ও পরিশ্রমে লব্ধ 
হইবার নহে২১।১৩। গেমুন ঘট..'ও পট পরিমিত থা নিদিষ্ট পহিমাণে 
অবস্থিত, তেমনি, পুরুণার্থও অথাৎ পুরুষকারও পরিমিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট 
পরিমাণে অবদ্থিত), অথাৎ ভাহার অববি বা সীমা তত্বসাক্ষাংকার২৪। 
(যাবৎ, নং আম্মতর প্রভাক্ষ হয় ভাবত পুরুষকার গএয়োগ করা অতীব 
কর্তব্য। আম্মস্তহ প্রত্যক্ষ হইলে পুরুবর্কীর শিবুস্ত বা সমাপ্ত হয়) সুতরাং 
পুরুষকার অসীম নহে; সসীম।) পুক্ুমার্থ বা পুরুষকার নিষধিতরূপে সহ- 
'শাঙ্্ের জালোচনাঠ সস: স্গ ও সদাচারপরায়ণভার দ্বারা ফলগ্রদ হয়। তাহাই 
পুরুষ৫ের স্বভাব। সাহার অন্তথাচরণ করিলে তদ্দার! * মহান অনথের 
আগমন হইয়া থাকে । পৌঁরুষের স্বরূপ বা স্বভাব এইযে, কখন কোন 
লোক" উচিতন্রপ পৌরুষ অবলশ্বন করিয়া থিফলপ্রযন্ধ হন নাই২*। 
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অনেক মহাপুরুষ প্রথমে দৈবদৃর্বিপুক কু ছ্দৈব বশত; দারিদ্র্যদ্টী প্রাপ্ত 
হইয়া ও অত্যন্তং,ছুঃংখ * ভোগ করিয়া অবশেষে পুরুযুকার * দ্বার! 
মহেস্্রতুল্য হইয়াছেনং। বালককাল হইতে নিয়মিতরূপে সংশান্ত্র অধ্য- 
য়ন, অৎসংসর্গে বাঁস,* সদ্‌গুরুষ্রেবো ও সদ্‌গুণাদি অবলম্বন পুর্বক, পৌরুষ- 
প্রযত্ব স্থায়ী করিতে পারিলেই তন্বারা' অভিলধিদ্ক- ফন্্ু প্রাপ্ত হওয় 
যাঁয়ৎ”। যাহা বগিলাম, গল কথা নহে। ইহা আমবাঁ প্রত্যক্ষ করি- 
য়াছি, এবং গুরুপরম্পরা শ্রুত হইয়াছি। অপিচ, অনুভবও করিয়াছি। 
যাহারা মনে করে, সেই, সেই ফল দৈবাৎ হইয়াছে ও দৈবাৎ একপ 
হয়, তাহারা নিতান্ত নির্বোধ বা কুবুদ্ধিশালী। এই কুবুদ্ধিশালী লোকের! 
আম্মঘাতীর ন্তায় পাপী ও বৃথা বিনষ্ট হয়২*»। যধিও পুরুষকারের এরূপ 
, সামর্থ্য আছে, তথাপি, আলম্ত তাহার পরিপন্থী (শত্রু বা বাধাদাম়রট )। 
মান্য যদ্দি আলম্ত না করে, তাহা হইলে জগৎ কি এত অনর্থসম্থুল 
হয়? পুরুষকারে আলগুপরিহীন হইলে, সকল ব্যক্তিই, পত্তিত, "ধনী, 
মানী ও জ্ঞানী হইতে পারে। আলন্তের দ্বারাই এই সসাগক্লা সত্বীপা 
ধরণী নর-পশুতে ও নির্ধন জীবে পরিপূর্ণ হইয়াছে" । অতএব, ৰ্বাল্য-" 
কাব হইতেই আলস্তপরিহীন হইয়া সৎসঙ্গাধিনিষ্ঠ হওয়া উচিত”। যদিও 
বাল্যে না হয়, তবে, অন্ততঃ যৌবন প্রারস্ত হইতে*পারে।* আদর, 
নৈরস্ত্ধ্য ও প্রযত্বাদি সহকারে সাধুস্গ, পদার্থতত্বান্ুসন্ধান, আপনার ও 
জগতের গুণদোষ বিচার, এই সকল বিষয়ে যত করা বিধেয়ৎ৯ । 

বার্ীকি বলিলেন, হে রাজন্‌ অরিইনেস্থি! ভগবান্‌ বলিষ্ঠ এইকপ 
কহিতেছেন এমন সময়ে তগবান্‌ ম্রীচিনার্লী অস্তাচলচুড়া অবলম্বন 
করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া তার লোক পরম্পব "পরস্পরকে 
অভিবাদন করিয়া সান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্ধু, সমাধী করিবার নিমিত্ত 
্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । * অনস্তর রজনী প্মতিবাহিতা ও দিবাকর 
সমুদিত* হইলে পুনর্ক্ার “তীহষ্টরা সভাস্থানে আগমন করিলেন এবং 
স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন*ৎ | 

পঞ্চমু সর্গ সমাপ্ত । 
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যষ্ঠ সর্গ। 
পপ বব 

রশি কহিশেন,ক্মচন্্র! পুরুষের প্রাপ্ুক্তপ্রকার জন্মাস্তরীণ কর্ণফেই 
দৈব বল! যায়ি, তত্তিন্ন দৈব নাই। অতএব, দৈষ্টিকতা পরিত্যাগ করিয়! 
সাধুসমাগম ও সংশান্ত্র পর্যযালোচনাদি শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা আপনাকে 
উদ্ধার করা কর্তব্য। পুরুষকারই জীবকে বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া 
থাকে১। বেমন বেনন মদ্রাবিক্য হইবে তেমনি তেমনি তাহা ফল 
প্রদান করিবে। সেই ফলদানসামর্থাবিশিষ্ট যত্তোৎকর্ষাদি পুরুষকারের 
ও দবের নামান্তর মাত্রৎ। যেদন ভঃখের সময় দুঃখ হয়, হইলে 
লোক মকল “আঃ কি কষ্ট!” এইদ্ধূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ, প্রাক্তন 
কর্মের অনুসরণ করিয়াই “হা অদৃষ্ট!” এইরূপ বলিয়াও থাকে । এস্থলে 
হপষ্টই বুঝা যাইতেছে ে, তাহারা দ্বখরূপে পরিণত প্রাক্তন কর্মকেই 
 দৈবপবলিয়াছেৎ। কর্ম ভিন্ন দৈব নামে 'আকারবিশিষ্ট কোন বস্ত নাই। 
অতএব, বলবান্‌ পুরুষ..যেমন অনায়াসে বালককে পরাজয় করিতে পারে, 
সেইদ্ধপ, বলবান্‌ এ্রহিক পুরুষকারও দৈবকে পরাভূত করিতে পারিবে*। 
যৃদ্রপ অদ্যতনীর প্রায়শ্চিন্তাদি সাচার পূর্বতন অসদাচারের খণ্ডন করিয়া 
*জীবকে পবিত্র করে, তাদ্দপ, বর্তমান পুরুয়কারও প্রাক্তন অপু 
পুরুষকারকে বিনষ্ট করিয়া শুভফক্ উৎপাদন করিয়া থাকে । যে 
_বকল লোক লোভের বা সুখের বন্ঠ হইয়া প্রাক্তন অগুভ বিনাশে উদাসীন 
থাকে, উপস্থিত সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না, 'না 
পারিগ্না অলস. হয়, ভাঁহারাই প্রক্কত দীন, প্রক্কত য় ও প্রকৃত দৈব- 
পরায়ণ* যখন পুর্বক্ত কর্ম পুরুষকার দ্বারা বিন হয় তখন অবন্তই 
বুঝিতে হুইবে যে, দৈব অপেক্ষা এ্হিক পুরুষকার অত্যধিক বলবান্*। 
একবৃস্তস্থিত ফল্য়ের মধ্যে একটা ফলকে রসশূন্ত ও. শু হইতে 
দেখা যায়। লে স্থলে নুঝিতে হইবে যে, রদ ভোক্তার প্রাক্তন কর্খই 
সেই ফলন বিবাতের অন্ত স্ৃষ্ঠি পাইয়াছিলপ। যেহেতু, দেখা যায়, 
জগতের প্রসিদ্ধ ও সিদ্ধ পদী্ঘও ক্ষয়কারকের প্রবন্ধে ক্ষয় হইয়া থাকে, 
সেই' হেতু নিশ্চয় হয় ষে, প্রযত্বের বল বড়ই গ্ররল*। প্রাক্তন ও এঁহিক 


৬ সর্ণ . মুমুক্ষু ব্যবহার-প্রকরণ। ১৩৯ 


ছুই পুকুযকার্‌. মেষদ্ধের সভায় যুদ্ধ করে,বটে? বল প্রকাশ করে ঘটে. 
পরস্ত যে বলবান্‌ তহাবই য় ইইতে দেখা যায়১। 

বাজবংশের অভাঁব হইম্ে জলমাতাগণ কর্ঠক মঙ্গলহস্ভী প্রেরিত হইয়। 
যদ্দি একান ভিক্ষুক” পুঁ্রকে নে কবিশা বাজাসনে বসায়, তাহা হইলে 
সেস্থলে ভিক্ষুক পুন্রেব পূর্বন্থকতি থাকিগেও অমা হ্রাগণে পুক্ষকাঁরকেও 
তাহার অন্তর কারণ বল] ঘাইতে* পারে১১। * প্রবগ্ণ যেমন পৌরুষ- 
প্রকাশ দ্বারা অন্ন গ্রহণ কবিয়া তাহা দশ্টে দ্বারা শিশ্িষ্ট বনে, সেইরূপ, 
পৌরুষবলে বলবান্‌ পুরষ কেোঁল পুন্বকে শিশিষ্ট খানা থাকে১২। 
পৌর্ষবিভীন লঘুচেতা লোকেস।ই নঙখান্া বাণ লোকের ভোগা হম । 
তাহারা তাহ।ধিগকে ইচ্ছ।ঠবানে লোঙেব আধ ইতহভ? ও যে সেকার্যযে 
নিষোগ কলি থাকে১০। আশ অক্ষম লোকে 1 পন সক্ষম পোকেব 
পৌকমকে অর্থাৎ সেউ সেই প্যানকালকে বা দয ও অদ্ব্ঠ ক্ষমতাকে 
নির্কৃর্তা বশতঃ “দৈব” বা “আদৃষ্ঠ” ঝণিব। অববাবণ বপে১৪। পৃর্ন্নোক্ত 
শক্ত সমর্থ পু্ষ অপেক্ষা অক শও সমথ অগ্তপনযণ্ আছে, তাহারা 
আবাব হাহাদেব উপব 'আধিণত্য কবিশা থাকে । অতএব, খিদ্যুমান* 
প্রাণীর যধ্যে ও প্রকারেৰ পন্নক।বই দষ্ট হয অন্য লিন দুষ্ট” হস লা। 
্ুতবাঁং বুঝা উচিত, তদরিবিক্ দৈব নাই। কক্ষিতার্থ-শুঝিশালী 
ব্ক্তিগণের পৌরুষকে শিস্দাম ব্যন্ভিবা দৈব বনিদা নির্দেশ কিয়! 
থাকে১৭। শান্স, অম।ত্য, ভঠী ও পুববাসী প্রজা, ইহাদের যে একী, 
্বাভাবিকী একতা, তাহাই সই ভিশ্ক প্রতেন খাছ্যেব কী 
ও ধারয়ত্রী১৬। মঙ্গল হস্তাী বে কখন কথনর্পতক্ষুককেও রাজা কৰে; 
তাহার কাবণ__তাহাবই বলবৎ গ্র্ন্তন**পৌবয১৭। কখন প্রতিক 
কন্ম্ম প্রবল হইয়া পূর্বরুত কনম্মকে কখন বা,প্রাক্তন কণ্ম*প্রবল হইয়া 
্রহিক পুকষকারকে অভিভূত” করে। সেই' করেই বলি, সর্বদা 
পৌকুর্ধ বা অভিলধিত বিষয়ে *যদ্রাতিশ় অবলম্বন করা কর্তব্য। যে 
,পুক্রষ যন্ত প্রকাশে অনলস, সেই পুরুষই জয়লাভ করিতে* সমর্থ হয়১*। 


শাশশাী +ি ৮ শাপিশিশিশটি 


সপন সপা সপে স্পা 

** অমাত্যগণের চেষ্টা ও হস্তি প্ররপাদি বিষয়ে উদ না খ।কিলে ভিনুক্ষপুজ রাজা 
হইতে পারিত নী! হৃতরাং অমাত্যগণের পুরুষকার অর্থাৎ যন ও উদ্ষোগ ভিক্ষুক পুজের 
রাজ্য লাভের সহকারী কারণ, উবং তিক্ুকপুতরের”বলবত ইত মুখ্য কারণ ॥ ইহী অবন্ত 
স্বীকাধা* পুরুষকাৰ এমদ্দি জিনিশ যে তাহা! এক জনকে রাজা করিতে গারে। 
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ঘুর যৈমুন বালককে অনায়াসে অয় করিতে পারে, তেমনি, বলবত্তর বত্বও 
দৈবকে জয় করিতে পাঁরে। পূর্বতন, ও অদ্যতন ছুএর মধ্যে অদ্য- 
তনের বলধতা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ+৯*। কৃষক, এক বংসর যত্ব করিয়া শত্ত 
্রস্তত করে, কিন্তু মেঘাভিমানী পুরুষের, প্রবল 'পৌরুষে তাহা, এক 
দিনেই বিনষ্ট হুইয়াযায়২* | আসতএব, কৃষকের ছৃষ্টান্তে, ক্রমোপার্জিত 
অর্থ বিনষ্ট হইলে তাহাতে থেদ করা উচিত নহে। যখন তাহ! রক্ষা 
করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আর তাহা পরিদেবনার বিষয় নহেং১। 
যাহা আমরা করিতে পারি না, যাহা আমাদের শক্তিবহিভূ্ত, সাধ্যা- 
তীত, তাহার '্রন্ত ছুঃখ করিতে হইলে মৃত্যুকে মারিতে পারিলাম না 
বলিয়া! আমাদের প্রত্যহই ছুঃখ ও রোদন কর! উচিত । এ বিষয়ে 
অধিক কি বলিব, যে, যে বিষয়ে অধিক যত্ববাঁন্‌ হয়, সে, সেই বিষয়ে 
অয় লাভ করিতে পারে। জগতের সমুদয় পদার্থই দেশ, কাল, করিয়া 
ও দ্্রবু।) অনুসারে শ্চূর্তি প্রাপ্ত হয়২৩। * অহে রাম! আমি সেই কারণেই 
বলিতেছি,, পুরুষ সংশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধির নির্মিত) সাধন পূর্বক 
'সংসারুসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হউক২৪। পুরুষরূপ অরণ্যে পুরুষার্থরূপ- 
ফলের গ্াক্তন ও এহিক এই ছুইটি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে 
যেটার অধিক পরিচর্যা করিবে, অধিক যত করিবে, সেইটাই পরিবদ্ধিত 
হইবে২ৎ। যে ব্যক্তি প্রহিক গুভ কর্মের দ্বারা অতি তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম 
বিনষ্ট করিতে পারে না, রামচন্ত্র! সে নিতান্ত অজ্ত.ও পণুতুল্য। এই পণ্ড- 
তু্য অজ্ঞ ধোক আপনিই আপনার, সখ ছঃখের অনীশ্বর। অর্থাৎ 
ঈদৃশ লোক নিতান্তই আগপনারু ছুঃখ পরিহারে ও স্ুখোৎ্পাদনে নিশ্চেষ্টৎ৬ । 
থে মনুয্য, "মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত' হইয়াই স্বর্গে অথবা নরকে গমন 
করে, এই 'বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া! নিশ্চিন্ত থাকে, দেই 
মনুষ্য প্রন্কত পণ্ড ।' অর্থাৎ পণুতুল্য পরাধীন২ | কিন্তু যে উদারশ্বভাব 
যতুশীল সদাচাররত ও উদ্যমশীল, সেই মানব, 'সিংহ যেমন স্বীয় উদ্যমে 
পিঞ্জর হইতে নিঙ্বাস্ত হয়, সেইরূপ, এই অগন্মোহ হইতে অনায়াসে. 
বিনিরশজ, হইয়া ,-থাকে২ ৭ যে পুরুষ পুকুষকারের প্রতাব প্রত্যক্ষ 
হযে দেশে যে কালে যেকিয়ায় ও যে জব বিফলপ্রধত্ধ হত বায দে ফেল সেকাল 
সে ক্রিছ্বা ও সে প্রধা ত্যাগ করিয়া 'দেশীপ্তরাদি, অবলম্বন কর্তব্য। তাহার লাম বত্বাধিক্য। 
বিশ্বা/মিজ যুনি পূর্ধবদিকে তপস্থার বিছ্ব দেখিয়া! উত্তরপ্রদেশে শিয়া ,সিদ্ধি লাত করিমুছিলেন। 
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করিয়াও “দৈব আমাদিগকে সকলু কায নিয়োগ করিতেছে, আমরা 
দৈববলেই সকল কার্য সম্প' করি” এইক্সপ “বিবেচনা করিয়া নিশ্ে্ট 
ও নিরুৎসাহ থাকে? সেই *অঞ্চম পুরুষ দূরে পরিত্যাজ্যৎ* 1 শত শত 
ও সঙ্ম্্ সহত্র ব্যবহীর আমরদিগের নিকট আসিতেছে ও যাইতেছে? 
তত্তাবতে নিজ বুদ্ধি পরিচালন না৷ কত্িয়া শান্তাস্প্রারে ঞব্যবহার করাই 
কর্তব্যৎ*। যাহারা শান্্রমধ্যদা উল্লত্বন না করিয়া! *প্রত্ুতৎপর ও 
ব্যবহারণীল হয়, তাহাদের সমুদাঁয় অভিলষিত স্বতঃই তাহাদের নিকট 
উপস্থিত হইয়া থাকে। রতু রত্বাকরে স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তাহার 
অন্যথা হয় নাৎ১। পণ্ডিতগণ শান্্বিহিত স্ুখছুঃখনিবৃত্তিজনক অবশ্থা- 
কর্তব্য কর্মের প্রতি যত্বু প্রকাশ করাকেই পুরুষকার বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন২ | বুদ্ধিমান মনুষ্য অগ্রে সংশান্্র আলোচন। ও সুৎসঙ্গ 
অবলম্বন দ্বার বুদ্ধি নির্মল করিয়া লন, পরে তত্ঘারা সমুদয় দোষ নিরা- 
কৃত করিয়া আত্মোননতি লাভ করিয়া থাকেন*৩। হে মহাবাছ রাম !'গ্াণ্ডি- 
তেরা অবগত আছেন যে, অজ্ঞানকৃত বৈষম্যনিবৃতির দ্বারা যে অপরিসীম 
আনন্দ লাভ হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই.পরমার্থ এবং যদ্বারা তাদৃশ প্রমার্থ* 
লাভ করা যায় তাহাই যথার্থ সৎশান্ত্র। সেই সৎশান্ত্র সাধুগ্ণেকর অবশ্ত- 
মেব্য্গ। জীবগণ দেবলোক হইতে ইহলোকে আগমন করিয়া গ্নেবলোক- 
ভূক্তাবশিষ্ট স্বর্কতের ফল তোগ করে, লোঁক কল তাহাকেই দৈব শবে 
নির্দিষ্ট করিয়া থাকে। স্ৃতরাং দৈব, প্রাক্তন পুকুষকাঁর ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহেও৫। মূর্থেরা যে অজ্ঞান্তাপ্রযুক্ত দৈবকে নিন্দা* করে, তজ্জস্তা 
তাহাদিগকে নিন্দা কর! যায় না। যাহারা ,পুরুষকারকে অমান্ত করিয়া 
কেবল দৈবকে মান্য করে, আমাদের & মতে** তাহারাই নিন্দনীয় এবং" 
তাহারাই অূচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ত৬। ইহু। অবধরিত জানিবে যে, 
মনথুযযজীন স্বীয় পুরুষকারের, দ্বারীই লোকদ্য়ের 4 ইহলোকের ও পুরলো- 
কের) পরত উৎপাদন করিয়া থাকে । পুরুষ যে পূর্বে দেবলোক 
পাইয়াছিল, ,তাহাও তীয় পুরুধকারের ফল। সেজন্তও* বুঝ! উচিত 
যে, যেমন পুর্ববদিবসীয় ডুক্ষিয়া ইতদ্দিব্গীক় ,সৎক্রিয়ায় (প্রায়শ্চিত্ত). 
বিনাশ প্রাপ্ত ভূন, তেমনি, ধ্রহিক *সতক্রিয়াও পৌর্বাকালিক্‌ হক্ষিযার 
অবসাদ করিতে, পারে৩*। 

অফচে্মহাবাহু নাম! যে পুরুষ স্বীয় পৌরুষে সংকার্ধ্য রত হয়, দে 
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পুরুষ ঢেই সেই প্রীহিক কর্শোর . লারা প্রাক্তন কর্ম্ম জয় করিয়া অবশেষে 
তাহার ফল করামলর্কবৎ প্রত্যক্ষ, করিয়া থাকে। : কিন্ত মূটেরা সেই 
প্রত্যক্ষ ফল পরিত্যাগ করিয়া দৈবরূপ* ফোহে নিস হয়ত” । অতএব 
হে রাঘব! তুমি কারণ কার্ধ্য-পরিশূন্য অর্থা) প্রয়োজনরহিত ও অভ্তানকল্পিত 
মিথ্যা দৈব পরিত্যগ্র করিয়া আপন শুভাশয়জনক পুরুষকারের আশ্রয় 
লওৎ* | বেদাদি শান্তর ও সদাচার দ্বারা বিস্তৃত ও তত্বব্দেশবিনি্গি 
সদছুষ্ঠান ও নিয়মাদির দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, হৃদয়ে 
তাহার প্রন্ফুরণ হইলে প্রথমতঃ তৎসাধনেচ্ছা, তৎপরে তল্লাভের মানস, 
ততপরে তদনুর্যায়িনী শারীর চেষ্টা (অনুষ্ঠান নির্ধাহক অঙ্গ পরিচালনা, 
যাহাকে কর্ম বলে, তাহা) উৎপন্ন হয়। সাধুগণ এইরূপ চেষ্টাকেই 
পৌক্ষুষ বলিয়া নির্দেশ করেনঃ” | যদ্দতৎপর হইয়া স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা 
ধূপ পুরুষার্থের ফল বোধগম্য করাই পুরুষত্ব এবং বিচার সহকারে 
সংশীস্ত্রের অনুশীলন, সাধুসঙ্গ . অবলম্বন ও পণ্ডিতজনের সেবা করা 
বস কর্তব্য । সংশান্্ অন্গশীলনাদির দ্বারাই পুরুষকাঁর সফল হইতে 
দেখা যায় এবং তাহারই দ্বারা পরমার্থশাভে সমর্থ হওয়া যায়*১। 
দৈব ও “পৌরুষের: উক্তরূপ বিচার দ্বার! স্থিরীক্ুত হইয়াছে যে, সরল 
ও সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিরা শ্বীয় পুরুষকাঁর দ্বারা . অনায়াসে দৈবকে 
জয়" করিতে পারেন । পুরুষকারের ধরীরূপ প্রভাব বিদিত হইয়া 
শমদমাদিসাধনপটু ও তৰজ্ঞানাধিকারী হইবার জন্য সাধুসঙ্গ অবলম্বন 
করা সর্বতোঠভাবে বিধেনঃ২। 

জীবগণ এই সংসারে , জন্মগ্রহণ করিয়া &হিক পৌরুষকেই অর্থ- 
সিদ্ধির উপায় বিবেচনা. করিনা সাধুসেবারূপ মহৌষধ সেবন পূর্বক 
আক্মমরণপ্র্ধরূপ প্মহারোগের শাস্তি করুক৪৩। 

বষ্ঠ সর্গ সমীপ্ত।. 





মগ্ডম সর্গ। 
নি 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! নর অন্পমনঃকষ্টবিশিষ্টস্নির্বাধি দেহ 'লাস্ 
ঝঁরিয়। এরূপ চিত্তলমাধান করুক, যেন আর তাহার পুনর্বার অনমগ্রহণ 
করিতে না হয়১। * ঘিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে জয় করিতে ইচ্ছা 
করেন তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই বাঞ্চিত লাভ 
করিতে সমর্থৎ। যাহারা পুরুষকারে ঘদ্ধ প্রকাশ না করিয়া কেবল 
মা দৈবাবলম্বী হয় তাহারা আপনার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমন্তই 
নষ্ট করে, করিয়া আত্মঘাত গাপে লিপ্ত হয়ত। পুরুযার্থ লাভের সু্পায় 
্ুত্তি হওয়ার নাম ,সন্ঘিৎস্পন্দ (তত্ব জ্ঞানের বিকাস)। পরে সাধনেচ্ছা 
ব্বতী হওয়ার নাম মনংম্পন্দ (দৃঢ় সংকল্প ), তৎপরে কর্ধেন্দিয়ের প্রচলন 
হওয়ার নাম ইন্দরিয়ন্পন্দ। (কার্ধ্য প্রবৃত্তি বা অনুষ্ঠান রত হওয়া )*এতজিতী 
পূর্বোক্ত পুরুধকাঁরের রূপ এবং এতদঘ্বিধ পুরুষকার হইতেই সংকলিত 
ফল উদর প্রাপ্ত হয়ঃ ॥ যেগন যেমন সম্বেদন (জ্ঞান বা বিষঙ্ন ্ুস্তি) 
হয়, মনও তেমনি তেমনি স্পন্দিত হয়,এবং কর্শেন্দিকগণও নু 
হইন্জা সেই দেই কার্য্য করে। অনন্তর সে সকলের ফলও তদমুূপ' এবং 
তাহার ভোগও তদনুবর্ভীৎ। বাল্যকালাবধি যত্রপূর্ব্বক যে বিষয়ের অনুষ্ঠান 
করা যায়, সময়ে সেই বিষয়েরই ভ্লল হইতে দেখা যায়। “দৈব কুত্রাপি 
দৃষ্ট হন না। অতএব ইহ জন্মে পৌকুষই, ত্য সুতরাং শ্রেষ্ঠ*। 
মহায্মা বৃহস্পতি পুরুষকার ছারা *দেবগণের গুরু হইয়াছেন এবং 
শুক্রাচার্য্যও * দৈত্যদ্িগের আচার্য পদ লাভ* করিয়াছেন" হে সাধু 
রামচন্্র! এ পর্্যস্ত কত শত দীন দরিদ্র ছঃখী *লোক্ষ পুকুষকার নামক 
্রযত্ধে *( চেষ্টায়) ইন্তরতুল্য' হইয়াছে এবং নীচ 'মন্থুয্যেরাও নরোত্তম 
হইয়াছে” * আবার নহুষ প্রভৃতি মহাপুরুষের! বিপুল বিভবের অধি' 
* সমাধি অনুষ্ঠানের পূর্বে যমনিয়মাদি যোগার অনা” করিতে ইয় তাহাই 
মাহাস্ব্যে দেহনির্ববযগ্ধ ও মনোবিকাঁরের হাস হইয়া থাকে । পরস্ত মন দেহাভিমান ত্যাগ 


না হওয়া পক যু থাকে। নে ক্লেশ দুলে উন্মলিত'হয় নাঁ। সেইজন্ “অন্পমন: কষ্ট? 
এইরূপ বর হইয়াছে। 


১৪৪ বাশিষ্ঠ-মহাঁরামায়ধ। থ সর্গ 
পতি হইয়াও স্বীয় পৌরুষ দো উৎকৃষ্ট পদ হইতে পরিত্রষ্ট ও নরক- 
গামী 'হইয়াছিলেন*। এই সংসারে অনেক ধত রিত্বশালী পুরুষ নিজ 
পৌরুষ দোষে দরিদ্র হইয়াছেন এবং অনেক শত 'দরিদ্রও উত্তম 
বিতবশালী হইয়াছেন১*। ্‌ 

, * অছে রাম !আন্ত্রন্ছশীলন, গুদ্বপদেশ এবং স্বকীয় পরিশ্রম, এই তিনের 
দ্বারাই পুরুযার্থ“সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। কিন্তু দৈবের দ্বারা কোথাও 
কিছু সিদ্ধ হইতে দেখা! যায় নাই১১। চিত্ত যদি অশুভমগ্ন হয়, তবে 
হাহাকে সেই সেই অশুভ হইতে বল পূর্বক শুভ পথে নিয়োগ 
ক্রিবেক। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিবেক। ধররূপ 
করাই যথার্থ পুরুষকার এবং তাহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য১২। বৎস! 
হাহা,সর্ধোৎকৃষ্ট যাহ! অপায়বঞ্জিত যাহা পরম সত্য, প্রযত্ব সহকারে তাহাঁরই 
আহরণ কর, এইরূপ উপদেশ গুরুজন কর্তৃক সর্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে১৩। 
ঘৎস'রাম! আমি, যেরূপ বতু করিব, শীত্রই আমি সেইরূপ ফলই পাইব। 
গ্রইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি পৌরুষ প্রকাশের অন্থরূপ ফল পাইয়াছি। 
দৈব ন্ইতে আমার কিছুমাত্র লাভ হয় নাই১ধ। পৌরুষ হইতেই পুরুষের : 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে ও পৌরুষপ্রভাবেই বুদ্ধির পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে দেখা- 
গিয়াছে" দৈব“কেবল ছুঃখনিপতিত ছূর্বলচিত্ত দিগের আশ্বাসন কথা) 
অন্ত কিছু নহে (ছৃঃখিত লোকদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য বা সান্বনা 
করিবার জন্তই লোক সকল দৈব দৈব করিয়া থাকে )১৫। মানবগণ 
প্রত্যহই পুরুধকারের ক্ষমতা! প্রত্যক্ষ 'করিতেছে। লোক যে ইচ্ছা মত 
দেশাস্তরগমনাদি ফল প্রাপ্ত হয়। তাহ! পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল১৬। 
যে ভোজন করে, সেই 'তৃপ্ত গয়। যে ভোজন না করে, সে তৃপ্ত 
হয় না। বৈ যায়, সে-ই' গন্তব্য পায়। যে যায় না, লে পায় না। 
যে বক্তা,.সেইই বলে, এবং যে অবস্তা, সে বলে না। সুতরাং পুরুষকারই 
মফল১* | বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা স্বীয় পৌরুষের 'বলে অনায়াসে ছুত্তর সঙ্কট 
হইতে উত্তীর্ণ হুইয়! থাকেন। কিন্ত দৈবের ভরসায় নিশ্চেষ্ট হ্ইয়া 
থাকিজে কদাচ' সন্কটত্রাৎ হয় না১৮। , যে, যে পরিমাণে ধতু করে,, সে 
নেই পরিমাণে তাহার ফলতাগী হ্য়। পরস্ত নিশ্চেষ্ট:(চুপ করিয়া) 
'খাকিয়।-যে কেহ কখন" কোঁন কিছু পাটয়্াছে, তাহা! দুষ্ট হয় না। নিশ্চেষ্ট 
থাকায় অল্পমাতও ফলোদয় হয় না১৯। বৃত্দ রাম! শুষ্জ, "পুরুষ" 


৭ সর্গ মুমুক্ষু ব্যবহার-প্রকরণ। ১৪৫ 


কারের গুভ' ফল *ও অপ্ুভ পুরুষকারের অগুভ ফল হয়, ইহা, বিবেচনা 
করিয়া তুমি' যাহা, ইচ্ছা তাহা "করিবে" ।* মনীষিগণ (মনীফিগণস 
মননশীল বা মুনিগর্ন)' দেশ ,ও ,কাল অনুসারে পুরুষকার পপয়োগ করিয়া 
কেহ্রা! শীঘ্র কেহুবা* কিছু বিলম্বে যেফল লাভ করেন, অজ্ঞ লোকেরা 
তাহাকেই দৈব বলে২১। কিং ইহলোকে কি পূরুলোকে দৈবের প্রত্য- 
ক্ষত কুত্রাপি নাই। ন্বর্ঁলোকে যে স্বকৃত পুরুষকারের (কর্মের) 
ফল প্ভোগ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈব আখ্যা প্রদান করেন২২। 
পুরুষ ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এবুং 
জীর্ণও হইতেছে । তাহাতে যেমন জরা, যৌবন ও বালা, দৃষ্টিগোচর 
হয়, দৈব সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না২৩। অর্থপ্রাপক কার্ধ্য যে প্রযতে 
উত্তস্তিত থাকে, যে উদ্যমে কার্ধ্যসাধক অনুষ্ঠান নির্কাহিত হয়,পণ্ডি- 
তেরা তাহাকেই পুরুষকার বলেন এবং তাদৃশ পুরুষকার দ্বার! ইহ পর- 
লোকে সমুদায় অভীর্টই সিদ্ধ করিতে পারা বায়২*। এক স্থান ত্যাগ 'কুরিয়া 
অন্ত স্থান গ্রহণ, হস্তে দ্রব্য ধারণ, অঙ্গের পরিচালন, সমস্তই পুরু- 
কারের ফল) দৈবের নহে২৭। যদ্বারা অনর্থাগম হয়, সেরূপ কুর্যযের 
প্র্টি যে প্রযত্ব, সে প্রযত্ব পুরুষকার নহে। তাহা উন্মত্টেষ্টা এবং 
তাহার দ্বারা কিছুমাত্র স্তৃফল লাভ হয় না২৬। ম্পন্দন বা পরিচলন- 
ঘটিত শারীরিক মানসিক ক্রিয়া যে আপন স্বার্থসাধন করে, অর্থাৎ 
বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করে, তাহা তাহার স্বভাব। পরস্ত বুদ্ধিমীন 
নর সাধুসঙ্গ ও সংশান্ত্র আলোচন্মুর দ্বারা স্বীয় বুদ্ধি পরিজন করিয়া 
ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল উন্নত করিয়া থাকেন ঘ্বাহা আলোচনা করিলে, 
অজ্ঞানকৃত বৈষম্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া *অপৰিহীম সুখ লাভ করা যায়, ও 
পণ্ডিতগণ ভ্লাহাকেই সংশান্ত্র বলেন এবং, সাধুগণ প্রধত্ব সহকারে 
তাহারই সেবা করিয়! থাকেন্ত২৭২৮। মা 

যেঙ্গন সরোবর ও সঞধোজ ধ্যথাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি, মতি- 
মান লোক ,দিগেরও সাধুসঙ্গ ও সৎশান্ত্র অভ্যাস থাকায়" যোগ্য সময়ে 
কানের বৃদ্ধি হইয়া! থাকে৯৯। বাঁদ্যকার্ল হইতে নির্ুলগ্ত হইয়া "যন্্- 
সহকারে সংশ্মৃন্র ও সাধুসঙ্গাদি অগ্ত্যাস করিলে শনায়াসে হিতকর 
বার্থসাধন হইাতে পারে**।* পরাৎপূর ভগবান্‌ *বিষ্ একমাত্র পুরুষ 


কার .ছুরা দৈত্য দিগকে জর করিয়াছিলেন, এবং এই অর্গীম জগৎ. 
৯ 


১৪৬ বাশিষ্মহারামায়ণ। ণ্সর্ 


কায "সংস্থাপন ও এই অন্ত বিশ্ব হন করিরাছেনও১।, 
হে.রঘুনাথ! তুমি 'চিরকাল' এই  পুর্ুষরারের 7 প্রতি এরূপ যদ্ধ 
করিবে যে উুরুতলগামী হইলে তত্রত্য , সরীস্থপগর্ণও যেন তোমাকে 
দংশন করিতে না পারেও২। * 
সপ্তম সর্গ সমাপ্ত । 


* দে পুরুষকার এক প্রকার যোগ এবং তাহা! অহিংসা জর হইতে উৎপন্ন হয়। গাতঞ্জল 
যোগ শাস্ত্রে এই যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুদ্রিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে ১০৮ পৃষ্ঠায় 
"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্লিধো বৈরত্যাগঃ” সুত্র আছে, তাহার ব্যাখ্যা অবলোকন করুন। 





জয় সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জিত তাছা' কেহু নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ লোক দৈব দৈব করিয়া তটস্থের নায় 
সশঙ্ষিত হয়। * দৈবের কোন আকৃতি নাই, কর্ম নাই, স্পন্দ নাই, 
পরাক্রমও নাই । তাহা কেবল মিথ্যা জ্ঞানের ন্যায় বূঢ়।, অর্থাৎ কেবল 
মাত্র লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ; । বস্ততঃ লোক সকল কর্ম করিয়া ফল 
প্রাপ্ত হইলে পর, এই প্রকারে এই কাধ্য করিলে এই ফল হয়, 
এই যে পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান ও তদঘটিত স্বকর্শফলপ্রাপ্তিবিষয়ক ঞবাক্য, 
পণ্ডিতগণ তাহাঁকেই দৈব বলেন। তস্তিন্ন দৈব নাই। কিন্তু সুঢবুদ্ি, 
লোক অজ্ঞতানিবন্ধন দৈবতত্ব বুঝিতে ন! পারিয়া, স্বতন্ত্র দৈব 'আছে 
ধলিয়া বোধ করে। পরন্ত দে বোধ ভ্রান্তিগৃহীত রঙ্জুপর্পের লমান২।৬। 
যেমন পূর্ব দিনের ছুক্ষিয়া বিদ্যমান দিবসীয় শাস্ত্রীয় সৎকার্ঠ্যে "আবৃত 
হইয়া যায়, ঢাকিয়া যায়, তেমনি, প্রাক্তন কর্মও এ্রহিক পুরুষকারে 
অভিদ্ভুত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চ্র করিয়া তুমি যত্বু" সহকারে 
সৎকার্য্ে রত হইবেঃ | যে ছুর্দ্তি নর, মুড দ্রিগের অনুমান হিদ্ধ 
দৈবের বশীভূত হয়, সে ছুর্মতির “দৈব হয়ত আমকে অগ্নি 
হইতে রক্ষা করিবেন” এইরূপ” ভাবিয়া অগ্নিগ্রবেশ করা কর্তব্যৎ 
দৈব যদি কর্তীই হয়, তাহা হইলে পুকুতুকাঞ্ণের*(পুক্রুীয় চেষ্টার) প্রয়োজন 
কি? দৈব তাহাদের হ্ান, দান, ভোঁজন, 'মস্োচ্চারণ, সমস্তই করুক,' 
সে নিশ্েষ্ট' থাকুক। কিন্তু কৃহাকেও নিশ্চে্টথাকিতে . দেখা যায় নাঙ। 
শীস্তই, বা কেন? উপদেশ গ্রহণই বা কেন ?*দৈব তাহাদিগেক্স জ্ঞান 
সঞ্চার করিবে, তাহারা নিরঁদ্বেগে মুক হুইয়া থাকুক" । ইহলোকে 
এমন কি কেহ দেখিয়াছে যে, মৃত* শরীর, ব্যৃতীত জীবৎশরীর স্পন্নূহীন 
হইব আছে? এ পধ্যন্ত' কেহই নিশ্টেষ্ট হীবৎশরীর দেখেন নাই 
যেহেতু দেখেণি নাই, সেইহেতু তাহাদের বুঝা, উচিত 'ষে, চেষ্টাই 
জীবের ফলদাতা এবং দৈব্‌ কাহার” কিছু করে না”। দৈবের কোন 


* ভিড কি, সু 4 মুলে কি, ছাহা দেখেনা, না দেখিয়া! একে আর ভাবে ও একে আর বলে। 
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ুত্তি নাই। সে যে মুর্ভিবিশেষ্টের সাহায্য করিরে, তাহা, করিবে না। 
এ পর্য্যন্ত (কোনও নর মিথ্যা গ্রদার্থের পাহায়্যকারিতা দৃষ্ট করেন 
নাই। সুতরাং দৈব কথাটাই বৃথ। বা 'অর্থশূন্ত*। প্রণিধান সহকারে 
অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, কারের কারণ ' সমুদায় বিদ্যমান 
থাকিলেও হন্তপদাঁদিস্দঞ্চালন ব্যতিরেকে কার্য সমাধা হয় না। আরও 
দেখ, পুরুষ “বিদ্যমান থাকিলেও ' বিনা অধ্যয়নে বিদ্বান ও লেখনী 
বিদ্যমান থাকিলেও হস্তের ব্যাপার ব্যতিরেকে লিপিকার্ধ্য সম্পর হয় 
না। কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কি কেহ কখন কোনও 
কিছু করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই৯*। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, 
এ সকল যেমন অপৃশ্ত হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, দৈব] সেরূপ 
অনুভূতির গোচর হয় না। কি গোপাল (রাখাল-যাহারা£.গরু চরায় ) 
কি প্রীজ্ঞ কেহই দৈবকে বোধগম্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই 
বলিতেছি, দৈব, নিতান্ত অসৎ অর্থাৎ নাই১১। যদি কল্পনার দ্বারাই 
দৈবের কর্তৃত্ব গ্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে পুরুষকারের অপরাধ 
“কি ?'পুরুষকারকেই কর্তা বলিয়া কল্পনা করিলে হানি কি?৯২ যেমন 
অনূর্ত আকাশ মূর্ত শরীরে অলিপ্ত, তেমনি, অমূর্ত দৈবও অলিপ্ত 
জানিবে1 মূর্ত পদার্থ মাত্রেই “পরস্পর সংলগ্র থাকে ও তাহা দৃষ্ট হয়। 
অমূর্থ কোন কিছুতে সংলগ্ন থাকে না, এবং দৃষ্টও হয় না। এ' অনু- 
“দারেও অমূর্ত দৈব কম্পিত বাক্য ব্যতীত অন্ত কিছু নহে১*। দৈবই 
যদি জগত্রয়ন্থ জীবগণের ,নিয়োগকর্তা 'হর, তাহা হইলে জীবগণ “দৈবই 
সমুদায় ' করিবে” এই ভাখিয়া , নিশ্চিন্ত থাকুক এবং নিরন্তর শয়ন 
, করিয়া থাকুক১*। “আমি' দৈব কর্তৃক গ্রেরিত হইয়াই সকল কার্য 
সম্পন্ন করিতেছি”, এ রুথা কেবল যূনকে আশ্বস্ত রাখিবার জন্য) 
, তত্ভিন্ন ' উহার অন্য কোন অর্থ নাই১« | ' যাহারা যাহারা মূঢ়কল্পিত 
দৈবের একান্ত অঙ্গুরক্ত হইয়াছে তাহারা তাহারাই বঞ্চিত হইয়াছে 
ও বিনষ্ট হইয়াছে কিন্ত, গ্রাস্ত ল্লোকেরা পুকুষকারের প্রতি নির্ভর 
করিয়া “উত্তম 'পদ প্রা হইয়াছেন১*। হে রামচন্দ্র! যাহারা শুর, 
বিক্রমশালী, যাহারা প্রজ্ঞাশালী, যাহারা পণ্ডিত, ভ্াহাদের মধ্যে 
কে কবে দৈবের প্রতীক্ষা করিয়াছে ?১* ধাহারা কাল' গণনা করেন, 
ভাগ্য গণনা করেন, অর্থাৎ, ধাহারা গণক ও নৈবজ্ নামে' প্রসিদ্ধ, 
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তাহারা ফাহাকে গণনার দ্বারা [চিরভীবী, বলিয়া স্থির করিয়াছেন? মস্তক 
ছেদন করিলেও যদ্দি.তির্নি চিবুজীন্নী থাকেন, “তাহা হইল্ে বলিব ও 
. মানিৰ যে, দৈব পরম সৎ *ও *শ্রেষ্ঠ পদর৫থ। দৈবজ্তগণ বলিলেন বটে, 
এই ঘ্যক্তি পর্তিত হইবে, নিস সে যদি অধ্যয়ন না করিয়া, পণ্ডিত 
হয়, তাহা হইলে অবশ্তই মাঁিব ও বিশ্বাস করিব, টব আছে ও, 
দৈব সমধিক শক্তিমান্১প১৯। রাঘব ! ক্িয়কুলসস্ভৃত মহর্ষি বিশ্বামিত্র 
দৈবচিন্তী পরিত্যাগ পূর্বক একমাব্র পৌরুষ বলে ব্রহ্ষত্ব লাভ করি- 
য়াছেন এবং আমরাও পৌরুষ প্রভাবে মহ্ষিত্ব ও আকাশগামিত্বাদি" 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছি১০২১। এইরূপ, 'দানবেরাও দৈবচিন্তাকে দূরীভূত 
করিয়া পুরুষকারের দ্বারা লোকত্রয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং 
*দেবতারাও পুনঃ পৌরুষ বলে সেই সকল দানব দিগকে পরাভূত কুরিয়া 
সেসকল আম্মসাৎ করিয়াছিলেন২২।২৩। রাম! করগ্ডক (চুপড়ি) যে 
সপিল ধারণ করে, দৈব তাহার কারণ নহে। একমটর পুরুষকারই 
তাহার কারণ। পুরুষেরাই তাহা প্রস্তত করে এবং মোম তপ্রভৃতির' 
দ্বার ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জলধারণ যোগ্য করে২*। পোষ্যনর্গের 
ভরণ, ধনোপার্জন, পরগীড়ন প্রভৃতি কোনও বিষয়ে দৈবের ক্ষমতা 
নাই। বদুপতে! ভুমি মনঃকলিত দৈবুকে উপেক্ষা * কবিয়া* পরম- 
শ্রেয়োজনক পুকষকার অবলম্বন কর, করিলে অভিলধিত_ লাভে সমর্থ 
হইবে২৫।' 


অষ্টম স্গ সমাগ্ু। 





নবম সূর্গ। 
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রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি সর্বজ্ঞ এ নিমিত্ত আপনার 
নিকট আমার জিজ্ঞান্ত এই যে, যদি দৈব নিরর৫থকই হয়, তবে লোকে 
দৈব দৈব করে কেন? লোকে যাহাঁকে দৈব বলে তাহা কি প্রকার ?, 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! শ্রবণ কর। একমাত্র পুরুষকারই সমুদায় 
কার্য্যের কারণ এবং তাহারই প্রভাবে জীবগণ সর্বপ্রকার ফল প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। দৈব কোন কিছুর দাতা নহে, ভোক্তা নহে, কর্তাও 
নছে। বিজ্তগণ দৈবকে ফলদাতা বলেন না এবং তাহা দেখাও যায় না।' 
জ্ঞানিগণ দৈবের আদর করেন না! এবং তীহারা জানেন, দৈব এক 
প্রকার কল্পনা, অন্য কিছু নহে২৩। ফলগ্রদ পুরুষকারের সুপ্রয়োগে 
ও কুপ্রল্লাগে যে শুভাণ্তভ ফলের উৎপত্তি হয়, অজ্ঞ লোকেরা তাহা- 
কেই ট্দব বলেঃ । ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক, সমস্তই পুরুষ- 
কারপ্রাপিত ও পুরুষকারপরিহাপিত (প্রাপিত- পাওয়া । পরিহাপিত- 
না পাওয়া); পরস্ত লোক ,সকল বুদ্ধি মোহবশতঃ উক্ত উভয় শ্থলেই 
দৈবপ্রাপিত বলিয়া! উল্লেখ করিয়া থাকে । (প্রথম ইষ্ট লাভ, পরে 
অনিষ্ট প্রান্তি অথবা প্রথম অনিষ্টাগম, পরে ইষ্ট প্রাণ্তি। এরূপ হইলেও 
লোকে সে ঘটনাকে দ্ৈদমূলক বলে? বস্ততঃ তাহাওঠদৈবমূলক নহে। 
ভাহা ' পুরুষকারের অপরাধ আনপরাধ মূলক)*। পুকুষকার প্রয়োগে 
যে অবশ্স্তাবী ঘটনা প্রস্থত হয় এবং অভাবনীয় ঘটন! বিঘটিত হয়, 
লোক মধ্যে তাহাই দৈব নামে প্রখ্যাত*। হে রাঘব! 'দৈব আকাশ- 
রূপী। সেজন্য তাহা “কোনও লোকের কোনও কিছু করে না। পুকুষ- 
ফার সিদ্ধ হইলে যে শুভাগত ফল ভোগ করিতে হয়, মৃঢ় ব্যক্তিরা 
তাহাকে প্রাক্তন ফলভোগ 'বলিয় জানে এবং তাহাই তাহাদের দৈব”। 
আমিও বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি যে, প্রূপ স্বকৃত কর্মের 
ফল্তোগকেই লোকে, দৈব বলিয়া মান্ করে*। যাহা“ইষ্ট অনিষ্ট ফল, 
লাভের .পুরুষকারাত্মক অদৃশ্তকারণ, “দৈব” শব্ধ তাহারই বাচক। 
কুতিরাং পদৈব* কথাটী আশ্বাসন. বাক্য,..ব্যতীত' অন্য কিছু নহে১*। 
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। ন্বাম বলিলেন, উগবন্! আপনি অূব্্মবিৎ। আগনি এইুমীত্র 
[লিলেন, প্রাক্তন কর্মই দৈব), হসটাং তাহা মাছে । আবার রলি- 
লেন, তাহা নাই। হাহা মিথ্যা রা বিভ্রমমাত্র। এনপ বণির্বার কারণ 
ক, অভিপ্রায় কি,*তাছা আমাক বলুন১১। 

বশিষ্ট বলিলেন, রাম! তুমি ঘখার্থ ই .সাধু। যাহা দিজ্ঞাসা করিলে 
চা্ধা আমি সবিস্তরে বলি, শ্রবণ কর। তাহা গুনিলে,' “ধৈব যে নাই, 
চাহা তুমি নিশ্চয়র্ূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিবে*২। মনুষ্যের 
বনোমধ্যে যখন যেরূপ বাসন! সমুদিত হয়, মানুষ তখনই তাহারই 
মিন্থরূপ কর্ণ করিয়া থাকে | মনোভাব এক প্রকার, বন্্ম করে অন্ত 
প্রকাব, এরূপ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হুইবে যে, মন্থষ্যের অস্তঃস্থ 
বাসনাই বাহিরে কর্মরূপে পরিণত হয়১৩।১৪। যে গ্রাম গমনে ইচ্ছুক, সে 
গ্রামে গমন করে এবং নগর গমনে ইচ্ছুক সে নগরে গমন কররে। 
মধিক কি বলিব, যে যেরূপ বাসনাবিশিষ্ট সে সেইরূপ চেষ্টা করে, 
[রে তদহুরূপ ফলও পায়১*। এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বাসনা* 
ক? কেনই বা বাসনার আবেশ হয়? অপিচ, কেনই বা বিনা বাসুনায় 
চার্ধয প্রবৃত্তি হয় না? এই বিষয়টী এইরূপে দিব্যজ্ঞানের” গোচর 
ইয়া থাকে যে, পূর্ব দেহে অত্যন্ত মনোবেগের সহিত যে সমস্ত শুভা- 
শুভ কর্মের অনুষ্ঠান কর! হইয়াছে, সেঁই সমস্তের ছুর্ণক্ষ্য সংস্কাবই 
এতদ্দেহে বাসনা ও দৈব নামে প্রখ্যাত হইয়াছে১৬। কশ্মকর্তার' 
দমুদায় কর্মই উক্ত প্রণাণীতে নিশপন্ন হইয়া থাকে; আবার সেই 
দকল কর্ম উপচিত (পরিপুষ্ট ) হইয়া অবসাকে বাসনাবশেষিত অর্থাৎ 
বাসনায় পরিণত হয়। এই বাসনা স্বীয় আধ্মঞ মনের সহিত অভিন্ন 
স্থুতরাং তশ্নিকৃটস্থ পুরুষের (আত্মার) সহিতও অভিন্ন । এগ্জন বিল্বেচন! কর, 
ভাবিয়া দেখ, লোকে যাহাকে, দৈক বলে, তাহা করম, ভিল্ নয কিছু,নহে, 
একথা সত্য কি না। মনৎ্পূর্কোপার্জিত সংস্কারীভৃত কর্মের (যে সকল 
কর্ম সংস্কার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার) আধার ) ফেজন্ তাহা মন 
ভিন , অন্ত কিছু নহে। আুপিচ, ফেঁ মন," নে-ই পুরু সুতরাং পুরুষ 
ও পুরষকার (রশ) এই ছুই ব্যতীত ন্ত দৈব নাই৯*/১৮। জীবগণের 
তাদৃশ মন (বামনাবিশিষ্ট মন) সেই সেই র্রাস্ত , ঘিয়ে (যে যে. বিষয়ে 
বাসনা .জ্ঙ্ম দেই সেই, বিষয় বান্ত) প্রধাবিত হয়, অনস্তর তৎপ্রাপ্তির 
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অন্ত যত্র করে, অঙ্গ পরিচালনা করে, পরে আবার 'সেই সেই ফল 
পায়॥ ম্থৃতরাং জীব কর্মের দ্বারাই খল পায়, তৃদ্ধিবয়ে মিথ্যা দৈবের 
কর্তৃত্ব নাই১৯*। সাধুগণ ছর্নিরপ্য (কষ্টে খবাহার শ্বরূপ বুঝিতে হয় তাদৃশ ) 
মনের চিত্ত, বাসনা, কর্ণ, দৈব, এই কয়েকটা সংজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন২৭। 
পুরুষগণ দৃঢ় ভাবনার প্রেরণায় প্রস্ 'সহকারে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান 
করেন সেইন্ধপ' ফলই পাইয়া থাকেন। হেরাঘব! তোমার মঙ্গল হউক। 
জীধগণ কথিত প্রকারেই কেবল মাত্র পুরুকার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল 
,লীভ করিয়া থাকে, এবং তাহাতে অন্য কোন প্রকার পদার্থের 
কর্তৃত্ব বিদ্যমীন নাই২১।২২। | 

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! আমার প্রাক্তন বাসনাজাল আমাকে যে 
ভাবে নিযুক্ত করিতেছে, নিয়োগ করিতেছে, আমাকে সেই ভাবেই 
নিয়োজিত থাকিতে হইবে। তজ্জন্ত বৃথা ছুঃখ করার ফল নাই 1২৩ 

,'বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! তুমি প্রযত্ব সহকারে পুরুষকার অবলম্বন কর। 
,কপ্ধিলে পরম শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই২*। রুনাথ! জীবের বাসনা 
ছুই, প্রকার। শুভ ও অণুভ। তাহাও ছুই প্রকার। এক প্রকারকে প্রাক্তন 
বলে, অন্ত প্রকারকে অদ্যতন বলে । যাহা! এতজ্জন্মকৃত তাহা অদ্য- 
তন নৃমে প্রণিদ্ধ। তুমি ইহজন্মক্কত বিশুদ্ধ শুভদায়িনী বাসনা উৎপাদ- 
নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ শুভ ফল লাভ করিতে 
পারিবেং১। যদ্দি কোন প্রাক্তন অণুভ- ভাব (বাসনা) তোমাকে মহা 
মঙ্কটে নিপাতিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ববক 
জয় করিবে২*। রাম !'ভুমি প্রাজ্ঞ ও কেবল চৈতন্ত। এই জড়াত্মক দেহ 
তুমি নহ। যদি তোমা" ভিন্ন মন্ত কোন চেতন থাকে, তাহা হইলে 
সে চেতনা কাহার?” যদি অন্ত কোন চেতন তোমাকে চেতিত 
করিতেছে বল, তাহা হইশে তাহার চেতয়িতা কে? তাহাও বলা 
আবশ্তক হইবে। তাহারও চেতয়িতা ,অন্' চেতন, এরূপ বহ্বিলে তছু- 
পরি আমরা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে, সে চেতগ়িতার 
চেতগলিতা কে ?. দেখিবেঃ ' ্ী্ণপ ক্রাঘপরম্পর] অনবস্থা দোষ প্রস্থ; সরা 
ধ্ররূপ ক্রমপ্রশ্্ ভাগ । সিদ্ধান্ত-__তুমিই চেতন, অন্য, চেতন নাই২৯। 
বাখব!. জীবের বাসনা, একপ্রকার শ্রোতস্থিনীর অহুবূপা। তাহ! দৎ 
অসৎ উভয় গথেই প্রবাহিতা - হইতেছে। পরস্ত তুমি তাহাদ্ক. পুরুষ- 
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কার দ্বারা সতপ্রথে প্রবাহিতা করাও** এ. হে রঘুবীর ! যধনই দে্খিবে, 
বাসনা নর্দী অগ্ুভ পথে যাবার, উপক্রম করিয়াছে, তখনই তাহাকে: 
পুরুষকার ' দ্বারা বলপূর্্ক শুভ পথে ফিরাইয়া আনিবে। অণ্ুভ পথ 
হইতে ফিরাইতে গীরিলেই সে£আপনা .হইতে শুভ পথে প্রবাহিতা 
হইবে। প্রত্যেক পুরুষেরই চিত্ত শিশুর সমান। যে.দিকে ফিরাইবে সেই; 
দিকেই ফিরিবে। সহজে না ফেরে ত' বলপুর্ধক ফিরাইবেপ১।২। যেমন: 
বালককে হঠাৎ অবরুদ্ধ করা সঙ্গত নহে, তেমনি, চিত্ত বালককেও' 
সহসা রুদ্ধ করা গ্ভাষ্য নহে। তাহাকে ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, সাস্ব- 
নাদ ও পুরুষকার প্রয়োগে সৎপথগামী করিবে। যদিও তুমি পূর্ব 
দেহে শুভ ও অশুভ বাসনা অধিক সঞ্চয় করিয়া থাক, তথাপি তাহ! 
লক্ষ্য করিবে না, না করিয়া বর্তমানে যাহাতে শুভ বাসনা নিবিড়ু- ও 
প্রবল হয়, তাহার চেষ্টা করিবে । (যোগাভ্যাসাদির দ্বারা সমুদায় ব্দিনা 
জয় করিয়া শুভ বাসন! প্রবল করিবার চেষ্টা করিবে )৩৩1০৪। হে পক্র- 
নাশন রাম! বাসনাভ্যাস বিফল হইবার নহে। মনে কর, পুর্বে যে, 
বাসনা উৎপাদন করিয়াছিলে এখন তাহা প্রবল বেগে দেখা দিত্ডেছে। 
সেইরূপ, শুভ বাসন! বিষয়ক এ্রহিক অভ্যাসের ফলও অচিরাৎ দেখিতে 
পাইবেতৎ | বিষাদ কি? বিষাদ কর্তব্য নহে। এখনও অভ্যাস করিলে 
নিবিড় শুভ বাসনা উৎপাদিত হইতে পারে এবং তত্থারা পূর্ব পূর্ব 
জন্মের সমুদায় দুর্বাসনা অভিভূত হইতে পারে। হে অনঘ! হে 
নিষ্পাপ রাম! তোমার শুভ হউক*তুমি শুভ বাসনা আকষ্ধণু কর? 
যদি এমন সন্দেহ হয় যে, আমার পূর্বকৃত, ছুর্ধাসনা! বলবতী আছে; 
তথাপি, তজ্ন্ত বিষণ্ন হওয়া উচিত হে ।**এখনও অভ্যাস ও যত 
করিলে তাহা *আর বুদ্ধি পাইবে না; অধিকস্ত, তাহা অন্নে অল্পে ক্ষীণা 
হই আসিবে*। সন্দেহ খরকিপ্েও গুভ বাসন! উৎপাঁদনার্থ, ন্বান্‌ 
হইবে এধং গুভ বাসন! প্রবৃদ্ধ কৰিয়া অণ্ডত বাসনা দুরীভূত করিবে”। 
ষ্ে যে বিষয়, উত্তমরূপে অভ্যস্ত করে সে তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত "হয়, সন্দেহ 
নাইড এ নিম বা এ তথ্য *এই জীধিলোকে ধানেক বৃদ্ধ, যুবা সরুলেই 
আবগত আছেন০৯।। 

হে রঘুনাথ | «ভুমি শুতবাপনাসন্ভৃত.পরম সুখ 'সংসাধনার্থ (পাইবার 
'জন্ত ) ইঞ্জি্সগণকে জয় "কর, যৎপরোনাস্তি পুরুষকার আশ্রয় 'কর: ও 
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উৎক, উদ্যম অবলহবন কর। যাবৎ না তোমার ধন পর্ম জ্ঞান লাভে 
মর্থ'হয়, তাবৎ তুমি, গুরুতুশরষা, 'সাধুস ও সংশান্ত অভ্যাসে তৎপর 
থাকিও**৮১। যখন দেখিবে, রাগৃতেষাদি চিত্তমল 'পরিমার্জিত হইয়াছে, 
আত্মবস্ত বিখ্যাত (জ্ঞানালোকে উ্ভাসিউ) হইয়াছে, তখন তুমি,বিগত- 
মনোঅর অর্থাৎ উদ্বেগশূন্য হইয়া! শুভ বাসন! পরিত্যাগ করিবেঞং। 
হে সৌম্য!. যাহা যৎপরোনান্তি সুন্দর, প্রিয়, আর্ধ্যজনসেবিত ও বিশুদ্ধ, 
তুমি .শুভখাসনাসমুভভূত বুদ্ধির দ্বারা তাহারই অন্সরণ কর এবং"তাহারই 
দ্বারা শোকবর্জিত পরম পদ প্রাপ্ত হও। আগে মছুক্ত জ্ঞান পথ জয় 
কর, পরে তুমি গুভবাসনা পরিত্যাগ করিয়! ম্বরূপ অবলম্বন করিও*০। 
মবম সর্গ সমাণ্ত। 





দশম সর্গ। 


, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্তর! ব্রক্ষততব স্বগ্রকাশ ও তাহ সচ্চিদানন্দন্ধপে 
মর্বত্র বিদ্যমান। তীহার মেই অব্যভিচারিণী সত্তা সমুদায় পদার্থে “অব- 
ভাসমান! । সেই সত্তা ভবিষ্যৎকাল নন্বন্ধীয়্ উল্লেখে নিয়তি আখ্যা প্রাপ্ত, 
হইয়া থাকে। লোকে যাহাকে ভবিতব্য বলে, তাহারই অন্ত নাম 
নিয়তি। এই নিয়তিই কারণের কারণত্ব এবং কার্য্যেরও কার্যযত্ব১। * 
অতএব, তুমি শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত পুরুষকার আশ্রয় কর। যাবৎ ন! 
"মুক্তি হয় তাবৎ তুমি নিত্য বান্ধব চিত্তকে স্ুস্থির কর, করিয়া গুমি 
যাহা বলি তাহা সাবধানে শ্রবণ করং। নিতাস্ত নিপতনশীল ইন্ডিয় কল 
মনৌরথে আরোহণ করিয়া প্রবল বেগে নিরস্তর ধাবমান হইতেছে। 
প্রথম প্রধত্ধে তুমি তাহাদিগকে সর্মতোভাবে সংঘত করৎ। হে রামচন্দ্র! 
আমি তোমার এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় পুরুষার্থফলএঁদায়িনী 
মোক্ষোপায়ময়ী বেদ সার-সংহিতা কীর্তন করি, তুমি তাহা,স্থিরচিত্বু হইয়া 
শ্রবণ করঃ । ইহা শ্রবণ করিলে তুমি সুখ ছুঃখ দুরীভূত করিয়। 
পরলোকে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে । উদারবুদ্ধি লোক পুনর্জন্ম: 
নিবারণের নিমিত্ত এই পরম সুংহিতা শ্রবণ করতঃ পরংসারবাসন$ 
দুরীক্কৃত করিয়া সম্পূর্ণ শাস্তি ও সম্তোষ লাঁত “করিয়া থাকেন*। সেই 
কারণেই বলিতেছি, তুমিও বেদের পূর্বর্পীর ব্রাক্য সকল (পূর্ব বাক্য 
কর্মকাণ্তীয় কথা । অপর বাক্য উপাসনাকাণ্তীয় শ্রত্তি। স্বে সকলের 

* অস্তি অর্থাৎ আছে, এই ভাব সত্াঁ নামে প্রথিত। ইহতুকে ছুতকাল ঘটুত কুরিয়া 
বুঝাইতে হ্টুলে “ছিল” এবং ভকিধ্যৎ কাল ঘটিত করিয়া বলিতে হইলে “হইবে" এইরূপ 
বলিতে হয়। যাহা ভবিধ্যৎকালপ্রথিত ঈজ্জ তাহারই নিয়তি ও ভবিত্যব্য এই ছুই নাম 
প্রসিদ্ধ; পরস্ত করৈপত্ব ও কাধ্যত্ব এই ছুই নামও তৎপধ্যবসায়ী। পূর্ববকাল উল্লেখিনী সত্তা 
কপ্দিণ এবং বর্তমান্সদি উল্লেখনী সত্তারকাধ্য। ফল কথাএ-সনত্ত সত্যই ব্রহ্ধসত্তার অধীন। 
তদতিন্ি্ত সত্তা নাই। হুতরাং যাহ নিয়তি বা ভূবিতব্য, তাঁইাও.তোসীর অধীন।* 

1 প্রত্যেক ইন্ত্িরং আপন আপন বিষয়ে তৃষণাপূর্ববক প্রধাবিত হয়, হইয়া জীবকে এরহিক 
স্থধে ও স্বর্মাদি হুখে পাতিত ব! নিচ্ছঙ্জিত করে | সেইগন্তঃ মুঁভি্লাভের পূর্বে ইন্তিয়গণ 


যাহাতে মনোরখারঢ় ধ হয় তাহ! কর! অবস্থ'কর্তবা। সেইরূপ করা বা! সেইক্সপ প্রযস্ব 
বেদাঝাদি'শঙম্ে শম মাছি নামৈ গরসিদ্ধ | 
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ভাৎপধ্য অনুসন্ধান কর)। বিচার” কর এবং চিত্বকে সমরস অর্থাৎ 
অঘয়ত্রক্মরকূ করিয়া আত্মতত্বান্থসন্ধান কের»? বিবেকিগণ যে মোক্ষকথ! 
শ্রবণ করিয়৷ সকল ছুঃখ হইতে শাস্তি“লাভ করেন, আমি তোমাকে 
সেই মোক্ষকথা বলিতেছি, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। 
পূর্বকালে পরমে্ী "ক্রহ্মা এই সর্ধহ্খবিনাশকারিণী ও মিারাযাস 
দারিনী মোক্ষকথা বলিয়াছিলেন*৯ 1 

রামচন্দ্র কহিলেন, ত্রহ্মন্‌! পূর্বকালে ভগবান্‌ স্বয়স্ু কি কারণে এই 
'তত্বজ্ঞানকথা কহিয়াছিলেন এবং আপনিই ঝা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুনঃ*। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঁম! শ্রবণ কর। সমুদায় মায়িক পদার্থের (জগ- 
তের.) আধার সর্বগামী, সর্ধান্তর্যামী, অবিনশ্বর, চিদাকাশরূপী, একাছয় 
আত্ম) আছেন। তিনিই বিদ্যমান জীবনিবহে আত্মা-আখ্যার প্রদীপের 
সায় বিরাজ করিতেছেন১১। সেই আত্মা কি স্থির কি অস্থির (কি 
স্বাবর কি জঙ্গম) সর্বত্রই সমান অর্থাৎ বিকারশূন্ত, এককপ একরস। 
এই 'টন্ময় বা চৈতগ্যস্বরূপ পরমাত্ম! হইতে সর্বাগ্রে সাগর হইতে তরঙ্গের 
উৎপত্তি ন্যায় সর্বব্যাপী বিষুর অর্থাৎ সুঙ্ষত্ক্মাগুরূপী বিরাট, পুরুষের 
উৎপত্তি হইয়াছিল১২। এই..বিরাঁট পুরুষের হৃদ্‌পদ্ম হইতে, মতাস্তরে 
মাভিপদ্ম হইতে পরমেগী ব্রহ্মার (চতুর্থ ব্রহ্মার) জন্ম হয়। কনকাচল 
দ্ুমের সেই পগ্মের কর্ণিকা, দিক্‌ সকল তাহার দল এবং গ্রহ নক্ষত্র 
তারকাদি 'তাহার কেশর্*৯৩। হে রঘুকীর ! বেদবেদাঙ্গবিৎ ও দেবসুনিপুজিত 
বিষ্ণুর হৃদ্কমলোৎপন্ন দেই পবমেঠী ব্রদ্গা মনের মনোরখ স্থজনের স্তায 
এই সমুদায় ভূত স্থজন করিয়াছেন১ঃ। এই অস্ৃদ্বীপ তদীয় সৃষ্টির 
এক পার্স এরং 'জদ্ুরীপের এক কোণে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ । তিনিই 
এই : ভারতবর্ষে 'আধি ব্যাধি জরা পরিগ্ুত প্রাণীসমূহ সৃজন করি- 
য্ছেন,* |. অন্তর তিনি দেখিজেন, ন্বস্থষ্ট জীবসমূহের মন ভাবে 
ও. অভাবে অর্থাৎ লাভে, ও অলাভে বিষ, নানা প্রকার উৎপাতে 
প্রপীড়িত, তাহারা জন্মমরণপরস্ত, অল্লাযু, ভোগবাসনাজানিত ব্যসনে (বৃথা 
চেষ্টায়) সমাসক্ত ও তজ্জনিত ছুঃখে অতীব কাতর+*1, 

“অনন্তর, প্রাধিনিকরের তাদৃশ' দুর্দশা ও কাতরত! দেখিয়া, পিতা 
বেকপ পুতের ছঃখ দর্শনে কাতর হন, সেইরূপ, তিনিও 'অনসংঘের.. 
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ছাখ দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত, কাতুর & করুণাপরবশ হইলেন১৭॥ অনস্তর 
ভাবিতে লাগিলেন 'আমা'র এই সুজ্ঞান উপারবিহীন ছুঃখপরিপুত সম্ভান 
গণের হঃখমোচনের' উপায়* ৫৮4 

ক্লণকাল প্রর্প * চিন্তায় এনিমগ্ থাকিয়া ভগবান্‌ বিধাতা লোক 
সকলের হিতার্থে তাহাদের ছুধবিমোচনার্থ তপস্থা, ধর্ম ( যজ্ঞ যাগ ), দান, 
ঈত্য ও তীর্থ, এই কয়েকটার স্মার্ট করিলেন১৯। তঁংপরে সেই সর্ব- 
লোকপিতানহ ভগবান ব্রহ্মা পুনর্বার চিস্তা করিলেন। ভাবিলেন, কেবল 
ধর কএকটার দ্বার! স্বন্যষ্ট জীবের সম্পূরূপে ছুঃখবিমোচন হইবার সম্তাবন! 
নাই২*। জীব যাহাতে নির্বাণনামধেয় পরম সুখ গ্রান্ত হইবে, যাহা 
পাইলে আর জন্ম মরণ ভোগ হইবে না, তাহা আত্মতত্ব জ্ঞান ব্যতীত 
অন্ত উপায়ের লভ্য নহে২১। একমাত্র আত্মতত্জ্ঞানই 'সংসারহুধসততপ্ 
জীবের উদ্ধারের উপাঁয়। আত্মততজ্ঞান যেরূপ উপায়, তপোদান তীর্থ, 
প্রভৃতি সেরূপ উপায় নহে২২। অতএব, এই সকল নষ্টচেতন 'বন্দাস্মা 
জনগণের সমুদায় ছুঃখের বিমোচনার্থ বা সংসারক্লেশের নিবাৰুণার্থ শীষ্ষই 
আমি এক অভিনব দৃঢ় উপায় প্রকট করিব২ও। ভগবান্‌ পুম্মযোনি 
্র্মা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবশেষে আমাঁকে স্য্টি 
করিলেনংঃ। ছে অনঘ! যেমন এক জলতরঙ্গ হইনে অন্য* জলতরঙ্গ 
স্টৎপন্ন হয়, তেমনি, আমিও তদীয় অনির্বচনীয় মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন * 
হইলাম এবং সেই মুহূর্তেই পিতার সমীপবর্তী হইলাম । আমিও পিতার 
ন্যায় কমগুলু ও অক্ষমাল! ধার ও মৃগচণ্্, পরিধান পুর্ক্ক কমগুলু-, 
ফর অক্ষমালাধারী ও মৃগচন্্পরিধায়ী পিতার চরণপ্রাস্তে গমন করিয়া 
অবনত শিরে তদীয় চরণে অভিবাদন ধরিলামংৎ২৬। তিনিও মতকর্তৃক্‌ 
অভিবাদিক্ হইয়া আমাকে পুত্র! আগমন, কর এইরপ সন্গেহ ও 
সাদর বাক্যে "আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় হন্ডে মদীয় *হস্ ধারণ, 
করিয়া স্বকীয় সত্যাখ্য *'পদ্মেব উত্তর দলে শুর্ভমেঘে বীতাংশুর স্তায় 
,আঁমাকে উপবেশন করাইলেন২* । অনস্তর মৃগচর্মপরিধার়ী পিতা গর 
গররিধায়ী আমাকে রাজহংল থেমন সারস পক্ষীকে সন্বোখুন সহকারে কোন, 
কিছু বলে, তে্দনি বলিতে লাগিলেম২৮। বলিলেন, পুত্র! ্রশধর যেরূপ 


8 তি 
ক সতাখ্য ঘলগ। ব্রহ্ম! যে গল্পে উপবিষ্ট ছিলেন সেই পদ্সের প্রধান দল (পাবড়ি ) সত্য 
নামে'গ্রসিদ্ধ। 


১৫৮ বাশি মহারামান্ণ। ১৭ সঙ্গ 


শপলাছইন্‌ দ্বারা কলঙ্কিত, সেইরূপ,, তোমার চগলম্বভাব চিত্ত অভ্ঞানতার 
দ্বারা ক্রিঞিৎ কালের মিমিত কেলকিত হউক*৯।, 

আমি পিতা কর্তক ধরূপে অভিপবপ্ত ,হইয়া সেই মুহর্তেই আত্ম, 

বিস্বৃত হইগাম অর্থাৎ যাহা আমার পূর্বয়ূপ, প্রক্কতিবপ, তাহা তুলিয়া! 
'গেলাম। স্ৃতরাং সংস!রভ্রান্তি আসিযা'এআমাকে আশ্রয় করিল**। * 
তদবধি আমি বর্ণিতগ্রকারে তন্বজ্ঞনধিহীন ও নিবন্ধন ক্সীণধন জনগণেক্ব 
স্ায় হঃখশোকে সমাত্রান্ত হইয়। ধিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলাম*১। 
ভাবিতে লাগিলাম, এই কঠোরভর সংসারযন্ত্রণা কোথা হইতে 
ও কি প্রকারে আসিয় আমাকে আক্রমণ করিল! আমি নিরন্তর 
ধন্ধপ চিত্ত। করি ও সর্বদা মৌন হইয়।ই থাকি, পরস্ত সে অবস্থা অধিক 
ফাল.থাকিল না২। পিতা আমাকে সাতিশয় ছুঃখিত ও বিষপচিত্ত 
দেখিয়া' এক দিন বলিলেন, পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত ছুঃখিত হইতেছে? 
ছঃখশাম্তির উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা কর, 1 করিলে তোমার সমুদায় 
ছংখ দূরীভূত হইবে, তখন তুমি অতুল সুখের পাত্র হইবেও৩। 
* রামচজ্্র! অনন্তর আমি তদীয় পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই বিশ্ব- 
শরষ্টা ভগবীন্‌ পিতাকে সংসাররূপ মহাব্যাধির ওুঁষধ জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ 
বলিলাম, , নাথ !*জীবের ঈদৃশ দুঃসহ সংসার যন্ত্রণা কোথা হইতে 
আগত হইয়াছে, এবং কি প্রকারেই বা! তাহার শাস্তি হইতে পারে, 
তাহা আমাকে শীত বলুন৩৪৩৫। 

“অনন্তর পিভা কমলযোনি মৎকর্তৃক প্জ্ঞাসিত হইয়া! গরমপাঁবন মহৎ 
জ্ঞান বহপ্রকার করিয়া অমাকে বলিলেন, অনন্তর আমি তত্বজ্ঞান লাভে 
পিতা! অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঘল বৌধরূপে অবস্থিতি করিতে লাঁগিলামতএ 
ক্সনস্তর আমার উপদেষ্টা ও,জগৎকর্তা পিতা আমাকে বিদিতরেদ্য দেখিয়া 
রলিলেন, পুত্র! আমি তোমারই মক্গবার্ধ তোমাকে শাপ প্রদান দ্বারা 
'অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া ঘিজ্ঞান্থ করিয়াছিলামূ। তোমাকে কথিত একারে 





* ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শায়ত্রাস্ট্ি হইলে সংসাব দর্শন ও আ্ম্রাস্তি বিদু-' 
পভ হইলে অংসার তাগ্ন নামক যবোক্ষ হইয়া খাকে। অপি, উপদেশ সকল অজ্ঞানীর জন্য, 
ছ্যানীর জন্ত নহে। 

1 বিজন না হইলে ডান্ধাকে উপদেশ দিতে দাই,। দিলে উপদেশ বার্থ হয়। থে 
জিজ্ঞার, সেই পিব্যই উপদেশের 'পাত্র ব! অধিকারী । এই তথ্য প্রচার+র্য “জিজ্ঞান। কম” 
এইু অংশ.ক দিত হইনাছে। 
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প্িন্া্থ করিবার অভিপ্রায় এই যে, তয় ধিজান্থ হইগ্গে সমুদাল্ লোক 
তোমার ভ্তার  জিজ্তাহু হইবে উ জ্ঞানসার উপদেশ নিচ শুনিবার আধি- 
কারী হইবে। এখন তুমি, শা মুক্ত হইয়াছ ও বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। 
মান্তিগ্রাণ্ড কনক্ক নৈমন মাপিন্য পরিহারে যে কনক দেই কনুকই হয়, 
তেমনি, তুমিও অজ্ঞানমালিন্ত পরিহারে আগার ম্থায় একাত্মমাত্র 
হুইয়াছত।০৯। হে সাধো ! এখন ভুমি লৌকহিতার্থে মহী পৃষ্ঠস্থ ভারতবর্ষে 
গমন “কর**। পুত্র! ভারতবর্ষস্থ জনগণ স্বকুশল কামনায় ক্রিয়াফাঁওপর 
হইয়া আছে। তাহারা ক্রমেই বুদ্ধিনৈষ্থল্য লাভ করিতেছে। তুঙ্সি 
সেই সকল অধিকারী জীব দিগকে ক্রিয়াকাগুক্রমে, ত্রমশাঁলী আত্মজ্ঞান * 
উপদেশ করিবে*১। যাহারা সংসারবিরক্ত, মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচারপরায়ণ, 
, ভাহারাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। অতএব, তাহাদ্িগকেই তুমি খ্বানন্দ- 
বিধায়ক পরমাত্মতত্বজ্ঞান প্রদান কর*২। 

রামচন্দ্র! আমি সেই ভগবান্‌ কমলযোনি পিতৃদেবেরু আত্ায় 'তদবধি 
জ্ঞানোপদেশ প্রদানার্থ উপস্থিত আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকিব! এই 
সংসারে যত কাল উপদেশ যোগ্য লোক থাকিবে তত কালই, স্কামাকে 
থাকিতে হুইবে*। 

রামচন্দ্র! এই পৃথিবীতে আমার নিজের কিছুমাত্র কর্তব্য নই? পরস্ত 
প্রোক্তকারণে থাকিতে হইরাছে। যদিও' প্রোক্তকারণে আমি পৃথিবীতে 
আছি সত্য) পরস্ত মন অতিক্রম করিরা আছি। যদ্রপ সুযুপ্তিকালের 
বুদ্ধি বিষয়াভিমান শৃন্তা হইরা থাকে, সেইরূপ, আমিও, নিরভিমীন 
চিন্তায় উপস্থিত কার্ধ্যের অনুগামী হই স্বজ্ঞ' লোকের দৃষ্টিতে আমার 
কর্ম প্রতীত হইলেও বস্ততঃ আমি কিছুই" "করিতেছি না। ঈশ্বরাজ্ঞা 
প্রতিপালন *জন্ত আমি প্রশস্ত বুদ্ধিবৃত্তির * দ্বারা অবশ্থকর্তব্য বোধে 
অনাসক্তচিত্বে কর্শা সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া' গলাফি।' ফলতিঃ, আমি 
কিছুই "করি না। কারণ-আমি নিফামত*। 

দশম সর্গ সমাপ্ত । 





* সাধন বল ন্'খাকিলে শত উপদেশ গুনিলেও আস্মজঞান,জননে না। সেই কারণে বলা 
হইল, কষশালী । অর্থাৎ আত্মজান ক্রমানুসরেই উৎপন্ন হয়। আগে জিরাহষ্ঠানে রত 
খাকিরা বৃষ্ধিদোব মার্জন করিতে হয়, পরে উগযেশ আবণে তন্বজান জন্মাইতে হয় 


একাদশ সর্গ। 


. বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্ত্র! ভগবান্‌ ঝঁমলোস্তবের চেষ্টা, আমার অন্ম- 
বৃত্তান্ত ও যে প্রকারে পৃথিবীতে জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, তাহা সমস্তই 
তোমাকে বলিলাম ) তুমিও শ্রবণ করিলে। হে নিষ্পাপ রাঃচন্ত্র! 
আজ যে তোমার সেই ব্রহ্গপ্রোক্ত পরম জ্ঞান শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠ। 
হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা তোমার মহান্ুুকৃতের ফল। বিশেষ নুক্কত (পুণা) 
না থাকিলে এনপ জ্ঞানশ্রবণম্পৃহা হয় না২। 

র্যমচন্ত পুনর্ধার কহিলেন, বরহ্ধন্! লোকস্ষ্টির পরে লোকপিতা- 
মহ্‌ পরমেষী ব্রদ্ধার বুদ্ধি বা মতি কি নিমিত্ত জ্ঞানাবতরণে প্রবৃতধা 
হইয়াছিল? তাহা আমাকে পুনর্ধার বলুন*। 

' বশিষ্ঠ 'বলিতে লাগিলেন। সেই ক্রিয়াশক্তিগ্রচুর মদীয় পিতা রা 
স্বভাবেব বশে অর্থাৎ প্রাক্তন জ্ঞান কনম্মের প্রভাবে স্বয়ভুরূপে সমুদ্রে 
তরঙ্গোৎপত্তির নায় পরতরহ্গেই সমূৎপন্ন হুইয়াছিলেনঃ। তিনি ভুবন ও 
ভুবনবাসী জীব ছষ্টি করার পর দেখিলেন, স্বন্ষ্ট জীব নিবহ আত্ম- 
জ্ঞানাভাবে 'আতুর অর্থ।ৎ জন্ম জরা মরণ ও নরকগতি প্রভৃতিতে নিতান্ত 
স্কাতর। এমন কি, সেই পরাৎপর পুরুষ তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
একই কালত্রয়বর্তিনী স্ুগতি ও ছৃর্থাতি পরধ্যালোচনা করিয়া দেখিলেন«। 
দেখিলেন, ক্রিয়াক্রমের অর্থাৎ স্ব অপবর্ণের উপায় অনুষ্ঠানের যোগ্য 
কাল সত্যাদি যুগ ক্ষয় হইলে লোক সমূহের মোহ বৃদ্ধি হইবে ও তজ্জ- 
নিত নরকপাত অনিবার্ধ্য 'হইবে। এই পর্য্যালোচনার পর তিনি যার পর 
নাই করণাযুকত হইলেন*। অনন্তর সেই প্রভু আমাকে স্থজন ও বার বার 
উপদেশ করিয়া জ্ঞানযুক্ত করিজেন। পর অজ্ঞানগ্রস্ত জীবগণের"অজ্ঞান 
বিনাশের নিমিত্ত আমাকে এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন" । আমি 
যেমন লোকের অক্ঞান নিবীরণার্থ তৎকৃর্ৃক প্রেরিত হইয়াছ, এইরূপ, 
বনৎকুমার 'ও নারদ প্রভৃতি মহ্্ষিগণকেও তিনি জনগণের মোহশাস্তির 
নিষিত্ত এই ধরমীতলে প্রেরণ করিয়ছেন* | ' আমরা সকলেই কর্ণের ও 
উপাননাধির ক্রম, নিক্নম ও প্রশালী উপদেশ করিয়া! মোহরোগা্ান্ত 
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জনগণের উদ্ধারার্থ পরমেশ্বর কর্তৃক, প্রেরিত হইয়াছি*। ইতিপূর্ে ষত্যা- 
সুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ' রন্ক্রম অর্থাৎ নিফাম করুমূহ ও বাগ 
'লোভাদদির দ্বারা কলুষিত নহে; এরূপ অন্তান্ত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাগ আনে 
অন্নেক্ষয় প্রাপ্ত অর্থাৎ লুপ্ত রা হওয়ায় ভগবৎপ্রেরিত সেই সেই মহর্ধিরা! 
মে নকলের পুনঃপ্রবর্তনার্থ ও র্মর্ধ্যাদাস্থাপনার্থ *পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশে পৃথুক্‌ 
পৃ্বকৃ রাজা কল্পনা (স্থাপন) করেন এবং তাহাদের ও'তীহাদের শাসন 
ধীন গ্রজার ধর্মানিয়ম সংস্থাপনার্থ অনেকানেক বেদমূলক ধর্্সংহিতাও 
গ্রচার করেন১*।১১। এইন্প ক্রমেই এই পৃথিবীতে ধর্ম অর্থ কাম, 
এই 'জবিবর্গ প্রাপ্তির উপায়ীভূত সেই সেই খধি কর্তৃক উচিতরথে 
প্রণীত নানা প্রকার স্থৃতিশাস্ত্ ও শ্রোতকর্ম্ের শাস্ত্র প্রচারিত হইয়ানে১২। 
হে রামচন্দ্র! অনিবার্ধ্য কালচক্রের পরিবর্তনে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ নুণ্ত- 
প্রায় হইলে লোক সকল ভোগাভিলাষে ও ভোগনির্ববাহক , ধনাদি, 
উপার্জনে ব্যগ্র হওয়ায় রাজগণের মধ্যে ধনাদির নিমিত্ত নানাপ্রকার 
বাদ বিসম্বাদ ও তন্নিবন্ধন শক্রুতা হইতে লাগিল। এই জ্ময় প্রা" 
বর্ণের মধ্যেও নানাপ্রকার রাজগীড়া৷ ঘটিতে লাগিল৯৩১৪। অুগ্সিচ, এই 
হুর্ঘটনার সময় ভূপালগণ বিন! যুদ্ধে পৃথিবী পরিপালনে সমর্থ হন নাই। 
সুতরাং প্রজাগণের সহিত . তাহার! সকলেই দৈন্তদশাধ্রন্ত ও প্অধিকতন়্ 
ছুধাভিভূত হুইয়াছিলেন১। এ দিকে আমরাও তাহাদের দেই সেই 
অজ্ঞতানিবন্ধন সংসার ছুঃখেরর অবসানার্থ ও জ্ঞাননিয়ম প্রচারার্৫থ অশেষবিধ, 
জ্ঞানশান্ত্র প্রকটন করিলাম১৯»।* হে রাঘব] অধ্যাত্মবিদ্যা *পুর্ব্বে রাঁজা- 
দিগের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া রার্জীবিদ্যা নামে প্রথিত হই- 
স্নাছে১। রাজবিদ্যা রাজাদিগের গোঞনীয়* বন্ত। পুর্বে রাঁজারা উক্ত, 
্বাদগু্ব অন্যতম অধ্যাত্মবিভ্ঞান জ্ঞাত হইঘ্রা সুইসূর দুঃখ হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন+৮। রাম! সেই সকল অতুলকইত্তি*রাজন্ত-, 
গণ এক্ষণে নাই। অনেক দিন ,হইল, তাঁহার! ইহলোক ত্যাগ করিস 
গন। তৎস্থরে তুমি এই পৃথিবীতে মহারাদ দশরখ হইতে জন্মগ্রহণ 
কক্িয়াছ+৯*।” হে শক্রতাপনশ তোমারও চিতির্ল হইয়াছে এবং তাহাতে: 
তোমার গরম পবিত্র অহৈতুক বৈরাঁগ্যের উদ, হইয়াছে২*। হে সাধু 
বাম! পৃথিবীতে প্রায় সকলেরই কারণ" বর্শত; রাস বৈরাগ্য হইক 
থাকে; নিস্ক তোমার আত্মার ও অনাস্থান -বিচার জনিত অর্থাৎ ধিষেকসুলফ, 
২১ 
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সাঁধুগ্রণের চমৎকারজনক, উত্তম ও নিমিত্ত বৈরাগ্য জঙ্মিয়ানছে। ভরা সুতরাং 
তোমার 'এ কৈ্রোগ্য সাত্িক১।২২। বির বীভৎস রম্তূ. দেখিলে কাহার 
না তত্স্ততে বিরাগ জন্মে? তাদৃশ বিষয়ে “অনেকেরই বৈরাগ্য জস্মে বটে; 
কিন্ত সাধুদিগের বৈরাগ্য বিবেক হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহাদের 
বৈরাগ্যই উত্তম২৯। যাহাদের বিনা নিমিত্তে অর্থাৎ কেবল মাত্র ছুই 
একটা ছুঃখ ও বিদ্বেষ বশতঃ বৈরাগ্যোদয় না হয়, কেবলমাত্র সত্বগুণ- 
পরিণামজ আত্মানাত্মবিবেক বশতঃ সংসার বৈরাগ্য জন্মে, এ জগতে 
তাহারাই যথার্থ বিবেকী, তীহারাই মহাত্মা, তীহারাই প্রা এবং 
তাহাদেরই অস্তঃকরণ যথার্থ নির্মল২*। তত্বজ্ঞানের উদ্দেশে যিনি 
বিবেক বশতঃ বুদ্ধিপূর্বক বিষয়বিরক্ত হন, তিনিই উৎকৃষ্টহারপরিশোভী 
যুবরাহ্ের স্তায় শোভ! প্রাপ্ত হনংং। খাহার! স্বীয় বিবেক বুদ্ধির দ্বারা 
সুংস্াররচনা বিচার করিয়া ততগ্রভাবে পবিত্র ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হুন, 
প্রকৃতপক্ষে তীহাররাই মহাপুরুষং*। রাঘব! কি অস্তঃগ্রপঞ্চ, কি বাহৃ-' 
প্রপঞ্চ, *'সমুদায় বিশ্ব আত্মবিবেক দ্বারা বিচার করিয়! ইন্্রজালবৎ 
মিথ্যা পব্বেচনা করা উচিত ও বলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বিধেয়ৎ* । মরণ, 
ব্যাধিবিপ্লব, বিপদ, দৈন্য, জরা, এ সকল দেখিলে অর্থাৎ নিপুণ হইয়া 
পর্য্যালোর্টনা করিলে কোন বাক্তি না বিরক্ত হয়? তাহাকেই বৈরাগ্য. 
বল! যাঁর-_যাহা ম্বতঃ ও স্ববিবেক বশতঃ উৎপন্ন হয়২৮। তুমি অকত্বিম 
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, মহত্ব লাভ করিয়াছ) সেই কারণে তুমি 
বীন্মবপনের ' ফালকষট উতম কোমল “ক্ষেত্রের স্ায় জ্ঞানসার ততজ্ঞান- 
রূপ বীজবপনের উতকষ্ট জাধার অর্থাৎ পাত্র২*। পরমেশ্বরের প্রসাদে 
তোমার স্তায় ব্যক্তির গুভা 'ুদ্ধি (নুবুদ্ধি) বৈরাগোরই অনুগামিনী হইয়া! 
থাকে*। বহুকাল, ব্যপিয়৷ যাগ, যন্ত্র, দান, তগপন্তা, শাস্তরোক্ত নিয়ম 
পরিগালন' ও তীর্থসৈবা' গ্রভৃতি করিয়া ত্থারা জন্মজম্মাস্তরীণ ছুক্কতি 
ক্ষয় করিতে পারিলে তখন তাহারা « পরমার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে। পারে বটে, কিন্তু , তাহাতেও সকলের বৈরাগ্যোদয় হর না। 
. স্বাকতালীর বাহে কাহন় কাহার বৈরাগোরয় হইয়া থাকেত 
- নান বাদ রি বকা এসকল অভনল বাহির 


শয়ন রাহ অগকক। প্রচ শের অর্থ মগৎ। 
$ লই অর্থাৎ লাঙ্গল স্বায়া চা ভুষি। 
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জীব যাবৎ না পরম পদ দেখিতে পায় তাবং' তাহারা "পুন পুলঃ 
লৌকিক বৈদিক, কর্মে, রত, ও *পুরঃ পুনঃ ,সংসার চক্রে, স্্াম্যযাঁন 
মি যেমন আলাননিধন্ধ হস্তী বন্ধন ছেদন করিয়া পলায়ন 

১ তেমনি, ল্দাধুগণ এইঠ সংসারের গতি অত্যন্ত কুটিল -ও অসৎ 
ছে করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তন্মযী বুদ্ধির দ্বার! পরব্রহ্ধে 
গ্নমন করেনঃ । রাম! এই যংসারগতি (সংসারারস্থা.) বড়ই বিধম 
ও ইহার অস্ত অর্থাৎ শেষ নাই | ইহার প্রবল দোষ এই যে, 
জীব যাবৎ ইহাতে অবস্থান করে, তাঁবৎ দেহ্যুক্ততা অর্থাৎ দেহাতিমান 
ত্যাগ হয় না। দেহাভিমান ত্যাগ না হইলেও আত্মবিষয়ক তন্জ্ান 
হয় না। আত্মবিষয়ক তবজ্ঞান না হইলেও আপনার মহত অন্থতৃত 
হয় না| রঘুনাথ! মহাঁবুদ্ধি পুরুষেরা অর্থাৎ বিবেকী পুরুষেরা 
জ্ঞানযোগরূপ ভেলার দ্বারা নুছুন্তর সংসাররূপ মহাসমুদ্র পার” হইয়া , 
থাকেন*। সেইজন্যই বলিতেছি, তুমিও বিচারাভ্যাসতৎপর! ও*বিনেক-* 
বৈরাগ্য-নির্্লা সত্ুত্ধি অবলম্বন পূর্বক একাগ্রচিত্ে সংসারসমুক্রতারক * 
জ্ঞানযোগ শ্রবণ করত | 

সংসার অনন্ত আপদের ও ছুঃখভয়ের আম্পদ (ত্থান)।” “ইহাতে 
বে বিক্ষেপ জনিত ভয়ছুঃখাদির বেগ আছে, তাহা ন্তাস্ত প্রবল, ছাসহ 
ও দীর্ঘস্থায়ী । তাহা উত্তম আত্মতত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে "চিরকাল অস্তর্দাহ, 
জন্মাইয়া থাকে” । রাঘব ! জানঘোগ না থাকিলে শীত, বাত, এবং 
আতপ, এ নকলের ক্লেশ কোন্‌ সাধু সহ করিতে “সমর্থ হইতও৯* 1 
অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি, অশেষদোধাকর ছুরস্ত" 
বিষয়চিস্তাও অজ্ঞান দ্িগকে দগ্ধ করিয়া, খাকে**। যেমন অগ্নিশিখা 
বর্ধাসিক্ত বনরাজি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়না, তেমনি, « সংসারযন্ত্রণাওঁ 
তন্দর্শা জাতজ্রেয় গ্রাজ্ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দমর্থ হচ্ছ না, 
এই সংসার মরুভূমিসমুখ্িত প্রসিদ্ধ ও প্রবল 'বাত্াকাণ্ডের অহযপ:? 
,এই বাত্যাকাণ্ডে যতই আধিব্যাধিরূপ ঘূর্ণ বাছু উঠুক, “তাহাতে অব্স্থ 
লাক কপার ছুই ১, ততৃজরূপ কক্ষ তাহাতে 
ভর্গাবতথ, (বব পর্ছ। ঝা দীর্ঘ তওয়া! ) "অথবা, আলোডিত. কিছুই 
হম না 
আ্মুষ! সেইন্তই, বলি, তুমি বুদ্ধিমান, প্রমাণরুশন অথাৎ গ্রতাক্ষাদি 
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রমা'নিচয পরিজাত আঁহ এবং আন্মজিজঞা্থ হইয়াছ 9 ১ 'হতযাং তুমি অতঃ 
পর আত্মতত্ব বিজ্ঞাত হইবার নিশিত ত্ববান হও) গুরুসেবাতৎপর 
হইয়া! জানোঁপীয় কথ। সকল জিজাসা করু** প্রমাণকুশল অর্থাৎ শাস্ত্র 
জ্ঞানসম্পন্ন উদদারচেতা গুরু যাহা বলেন; উপদেশ' করেন, তাহা তুমি 
পূর্বক শ্রবণ ও ধারণ্‌ কর। যেমন রঞজনের নিমিত কুদ্ছুম ভরবে বর্জ 
নিষগ্ন করিলে বস্তু যেমন কুক্কমরাগ গ্রহণ করে, তেমনি, তুমিও গল 
বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করঃ*। হে বাগ্িগ্রবর রাম! যে নর অত- 
স্থ্ঞ ও বিফলভাষী পুরুষকে প্রশ্ন করে, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, 
সে নর নিতান্ড নিকৃষ্ট ও মুদ্ুতম** | প্রমাণবিৎ ও তত্বজ্ঞানী গুরু 
ভিজ্ঞাসিত হইয়া যত্রপূর্ধক যাহা বলেন, উপদেশ করেন, ধে নর 
তাহা'না গুনে, সে নরও নিতান্ত অধমঃ*। যে নর পূর্বে গুরুকধ 
অজ্ঞতা ও তজ্ভ্ততা পরীক্ষা করে, করিয়া প্রশ্ন করে, সেই নর বুদ্ধি" 
মানি ও উত্তমপুরুষণ*। আর যে সূর্ধ বক্তার ম্বতাবাদি পরিজ্ঞাত ন 
হইয়া তত্বৃজিজ্ঞাসার় প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করে, 
নে. মূর্খ যার পর নাই অধম এবং সে কোনও কালে পরমার্থভাজন 
হইতে পীরে না**। যে শিষ্য গুরুক্ত বাক্যের পূর্বাপর সমাধান 
করিতে লক্ষম, 'উক্ত অনুক্ত ও অন্তভূ্তি তত্ব বিচার দ্বার1-শ্রহণ ও 
ধারণ করিতে পটু, গুরু সেই শিষ্যেরই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেন, পণুতুল্য 
অজ্ঞ অধমের প্রশ্ত্ের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না। অপিচ, 'যে শুট 
্রশ্নকর্তার কৌঁধসামর্ধ্য আছে .কি নই তাহা পর্ধ্যালোচনার ভ্বার৷ নাঁ 
বুবিয়া সহসা! অপাত্রে বঞ্তব্য বলেন, উপদেশ করেন, মে গুরুও বি 
সমাজে মূর্থ বলিয়া পরিগণিত*্শ$ 
. হে ব্বাব! তুমি সেকপূ শিষ্য ও আমি সেরপ গুরু নহি তু্ি 
সদগুণশীলী ও উত্তম প্রশ্নকর্তা এবং আমিও তত্বকখনে সম্যক্‌ লক্ষম 
সুতরাং আমাদিগের এই যোগ ( গুরুশিষ্যের ভাব মেলদ ) অবশ্াই ফল- 
জনক হুইবে। রাখব! তুমি শব্দে ও শবার্থে পণ্ডিত? তোমাকে আছি 
থে ধকল সছুপদেশ প্রদ্বান করিতেছি, ভুমি তাহ! ক হে 
গ্রহণ করিবে ও “ইহাই অথতিত' তত্ব” এইক্সপ অবঠ্ঠারণ বা নির্ঘ় 
করিবে*২.। তুমি মহান্‌ 'হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের "ও জীরের 
গতি নুকিতে পারিয়াছ, তোমাকে উপদেশ করিলে উপদেশজনিক জ্ঞান 
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হস্তে কুরুদাধুলংলগৈর ভা লঈগ হইবে** যেমন প্রভাঁকরৈর প্রা জল 
মধ্যেই প্রতিফলিত হয়, তেষনি, উপমেশ গ্রহণে ও্তত্ববিধেকে সুক্ষ ্বদীন 
বুদ্ধি মদীয় উপদেশের মধ্যে দবন্তই প্রবিষ্ট হইবে**।: 'হে রাম! আমি 
যাহা ফুহা বলিব 'তাহী তাহাই' তুমি বন্ধ পূর্বক বায়ে গ্রহণ করিবে 
যদি না পার, তবে, আমাকে বৃথা প্রঙ্থ করিও না*৫। রাম! মন্‌ 
শ্রই সংসার অরণ্যের চপল মর্কট। "সেই কারণেই বলিতেছি, তাহাকে 
শোধন “করিয়া অর্থাৎ স্থির করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিবে 
*» | অবিবেকী, অজ্ঞান ও অসজ্জনসংসর্গী লোক দিগকে দৃরীকত- 
করিয়া লাধু সঙ্জন দিগকে পূজা! করিবে" । সতত সজ্জর্নসংসর্গ করিলে 
বিবেক জ্ঞান জন্মে । ভোগ ও মোক্ষ এই ছুইটা সেই বিবেক বৃক্ষেক্ 
,ফল*৮। অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, মোক্ষনামক পুরের দ্বারদেশে*শষ 
(জিতেক্রিয়তা ), নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, সস্তোষ ও সাধুসজ, এই” চাক্স 
দ্বারপাল বিদ্যমান আছে*। প্রযত্ব সহকারে এই চার ড্রারপালের 'লেব। 
করা কর্তব্য। অশক্ত হইলে তিন্‌ অথবা ছুই, একাস্ত অশক্ত পক্রে অস্ততঃ 
এক স্বারপালের সেবায় অন্থরক্ত হইবে। তাহা হইলে তাহারা, ৪মাঙ্ষ- 
নামক রাজঘাটার দ্বার উদঘাটন করিয়া অর্থাৎ খুলিয়া দিবেক*। 
উহাদের এক জনকে বশীভূত করিতে যদি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ*করিতে 
হয় তখাপি তাহা স্বীকার করিবে। করিয়া অন্যতম ছবারপাল বশ্ত করি- 
বার চেষ্টা করিবে। কারণ, উহ্াদিগের এক জনকে বশীভূত করিতে 
পারিলে অপর তিন জন সহজে ঝুট হইবে১। ভাস্বর যেমন জোরতিক 
গণের ভ্ষেণ ও শ্রেষ্ট, তেমনি, বিবেকসম্পুর পুরুষই শান্তর শ্রবণের, 
তপস্তার, অর্থাৎ শাস্্ার্থ বিচারের. পান্ত ও* শরে্ভৃষণ্বরূপণ্* । 'বেমন 
তরলম্বভাব গমম্ু (জল) জাড্যের (অতিশৈত্যেরু) দ্বারা পাধাপের ভ্তার 
কঠিন হইয়া যায়, তেমনি, 'অরর্চতন্ত জীবেরাও, (অলপবুদ্িল্যেব্বেরাও) 
নিজ মুর্ধতার দোষে জড়বং হইয়া যায়৬৬। কিন্ত" রাম! তুমি সেন্বপ 
নূৃহ। তোমরে অন্তঃকরণ সৌজন্য গুণে ও শান্ার্থ দর্শনে হুর্য্যোদযে 
পছ্ছেরে স্তার* প্রুল্প হইয়াছে, “মন মৃগী পণ্ড বীণানিক্ন শুনি: 
বার জন্ত উৎকর্থ হয়, তেমনি, তুমিও জ্ঞানোপূদেশ -শুমিতে ও বুঝিতে 
উৎকর্ণ হইয়াছা।» সেইঅন্তই খলিয়াছি।'তুমি' উপদেশের পরম পবিত্র ও" 
যোগ্য: গ্বা্ঘ*ং। : হে স্বামচশ্র! এক্ষণে “তুমি বৈরাগ্য ও অভ্যাস এই 
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হের, ছারা শীততি ও লৌননতুপ মহাসম্পতি উপগ্দন কর। রিলে 
আত্মাসস্তাবনা থাকিবে না**। আগ্রে 'মৎশপান্্ের, স্লালোচনা, সাধুসঙ্গ, 
ইঞ্জি়নি্রহ ও তপোনষ্ঠান দ্বারা শ্বীয় 'পরজ্ম বর্ধিত করিবে*'। কারণ, 
্রন্তাই মূর্খতা নাশের পরম কারণ। বৈ কিছু ানদর্শনের শা আছে 
র্ধাৎ অধ্যাতব শান্তর আছে, সমস্তই ূর্ঘতা। বিনাশের উপায় । এই যে 
সংমারবৃক্ষ, ইহা! আপদের এক মাত্র আম্পদ এবং ইহাই অন্ঞ.দিগকে 
নিত্য সুদ্ধ'করিতেছে। ন্ৃতরাং যত্পূর্বক অজ্ঞতা! ব! মূর্খতা 'বিনাশের 
, চেষ্টা করা! অবশ্য কর্তব্য**। চর্ম (ভঙ্তরা,.কামারের জীত1) যেমন 
অগ্নিসংযোগে" ক্রমনিয়মে সন্কুচিত হইতে থাকে, তেমনি, চিত্তও ছুরাশার 
দ্বার! নিত্যই সর্পের স্তার় কুটিলগতি প্রাপ্ত ও বুদ্ধিগ্রদেশে শত শত বিক্ষেপ 
জন্মা়। অন্মাইয়া মূর্খতা আনয়ন করে, পরে ততক্রমে দিন দিন সন্কুচিত 
হইতে থাকে । অর্থাৎ মালিন্ত প্রাপ্ত হইতে থাকে*। দৃষ্টি (চক্ষুঃ) 
যেন নির্মল নভোমগুলস্থ পূর্ণ শশধর দর্শনে প্রসন্ন বা পরিতৃপ্ত হয়, 
১তেমনি,, মছুক্ত বন্ততৃষ্টি (তবজ্ঞান) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতেই স্বার্থসম্পাদিনী 
শহয় ৮ (অথবা! বস্তদৃ্টি অর্থাৎ চিদায্মা প্রাজ্ঞ শিষ্যের চিত্তে প্রাজ্ত 
উপদেষ্টার প্রভাবে স্কুরিত হইয়া থাকেন)'১। যাহার মতি পুর্বাপর 
বিচারের দ্বারা, হৃ্মার্থ গ্রহণেক্ষমবতী হইয়াছে, নিরতিশয় নৈপুণ্যলাভ 
করিয়াছে, তাদৃশী মতি সবিকাশ! নামে খ্যাত।. যাহার মতি তাদৃক 
প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহসংসারে সেই পুরুষই পুরুষ*ৎ। হে 
'কলঘুবর ! €র্মন মেঘাবরণৃবিনির্শা্ত তিমিরবিনাশী পূর্ণ শশধরের কিরণে 
“আকাশমণ্ডল পোভমার্ন হয়, তেমনি, তুমিও নির্্মলাবুদ্ধিতে ও শস্ত্যাদি 
গুণে শোভমান হইয়াছ+৬। 


একাদশ সর্গ সমাণ। 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তোমার মন পূর্বোক্ত ওণসমূহে পূর্ণ হই়াছে! 
কিরূপে? প্রশ্ন করিতে হয় তাহাও তুমি অবগত আছ। অপিচ, সংক্ষিপ্ত 
(স্থত্র) কথা বলিলেও তাহা বুঝিতে পার। এই সকল কারণে আমি" 
তোমাকে বপূর্বক বলিতে অর্থাৎ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি+। 
এক্ষণে তুমি তোমার রঞজজস্তমোবর্জিতা সত্বসারা মতি (সাত্বিকী বুদ্ধি) 
শপরমাত্মায় স্থাপিত ক্র, করিয়া জ্ঞানোপদেশ শুনিবার জন্য অাসর 
হও২। জিজ্ঞান্তু জনের যে যে সদ্‌গুণ থাকা আবশ্তক সে সুমন্ত 
তোমাতে বিরাজ করিতেছে এবং বক্তার বা উপদেষ্টার যে যে “গুণ 
থাকা উচিত, সে সমুদায়ও আমাতে বিরাজ করিতেছে ।* যেমন? 
জলধিতে রদ্ুপ্রী, তেমনি, আমাতে ও তোমাতে গুণভ্রী*। পড় চত্র: 
কিরণসংযোগে চন্ত্রকাস্ত মণির হ্যায় বিবেক ও বৈবাগ্য সংযোগে তোমায় 
চিত্ত আর্দ হইয়াছে ও তুমি অশেষ সদুস্ডণ লাভ কঁরিয়াছ*»। তুষি 
ঘাল্যকাল হইতে সদ্‌গুণে অভ্যস্ত, স্থতরাং শুদ্ধস্বভাব। সেইজন্ত এখন 
তুমি তত্বকথ! শ্রবণের উপযুক্ত। যেহেতু উপযুক্ত, সেই, হেতু আমি 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি জার্নি, চন্ত্রম! ব্যতীত কুমুদিনী, বিকশিতা 
হয় না| (অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি ব্যন্লীতন্মনধিকারী ব্যক্তি কদাচ তব 
কথা শুনিতে সমর্থ হয় না)। যেসকল"সমারস্ত অর্থাৎ প্রামাণিক উপ- 
দেশ, সে লক্ষল পরম পদ (বরহ্গততব) দৃষ্টে উপশ্য প্রাণ, হুইবে। অর্থাৎ 
প্রাপ্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তখন আর উপদেশ গুঁনিতে হইবে না। 
ভাহাই “উপদেশ শ্রবণের অবধি রা সীমা" । যদি জ্ঞানোপদেশ শ্রবগে 
উত্তমাধিকারী গণের চিতবিশ্রাত্তি না! হইতু তাহা হইলে কোন্‌ বিব্কী 
ব্যক্তি এই সঁংসারযাতনা স্ছ করিতে সমর্থ ইত? (তাৎপর্ধ্য এই যবে 
তাহারাও তোমার স্তায় অহ হনণায় দেহত্যাগে ক্তসংকল্ন হইতেন))৮। 
বেমন কল্পাস্তকালোদিত আদিতযগণ্রে (দ্বাদশ 'হুর্ধোর ) তেজঃ মেরু' 
, প্রস্ৃতি শর্ধীতকেও ভশ্ীভৃত করি! খাকে, তেমনি, পরমপদ (বন্ধ) গ্রাধি 
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যাত্রে 'সমুদায় মনোবৃত্ি বিলুয় প্রাপ্ত হইয়া যায়*।. রাম! সংসার 
এক প্রকার বিষম বিষ। ইহার আবেগে যে বিবুচিকা রোগ) জন্মে, 
অশেষ বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ হয়, তাহা, িতাস্ত "ছসহ। পরস্ক যোগ 
তাহার পবিত্র অর্থাং তদ্বিনাশন গাড় মন্ত্রের শ্বরূপ১*। গ্লরমার্থ 
জ্ঞানরূপ সে যোগ সঙ্জনগণের পহিত সৎশান্ত্রেরে আলোচনায় পাওয। 
যাইডে পারে১১। 

: . ভূমি “এই মানবজন্ম জ্ঞ(নোপার্জনের জন্যই হইয়াছে । এবং এই জন্মে 
এবিচারপরায়ণ হইলে অবশ্তই ছঃখক্ষয্ন হইবে ।” এইরূপ স্থির করিবে ও 
নিশ্চয় সহকারে বিচার করিবে । বিচার দৃষ্টিকে কদাচ তুচ্ছ করিবে না এবং 
ভাহাকে অবহ্লোও করিবে না১২। যেমন ভূজঙ্গমগণ জীর্ণত্বক পরিত্যাগ 
করিতে দুঃখিত হয় না, তেমনি, ততৃদর্শী বিচারপরায়ণ পুরুষেরা এই 
ব্যাধিমন্দির অশেষ দুঃখাকর কলেবর পরিত্যাগে কিছুমাত্র ছুংখিত হুন 
না। ' অধিকস্ত তাহার! এই ক্ষণভন্কুর দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অর্থাৎ দেহের 
প্রতি যে.অহ্‌ং মম অভিমান রূঢ় আছে, তাহ! পরিত্যাগপুর্বক শীতলাস্তঃকরণ 
 হুইয়া.:ণই মায়াময় বিস্তীর্ণ জগৎকে ইন্দ্রজালবত জ্ঞান করিয়া থাকেন । বাহার! 
অসম্যগ্দর্শা, তাহারাই দুঃখে কাতর হয়, অভিভূত হয়, কিন্তু সম্যগ্দর্শীরা 
এতদ্িয়োগে অন্নমাত্রও ছুঃখিত্‌ হন না১*। ছুঃখিত না হইবার কারণ 
গ্রই যে, তীহার! জানিতে পারিয়াছেন, এই সংসার এক ভয়ঙ্কর রোগ । 
ভ্ীষণতম ভৰরোগ নূর দিগকে কখন বিষধরের স্তায় দংশন করিতেছে, 
কখন তীক্ষধার অসির ন্যায় ছেদন 'করিতেছে, কখন কুস্তের (কুস্ত- 
রড়শা অন্ত্র).স্তার বিদ্ধ কলিতেছে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিতেছে, 
কখন প্রজ্দলিত মঅগ্রিশিখাঁর ভ্ীয় দগ্ধ করিতেছে, কখন বা অন্ধকার- 
যয়ী রজর্নীর ভ্ভায় মোহান্বকারে নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং কখন না 
কাশন্কিত চিত্তে বিধয়াহসন্ধানে রত পুরুষ 'দিগকে পায়াণের পেষণ ও 
বমন্ন করিতেছে (পাথর চাপা করিতেছে )। এই যে সংসার নামক 
দীর্ঘ রোগ, এই  রোগই নরগণেন্স প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিষেকবুদ্ধি বিনাশ 
করিতেছে, মর্যাদা ভঙ্ু * করিতেছে, , ঘোর, অন্ধকূপে অর্থাৎ নললকে 
নিপাতিত, করিতেছে এবং ছৃষ্চায় জর্জরিত করিতেছে ।. অধিক কি 
“জিব, এই .সংমানী এমন কোন,হুঃখ নাই যাহা সংসান্মী জনগণকে 
ছোথ . করিতে না হ্ম১% 1. বিধয়যিঘুচিকা, গতি জয়ানব: 'রোগও 
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নরক-নগরোপষ-স্ব-পর-দেহের * প্রতি মমতুদি বুদ্ধি উৎপন্ন করা এ €রাগের- 
প্রধান উপত্রৰ | শু ইহার' চিৎ] না করির্পে, এ নিশ্চয়ই,সেই' সেই 
নরকছুর্দশায় নিপাতিত করিয়া কে, । সে সকল নরক নিতাস্ত ভীষণ । 
সে দকল নরকে এই সকল বসা দষ্ট হয়। যথা-প্রস্তরতাড়নু, শিলা 
ভক্ষণ, জবদঙ্গারনিগীরণ, অগ্নির দ্বারা অল দাহ,* চক্ষুর্নুশ, হিমাবসেক, 
অঙচর্ণন, ও অঙ্গকর্তন, চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণের ন্যায় শরীরঘর্ষণ, পর্ধতনিপাতন, 
অসিপত্রণ বৃক্ষের বনে ক্কতধাবন, কীট কর্তৃক অঙ্গতক্ষণ, বন্থনিষ্পাড়িন- 
ৰৎ কা্ঠযন্ত্র প্রপীড়ন, কণ্টকময় লৌহ শৃঙ্খলে অঙ্গ বেষ্টন, কণ্টকমার্জনীর 
দ্বারা অঙ্গপরিমার্জন। সে মার্জনে ত্বক্‌ ছিড়িয়া যায়। লোহোগগারকারী 
মমরনারাচাদ্ি নিপাত, প্রচণ্ড নিদাঘ কালে ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে পর্ধ্যটন, 
শিশিরকালে ধারাগৃহে বাস, পুনঃ পুনঃ শিরশ্ছেদ, স্ুুখনিদ্রার অড্তাব, 
বদনাবরোধজন্য বাক্যরোধ। 1 সেই সকল নরকে এবস্িধ আরও অনেক 
মহানিষ্ট ও সহ সহজ্র নিদারুণ কষ্ট অনবরত ভোগ কুরিতে হয়১%। 
রাম! সংসার ্ররূপ প্রক্পপ নিদারুণ অসংখ্য ছূর্দশার ও কষ্টের উৎ£ 
পাদক। সেজন্য ইহা হইতে নিষ্ৃতি লাভে আলম্ত বা অবহেল]৮ করাঁ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। আমি যেরূপ যেন্ধপ বিচার প্রণালী 
বলিতেছি ও বলিব, সেই সকল প্রণালী অবলম্বনে *প্রযত্ব লহকারে 
পরমাত্ম-পরায়ণ হওয়া! ও তত্বা্থশীলনে রত থাক অবশ্ত কর্তব্য । অধিকারী 
নর শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারই শ্রেয়োলাত করিয়া থাকেন। ষে প্রকার 
বিচারে শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে* সে প্রকারুবা সে প্রণালী “বলিতে, 


* শরীরটা নরকের নগ্নর ।-__এ নগরে কেবল ম্মুতরাপ্টি ধীকে। শরীর নরকের আগার ; 
তথাপি জীব ইহাকে “আমার” “গুচি” “হুন্নর" ইত্যাদি প্রকার মনে করে। যাহা আমার 
নহে, শুচি নহে, ছন্দুরও নহে, তাহাকে আমার, শুচি ও ননদ আনে কৃ বিকারি ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে। পণ্ডিতের! & সকল বিবার ভ্রান্তি বলিয়! বর্ণন করিআ্লাছেন। 

1 নরক ভোগ এ দেহে হয় না।* মৃত্যুর পর মালয়ে গিয়া সুপ দেহে নরক ধন্্রণী ভোগ 
করিতে হয়। প্রস্তরতাড়ন অর্থাৎ পার্থরে,আছড়ান। যেমন রজকেরা কাপড় আইছড়াক্স 
তেমনি। শিলা্ডক্ষণ অর্থাৎ সে নরকে প্রস্তর খাইতে দেয়, অন্য কিছু খাইতে দেয় ন|। 
্বলদঙ্গীরনিগীরণঞমর্থাৎ ইউ অগ্মিতপ্ত কল্মল! খাওয়ায় । চক্ষুর্নাশ অর্থাৎ চোখ্‌ ছেদ! 
করিযী দে়। হিমাবসেক অর্থঃ শীতকালে বরফে স্নান করায়। *পর্্বতনিপার্তন অর্থ) 
পর্বতের শিখর হইঠে ফেলিয়া দেয়। চুরি ও খাঁড়া যাহার পাতা, তাদৃশ কৃতিম বৃক্ষের বনে 
দৌড় করায়। যমটুতেরা যুদ্ধকালের,দ্তার় অসতবরধণ করে, সে,সঞ্চল' অস্ত আবার সত্ত্ব, 
করে। (এখন যেমন কামানের মধ্য চুরি প্রভৃতি সু্া্ত দে তেদনি)। এই সকল ফ্রেশ 
বয়ণের গরষ্ুজন্ের পুরে খুমালয়ে তোগ করিতে হয়। 
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অবহি হইয়া! শ্রধণ কর» । হে রঘুকুলেন্দো! যদি এয়ন মনে কর 
ঘে, জ্ঞান কবচে আবৃত মুনিগণ, মহৃিগণ»* ছিজগু ও রাজন্গণ তবে 
কি জন্ সেই সেই ছুঃখকরী অবস্থা ও্নানাপ্রকার সংসাররেশ শ্বীকার 
করিয়াছিলেন ও করিতেছেন ? তোমার 'সে ভাব পরিবর্তনার্থ এক্ট মাত্র 
বলিলে পর্ধ্যাপ্ত,হইবে*যে, সেই মকল মহাত্মগণ সতত হৃষ্টচিত্ত অর্থাৎ 
আননত্রন্ম রসে পরিপূর্ণ১৮ | * রাম! যেমন হরি হর প্রভৃতি দেবতারা 
এই সংসারে কৌতুক ও বিক্ষেপ বর্জিত সুতরাং নির্লিপ্ত আছেন, 
তেমনি, বিশুদ্ধচিত্ত মানবগণও সংসারে অবস্থিতি করতঃ সংসারধর্টে 
নির্লিপ্ত ও পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকেন১*। পরম তত পরিজ্ঞাত হইলে 
তখন সমুদায় মোহ পরিক্ষীণ ও ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ নিবিড় মেঘ অস্তর্থিত 
হয়।', তখন তাদৃশ জীবের জগদ্ত্রমণ স্থখেরই কারণ হইয়া থাকে২*। 
রাম! আরও বলি, আত্মা প্রসন্ন হইলেই জীব সন্দেহপরিহীন হয় ও 
শান্তি লাতে লমর্থ হয়। মনের শাস্তি হইলেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরসান্বাদনে 
সমর্থ হওয়া যায়। সেই সময়ে এই জগতের প্রতি আত্মসম।ন ভাঁব ব৷ 
সমদৃষ্টিবনিপতিত হয়। সেই সমছৃষ্টি ততুজ্ঞানী দিগের জগদ্ভ্রমণ যে পরম 
সুখদায়ক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই২১। আর এক কথা বলি, তাহাঁও শ্রবণ 
কর। এই অচেতন দেহ ছিন্ন কাষ্ঠ রচিত রথের অন্ুরূপ। দেহই রথ, 
ইন্জ্িয়গণ তাহার অশ্থ অর্থাৎ বাহক। ইন্ট্রিয়ের যে বেগ, তাহাই সেই 
ইন্জরিয় অঙ্থের গতি। এই রথ প্রাণবাযু কর্তৃক পরিচালিত হুইতেছে। 
মন ইহারণ্রশ্মি (লাগাম), আম্মা সকরখি, পরমাত্মা ইহার পরম রথী। 
এই রথ আরোহণের ফল "আনন্দ। এই রথ যদি আনন্দধামের অভি- 
সুখে বাহিত হয়, তবেই পরমানন্দ লাভ, নচেৎ ছুর্গতি। এই দেহরথের 
আরোহী দেহী (জীব), দেহপরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিকালে মহান্‌। 
তত্ুদর্শনেরর পর তাদৃী বুদ্ধি অবলম্বনে এঁই রথে জগৎ ভ্রমণ করা সুখের 
বৈ অন্গখের নহে২ৎ। 
দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত। 

॥ * শাস্বীয় বিচার সবার তনসমুদ্ধোধ হইলে অবশ্ঠই শ্রেোলাভ হয়, তাহার অ্যথা হয় না। 
মাওব্যাদি খাষি, ও জনকাঁদি রাজা ও নারদাদি মুনি, লোকদৃষ্টিতে সংসাদী ; বস্ততঃ তাহাদের 
সংসার ক্লেশ নাই বা ছিল না? তাহীরা নহংবুদ্ধি ও অসঙ্গভাবে তৃবস্থিত থাকিয়া প্রারনধ 


পরিক্ষীর্ঘ বধাপ্রাপ্ত আহারবিহীরাদি করিতেন। অর্থাৎ সেই সেই ব্যবহার কার্যো তাহাদের 
লিপ্তত। ছিল না। সেই জন্তই তাহারা বশী ও পুনঃসংদারের অযোগ্য । 


ত্রয়োদশ অর্গ | 


বশি্টদেব কহিলেন, হে রামচন্দ্র! " যেমন ক্ষতিয়েরা! রাদ্বযাথিকার্‌ 
লাভি করিয়! এবং অন্য লোকে ধনসমৃদ্ধিশালিতা৷ প্রাপ্ত হইয্া তৃপ্তির সহিত 
কালযার্পন করে, তেমনি, বুদ্ধিমান মহান্‌ ব্যক্তিরা বর্ণিতপ্রকারের “তত্- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারে পরম সুখে ও নির্বিপ্সে বিচরণ করিয়া, 
থাকেন১। এই সকল জীবনুক্ত ব্যক্তি শোক করেন নাট কোন কিছু 
কামনা করেন না, কোন প্রার্থনা করেন না, শুভ অণ্ডভ-_ভাল মন্দ-_ 
কিছুই করেন না অথচ সমস্তই করেন ও কিছুই করেন নাধু। 
তাহার! বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করতঃ বিগুদ্ধ কর্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। তাঁহার! পরমাত্মায় অবস্থিত; জন্য তীহার! “ইহা 
হেয়, তাহা উপাদেয়, এতৎপ্রকার বুদ্ধি বিবর্জিত। যাহা কিছু «করেন গে 
কল নির্মল অর্থাৎ নির্লেপ ও শাস্তীয়। 1 নির্লেপ ও শাস্ত্রীয় কণ্দু্করারী 
তাঁহারা শুদ্ধাক্বা থাকেন ও লৌকিক সৎপথে গমনাগমন করেন*।: এই 
সকল 'মহাপুরুষেরা! আগমন করেন সত্যু) পরস্ত অন্থোর মত*আগমন 
করেন না। গমন করেন বটে) কিন্ত অন্যের মত গমন করেন না।. কর্ম ও 
করেন পরন্ত পূর্বোক্ত প্রকারে করায় তাহা না করা বলিয়। গণ্য । , 
তীহাদের করা ও বলা না করা ও ন বলার সম্ন*ঃ। গরমগ্রাপ্য ব্রহ্ষপদ 
অধিগত (প্রাপ্ত) হইলে তখন সর্কপ্্কার লম্টুস্ত ও সর্বপ্রকার দর্শন 
হেয় ও উপাদেয় এই ভাবব্বয়বিবর্জিত হয় সুতরীং সে সকল কর্মও তাঁহাদের 
সম্বন্ধে জান ফল প্রসব না করিয়ুই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয যায়*। মন তখন 
বিকারবর্জিত হয় ও আনন্বুপ্রবাহে ভাসিতে থাক্ষে।* স্থুতরা* চক্জবিদ্বে 
অবস্থিত স্বপ্রাপ্ত জীবের সায় উৎকষ্ট সখ অন্থভব করিতে থাকে৯। 
, * মতই করন ও কিছুই কেন না" এ ধার অর্থ এই যে, পরার্ধ অপরিহার্য জলির 
বার্ড কার করেন সুতরাং যোবদৃষ্টিতে সমত্তই করেন। * কোনও কাধ্য ইচ্ছা ধা কাম্লন 
পুর্বক করেন ন|। চাহ! না করায় পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না। 

1 নির্ষেপ সফলপ্রনান সামর্থশন্ত ; অভিসন্ধি থারিলে, কর্ম, সকল বখাকালে ফল, 


প্রসব করে, অভিসন্ধিরহিত হইয়। কর্ম করিলে নে কর্ন ফল দিতে গাঁরে ন।। নি£শক্রি হই 
ক্গর প্রাণ ছখ। 


১৭২ ও বাশিষ্ঠ মহারামাহা। . ১৩ সর্গ 


যেমন, পুর্ণশশিস্থিত সুধা সের পরিমাণ করা যায়, না; সেইক্প, 
পরিত্যক্ত বিষয়াভিলায ও পরিত্যক্ত ফৌদুক নখ চিত্তেরও 
 হুখের পরিমাণ (ইয়ত্তা) করা যায় না... অর্থাৎ সে স্থখ অসীম*। যে 
একবার মাত্র আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হয়,” সে আর এ ইন্ত্রজাল দেখে না, 
বাসনার অন্গামীও ছয় না। 'সে বারচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ 
পরমাত্মস্থখে: বিরাজ করে*। হে রামচন্দ্র! এবদ্িধা বৃত্তি (জীবনুক্তি- 
রূপিনী অবস্থা) আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারাই লাঁভ করা যার) অন্ত 
কোন . উপায়ে নহে। যেহেতু আত্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই কথিত- 
প্রকার জীবন্ুক্ততা জনে, সেই হেতু, অধিকারী, পুরুষ মরণ পর্য্যস্ত 
অথবা তত্ব দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া 
“সত্মতত্বান্গসন্ধানে যত্ববান্‌ থাকিবেন। অন্ত কিছু করিবেন না॥১*। 
স্া্থারা অহুভবশালী, শান্ত্ান্থণীলনে তৎপর ও গুরূপদেশ গ্রহণে পরায়ণ, 
'ভাহায়াই আত্মাবলোকনে সমর্থ১১। যেব্যক্তি শাস্ত্র শ্রবণ করে, শান্তার্থ 
'ধিচার করে, সাধু সেবায় রত থাকে, সে ব্যক্তি গুরু-শান্্রাদি অমান্ত- 
কারীম্মূর্খের ন্যায় কষ্টদায়িনী ছুরবস্থায় পতিত হয় না১২। মনুষ্যের মুর্খতব 
ফাদ্ৃশ থেদের কারণ হয়; আধি, ব্যাধি, বিষয় ও আপদ সেরূপ খেদের 
কারণ নহে১০।: যে অল্পমাত্র ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি অল্লমা্রও সংস্কত 
হইয়াছে, যাহার অল্পমাত্র বোধসামর্থ্য আছে, মছুক্ত এই অধ্যাত্মশান্ 
তাহার মূর্খতা বিনাশ করিতে সমর্থ। অল্নজ্ঞ দিগের পক্ষে এরূপ 
মুর্খতা নাশ্নক শান্তর আর,নাই১৪। খ্রান্ত্রীয় মহাবাক্যের পরম প্রতিপাদ্য 
পরমাত্মা যাহার বন্ধু অর্থা* ন্িতাত্ত প্রিয়, সেই পুরুষই এই অধ্যাত্ব- 
শাস্ত্র শ্রবণ করুক। ইহা! সুশ্রাবা, সথখবোধ্য, দৃষ্টাস্তভূষিত ও সমুদয় 
'ধ্যাত্মশান্ত্রের আঁবরোধী" হৃদয় (সারস্বরূপ)১৫। যেমন *্খদির বৃক্ষের 
গাত্রে,কণ্টকের জন্ম হেয়, তেমনি, ুর্মিবারধ্য আপদ ও অত্যন্ত অধম 
কুযোনিজন্ম কেবল মূর্ঘতা হইতেই হুইস্া থাকে১৬। রাম ! বরং শরাক 
হস্তে চণ্ডালদ্বারে ভিক্ষা কর! শ্রেয়স্কর, তথাপি, মৌর্ধাপহত, জীবন শ্রেষ- 
স্বর নহে। ভীষণ 'অন্ধকৃঠে ও মহীরূহকোটয়ে ভেক কীটার্দি হইয়া কলাল- 
ক্ষেপ করাও সুখের? তথাপি মৌর্খাগহত জীবন স্থখেন্ নহে। মূর্থতা 
“বায় পর নাই ছংখপ্রদ:+।১৮।* মনুধ্য এই মৌক্ষোপারময়, আলোক ্রোন) 
ীপ্ত হইলে পুনর্ধার আর মৌহান্ধকারে নিপতিত হয় না. যাবৎ 


সর ব্যবহার একরণ। ১৭০ 


না বিবেক হুর্ধ্ের নির্ধল .প্রভা ,লমুদ্রিত হয়, তাবৎ. এই সকলা মানব- 
স্ূপ অন্থুদ ( পদ্ম)1.তৃষ্ণ * কতক সুস্থচিত হইয়া থাকে২*।, রা! আমি 
সেইজন্তই বলিতেছি, তুমি* সং্ার ক্েশ বিনাশার্থ গুরু ওঁ শান্্র প্রমাণ 
অবশ্নষ্বনে আপনীর" অনারোপিতরূপ (আত্মতত্ব) অবগত হও». হইল্সা 
স্থে বিচরণ কর২১। হে রাঘব ! মুনিগণ, ব্স্কর্ষিগণ, অন্যান্য জীবশদক্ত 
মহাক্সগণ ও হরি-হর-্রঙ্গাদি দেবতারা! যেনধপে ইহ সংসারে বিচরণ কয়েন, 
তুমি সেইরূপে বিচরণ করং২। এই সংসারে ছুঃখই অনস্ত, সখ তৃণ- 
কণার ন্যায় অল্প। তাহ! অতিসামান্ত ও অকিঞ্চিংকর এবং তাহাই 
আবার অশেষ দুঃখের কারণ হুইয়। থাকে । সেই কারণে অকিঞ্চিংকর 
তুচ্ছ ছুঃখাস্থবিদ্ধ ক্ষণিক সাংসারিক সুখের প্রতি আছ! স্থাপন করা 
কর্তব্য নহেং৬। যে পদ অনন্ত বা অসীম, যে পদ আয়াস (একশ) 
পরিমুক্ত, যাহা পরম সার অর্থাৎ পরমপুরুঘার্থ২ সেই পদ সিদ্ধির ' 
নিমিত্ত বিচক্ষণ পুরুষ যত্বপুর্বক সাঁধনে রত হইবেন্‌ৎ*। রাম ঠইহাঁ, 
নিশ্চিত জানিবে যে, ধাহাদের মন গতজর (বিক্ষেপশূন্ত বা চাঞ্টুল্যবর্জিন্ত) 
হইয়াছে, এ সংসারে তীহারাই মোক্ষ লাভের পাজ্র। তীহারাই্পরমঞ্গিদ 
অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহারাই উত্তম'পুরুষ২ৎ । আর যাহার! কেবল * 
রাজ্যাদি পার্থিব স্খে নিবিষ্টচিত্ত এবং বিষয়সস্তোগেই পছিছুষ্ট; সেই 
সকল ছষ্টাশয় মানব দ্িগকে তুমি অন্ধভেকতুল্য € অন্ধভেক -কুপমত্ক* 
অথবা কাণা বেছে) জানিবে২৬। যাহারা বঞ্চনা বিষয়ে, প্রবল ছে 
ছুরন্ষ্ঠানে, মিত্ররূপী শক্রতে (দ্রার্থাৎ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে ) ও সর্প, 
ভোগে (বিষয় ভোগ সর্প তুল্য, ইহার শানে নরক. জালাম় জলিতে 
হয়) সমাসক্ত, সেই সকল মন্থরখূঁ্ধি * ম্‌ঢ লোকেরা এক হুর্গমূ, 
হইতে অন্ত ছুর্সমে (ছূর্গতিতে), এক * *ছুখে হইতে * অন্য ছঃখে, 
এক ভয় হইতে অন্য* ভয়ে ও এক নরক হইতে স্মন্য, নরকে; 
নিপর্তিত হয়২৭২৮। রাঁম! গ্ুখের ও ছঃংখের" দশা বিদ্যুৎ. অপে- 
»ক্ষাও অল্পকালস্থায়ী। পণ্ডিতগণ বলিয়া, থাকেন, সুখ ছুঃখের রীতি এই যে, 
হী ছুঃখর্কে বিনাশ করে এবং ছংখও করে বিনাশ করে। পথের 
গর ছুংখ, ছে পর স্থখ।» সেই' কারণেই সখাসবেখী লোক কোঁনও 
ক্কালে শ্রেয়; অর্থাৎ বিশ্রাস্তি লাভ কর্সিতে* গারে না। অসীম" অন্ত 
কাল ব্যাপিয়৷ তাহান্না ন্ুখত্ঃখের ওআতে ভাসমান থাকে, থাকিয়া শ্রাতত 
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ওক্রান্ত'হইতে 'থাকে২৯। যাহারা , বৈরাগ্যসম্পন্,, তাদৃগ্ন স্থখ ছুঃখের 

গ্রতি বিরক্ত ও বিবেকপরায়ণ, সেই, ্ তবৎসর্ুশ: মহাত্মারাই প্রক্কত, 

গ্রক্ৃত স্থখের ও মোক্ষের ভাজন হই, থাকেনত*।" বিবেক অবলম্বন 

পূর্বক বৈরাগ্যের অভ্যাস অর্থাৎ পরূম বৈরাগ্য আয়ত্ত করিতে 

পারিলেই এই আপদম্বরপ সংসারসমুত্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়ও১। 

ফাহারা বিবেকী, ধাহারা একবার সংসারের রহস্ত জানিতে পারিয়াছেম, 
তাহার! কদাচ এই বিষের ন্যায় মোহকারি্ী সংসার মায়ায় অবস্থান 

করেন না| যাহারা এই সংসার প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে অবহেল! 

পূর্বক অবস্থিতি করে অর্থাৎ ইহা হইতে নিষ্কাস্ত হইবার চেষ্টা করে না, 

নিশ্চয়ই তাহারা প্রজ্জলিত গৃহমধ্যস্থ রাশীককৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়! 
খাকে+। হছে রামচন্ত্র! যাহা প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় 

না, যাহা পাইলে সমুদায় শোক মোহ্‌ দুরীভৃত হয়, তাদুশ পরম পদ 
অধই আছে বং তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান লভ্য। এ বিষয়ে তোমার, 

যেন সংশয় না হয়। এ বিষয়ে ধাহাদের সংশয় আছে, আঁমি তাহা 

দিগকেখ্, বলি, যদি তাহা নাও থাকে, তথাপি, তাহার বিচার করিতে, 

দোষ কি। তাহাতে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে। ভাবিয়া দেখ, যদি 

থকে তথে তত্ধারা অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবেতঠ০। এই 
' সংসারস্থ পুরুষগণের মধ্যে যখন যে পুরুষের মোক্ষসাধক বিচারে প্রবৃত্তি 
'জন্মে তখন সেই পুরুষকে মোক্ষভাগী বলিয়া গণ্য কর! যায়ত*। রামচন্ত্র! 
, তুমি ভূবনত্রম় 'অন্থন্ধান কর, দেখিতে* পাইবে, অপায় (নাশ) বর্জিত, 
আশঙ্কা রহিত, ও যার পর নাই,স্বাস্থ্যবিশিষ্ট নিরাপদ পদ কেবলীভাৰ 

ব্যতীত অন্ কিছুই নহে । * 'সে পদ পাইলে, তখন মোক্ষ উপার্জনের 
জন্ত অরমাত্রও ক্লেপ করিতে হইবে না। ধন, মিত্র, বান্ধব, ও লকল সে 

পদ লাভের, সহায়গা করে না, করিতে পারেও না। হত্তপদসঞ্চালন, 
দেশাস্তরগমন, শারীরিক ক্লেশ, এ সকণের দ্বারাও সে বিষয়ের কোন 

উপকার হয় না। তাহা পাইবার অন্য বল ও উৎসাহ প্রভৃতি অবল্বন' 

.করিতে হয় না।, তীর্থ, « আয়তন, ও প্রথার আশ্রয় করিতেও হয় 
, ক ্র্গাদি পদের অপাঁয় অর্থাৎ ক্ষয় মাছে, তাহা হইড়ে পতনাশঙ্ক! আচছ, হুতরাং তাহা- 


তেও শান্তি নাই। 'কেবলীভাৰ অর্থাৎ অথযত্রঙ্ষতাবে লয় হওয়া ব্যতীত অন্ত কিছু অগা- 
স্বাছি বর্জিত সছে। 
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না। অধিক,কি বলিব, কিছুই কন্ধিতে হয় না, কেবলমাত্র “মনোজয় 
দ্বারাই দেই পরম, লাস করিত্বে পারা যায়০৮।**। তুঁহ! 'বিষেক- 
সাধ্য, * বিচার ও এরকাগ্রতার ছা নিশ্চেয় ও বিষয়পরিত্যাগীর প্রাপ্য*১। 
বিষয়্লাসনাপরাধ্মুখ বিচারপরামুণ ও নুখসেব্য আসনস্থ পুরুষ সে পদ প্রাপ্ত 
হইয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হন ও জন্ম' মৃত্যুর বশ্ততা ত্যাগ করেনঃ*। 
সীধুগ্ণ এ অন্ুত্ধম নিশ্চল পরম পদকে, সুখের উচ্চ সীমা ও. গরম 
রসায়ন” বলিয়! নির্দেশ কষ্িয়া থাকেন**। যেহেতু সমস্ত দৃশা নশ্বর, 
সেইহেতু মন্ুষ্যলোকের ও স্বর্ঁলৌকের তঙ্গপ্রবণ (নশ্বর) সুখ সুখ নহে? 
যেমন মৃগতৃষ্চিকায় সলিল, তেমনি, দিব্য (দ্বর্গায়) ও মানুষ (মনুষ্য- 
লোকের) বিষয়ে স্থুখ। অর্থাৎ তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে**। 
' হে রামচন্দ্র! আমি সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অগ্রে মনকে জয় 
করিবার চেষ্টা কর। মনৌজয় হইলে অর্থাৎ মন বশ্ত হইলে সমৃতায় ও. 
সন্তোষে অবস্থান করিতে পারিবে । তখন সেই অধয়ব্রঙ্গসংযোগে একরস 
হইবে ও তদাননে আনন্দিত হইবে** | চেষ্টা করিলে কি *জঙম, কি 
পর্যটক, (ত্রমণকারী) কি পতনশীল, (খেচর) কি রাক্ষস, ক্রি্দানব, 
কি দেব, কি মান্য, সকলেই সেই শাস্তিসস্তোষসমুন্ভূত বিবেকরূপ উচ্চ মহী- 
রুহের শাস্তিরপ বিকশিত কুস্থমের পরমানন্দু রূপ সুখফল লীত কষ্িতে পারে 
*৩1৪৭। যেমন হুর্যাদেব আকাশে থাকিয়াও আকাশের আকাজ্ষা করেন 
না, নির্পিপ্ত থাকেন, তেমনি, পরমপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও ব্যবহারে বর 
মান থাকেন, অথচ তাহার তাঙধর ফল আবাজ্ষা করেন না। অর্থাৎ 
তাহাদের ব্যবহার হেয়-উপাদেয়.জ্ঞানপুর্বক * অথবা ফলাতিসন্ধান- পূর্বক 
নির্বাহিত হয় না*৮। তাহাদের মন প্রশীত্ত ও নির্মল হয়, বিশ্ান্তিতে, 
অবস্থান কারে, অর্থাৎ চেষ্টাশূন্যু হয়, শ্রমবিহ্ইীন ৪ ক্লামনাশূন্য হ্য়। 
অপিচ, একরসাসক্ত হওয়ু'য় (ত্রহ্ধগ্রবিষ্ট হওয়ায়) লৌকিক *বিষয়ের, 
গ্রহণ € পরিবর্জন উভবিবর্ছিত, হয় অর্থাৎ উদাসীন হয়ৎ৯। 
রাম! মোক্ষত্বারে যে চারিটা হারান? আছে, যথাক্রমে তাহাদের 
রর 


বিচার শ্রবণ, মনর্ন, নিদিধ্যাসন। একাগ্রশ্নিরস্তর প্রশিধান অর্থাৎ চিস্তাগ্রবাহ। বিচার 


রা স্থির করিয়া জুবপ মননাদির ছারা সংশক্াদি দরীকৃত করিয়া প্রণিধান প্রবাহ উপার্জিত 
করিয়া সে পন প্রত্যক্ষ করিতে হয়। রি 


1 শঞবিচার, অর্ধাৎ শিযাসিতাবস্তবিষেক, সম্মোষ ও তনপরশিখান বা সথসঙ্গ। 
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বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কল! তাহাদের একটীকে বশীভূত করিতে 
পারিলেই মোক্ষদবারে গ্ীবেশ করা যার" ।* প্ররথুম শম নামক ত্বার- 
পালের বিষয় বলি, শ্রবণ কর। এই রি শ্রক প্রকার মরুভূমি । জীব 
ইহাতে হ্থুথের আশার পরিভ্রমণ করিতেছে । (স্থথ নাই অথচ সুখের 
আশা করিতেছে )। তাহাদের যে সুখতৃষ্ণাজনিত তাপ তাহাই তাহা- 
দের দেবের 'অবস্থা। কফার্দি ধাতু দূষিত হইয়। দোষজর উৎপাদন 
করিলে প্রত্যেক জীবই জল পিপাসায় ও' তাপে কাতর ও অভিভূত 
হর, এবং শীতল হইবার জন্য যেখানে সেখানে জল অন্বেষণ করে। 
সেইন্বপ, অবিদ্যা দোষে অহংমমাভিমান রূপ দোষজর উপস্থিত হও- 
রায় ভীব সকল সুখতৃষ্ায় ও তজ্জনিত তাপে অভিভূত হইয়া স্থখ- 
ভূ! ও,তাঁপ নিবারণার্থ সংসাররূপ মরুভূমে সুখের অন্বেষণ করিতেছে, 
অথচ তাহা পাইতেছে না। সুতরাং তাহাদের তাঁপশাস্তিও হইতেছে 
ন1। ' এই ছুরতিক্রমণীয় দীর্ঘ তাপ শম সেবায় অপগত হুইয়৷ থাকে। 
অর্থাৎ শম-নামক দ্বারপালের সেবা করিলে জীব সুখ পায়, তখন তাহার 
দাহ শিশারিত হইয়া শরীর মন শীতল হয়ৎ১। জীব শম সেবার দ্বারাই 
শ্রেয়োলাভ করে স্থতরাং শমই পরম পদ, শমই পরম মঙ্গল ও শমই পরমী- 
শান্তি। শমের দ্বারাই জীবের ভ্রান্তি বিভুরিত হয়ৎ২। যে পুরুষ শমলাভে 
তৃপ্ত, যাহার আত্ম! (বুদ্ধি) শমের দ্বারা শীতল ও নির্মল, দেই শম-বিভূ- 
'ধিতচিত্তের শত্রু মিত্র হইয়া থাকেত । শমরূপ চন্দ্রচন্দ্রিকার (জ্যোৎ্ম্গার) 
বারা যাহার' আশয় (অগ্ভিপ্রায়) সর্মলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধতা 
জ্ীরোদ সমুদ্রের ন্যায় যার"পর* নাই উৎরৃষ্টৎ* । যাহাদের হৃদয়ূপ 
পগ্মাকরে শমরূপ পন্স প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহাদিগকে দ্বিহৎপল্প কহে। 
এই ঘিহদপন্ন পুরুষেরা করির" তুল্য** । যাহাদিগের অকলঙ্ক মুখচন্দ্রে শম্্রী 
শোভা. পায়, তাহীর্িগের সে শোভায় অন্যৈর লমুদায় ইন্ত্রিয় বশীভূত 
হইয়া থাকে । কুলীনেন্ত্রগণের (কুলীনেন্দ্র-সাধুত্রেষ্ঠ) অর্থাৎ সৎ পুরুষ দিগের 
শময়ূপ এশ্বর্ধ্য যেন্ূপু আনন্দদার়ক, এই ভ্রেলোক্যোদরবর্তা সাম্রাজ্যসম্পতি 
তাদুশ আনন্দদারফ, নহে*্৯৫+ | য্মন স্র্ধ্যোদয়ে অন্ধকাররাশি বিনষ্ট য়, 
তেি, শানতিগুণ ছারা সমুদয়, দুখ, সমুদায় ছুঃসহ তৃষা ও সমস্ত মানসিক 
ব্যথা দুরীতত হইয়া! থাকে**। মনই তৃতগণকে প্রসন্নতা প্রদান করিয়া 
, থাকে? মন 'শান্তশীতল মনুষ্য দর্শনে যেরূপ প্রসযূ হয়, পুর্ণচন্র 'দর্শনেও 


১৬ বর্ণ কু ব্যবহার”একরণ। হি 


দেরগ প্রসন্হত্বু না*৯। খিনি সর্কতে,সৌহার্দবান্,দেই শমশানী বাং 
পুরুষে পরম তত্ব *ঘীপনা" আপনি, গ্রন্ফুরিত “হইতে 'খাডকে** 1, 'কি 
কোমলচিত্ত, কি তুরকুটিলাশস, ,কলেই মাতাকে ( হম ননীকে ) 
বিশ্বাস্॥ করে। সেই, যে শীস্ত ও সর্ব সমদর্শা, তাহাকেও হষ্টাহট 
রা লোকই বিশ্বাস করে৬১। 'শমগ্ুণের উদয়ে অন্তরে যুবূপ আনন্দোদয় 
১ অমৃতপানে ও এশ্বধ্যের আলিঙ্গনে সেরূপ আনন্দোদয়' হয় না*২। 
হে রার্ধধ ! তুমি আধি ব্যাধি দ্বারা বিচলিত (অনুতপ্ত) ও তৃষ্ণারজ্জুর 
দ্বারা ইতস্তত আকৃষ্ট অন্তঃকরণকে শমামৃতে অভিষিক্ত করিয়া সমা” 
শ্বাদিত কর৬৩। বৎস! তুমি শমশীতল বুদ্ধি অবলম্বনে "যাহা করিবে 
তাহাই তোমার ভাল লাগিবে অর্থাৎ পরম রচিকর হইরে? কিন্তু যত- 
দিন তোমার মন প্রশাস্ত.না হইবে তত দিন তোমার কিছুই'উত্তম ,ঝলিয়া 
বোধ হইবে নাঃ । মন শম-নামধেয় অমৃতরসে আপুত হইলে .যৈরূপ 
নির্ধি্র হয়, যে অনির্বাচ্য সুথ প্রাপ্ত হয়, সে সুখ ও সে নির্বেদ "অন্য 
কিছুতে হয় না । আমি বিবেচনা করি, অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও, পুনর্বাধ 
তাহ! সেই স্থখের (শম-নুখের ) প্রভাবে যোড়া লাগিতে পারে« 1এঅধিক 
কি বলিব-_পিশাচ, রাক্ষস, দৈত্য, সিংহ, ব্যাপ্র, তুজঞ্গম, কেহই 
শমশালী ব্যক্তিকে দ্বেষ করে না১*। যেমন ধহুর্মূক্ত বাঁণ বজ্রশিলাভেদ 
করিতে পারে না, তেমনি, সর্বপ্রকার ছুঃখও (ত্রিতাপ) শমামৃত বর্ধ- 
ধারীর অঙ্গ (মন) বিদ্ধ করিতে পারে না৬৭। অকিঞ্চন, নর, সাধনের 
দ্বারা শীতলতা প্রাপ্ত সরল স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা যেন্তুপ শোভাস্বিত হয়, একজন 
রাজা রাজপুরবামে সেরূপ শোভা প্রাপ্ত হুন নাত । প্রাণ অপেক্ষা প্রিযবস্ত 
দর্শনে যে পরিতোষ না হয় তদপেক্ষা অধিক" পরিতোষ শাস্তাশয় লোক 
দর্শনে হইয়া প্বাকে৯। যে ব্যক্তি ইহলোকে অগদানন্যারনী শমমরী বৃত্তি 
অবলম্বনে জীবিত থাকে, সেই" ব্যক্তির জীবনই জীবন, গন্তের জী্বনণ্জীবন 
(বেঁচে থাকা) বলিয়া! গণ্য নছে€*। যে যথার্থ সাধু ও সৎপুরুষ, যে 
'আুন্দ্ধতমনা৷ ও শান্ত, সে, শাস্তি অবলম্বনে, যে কিছু কার্যের 'অনুষ্ঠান 
করে» তৎক্ষণাৎ নিখিল জীব তাহার. সেই' ঝাঁকে অভিনন্দনঅনুমোদনু- 
কারী হয়*১.। £ এক্ষণে শাল্তশীল সংপুরুবের লক্ষণ শ্রবণ কর)। 
যে পুরুষ 'স্তান্ুভ দর্শন, শ্রবণ, স্পশনি, আগ্বাণ বা. ভক্ষণ করিয়া 


হর্ষের ব গ্লানির বশীন্ুত হন. না, তুমি তাহাকেই শান্ত বপিম্বা অবধারণ 
২৩ 
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করিবে*ং | বিনি সর্ধভৃতে সমদূ্শা, .ইন্জিয়জয়ী ও ভবিষ্যৎ ন্থুখের 
'আশরর গতারিত হন'না অঞচ প্রররানীত সখ প্ররিত্যাগ করেন না” 
তাহাকেও তুমি শান্ত বলিয়া জানিবে$।, ধাহা * দেখিবে, পরকৌটি- 
ল্যাদি জানিয়াও অন্তরে ও বাহিরে নির্শল বুদ্ধির' কাধ্য কর্মিতছেন, 
শম-মহিমন্ত-গণ, তীহাকেও শান্ত বলিয়া থাকেন (অর্থাৎ সারল্যও শাস্তের 
অগ্তম লক্ষণ)"* | যাহার মন মরণে, উৎসবে ও যুদ্ধাদিতে স্মান 
থাকে, তুষারকরবিশ্বের ম্যায় নির্মল ও নিরাকুল থাকে, তীহাফেও শাস্ত 
* বলিয়া অবধারণ করিবে*ৎ । যে মহাত্বা হর্শোকাদিজনক স্থানে অব- 
স্থিত থাকিয়াও থাকেন না, অর্থাৎ তত্রস্থ গুণদোষে জিগ্ত হন না, হর্ষ 
বা কোপ করেন না, নিরস্তর সুযুণ্তের স্যাষ শ্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন, 
তিনিও অন্মদাদির মতে শান্ত'৬। ধাহার দৃষ্টি সকলের প্রতি গ্রীতিমযী 
ও আমৃতপ্রবাহের গ্ভায় সুখদারিনী, শান্তিতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের! তাহাকেও 
শান্ত বলিয়া থাকেন" | ধাহার অন্তর শীতল অর্থাৎ ত্রিতাপ পরিশৃষ্য বা 
'বিকার শুন্ত হইয়াছে, যিনি বিষয় ব্যবহারে নিমগ্ন নহেন, অথচ লোক 
ব্যবহারে অনম্মুঢ়, তুমি তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে” | চিরকাল" 
স্থাবী দুরুচ্ছেদ্য ছুরস্ত আপদ উপস্থিত হইলেও বাহার মন তুচ্ছ দেহ1- 
দিতে অহং মম অভিমান উৎপাদন করে না, তাহাকেও আমরা! শান্ত 
বলিব থকি"*। কাহার মতি লোকব্যবহারে ব্যাপৃত1 থাঁকিয়াও 
'আকাশের * ন্যায় কলঙ্কপরিশূন্যা, তিনি অন্মদাদির মতে পরম শাস্ত**। 
'ধিনি শমবান্‌ অর্থাৎ শাড়, তিনি ক্রি তপর্বী, কি বহদর্শা, কি যাজক, 
কি রাজা, কি বলবান্; ক্ষি গুণশালী, কি নিওুণ, সকলেরই মধ্যে বা 
লকলেরই নিকট শোভা প্রাপ্ত 'হন”১। যেমন শশাস্কের উদয়ে জ্যোৎক্ার 
প্রকাশ, তেমনি শৃঘ্ভিপরায়ণ গুণশালী মহৎ ব্যক্ষিদিগেরও নিবৃত্ধি 
(বিশ্বাস্তি সুখ) উদিত হইয়া থাকেশ২। যতই গুণ থাকুক, সে সকলের 
উচ্চ সীমা শাস্তি) সেজন্য শাস্তিই পুত্ুষের মুখ্য ভূষণ। কি'সঙ্কট,কি 
ভত় স্থান, সর্বত্রই শ্রীমান্‌ শম্‌ বিলাজ করিয়া থাকেন৮*। রখুনাথ! যেমন 
. হান্থভব যোগী শমরপু অমূল্য বস্ত প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা'পরম পদ. লাভ 
করিয়া থাকেন সেইরূপ তুমিও মোক্ষসিদ্ধির নিমিত *মুণ্ডণান্থিত হও” 

'অয়োদশ সর্গ সমাস্ত। 


'* জাকাশ্ত্রদ্ধ অধব। প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ। ত্রন্ষের একরস অথক্! ভূতাকাশের 
ভায় নির্লিগু যা নির্বিকার । রি 


ূ চতু্দ্'র্গ | 


বশিষ্ঠ বলিলেন, বিধান ছিিজিতভিনিন শান্তার্থ বোধ দ্বারা 
পরিমার্জিত ও নিতাস্ত পথিত্র বুদ্ধিতে নিরস্তর আত্মবিচাঁর .করিবেন+ । 
বিচার 1 মোক্ষদ্বারের দ্বিতীয় দ্বারপাল) করিতে, করিতে বুদ্ধি তীস্ষা 
হয়, অর্থাৎ সুক্সতত্ব অবগাহনে ক্ষমবতী হয়, অনস্তর তদ্দারা পরমপছু 
লাভ হয়। বিচারই সংসার ক্ষপ মহারোগের অদ্বিতীয় খষধৎ। কাম- 
নাদির দ্বারা পল্পবিত আপদরূপ বনের সীম! নাই, পরন্ত একবার 
'বিচাররূপ খড়গা দ্বারা এই বনের মুণোচ্ছেদ করিতে পারিলে বা, 
তাহা হুইতে পুনঃগ্ররোহ (প্ররোহ-অস্কুর) হয় না*। হে মন্াগ্রাজ্ঞ 
সাম! স্বজনবিয়োগ ও অন্তাপ্ত স্কটপরম্পরা সমন্তই মোহ পরিব্যাপ্ত। 
হৃতরাং সেই সকল স্থানে সাধু দিগের. পক্ষে. বিচার, ব্যতীত 
অন্ত গতি নাইঃ। * 'পঙ্ডিতগণ্ বিচার ব্যতীত অন্য কোন" 
উপায় (অগ্ুত নিবারণের.) অবলম্বন করেন না। তাহার! বিচারবলে 
সমস্ত অস্তভ পরিহার পূর্বক গুভ ফল প্রাপ্ত হইয়! গ্রাকেন*। বল, 
বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াফল, এই সমস্তই বুদ্ধিমান্‌ দিগের বিচারের . 
ফল*। এক মাত্র বিচারই হেয়োপাদেয় কার্য 'সমুদয়ের দীপ ও অভীষ্ট- 
ফলসাধক। সাধুগণ তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়া সংসারঅলধি উততী্দ 
হইয়। থাকেন+। বিশুদ্ধবিচারনামক উদ্দাম কেখরী বদয়ান্তোজদলনকারী 
ফোহনামক মাতঙ্গ. দিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেঠ। অত্যন্ত মূটেরা ও যে 
কালে পরম *পদ প্রাপ্ত হয়, অনুত্তন. বিচাঝুই, তাহার*্কারণঞ্। বিশাল 
সাত্রান্য, অতুল রধধ্য এনং 'নাতন মোক্ষ, ঈমন্তই' বিচার নামক, 
করবৃক্ষের' ফল১*। তুস্ব (গু *আুলাবু) যেমন সশিল মধ্যে নিম হয় 
বা, সেইন্ধপ, মহাত্মা! দ্িগের বিচারোদয়কারিণী বিবেকবিব্শিনী বুখিও 
বিপদে অবর্মযা হয় না১৯। বীহাঁরা ইই লংসারে বিচারোদয়, কাক 


* বন্ধুবিনাপাদি৫ছুঃখ ও অন্যান্য বিপদ উপস্থিত হইলে কোন উপায়ে সে সকল হইত 
টপ হইতে পারা বোর এবং কিক্ধিপে স্থৈ্ধ্য লাভ করা৷ যায়, ভাহা'মোহ থাকিলে "সুর কর 
/- বিচারে মোহ পঞ্গাদদকরে। তখন বুঝিতে পার! ক, অমুক উপায়ে ৮৬ দুর 
ও টিন সিগলছইতে পারে । - 


১৮৪ বাশি্-মহ|বামায়ণও ১৪ সর্ণ 


ব্যবহারের অনুব্তী হন, তাহারাই যার পর নাই উদ্দার ফলের যোগ্যপাত্র 
হন১২। ছুপন্ধতি(ছু'খপরষ্পর) কি চা মূর্খ দিগের 
হাদয়কাননম্থ' মোক্ষসারবিরোধিনী করঞ্জ বৃক্ষের সর্জরী৩। হে রাঘব! 
তোমার কজলসদৃশী মলিনা ও মদিরামদধন্মিণী অর্থাৎ আমা নী 
অবিচারময়ী নিত্ৰা শীত ক্ষয়প্রাণ্ত হউক১%। 

যেমন তেজোরাশি কুর্য্য কন্মিন কালেও তমোমধ্যে নিমগ্র হন নী, 
তেমনি, সঘ্বিচারপরায়ণ নরগণও কদ।চ মহাবিপণ্দে নিপতিত হন "ন1১৫। 
ধাহার স্বচ্ছ মানস সরোবরে বিচার কমল প্রস্ফুটিত হয়, তিনিই ইহ 
জগতে হিমাচর্জের স্যায় শোভা প্রাপ্ত হন। (হিমালয়েব নিতম্ব দেশে 
মানস সরোবর আছে) অর্থাৎ তিনিই শৈত্য, ওন্ত্য ও ক্র্ধ্য প্রস্ৃতি 
সদ্‌গুণে বিভূষিত হন১*। যাছার মতি বিবেকবিহীন ও মূর্থতাঁষ অভি- 
ভূত, মোহ তাহার সন্বদ্ধে চন্ত্র হইতেও অশনির (বজ্ধেব) উৎপত্তি 
করে॥ ষক্ষ (ভূত) যেমন শিশুর নিকটেই উদয় প্রাপ্ত হয, তেমনি মোহাঁভি- 
ভূভ মন হইতেই সংসার ক্লেশ জন্মে১*। * রাম! বিবেকবিহীন নবাধম 
দিগক্ে.পরিত্যাগ কবাই শ্রেয়ঃ। তাহারা ছুঃখবীঞ্েব অভিস্থল কুশুল 
(কুশুল-ধানের গোলা বা মড়াই) ওবিপদরূপ লতার বসস্ত কাল১৮। 
যেমন অন্ধকার “কালেই তৃত প্রেতের প্রচার, তেমনি, ষে কিছু 
ছুবাবস্ত, যে কিছু ছুরাচার, যে কিছু মাসী পীড়া, সমস্তই অবিচার 
কালে প্রকাশিত হইযা থাকে১৯*। হে রঘুনাথ! বিচারবিমুখ লোঁক 
'নির্জন রনদ্রমের লমান।, তাহাদের *্ছারা কাহার কোনরূপ সৎকার্ধ্য 
হয় না। তাদৃশ অজ্ঞ অক্ষম, লোক দুবে পরিহৃত হয়২*। জীবেব মন 
যখন বিচাবে রত হয়, চ্রাশাব আধিপত্য অতিক্রম করে, তখনই 
তাহাদের ঠিতে পু্ণচন্ত্ে 'দ্োতন্নার আবেশের (উদয়ের )'্াঁয় উৎকৃষ্ট 
বিশরাসতিসবখুর আঁকেশ ঝু আবির্ভাব হই! থাকে১ | যেমন জ্যোৎসার 
' উদয়ে ভূবনের শৌভা, তেষনি, বিবেক্ে উদয়ে দেহের শোঁভী হইতে 


পাশ পাকা তত সা শসপ ০ পি 





*তাব ব্যাখ্যা এই যে, চক্র সনেব পিতা ও, অধিষঠত্রী দেবতা মে বিখায তাহা বিবে 
রবীপেরই যোগ্য। অর্থাৎ তালাতে জ্যোতসরার ন্যায় জানের ও স্বথের আবির্ভাব হওয়া! 
উচিত। তাছা৷ না হইব! তাহা হইতে যে বজ্সমান শৌক ছুঃখাদির আঁনির্ভাব হয়, তাহা 
ূর্বতার ব। মোহের প্রভাব 'ব্যভীড অন্ত কিছু'নুহে। বালিক যেমন বুঝে" না বমিয়াই তৃতের 
ত্জে কক্স ভকলেধর হত, তেমনি, মনুষযাও না বুষিয়া বৃখা শোচ ছুঃখে অতিতূতত হয় । 
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দেখা যায়। বিবেক জ্যোতল্লা অপেক্ষ:ও শীতল বস্ত২২। অধিক কি 
বলিব, বিচার রর শাভর' অরিকারী জীবের পরমার্থ *পতাঁকান্থিত 
গুদ্ধ বুদ্ধির শ্বেতচামূর মগ রাত্রিকালে চন্ত্রমার যেক্গ শোভা, 
জীবন্েছে বিচায়ের মেইক্ধপ- দোভা২০। * যেমন ভাস্কর দেব দশ দিক্‌ 
উদ্ভাসিত করেন, ও তমো: বিনাশ করেন, ভেমনি, £বিচাঁরশীল মানর 
আঁগদার ও জনগণের ভবভয় বিনাশ করিয়া থাকেন২*। বিচার, মূচদিগের 
রজ ত মোহকল্পিত প্রাণাস্তিক (প্রাণ নাশক) বেতালভয়সদৃশ 
অজ্ঞান সমুভ্ূত তয় দূরীক্ৃত করিতে সমর্থ এবং তাহারই (বিচারের ) অভাবৈ 
ক্ষণতঙ্কুর জগতের অসার পদার্থ নিচয়ে রমণীয়তা ভ্রম জন্মিতেছে২০।২৬ | 
মোহবশতঃ নিজ মনের কল্পিত অর্থাৎ ভ্রাস্তিবিভূত্তিত অতিশয়িত ছুঃখগ্রদ 
ংসার নামক বেতাল (সংসার তয় ভূতের ভয়ের সমান ) কেবল্‌ এবচার 
দ্বারা তিরোহিত হয়, অন্ত কোন উপায়ে নহে২। যাহা বৈষম্যবর্জিত , 
বা সমস্থ, যাহা কোন কিছুর অধ্ধীন নহে, যাহা! বাধিত নহে, অর্থাৎ 
যাহা কম্মিন্‌ কালেও বিনষ্ট, বিকৃত বা তিরোহিত হয় না, শান্ত যাহাকে 
কৈবল্য বলে, সেই মোক্ষ নামক পরম .সখ বিচার নামক উচ৮* ভরর 
ফল২৮। চন্দ্রের উদয়ে শৈভ্যের উদয়ের ন্যায় মোক্ষের উদয়ে অত্যুন্তম ' 
নিষ্কামতা উদ্দিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাঢক। সে নিষামতা পিশ্চল ও 
উদার। অর্থাৎ তাহা পূর্ণ আনন্দরস২*। পুরুষ আত্মবিচার মহৌষধির 
দ্বারা সিদ্ধ হইলে ক্কতক্ৃত্য হয়, সুতরাং তখন সে কোন কিছু বাছা, 
করে না, এবং কোন কিছু ত্যাগও করে ন*। পুরুষের চিত্ত যখন 
সেই পরম পদ অবলম্বন করে, তখনঃ তাহান সমুদয় বাসনা দুরীকুত 
হয় সুতরাং তখন তাহার উদয় বা আন্ত উভয়ের কিছুই থাকে না১। 
তখন তির্নি এই সকল দৃগ্ত, স্তর প্রতি 'আনুরাগপতরতত' হুইয়। মনঃ- 
প্রয়োগ করেন না, দান ১৪ আদান বর্জন করেন, 'কোন ক্ষিছুততে উৎ- 
সাহিত হন না এবং অবসন্গও ছন না। কেবল সাক্ষীর স্ায় উদাসীন 
ভাবে অবস্থিতি করেন২। তাহারা ঝি অন্তরে কি বান্থে :কোরাও 
অবস্থিতি করেন না, কিছুতেই , বিষণ্ন হন না, কোম প্রকার কর্শেও 
'অহুরক্ত. হন পু এবং নৈপ্য লাভার্থও ঘন্ধ করেনু না”*। গত .বন্তর 
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন -ও সম্প্রাপ্ত নর অনুবর্তন করতঃ পরিপূর্ণ মহারণ 
* পতভীকা ও চার ক্জদিগের চিহু। তাবার্থ এই যে, বিচারবান পুরুষ রাজার সদশ। 
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বেয স্তায় অবস্থিতি করেন** । পের” পূর্ণচিত্ত মহাত্মা মহযশা জীবনুক্ত 
মহাপুরুষের1,ইহলোকে বর্ণিতপ্রকারে দবিচর্ধণ করেনখ্ঠ৭ এবং সেই সকল 
ধীর মহাপুরুষের। এই জগতে হি কিঃ “দীর্ঘ অবস্থিতি করতঃ 
পশ্চাৎ দ্দ্দেহ বিসর্জনান্তে পরম কৈবল্য: প্রাপ্ত "হইয়া থাকেৰা*। 
কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃত ও বিপদে নিপতিত থাকিলেও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
ত্বপূর্বক শ্রবণমননাদি সহকারে “আমি কে? সংসার কাহার ?” ইত্যাদি- 
বিধ চিস্তা অর্থাৎ বিচার করিবেনত*। রাঘব! রাজারাও কোন্‌ কার্য 
দ্কট, কোন্‌ কার্ধ্য অসঙ্কট, কোন্‌ কার্ধ্য সন্দিদ্ক, কোন্‌ কার্ধ্য অসন্দিগ্ধ, 
কিক্ধপ কার্য সফল, কিরূপ কার্ধ্য নিক্ষল, তাা বিচার দ্বারা অবধারশ 
করিয়া থাকেনত*। যেমন রাত্রিকালে দীপালোক দ্বার পৃথিবীর 
অন্ধকার নষ্ট হয়, কোথায় কি আছে তাহা জানা যায়, তেমনি, 
বেদবেদাস্ত পাঠ ও তাহার বিচার দ্বারা ধর্শ-রহ্মতত্বের অবধারণ হইয়! 
থাকে৯। বিচাল এমনি আশ্চর্যাচক্ষু যে, তাহ! অন্ধকারেও লুগুশক্কি 
হয় না, প্রথর হৃর্য্য তেজেও অভিভূত হয় না, দূরস্থ ও ব্যবহিত বন্তও 
দেখিন্ডে পাঁয়**। বিবেকান্ধ ব্যক্তিরা জাত্যন্ধের তুল্য এবং তাদৃশ 
হুর্মতিরা সকল বিষয়ে শোকগ্রস্ত হইয়৷ থাকে । পরস্ত যাহারা বিবেকী 
তাহারা বিবেকনপ (বিচাররূপ) দিব্য চক্ষু প্রভাবে অখিল বস্ততে জয় লাভ 
(মনোরথ সফল) করিয়া থাকেন২১। বস্ততঃই বিচার যাঁর পর নাই আশ্চর্য 
বস্ত। বিচার পরমাত্মার স্তায় মান্ত ও মহানন্দের আধার । সেইজন্য সাধু 
পুরুষেরা [কালের নিমিতও বিচারধিহীন হওয়া কর্তব্য বোধ করেন 

নাৎৎ। যেমন পক সহকার হ্বগন্ধ আজ) ফল সকলেরই রুচিকর, তেমনি, 
চারুবিচারজ্ঞ পুরুষেরা বিদিত।য্ঁ পুরুষ দিগের রুচিকর (প্রিয়পাত্র )৭। 
যেমন জ্ঞাতপথ ব্যক্তি /মনাগমন কালে শ্বত্রে (গর্তে) পতিত হয় না, 
তেমণি, বিচারপরাি' নরগণও ছুঃখে নির্পতিত হন না2*। বিচার" 
বিহীন পুরুষ যেরূপ রোদন করে, (রোগাক্রাস্ত, বিষগ্রদীপ্ত (বিষের 
আলায় জলিত) ও অন্ত্ছিন্ (অন্ত্রের দ্বারা ছেদ্দিত) পুরুষ সেরা 
রোদন 'করে নাৎ। ব্রাম! কর্দমের ভেক' হুওয়াও ভাল, মলের ক্কীট 
হওয়াও ভাল এবং পর্ধতগুহার সর্প হওয়াও শ্রেয়ঃ, *তধাপি, বিচার- 
'খিহীন হওয়া ভাল নহে অর্থাৎ, শরযস্কর নহে সর্দগ্রকার অনর্থের 
,আকর ও সাধুজননিন্দিত অবিচার পরিত্যার্গ করা অবস্ত 'কর্তব্যঃ *। 
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মোহান্ধ দিখবরে উচিত যে, তীহারু! ঘন সর্বদাই বিচারযোগে আবস্থিতি 
ক্করেন। কারণ এক. যে, খজ্ঞানরূপ অন্ধকৃপে নিপতিত ব্যুক্তির" বিচার 
ব্যতীত অন্ত অবলধন লাই ।/বিচার দ্বারা. আপনিই আপনাকে জ্ঞাত 
হইয়], অর্থাৎ আঁত্বতত্ব স্থির করিয়া, মনোরূপ মৃগকে এই সংস্লার সমূজর 
সইতে উত্তারিত করিবেক। “আমি ' কে? কেন সংসার নামক দোষ 
উৎপন্ন হইয়াছে? এবং এ দোষ কোথা হইতেই বা আিল.?”্ায়াসু- 
সারে 'এইরূপ পরামর্শের (অনুসন্ধানের বা & সকল চিস্তার গোচর 
করার) নাম বিচার**।«* | বিচারবিহীন ছুর্মতি দিগের দয় পাবাণেক 
বনুরূপ এবং তাহারা অন্ধ হইতেও অন্ধ। তাহারা মোহের বশীভূত 
হুইয়। কেবল ছুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতে থাকে*১। রাম! যাহারা 
সত্য ও অসত্য দেখিয়া, নির্ণয় করিয়া, সত্যের গ্রহণ ও অসতোর পুরৈহার 
করিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ তত্বান্বেধী দিগের সেই সেই তন্বের জ্ঞান 
বিচার. ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে হইতে দেখা যায়,নাই*২। বিচার 
হইতে তত্জ্ঞানের উদয় হয়, তত্বজ্ঞান, হইতে আত্মবিশ্রাস্তির আবির্ভীর 
হয়, ও আত্মবিশ্রান্তি হইতে সর্বহূঃখক্ষয়কারক পরমা শান্তি হইয়া পুবকেণ৩। 
লোক সকল বিচারদৃষ্টির দ্বারাই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম সমুদক্ন 
নিশ্পাদন করিয়া অবশেষে উত্তমতা। প্রাপ্ত হইয়া থাকৈ। হে রাঘব! 
তুমি শমাদিসর্ধসাধনসম্পন্ন ; সেইন্ন্ঠই বলিতেছি, তোমারও বিচারপরায়ণ 
হওয়া কর্তব্যৎঃ। 


চতুর্দাশ সর্গ সমাগত ।। 





পঞ্চদশ জূর্গ' 


বশিষ্ঠ কহিলেন, হে শক্রনিস্দন ! (মোক্ষ হারের তৃতীয় দ্বারপাল 
সন্তোষ । সস্থোষ আয়ত্ত করিতে পাঁরিলেও মোক্ষরূপ গৃহে প্রবেশ করা 
যায়।) সন্তোষ পরম শ্রয়ের (মঙ্গলের) উপায় ও পরম সুখের দাতা। 
অস্তেরষসেবী পুরুষ পরমা বিশ্রান্তি লাভ কবিষা! থাকেন১। যাহার! সম্তোষ- 
রূপ প্রশখর্য্যে সুখী ও চিরবিশ্রান্তচেতা, তাঁহাদের নিকট এই পার্থিব 
সাত্রাদ্য জীণ তৃণাংশের ন্তাষ হেয় অর্থাৎ তুচ্ছ২। রামচন্দ্র ! সংসার পথের 
পথিক, দিগের প্রায়ই বিষমাবস্থা (রোগ, শোক, হুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি 
ছরবস্থা ) ঘটিয় থাকে; পরস্ত ধাহাদের বুদ্ধি সম্ভোষশালিনী, তাহার! 
তাদৃধ সন্ধটেও উদিগ্ বা স্থখহীন হুন নাত। যাহাব! শান্ত ও সস্তোষা- 
মৃ পানে পরিতৃপ্ত, এই পশ্ব্্যশ্রী তাহাদের নিকট হলাহল বিষ*। সর্ধ্ব- 
দৌষনবশ্থন সন্তোষ যেমন মধুব, অমৃত সেরূপ মধুর নহে । যে ব্যক্তি 
অপ্রাপ্ত বিষষের অভিলাষ (পাইবার আশ| বা ইচ্ছা) করে না এবং 
প্রাপ্ত বিষয়েও রাগদ্ধেষাদি বিহীন হয়, তুমি তাহাকেই সন্তষ্ট বলিয়া 
জানিবেত। আম্মাতে যাবৎ না! সন্তোষের উদয় হয়, তাবৎ তাহাতে 
(আম্মার নিকট উপাধি অন্তঃকরণে ) বিপদ সকল গর্তে লতার উৎপত্তির 
স্থায় উৎপর্ন, হইযা থাকে৷ কমল নেমন কুর্য্যকিরণ স্পর্শে বিকসিত 
হয়, তেমনি, সস্তোষশীতল, ছিত্তও, বিজ্ঞানদৃষ্টির সংযোগে বিকসিত হইয়! 
থাকে”। মুখ যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয় না, সেইরূপ, 
জ্ঞানও আশাঁবশীতৃত ও/সত্তোববর্জিত , সুতরাং মলিনতম চিত্তে প্রতি- 
বিস্থিত' হয়, না*। 'যে'মানব পক্কজের বিকাশার্থ পুর্বে ক্তলক্ষণান্িত সন্তোষ 
ভাস্কর উদিত হয়, সে মানব পদ্বজ' কদাপি অজ্ঞানলক্ষণ অন্ধকার 
রছনীর দ্বারা সহ্হোচ প্রাপ্ত হুয়্ না১*। যাহার চিন্ত সন্তোষ অবলম্বন 
কবে, সে দরিদ্র হইনোও রাজার স্থায় 'আধিব্যাধিবিনির্খস্ত হইয়া 
সাজ, স্থখ অনুভব করিতে সমর্থ১১। যে ভবিষ্যৎ 'ডোগের আশা 
করে না, উপস্থিত 'ভোগ (মুখ দুঃখ) প্রাক্তন নাশার্থ স্বীকার করে, 
এবং ধাহার আচার ব্যবহার সর্বমনোহব, সেই॥ ব্যক্তিই সব্থুষ্ট' বলিয়। 
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পরিগণিত১২1৯ যে মহাত্মা সন্তোষ দ্বার[:পরমা তৃপ্থি লাভ করিয়াছেন 3 
্ীরসমুদ্রেরসতায় তাঁহার মৃগ্ধেলগর (শোতা) সতত বিরাজ্মান!,থাকেন১০। 

বদ্ধিমান্ং নর ্রবক়্ সহকারে জুটপনা আপনি আপনার পূর্ণতার প্রতি 
দৃষ্টি বিয়া সর্বত্রই তষণাপরিত্তাগী হইবেন১*। সন্তোষামৃতপুণ,, শাস্ত ও 
স্শীল পুরুষের মন শীতাংশুর' চন্দ্রের) ষ্ঠার স্থির-ও শীতুল১ৎ । ভূতের] 
বেমন রাজার উপাসনা করে, তেমনি, মহা মহা ব্য সকল সস্ভোষ- 
পুষ্টমনা “পুরুষের ভূত্য হইয়া উপাদনা করিতে থাকে১৬। যেরূপ ' বর্ষা- 
কালে ধুলিপটল তিরোহিত হয়, সেইরূপ, খিনি সম্তোষ অবলঙ্কন* 
করিয়া আম্মার স্বাস্থ্য সম্প।দন করিতে পারেন তাহার আবি-ব্যাৰি 
সকল তিরোভূত হইয়া! থাকে১*। বল! বাহুল্য যে, শীলসম্পন্ন কলঙ্ক. 
*পরিশৃন্ত বিুদ্ধচিত্বৃত্তির দ্বারা পুরুষগণ পু্ণচনতের ন্যায় দীপ্তি গ্মাইয়া 
থ|কেন১৮। হে রাঘব! শান্তিগুণযুক্ত পুরুষের সুন্দর বদন অবলোকন 
করিলে লোকে যেরূপ সৃন্তোষ লাভ করে, লোক সকল ধনসঞ্চর দ্বারা 
দেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারে না১৯। হে রঘুনন্দন ! গুণখালিগর্ণের 
নধ্যে যাহারা অন্থৃত্তম শমগুপে পুরুষরাজের স্তর সমলঙ্কত, সেই*সকল 
দোষপরিশূন্ত নরোত্তমেরা দেখগণের ও মহর্ষিগণের নমস্তৎ* | 


পঞ্চদশ সগ সমস্ত । 





যোড়শ অর্গ । 


বশিষ্ঠ বল্যিলন, ছে মহাবুদ্ধি রাম! (সৎসঙ্গনামা চতুর্থ দ্বারগালের 
সব] করিলেও জীব মোক্ষ দ্বারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে)। 
একমাত্র সাধুমঙ্গই নরগণের সংসারজলধি উত্তরণের প্রবল সহায় । 
“ষে সকল মহাত্মা সাঁধুধক্গরূপ মহীরুহের বিবেকন্ধপ শুত্র পুষ্প য্প সহ্‌- 
কারে রক্ষা করিতে পারে, সেই কল মহাত্মারাই তাহার ফলভাগী 
হইতে পারেনং। সাধুসংসর্গে শুন্ত স্থান জনাকীর্ণপ্রায়, মৃত্যু উৎবময় 
ও আপদ সম্পদ সদৃশ হইয়া থাকে। হে রামচন্ত্র! এই জগতে উত্তম' 
'অৎসঙ্গকে আপদরূপ সরোদিনীীর বিনাশকারী হিমের ও মোহন্ধপ মেঘের 
বাধু বলিয়া জার্নিবে। তাদুশ সত্মমাগম এই ভূমগ্ুলের সর্বত্রই জয় 
ঘুক্তঃ। বাম! তুমি নিশ্চয় জানিবে বে, সাধূমমাগম দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি, 
আন্তান' তরুর বিনাশ ও সর্ধগ্রকার মলঃপীড়ার উৎসারণ হইয়া থাকে । 
যদ্ধপ উদ্যানে জলমেক করিলে তাহা হইতে উজ্জল ও মনোহর পত্র- 
পৃষ্পাদির গুচ্ছ উৎপন্ন হয়, তদ্রপ, সাধুসঙ্গ হইতে উজ্জল ও মনোহর 
(নির্মল) বিবেক নামক উৎক্কষ্ট দীপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সৎসঙ্গরূপ 
ধী্্্য অপায়,ও ব্যাঘাত রহিত, নিত্য বদ্ধমান, অস্থত্তম ও পরমানির্কাতির 
(বিশ্রান্তি সুখের) উৎপাদক" । নিতীস্ত ছূর্দশাগ্রস্ত হইলেও, অধিকতর 
পরবশ হইলেও, মন্থৃষ্যের , সাধুসঙ্গ ত্যাগ করা বিধেয় নহে*। সাধুনঙ্গতি 
মদাচারের দীপ ও হৃদয়ান্ধকারনাশন জ্ঞান-হুর্যয*। যে পুরুষ সর্বদা সাধু- 
সঙ্গরূপ নির্ধ্ল ও শীতল" জে হ্গান করে, তাহার আর দাঁন, তীর্ঘদশন, 
তগন্াও ধজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?১* যাহাঁদের অন্তঃকরণ সাধুসক্গের দ্বারা 
দর্বাসনাদিদোষপরিশূন্য, হইছে, মংশয়চ্ছেদী ও বীতরাগ হইয়াছে, সেই 
সাংপুকুষের! সরিধানে থাকিলে তগ্তাদি ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না১১। 
যাহারা 'বিশ্ান্তচিন্, তাহারাই ধন্য এবং তাহারা দর্শনীয় । দরি্রগণ ঘেমন 
আগুহ ও যত সহকারে। মণিরদ্্ অবলোকন ..করে, লোক*মকল শীল্তচিন্ 
সাধু, দিগকে দেইনপ আগ্রহে দর্শন.করিয়া খাকে১২। কমলা! অর্থাৎ লক্ষী 
বেমন অঞ্সরোগপ মধ্যে বিরাজ করেন ও শোভ। প্রাপ্ত হন, সংসমাগষ- 
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জনিত সৌনদ্ধ্যবিশিশ্ট'বীমান্‌ গণের মতিও সেইরূপ শোভা ধারণ কর্দে১খ। 
রাম! সেই অন্যই বেলিতেছি ছে না বা ুণ্যবান্‌ *পুরুষ সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ 
না কজ্ঞে, সেই ধন্ত ঘা! রহ বহু. লোকের মধ্যে “বিচার লভ্য 
পদকে (ত্রহ্ষকে )*অগ্রে শিরোভূষণ, তৎপরে তাহা গ্রখ্যাপিত, (প্রথমে, 
তত্বব্িয়ে পরোক্ষ জ্ঞান, পরে তত্বসাক্ষাৎরার ) করিয়া ক্কতার্ঘ হয়১৪ | বে 
সকল নাধু পুক্রষের চিন্গ্রস্থি (চিত্রগ্রস্থি-চিত্তের ভ্রম । ধআক্সতত্বে মোহ। 
আমি ফি তাহ! না জান1) ছিন্ন হইয়াছে, ধাহারা আত্মতত্ব জানেন অর্থাৎ 
বাহার! ব্রহ্মবিৎ, প্রধত্ব সহকারে তীহাদিগেরই সেবা করা কর্তব্য । কারণ 
তাহারাই ভবসমুদ্র পারের উপায়১৫। যাহারা নরফ্ষানলের নীরদ 
(নীরদ ₹বৃষ্টিকারী মেঘ) স্বরূপ সাধু দিগের সন্দর্শন লাভ করে নাই, 

তাহারাই নরকাগ্নির শুফ কা্ঠ*৯৬। সংসক্গ নামক ওউঁষধে দারিদ্র্য, ছুঃখ 
মরণ, এতদ্রপ সান্মিপাতিক রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়! থাকে১৭ । 

বস্তোষ, সাধুসঙ্গ, তন্ববিচার ও শম (ইন্দিক্সনিগ্রহ ), এইগুলি মানবগ্রগের 
ভবসমুদ্র পারের উপায়৯৮। সস্তোষই পরম লাভ, সাধুলঙ্গতিই পরুন 
গতি, তত্ববিচারই পরম জ্ঞান, এবং শাস্তিই পরম জুখ১»। অপ্প্, & 
চারিটা ভবভেদনের (জন্মপ্রবাহ বিনাশের ) প্রক্কত উপায়। বাহার উহা. 
অভ্যন্ত করিয়াছেন তাহারাই ভব্সমুদ্রের মোহবারি উত্তীর্শঞহছইতে প্লারেনং 
এমন কি, এ চারিটার একটা আয়ন্ত কথ্ধিতে পারিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির 
চারিটাই অভ্যন্ত বা আয়ত্ত হইতে পারে২১। যেহেতু ওঁ চারিটার এক, 
একটা: অন্ত তিন তিনটার উৎপত্তির স্থান, সেইহে হতু উক্ত*সমুদায় অধীন" 
করিবার নিমিত্ত যত্তপূর্ধক কোন একটার আর গ্রহণ করিবে২২। যেসন। 
সমুদ্রে ব্ণিকগণ কর্তৃক পণ্যবাহী পোত (প্লাঁল বিক্রেয় দ্রব্য । পোত-" 
বৃহৎ জলবান্। জাহা্দ)। সকল সাবধানে চালিত হয়, সেইক্ধপ, শম, সৎ- 

সমাগম, সন্তোষ, বিচার, এ লিও সুদীগণ কতৃক 'অতি, সতর্কতার 
সহিত পরিপালিত হইয়া খান্ডে২৩। শী যেমন, কল্পবৃক্ষের নিত্যাশ্রিত, 

তেমনি বিচার, সন্তোষ, শম, সৎনক্ষ, এতচ্ততুষ্ট়শালী ব্যক্ষিরও নিত্যা- 
শ্রিতু। (করবৃক্ষের শর] গবধ্য পবিচারশীলের শ্রী শ্রী জ্ঞান)২*।, বেন, 
পর্ন সৌনদ্যঙাদি গুণ 'ক্ষিত' হয়, তেমনি তাহা ধিচার, শম, সংর্গ: 
ও সন্ভোষলীল * ম্ানবেও দৃষ্ট হয়॥ (বিচারশীল, সানবে গ্রসন্নতা ও বিনয়, 
গ্রস্ত 'সদ্গুণ দত বিরাজ করিতে থাকে )২*। রাজা সম্নত্রীর লাহাক্ে 
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জয়ী লাভ করেন, অধিকারী যানবেরাও বিচার, সৎসঙ্গ, সন্তোষ 'ও শসের 
'সাহান্তে স্থমতি- প্রাপ্ত 'হন২৬। হে রদুচলনন্দর রাম! আমি সেই কারণে 
'বলিতেছি, ' তোমায় উপদেশ: করিস্েছি, , তুমি (পৌকুষ প্রকাশ ছারা 
মনোজয়, করিয়া এঁ সমস্ত গুণের অথবা এ সকলের 'অহ্ঠতম গুণের আশ্রঙ্ 
গ্রহণ কর২*। পুরুষ যাবৎ না' পৌরুষ (পুরুষকার ) দ্বারা চিত্তরূপ মত্ত 
হুস্তীকে জনন করিয়া অন্ততঃ উক্ত গুণের একতর গুণ আশ্রয় করিতে 
পারে, তাবৎ তাহার উত্তম গতি লাভের আশা নাই২৮। অহে রাম! 
“তোমার মন যত 'দিন না উৎকট উদ্যোগের সহিত প্র সকল গুণ 
উপাজ্জনে অঞ্ভিনিবিষ্ট হইবে, তাবৎ তুমি দত্ত দ্বারা দস্ত বিচর্ণন করিবে 
ক্র্থাৎ উত্তরোত্বর অধিক উদ্যোগী হইবে২৯। হে মহাবাহো! যত দিন 
না তুমি উক্ত গুণ অর্জনে সমর্থ হইবে, তত দিন তুদি দেবতা হও,. 
যক্ষ হও, পুরুষ বা পাদপ হও, নিস্তারের উপায় প্রাপ্ত হইবে নাঁৎ*। 
বলবান্‌ ও ফলগ্রদ্দ একটিমাত্র গুণের দ্বারা দোষযুক্ত বিরসচৈতা ব্যক্তির 
সমুদয় প্রোষ অচিরাং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে১। একটিমাত্র গুণ 
বদ্ধিদ্ক হইলে অনেকদৌোধজয়কারী সমস্ত গুণ বর্ধিত ও একটিমাজ দোষ 
বর্ধিত হইলে গুণরাশিনাশী মমস্ত দোষ বদ্ধিত হইয়া থাকে২। জীব- 
গণের মধ্য মনেমোহরূপ কাননে শুভ ও অশুভরূপিণী কূলদ্বর়শালির্নী 
বাসন! নদী নিরন্তর প্রবাহিতা হইতেছেশ০। এই তরঙ্গিণীকে (বাসন! 
নদীকে) তুমি গ্রবত্ের দ্বারা যে দিকে “নিপাতিত অর্থাৎ প্রবাহিত 
করিবে, উু 'নিদ্গী সেই দিকেই প্রবাহ্ছিতা হইবে, ইহা! বিবেচনা। করিয়া 
যে দিকে “ইচ্ছা সেই 'দিকে উহার গতি প্রবর্তিত করিবেওঃ। হে 
মহামতে ! হদয়কাননপ্রবাহিলী মহানদী যাহাতে পুরুষকারের বেগপ্রভাবে 
শুভবাসনার' দিকে. প্রব্যহিতা হয়, তদ্িবরে যন্্রবান্‌ হও ।: তাহা হইলে 
জনণ্ুত, গ্ররাহ তোমাক্রে কখনই বিচলিত করিতে পারিবে নাহ ।, 
ষোড়শ সর্গসনান্ত। 
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, বশি্দেব বলিলেন, রাখব ! ফে কথিতপ্রকারে অস্তুর্কিবেকী হয়, ই 
জগতে «নেই ব্যক্তিই মহান্। বাজ! নেমন নীতি শাস্ত্র শ্রবণের “অধি- 
কারী, তেমনি, দেই মহাপুরুষই জ্ঞান শাস্ত্র শ্রবণের যোগ্য১। নিম্মেদ্ 
আকাশ যেমন শরৎশশধরের উপযুক্ত স্থান ; তেমনি, জড়সঙ্গবর্জিত নির্খুল- 
স্বভাব উন্নতাশয় পুরুষই তত্বপ্রকাশক বিচারের যোগ্য আধার (পাত্র )২। 
তুমি দেই সেই অথগ্ডিত গুণলক্ষীর (সন্তোষাদি গুণ সম্পদের ) আশ্রয়, সেই 
কারণে আমি তোমাকে মনোমোহ নাশক উপদেশ বাক্য বলিখ, ' তুমি 
তাহা! মনোবোগ সহকারে শ্রবণ করিবে। যাহার পুণ্যরূপ কল্পপ্রাদপ 
ফলভরে অবনত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই মুক্তির নিমিত্ত মহুক্ত বাব্য- 
নিচর় শুনিতে সমুৎ্স্ুক হইবে । বাহার]! ভব্য অর্থাৎ সদৃগুণসম্পন্ন, 
তাহারাই এই সকল পবিত্র, উদার ও পরম জ্ঞানদায়ক মহাবাক্য শ্রবণের 
অধিকারী) অধম দিগের ইহাতে অধিকার নাই । স্বর্বসংহিভ্তার. সার 
এই সংহিতা ৩২০*ৎ শ্লোকে রচিত, * ইহ! অধিকারী পুরুষকে নির্বাণ পদ 
দান করে, সেই নিমিভ্ত এই সংহিতা মোক্ষোপায় ও শ্রোতা কর্তৃক শ্রুত 
হয় বলিয়! শ্রুতি নামে অভিহিত হু । যেমন রাত্রিকালে জাগুরিত ব্যক্তির" 
.সন্কুখে দীপ গ্রজালিত করিলে তাহার আল্যোক তৎসম্বন্ধে প্রাভূ্তি, হই- 


* বত্রিশ হাজার শ্লোকে সংহিতা! সমাপ্ত, অথচ প্লোকের অঙ্ক গণন! করিলে ২৮*** 
'হাজার বৈ হয় আা। ইহাতে অনেকেই ভাবিতে পারেন, তৰে বুঝি %*** হাঁজার শোক লাই 
অথব! ত্যাগ কর! হইয়ছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। ল্লোক গণনা ছুই প্রকার রীতিতে হইয়া 
থাকে । এক বাক্য অনুসারে, অগ্পর ৩২ অক্ষরে এক লোক, সেঁই শ্লোক অনুসারে 1 যেখানে. 
বাক্য অনুনারে গণনা, সেখানে অর্ধ প্লোচকও সংখ্যা দেওয়া হয়। যেখানে অক্ষর গণনা, 
খানে পদ্যশেষে অঙ্ক দেওয়া হয়। চণ্ডীতে ৭** শোক থাকায় তাহা সপ্তশতী নামে খ্যাত। 
পরস্ত, পদ্য গণন্ক করিলে ৭০০ পুরে না। শঙ্স্ত্রে লেখ! আছে, মার্কগেয় উবাচ, এই টুকু এক 
শ্রোঞ্চ। এ শোক মন্তরাত্মক। মহাড়াঁরতের লক্ষ শোক গ্না প্র্যানুসারে নহে, বাক্য অনুনারে ।. 
সেইজন্য ভাহাজে $কাথাও অর্ধ পদ্যে কোথাও এক পদ্যে, কোথাও' দেড় গদ্যে অঙ্ক দেওকা 
হয়। এই গ্রন্থের টক গ্ণন। ৩২ স্ক্ষরে এক শেক» সেই স্টেক অনুসারে । কিন্তু-ইহাড 
অনেক বড় বড় পদ্য আছে। এবং পদ্য £শবে পদ সংখা অনুসারে অঙ্ক দেওয়া আছে। 
প্রস্থ শাস্ীয় গণন। ৩২ খক্ষর অন্ুসায়ে গণনায় হয় । 


১৯৪ বাশিষ্ঠ-মহা রামায়ণ ১৭ মর্গ 


বেই হইবে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা না করিলেও তদ্দীপালোক যেমন তাহাকে 
পদার্থ 'দর্শন করাইয়া থাকে, সেইপ, (এক্যসত চিত্তে .শ্রবণ করিলে এই 

ংহিতাও প্রবণকারী অধিকারীর 'ম্ক্ষমাধন জ্ঞান প্রাছভূতি করা- 
ইয়া থাকে। বৎস রাম! এই সংহিতা" নিজে অঁ্থশীলন অথবা অন্যের 
নিকট শ্রবণ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিলে ভাগীরথী যেমন গাপ তাপ নিবারণ 
পুর্ববক ুথ প্রদান করেন সেইরূপ ইহাও সংসারভ্রম নিবারণ ও পরম স্থথ 
গ্রাদান করিয়া থাকে। যেমন অবধান সহকৃত পর্যযবেক্ষণ দ্বারা রঙ্ছুতে 
.সর্পভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ, অবধান সহকারে এই সংহিতা পুনঃ 
পুনঃ অনুশীলর্ন করিলে সংসারছুঃখ শাঙ্িজুখে পরিণত হইতে পারে। 
হে অনঘ! এই সংহিতান .পৃথক্‌ ছয় প্রকরণ আছে এবং সে দমকল 
প্রকরণ যুক্তিযুক্ত অর্থের বৌধক ও দৃষ্ান্তসার আখ্যায়িকা যোগে অভিহিত 
হইয়াছে»*। তন্মধ্যে প্রথম বৈরাগ্য-প্রকরণ। জলসেক করিলে যেমন 
মরুভূমিস্থ বৃক্ষও,বদ্ধিত হয়, তেমনি, বৈরাগ্য প্রকরণ অনুশীলন করিলে 
খৈরাগ্য গ্রিবদ্ধিত হইয়া থাকে১১। এই বৈরাগ্য প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা 
সার্দসহতর। সার্দসহত্র অর্থাৎ দেড় হাজার শ্লোকের তাঁপর্ধ্য পর্য্যালোচনা 
করিলে মনের শুদ্ধতা জন্মে অর্থাৎ মালিন্যনিবৃত্তি হয়। যেমন পরিমার্জনে 
মণির শুদ্ধতা « জন্মে; তেমনি, বিচারে মনের শুদ্ধতা জন্মে১২। 
তার পর মুমুক্ষুব্যবহার নামক দ্বেতীয় প্রকরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সহশ্র 
এবং তাহা নানাযুক্তিবাদে শোভমান১৩। ইহাতে মুমুক্ষুদিগের শ্বভাব ও 
চরিত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে, অনস্তর 'উপত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণ। এই 
প্রকরণে বিশেষ বিশেষ দৃ্টস্ত, ও তন্ববোধার্থ নানাগ্রকার আখ্যাগ্মিক। 
কথিত হইয়াছে১৪। এই প্রকরণ জ্ঞানপ্রতিপাদক ও সপ্তসহআশ্লোকে 
সমাণ্ড। ইহাতে “আমি” তুমি” ইত্যাদিবিধ লৌকিক কষ্ট্দস্তভেদ ও 
তাহার কারণ বিতর, হইয়াছে১। ইহা? শ্রবণ করিলে আমি, তুমি, 
বদ্ধাগুবিস্তৃতি, যাবতীয় নোক এবং, আকাশ ও পর্বত প্রভৃতি স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার অবান্তবিক, অমূলক, অপর্বত ও অভৌতিক 
বলিয়া. শ্রোতার, হৃদয়ে প্রতিভাত' হয়। “উৎপত্তি প্রকরণ গুনিলেই 
শ্রোতার হুম্পষ্ প্রীতি হুইয়। থাকে যে, এই সংগার সঙ্কযরচিত 
“রাঙ্গোর অনথরূপ অর্থাৎ মনোরথ মাত্র। অপি, স্বপৃষ্ট রস্তর ন্যায় অলীক, 
মনোপ্লাজ্যের স্কায় নাম মাতে বিস্তৃত অর্থা্চ: বস্তশূন্য, মৃণতৃষ্িকার 


৯৭ সর্গ মুকষব্যবহার-প্রকরণ। ১৯১ 


গায় ভ্রমবিদ্ৃস্তত, , গন্বর্ধনগরের ও তাক তুচ্ছ (গন্বর্ নগর- ভ্রমবশতঃ 
'মেঘাক্রান্ত আকাশে দুষ্ট হুয়া থানকে। তাহা *মেঘের সম্মিবেশ “ব্যতীত 
অন্য কিছু নহে ) দিচন্ত্রে* ভ্রমময় ও পিশাচের ন্যায় 'মোহকমিত। 
বিশদ কথা_-সতা" ও' পুরুষার্থ,' শৃন্ত+।১৯। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি 
পর্বত প্রভৃতি চলিতেছে বিয়া বোধ করে,* অথব্! অজ্ঞগণ যেমন 
ত্র বশতঃ আকাশে মুক্তা মালা, সবর্ণে কটক (অলঙ্কারবিশে) জলে তরজ 
ও গগনে নীলিমা অনুভব করে, তেমনি, অজ্ঞ মংসারী জীব এই জগৎ বস্তুতঃ 

না থাকিলে মোহপ্রযুক্ত আছে বলিয়া বিবেচনা করে । অধিক কি বলিব+ 
যেমন রঙ্গশূন্ত (রঙ্গ _ রং), ভিত্তিশূন্য ও কর্তৃশুন্ত চিত্র আঁকাশে ও স্বপ্নে 
পরিকল্পিত হর বা দেখ! যায়, তেমনি, এই সংসার বিবেকীর নিকট ঠিক্‌ 
সেইরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ মিথ্যা)। যেমন আলেখ্যস্লিখিত 
বহি অসত্য হইলেও বন্িভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তেমনি, এই জগৎ, 
মিথ্যা হইলেও ঘত্যের স্তার প্রতীয়মান হইতেছে । তৎঝাঁলে তাহার ইহাও 
প্রতীতি হইবে যে, এই সংসার--তরঙ্গে উৎপলমালার ন্তায়,* দৃষ্টৃত্যের 
স্থিতির স্ভায় ও টক্তবাক-চীৎকার শ্রবণে আকাশে জলরাশি জ্ঞানের" ন্যায় 
বস্তৃশূন্ত । * অপিচ, ছায়া-ফল-কুস্ুম-শূন্য শুধপত্রপরিপূর্ণ শ্রীষ্মকালীন অর- 
্যের স্তায় নীরস, গিরিগুহার স্যার শৃন্যাগর্ভ, ভীষণ শু অন্ধকারা্ন্ন। 
বস্ততঃই ইহা মরণব্যগ্র পুরুষের চিত্তের বিভীষিক! দর্শনের ন্যায়, 
(মুমূর্ষু যে মৃত্যুকালে যমদুতাদি দর্শন করিয়৷ ভয় পায় তাহা তাহার 

যনেরই বিকার, অন্য কিছু নে) স্তস্তসমুতক্রীর্ণ ও তিত্তিলিখিত চিত্রের 
ন্যাপ (ভিত্তি-ভিৎ্, দেওয়াল) এবং পঙ্কার্রিরচিত প্রতিমারদদির ন্যায় 
পৃথক্‌ সন্তাশূন্য। পরমার্থ দর্শনে ইহা প্রশান্ত ও জ্তাননীহারবর্জিত 
শরদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নূহে। অর্থাৎ-্জ্ঞানের, বিকার দুরীতৃত 
হইলে ইহা নিত্য নির্বিশেষ 'সচ্ছিদাননদ পরত্ঞন্দ* পর্য্যবসিত, হয়! 
খাকেত।২৮। 


ঠ তর নথ হইতে দেখিলে বোধ হয়,৯ফেন জলে ॥পল্মের মাল ভাদিতেছে। কন্তঃ 
তাহা জলের মন্গিবেখ বাতীত বাস্তব পদ্ম নহে। . আমরা দেখছি, নর্তকী প্রহরব্যাগী "নৃত্য ঝ্মরে ূ 
পরস্ত তাহ গ্রহ ব্যাপী নহে, রত্যুত ্ষপব্যাপী। ষণপরম্পুরা একবুদ্ধি গম্য হইয়া প্রহর 
আস্ছি জ্মায়। জগতৈর স্থিতি সেইরপ ত্রাসতিগুচক1 চকীবাক্‌'পক্ষীর রবে মনে হয়, সেই 
স্থানে গল'আঁছে। বন্ততঃ অকাশেই রব করে.কিন্ত আফাশে জল খাফে না? 


২৯৯ বাশিঞ&মহারামায়ণ। ১. সর্ণ 


ব্রা! তাঁহার পর স্থিতি নামক চতুর্থ প্রকরণ। তাঁহার গ্লোক- 
খ্যাতিন সহত্র। এই স্থিতি ,প্রকুরণ/ নানাপ্রকার ব্যাখ্যানে ও 
আখ্যাসিকায়: পরিপূর্ণ । ইহাতে টতাডিকে ভগিতৈর স্বরূপ, তাহার 
ভ্রনপ্রতবত্ব, অহঙ্কার প্রশ্থতত্ব ও ভরইদৃশ্তের ক্রম. বর্ণিত হইয়াছে২৯।৩২। 
তৎপরে উপশান্তি নাক. গঞ্চম প্রকরণ । এ গ্রকরণটী সহত্রশ্লোকপরিমিত 
ও পরম পবিত্র ।' ইহাতে নানাগ্রকার যুক্তিজাল প্রদশিত হইয়াছে । &ই 
প্রকরণ শ্রবণ করিলে জগৎ, আমি, তুমি, এইরূপ এইরূপ ত্রম উপ. 
শান্ত হয় বলিয়া ইহার নাম উপশাস্তি। উপশাস্তি শ্রবণে সংসার ভ্রম 
উপশমিত হয় 'এবং শ্রোতা তখন জীবনুক্ত হইয়া দেখিতে থাকেন-_-এই 
মংসার আলেখ্যলিখিত সৈগ্ঠ দলের নায় বিশীর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ। জীব তখন 
স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এই সংসার ক্বেল সঙ্কর্লবিনির্গত ও চিত্রিত নগরীর 
অঙ্গরূপ। অপিচ, সঙ্কল্পকষ্লিত মত্ত মাতঙ্গোপম নিরস্কুশ মেঘের বজ্ধ্বনির, 
হ্বগ্নবিজূত্তিত বা ,কল্পনারচিত নগরীর, বন্ধণানারীর মুখে তদীয় বীরপুত্রের 
যুদ্ধাদিকথাপ্রসঙ্গের ও চিত্রব্যাপ্ততিত্তির ন্যায় বস্তৃশূন্যকল্পনানগরীর, স্গরদৃষ্ট 
নিরর্৫থর যুদ্ধের ও যোধগর্জনের এবং অন্তরণীন তরঙ্গশালিনী গ্রসন্নসলিল। 
তরঙ্গিণীর ন্যায় নিতান্ত অলীক ও অস্তঃসারশূন্য নিরর্৫থক৩৩।৪০। 
অনস্তুর নির্বাণ নামক বষ্ঠ প্রকরণ। ইহার গ্লোকসংখ্যা সার্চতু- 
দশ সহত্র। ইহাও সেই মহান্‌ অর্থের অর্থাৎ পরমপুরুযার্থের দাতা।" 
,এই প্রকরণ অবগত হইলে সমুদায় কল্পনা বিনষ্ট ও নির্বাণ লান্র 
হইয়া থাকে। অধিক কি. বলিব, ইহা,যথাযথ হদর়ঙ্গম করিতে পারিলে 
বিজ্ঞানাত্মা বা জীব নিরাময়, ,বীতস্পৃহ ও শুদ্ধচিতপ্রকাশ স্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়।. তখন জগদভ্রম “ও সংসারবাতনা দূরীভূত ও কর্তব্যান্থু 
্টানজনিত নির্ধল 'সম কাখ উৎপন্ন হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, 
মহ্ুষ্যেব অন্থষ্ঠিত যে কিছু কর্ম সমন্তই স্কটিকন্তস্তগ্রভিবিদ্বিত আকাশের 
ন্যায় নিক্ষল। অপিচ তখন তাহার জন্মমন্্রণাদি ভোগের অবসান. জনিত 
পরমা পরিতৃপ্তি, সমুদয় মনস্কামন! সুসিদ্ধ, কাঁধ্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও হেয়ে]-. 
পাদেয় ছৃষ্টি বিনষ্ট, দেহ্সত্বেও অর্দেহ ও সদগার থাকিতেও অসংসার 
' সুঘটন হয়*১1%৫। এই সংসার ছুলীলা তখন অবরুদ্ধ ও আশাবিসুচিক! 
ও অহক্কারয্পপ বেতাঁল (সঁত৭ যাহার আবেশে ভীব উন্নত্ডের স্তায় আত্ম- 
বিশ্বতঃহইয়া আছে ) তখন বিনাশ প্রাপ্ধ হয় এবং পুক্ষ তখন পাধাণজঠুবের 


১৭ কথ ্যবহার-প্রফরণ। ১৯৩ 


ন্যায় নিবিড় ৪ নীরদ্ধ হয়েন, এবুং তখন তিনি পরম প্রকাপমান 
হইয়া চিন্নয় আদিতাদ্পে সমু । লোক আলোকণয় বা উদ্ভাসিত করিতে 
থাকে। * এই সংসারধন্মী তখন দয় রোম কূপের কোন এক প্রদেশে 
মহাততুকুন্ুমসংযুকত ্রমরীর ন্যায় অবস্থান করে এবং সেই সেই স্ববনুক্ত 
নরের অস্তরাকাশে এরূপ অনস্তকোটা ধন্ধাও অবস্থিতি, করিলেও সে. 
সক তাহার লক্ষ্যতৃত হয় না। তদীয় হৃদয় তখন এক্সপ . বিস্তৃত হয় 


যে, শতলক্ষ হরিহরব্রক্মা তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করিতে সক্ষম 
হন না12৬1৫০। 


রী াটিটিীটীটা টিটি টি শো শিটি শিশিশিটিত শট টিশার্ট 


* অর্থাৎ মে তখন অন্তরে ও বাহিরে একদৃশ্ঠ একরস ও একভাব হইয়া যায়। এবং 
জে তখন সর্ধত্রই ব্রহ্ষচৈতন্তের আলোক প্রকাশমান দেখিতে থাকে। 


সপ্তদশ সর্গ দমাপ্ত। 





অফটাদশ সর্গ । 


. বশিষ্ঠদেব বলিলেন, বদর," বীজবপন করিলে তাহার ফল অবস্তু 
স্তাবী, তত্রপ, এই সংহিতার ব্যাথা: শ্রবণ করাইলেও শ্রোতার শ্রবণফল 
জান অবশ্যস্তাবী১। যেশাস্ত্র যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অবাধে তত্বনিশ্চায়ক, সে 
শাস্ত্র পৌরুষেয় (পুরুষক্কৃত অর্থাৎ মনুষ্যরচিত) হইলেও গ্রাহথ। কিন্ত 
যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা যেদ হইলেও অগ্রাহথ। হাহারা বুদ্ধিমান 
তীহাদিগের নিকট যাহা! ন্যাষ্য, তাহাই অন্মদাদির নিকট শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। 
অথবা বুদ্ধিমান্‌ দিগকে "যাহা ন্যাধ্য তাহাই গ্রাহ” এই ভাবের ভাবুক. 
হইতে দেখা যায়। অতএব, যুক্তিযুক্ত বাক্য বালক হইতেও গ্রান্) 
কিন্ত অযুক্ত বাক্য ব্রহ্মার বদন বিনিঃস্ত হইলেও তাহা অগ্রাহত। যে 
ব্যক্তি গঙ্গাসপিল পরিহার পূর্বক অন্থুরাগ বশতঃ আমার পূর্বপুরুষের 
এই. কূপ, এইরূপ অবধারণে ও আগ্রহে কূপ জল গান করে, সেই 
রাগশীল পুরুষকে শাসন করা (বুঝান) কাহারও সাধ্য নাইঃ। যেমন 
প্রাতঃকল আদিলেই উষার আলোকের আগমন বা উদয় হয়, তেমনি, এই 

ংহিতাও বাচিতা৷ (পড়িয়া শুনান বা বুঝাইয়! দেওয়া) হইলে শ্রোতার 
বিবেকের উদয় হয়ং। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সংহিতার আদ্যো- 
পান্ত শ্রবণ ' করিলে ও,বিচার সহরারে ইহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিয়া 
লইলে, তাহার সংস্কার রে অল্পে চিত্তে দৃঢ়নিবিষ্ট হয়া যায়। অনন্তর 
তাহার বিশুদ্ধা বাকৃবৃত্তি আগমন করেও" । অর্থাৎ প্রথমতঃ শবব্যুৎ- 
পত্তি জন্মে শব“ বাতগৃত্ি " জন্মিলে তন্বারা অনায়াসে মহত্বগুণশালী 
তাদৃশ্‌ অর্থচাতুয €বাকযার্থ জ্ঞান) লাভ করা ায়_যাদুশ অর্থচাতুর্য্যে অমর- 
সদৃশ পুজনীয় মহীপতিরাও স্নেহাক্ষ্ট হইয়া থাকেন”। প্রদীপ যেমন রজনী 
সময়ে বস্ত দর্শনের সহায়তা, করে, তেমনি, এই সংহিতআও বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির পূর্বাপর পর্যালোচনার সাহায্য করিয়া থাকে (নর এই 
সংহিতার দ্বারাই ' বুদ্ধিমান হয় এবং কার্ধ্য কারণ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
লাভ করে)*। যেমর্ন ্বরৎ*সময়. সমাগত" হইলে মিদ্বিকা বিছরিত হয় 
(মিহিকাকুস্থাটকা অথবা জলকণাবর্ষণ ), ।দিশ্যগুল প্রসন্ন হত, তেমনি 


১৮ রগ কু ব্যবহার-প্রকরণ। ১৯৫ 


এই সংহিতা প্ণ করিলে লোভ মোহু প্রভৃতি দোষ দূরীভূত ও বুদ্ধি 
মলশৃন্তা। হয়১*। রাম! জে্মার। বুদ্ধি মলশৃত্তা পহইয়াছে, প্রসন্ন হই- 
য়াছে, এখন কেব্ বেকারির অপেক্ষা আছে। কিন বিবেকা- 
ভ্যাস, ব্যতীত ফলপ্রদাঁ হয় না:১। সমুদ্রমস্থনের পর মন্দর পর্বত যথা- 
স্থানে স্থাপিত হইলে ক্ষীরোদ “সমুদ্র যদ্রপ অক্ষুবধ বা বিক্ষেপ বিরহিত 
(স্থির) হইয়াছিল, বিবেকাভ্যাসে মন সেইরূপ স্থির হয় ও শরৎকালের 
সরোবধ্ণের ন্যায় নিতান্ত স্বচ্ছ হইয়া থাকে১২। যেমন রত্বরূপ দীপের 
শিখা অন্ধকার নিরাকরণ করতঃ উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ, পদার্থতত্বগ্রকাশিনী 
্রজ্তাও সমুদায় ব্যামোহ কজ্জবল দুরীকৃত করিয়৷ তত্ব প্রকাশ করতঃ 
প্রজলিত হইতে থাকে১৩। সায়ক যেমন বন্মীচ্ছাদিত শরীর ভেদ 
“করিতে অসমর্থ হয়, তেমনি, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা ধনাদি বিয়ুয়ের 
অসারতা গ্রতীত হইলে দৈন্তদারিদ্রাদি ছুর্ঘশার দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়। 
তখন আর সে সকল মর্খত্তিক যাতনা প্রদান করে ন্বা১*। মহোপল' 
যেমন সায়কপাতে নির্ভিন্ন হয় না, তেমনি, এই পুরোবর্তী ভয়ানক 
সংসার প্রাজ্ঞ পুরুষের হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, 1 হে, 
সৌম্য! যেমন দিবসাগমে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তেমনি, 
বিবেকাগমে “আগে জন্ম? কি আগে কর্ন? দৈৰ প্রবলণ কি প্রুরুষকার, 
প্রবল?” ইত্যাদ্দিবিধ সংশয় তিরোহিত হইয়া থাকে»৬। বংস! গ্র্তা 
যামিনীর অবসানে আলোকোদয়ের ন্যায় বিচারের অনন্তর বিকসিত 
হইয়া থাকে, তাহাতে সমুদয় *রাগদ্বেষদি, দোষ অনস্তারিত হয়১৭৭, 
অধিক কি বলিব, বিচারশীল ব্যক্তি সমুদ্রের স্টক গম্ভীর, মেরুর ন্যায় 
ধীর ও চন্দ্রের স্তায় সুশীতল হইয়া! থাঁকেনস্ত। 

মনথ্য ঘিচারমার্গের অনুসরণ করিলে জা প্রভাবে সমুঁদায় ভেদ- 
দৃষ্টি দূরীভূত করিয়া জীবনুক্ত হইতে পারে। ভগ্ন প্তীহার বুদ্ধি, শরৎ, 
জ্যোতন্গার ন্তায় যার পর নাই নির্মল, শীতল ও জুপ্রকাশ হয়১৯।২*। 
যনগঘেষ প্রতুতি যে সকল ভয়াবহ দোষ ধুমকেতুর স্তায় সর্বদা অন্থ 
পরল্জারা সংঘটন করে, গনে* সকল দৌষ বিবেঁকননপ আঁদিত্যের লমরূপ 
আলোকে উত্ভার্সিত হৃদয়াকাশে লব্প্রসর অর্থাৎ স্থান: প্রাপ্ত হনব না২১। 
শরৎকালে জলধরূপটল. যেরূপ" স্থিরভাবে পর্ধত ॥আশ্রয় করিয়া থাকে, 
বিচারশীম*পুরুষগণ সেইন্দপ শীস্ত ও পবিত্র হইয়া তৃষ্ণা পরিহার . পুর্ব 


.১৯জ বাশিষ্টমহারামায়প। ১৮ বর্গ 


.অবিচুলিতচিন্তে আত্মপদে অধিষঠা করেন২২। যেঈন দিবসাগমে পিশাচ- 
গণের আনন ম্লানি প্রাপ্ত হয় 'ত্মনি। জার হইলে, পরনিনা। গরবিতেষ 
অশ্লীল বাঁকা এ সকল 0৬3 তাহাদের 
বুদ্ধি আত্মভিত্তিতে এরপ দুঢসংলগ্ন ও ধৈর্য এরপ'দৃচনিবনধ হইতে দেখা 
যায় যে, বাযু যেমন চিত্রলিখিত লা বিচলিত করিতে পারে না 
তেমনি তাহাদের বুদ্ধিকে ও ধৈরধ্যকে কোন প্রকার উৎপাত আসিয়া 
বিক্কত করিতে পারে না২।' তত্ববিৎ কখন বিষয়সঙ্গাত্বক মোহগর্ডে 
নিপতিত হননা। কবে কোন্‌ পথাভিজ্ঞ 'পুরুষ ইচ্ছা করিয়া গভীর 
গহ্বরে পতিত হইয়াছে ?২৫ সাধ স্ত্রী যেমন অন্তঃপুরচত্বরেই রমমানা 
.হুন, থাকিতে ভাল বাসেন,.তেমনি, সাধুলোকের বুদ্ধিও অরিরুত্ধ কার্ষে 
বত থাকে, তাহার অন্যথ| হয়'না। সতশান্ত্রেরে আলোচনার দ্বারা, 
ধাঁহাদের চিত্চরিত্র পবিত্র হইয়াছে তাঁহারা সাধনী পতিব্রতা, ও রমণীয়) 
স্ত্রীর অন্তঃপুরচত্বরে পরম পরিতোষ প্রাপ্তির ন্যায় পরিতোষ প্রাণ হইয়া 
থাকেন । অর্থাৎ সাধুরা অবিরোধী কার্যের অন্থসরণেই পরিতোষ লাভ 
করেন২। সঙ্গমুক্ত পুরুষের! লক্ষ কোটি জগতের অন্তর্গত অনন্ত পর- 
মাথু সমসংখ্যক পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া থাকেন। * তীহা- 
দের দুষ্টিতে স্মস্তই মাত্নার কার্ধ্য সুতরাং কিছুই অসম্ভব নহে। বাহার 
অন্তঃকরণ মোক্ষোপায়পরিজ্ঞানে শাস্তস্বতাব হইয়াছে, এই সকল ভোগ- 
বৃন্দ তীহাকে বিষঞ্র বা আনন্দিত করিতে পারে না২৭।২৮। তিনি প্রত্যেক 
প্ররমাগুতে গলে তরঙ্গের ন্ায় অনবরত উৎপদ্যমান স্ষ্টিপরম্পর! 
দেখিতে পান, দেখিয়া বিস্মিত হন না২৯। কার্য্যের ও ফলের স্বরূপ 
জানিতে গারেন অথচ (অচেতন: পাদপের স্ায় অনিষ্টাপাতে বিরক্ত ও 
ইষ্টলাভে দহ হন না:".। তীহার! প্রাক্কত জনের স্তায় নির্বিকার 
চিত্তে ৃচছাপ্রাপত বিষয়েই পরিতোষের' স্থিত অবস্থান করেন৩১ । 

ছে রঘুকুলচন্ত্র রাম! তুমি এই, শরন্্র' সম্যক্রূপে অবগত হও ও 
ক্লোকে ক্লোকে ভাৎগর্ধ্য পর্যযালোচন কর এবং যথাবথ বিচার করিয়া তত্ব 
অবগত হও। গুরুতর লোঁকর অথবা দেবতাদিগের বর অথবা, শাপ 


:* অভিপ্রায় এই যে, যেমন পরমাণু অসংখ্য, তেমনি, সথষ্টপরম্পরা সংখা । জানীর। 
উত'তষিহাৎ ব্থমান সমুদার সবাষ্টি আনগোচর করিকা থাকেন: এবং বৃিয়] খাকেন-_সমুদায় 
সৃষ্টি নায়িক । 


১৮ ুসুক্ষব্যবহার-প্রকরণ । ১৯৭ 


যেমন উক্তিমাজে অনুভূত হয় (বুঝা যায় বা ফল দেখা যায়) “ইহা 
সেরূপ নহে। এতৃছৃক্ত অনের" অঙ্ুভব "বা ফলদর্শন বিচারমাপেক্ষৎ২। 
বৎস! এই শাস্ত্র ফালত্যশানতের টায় *নুখবোধ্য। ইহা! নানার্ধিধ রসে ও 
অলঙ্কারে ভূষিত ওপ্ৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । ধিনি কিঞ্চি- 
্মার্রঁ পদপদার্থবোধবিশিষ্ট তিনি ইহ! ঘং অর্থাৎ আপনা আপনি বুঝিতে 
পারিবেন। না পারিলে যড্রসহকান্ষে পণ্ডিত মুখে শ্রবঠ করা উচিত) 
যাহা শ্রবণ, মনন ও হদয়ঙ্গম করিলে মন্ুষ্যের তপন্তা, দান, ধ্যান ও জগ 
গ্রভৃতি সমস্তই মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হয়, সেই বস্তু এতৎসংহিতায়, 
প্রব্যক্ততর আছেওৎ। সত্য সত্যই এই শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে ও 
পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণে জীবের চিত্তে সংস্কার সহ অপূর্ব পাণ্ডিত্য উদ্ভৃত 
, হইয়া থাকে। তখন “আমি ভরা, জগৎ আমার দৃহ্ত” এই, 
'দুশ্ত-বিভাগরূপ পিশাচ যত্ব না করিলেও হৃর্য্যোদয়ে যেমন অর্থকারের 
উপশম হয় তেমনি আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হইবে*। ট্রেমন 
মনংকক্পিত নগরস্থ মনুষ্যকে শোক হ্র্যাদির ছারা নিপীড়িত হইতে 
দেখা যায় না, তেমনি, এই ভ্রমসমুডূত জগণ প্রপঞ্চ গরিজ্ঞাত হুইল 
তখন আর ইহা পীড়াদায়ক হয় না২৮। যদি জান! যায়, ইহা চিত্র- 
লিখিত সর্প, তাহা হইলে যেমন সে সর্প ভয় সমুৎগাদন ক্র না, 
তেমনি, এই দৃশ্ত জগতের তত্ব পরিজ্ঞার্ত হইলে তখন আর ইহা! সখ 
ধা ছুঃখ ছুএর কিছুই জন্মায় না,৯।**। যেমন চিত্রলিখিত সর্প পরিজ্ঞাত 
হইলে পরিজ্ঞানপ্রভাবে তাহার স্গত্ব অপগত হয়, তেমনিস্এই সংসারের 
আধার পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তখন আর'ছ্ভা থাকিতে পারে না, 
আধারে বিলীন হইয়া যায়ঃ১। 
রাম! কোমলতর পুষ্প ও পত্র সুচীবিদ্ধ *কুর্িতে হইলে ধত্রাতিশয়ের 

আবশ্তক হয় কিন্তু পরমার্ণপর্দ পাইতে অন্পমূত্রও আয়া, অববন্ধন 
করিতে হয় নাং২। ভাবিয়। দেখ অঙ্গ পরিচালন ব্যতিরেকে পুষ্পপত্রাদি 
ভেদ করিতে পারা যায় না) কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়া 
কেবলমাত্র ধনোবৃত্ির অবরোধ দ্া়াই পরমার্থপদ লাত করিতে পাঁরা 
যায়**। লুখাসনে' উপবেশন, যথাসম্ভব ভোজন, ভোগবাসনাবিসর্জন, 
সদাচারবিরুদ্ধ * প্রথের আনক্ুসরণ, দেশ কাল. 19'পাঁজ অনুযায়ী পথের ' 
বিচার সাঁধুসঙ্গের নুবর্তন, মছুক্ত এই শাস্ত্রের ও অন্তান্ত মোক্ষাজের 
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আলোচনা, রর সকল উপায়ে সংসারশাসতিজনক পরমাত্মুবোধ হুসম্পন্ন 
হইয়া 'থাকে-_যে পরমা্মবোধ উৎপন্ন হুলে/কন্সিন কালেও পুনঃসংসার- 
গীড়া হয় না*ঃ।*০। যে সকল ভোগবিধাসী পাপাপ্রা়া এততেও চৈতন্ত 
লাভ করে না, সংসার -ভয়ে ভীত হয় না, তাহারা স্বীয় জননীর 
বিষ্টা্মি ব্যতীত অন্ত ,কিছু নহে; তাহাদের নাম পর্য্যস্ত উল্লেখ করা 
অবিধেয়ত+ 1. 

হে রামচন্দ্র! সম্প্রতি আমি যে জ্ঞানশান্ত্র বর্ন করিতেছি, তাহা 
শ্রবণ কর। ইহা অত্যন্ত পরিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের অন্তরঙ্গ অবলম্বন । 
অপিচ, যে দুষ্টান্তের ও পরিভাষার দ্বারা শান্তার্থ পর্ধ্যালোচনা কর! 
ধায় তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর*৮।*৯৷ যেদুষ্ট বন্তর সাধ্য 
গ্রহ! অদৃশ্ত পদার্থের বোধ উৎপাদন কর! যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 
দৃষ্টান্ত ' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। অনন্ুভূত পদার্থে অনুভূতি 
প্ররেশ করানই দৃষ্টান্তের ফলৎ*। রাম! বিনা দৃষ্টান্তে অপূর্ব ও অজ্ঞাত 
কস্ব বুঝা.ও বুঝান যায় না। শ্রদীপ ব্যতিরেকে কি অন্ধকার রজনীতে 
গৃহোপকরণ দেখিতে ও দেখাইতে 'পাঁরা যায়? তাহা যায় নাৎ১। 
হে কাকুৎস্থ! আমি তোমাকে যে সকল দৃষ্টাস্তের দ্বারা তত্ববোধ 
প্রদান করিব, ন্ুঝাইব, জানিবে যে সে সমস্তই সকারণ অর্থাৎ অনিত্য 
পদার্থ। কিন্তু যাহা সে সমুদায়ের প্রাপ্য বা বোদ্ধব্য, তাহা অকারণ 
অর্থাৎ কাহার কাধ্যতৃত নহে (নিত্যনির্বিকার)। অতএব, উপমান 
উপমেয়ের অর্থাৎ দৃষ্টান্তের দাষ্টাস্তিকের মধ্যে যে যে কাঁধ্যকারণভাক 
বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে যে, তাহা পরক্রহ্ম ব্যতীরেকে অন্য সমুদ্ায় 
স্থানে বিদ্যমান আছে। অপিচ, 'ব্রন্মোপদেশ কালে আমি তোমাকে ফে 
সকল ঢৃষ্টাস্ত দেখাইব ) বুঝিত হইবে যে, তাহা সর্বাংশে প্রমান নহে। 
তাহা কোন এক সাংন্ম্য (সাদৃস্ত ) লইয়া বলা হইয়াছে । অপিচ, ব্হ্মততব- 
নিরূপণার্থ যে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, সে সমস্তই জগন্তগ্নত? দেজন্ত তাহ! 
দ্প্পপাত দ্রব্যের ন্যায় মিথ্যাৎ২।৫৭। বৎস! নিরাকার পরত্রন্ধে, কি প্রকারে 
আকার্বান্‌ দৃটন্ত সঙগত' হইতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি কথা মূর্ঘ 
দিগের বিকল্প কল্পনা "ব্যতীত অন্য কিছু ' নহে।" একাদয় ত্রহ্বত্বে 
কোন বিকল্প স্থান প্রা্ঠি হয় ন! এবং 'অঘটনঘটনাপুটায়সী মায়াকে 
কানা. পুর্বপক্ষ.'আক্রম করিতে সমর্থ হয় না**। তার্কিকগণ যে, হেতু 
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সাধ্যাদদির অসন্থততা ও বিরুদ্ধতা প্রতৃতি*দোষ উত্তাবন করেন, দেঁ সকল 
দোষ দ্ষপ্নতুল্য মিথ্যা. জগতত স্টদিতি বা স্থির থাকিতে প্টরে নী""। 
বৎস! ভাবিয়া? দৈধ, জাগর্দ-বস্ত ও স্বপৃদৃষ্টব্ত উভয়ের কিছুমাত্র 
প্রভেপ্ু বা ইতর “বিশেষ নাই? পদৃষ্ট বস্ত যন্ধপ মিথ্যা, 'আাগ্রদৃষট 
বস্তও তদ্রপ মিথ্যা। যাহা উৎপত্তিব পুর্বে ও*বিনাশ্বের পর অভাব, 
গ্রস্ত থাকে ও হয়, বুঝিতে হইবে, তাহা বর্তমানেও অভাবগ্র্ত 'অর্থাৎ ন্[ই। 
স্বপ্, সঁণকল্প, আধ্যান, বর, শাপ ও ওষধার্দির বিষয় পর্যালোচন! 
করিলে অবশ্তই জগতের স্বপ্রতুল্যতা বোধগম্য হইবে। ,তখন দৃষ্টান্ত " 
ভাবের ফলেপধাক়নকতা দৃষ্ট হইবে৮।৫৯। মোক্ষোপায় বিধাতা বানীকি 
ও :অন্যান্ অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রণেতৃগণ পুর্বরামায়ণ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ 
গ্রাণয়ন করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থে বোধ্যবোধন বিষয়ে একই রীতি বা 
ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইয়াছে, জানিবে৬*। শাস্ত্র শ্রবণ করিলে জগতের 
্বপ্নতুল্যতা বুঝা যায় সত্য) পরস্ত তাহা! শীঘ্র নহে।' তাহার কারণ, 
বাক্যমাত্রেই ক্রমবর্তিনী। যেহেতু ক্রমবর্তিনী, সেই হেতু শীগ্র প্ুঝাইতে 
পারে না। (জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য, এ রি অল্প দিনে 
যায় না। অল্পে অল্পে দীর্ঘকালে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়)১। যেহেতু জগৎ 
বাস্তবাংশে স্বপ্ন ও মনোরাজ্য প্রভৃতির লৃহিত সমান, মেইহেতু *এবস্বিথ 
অধ্যাত্বশাস্ত্রে ম্বপ্রাদি ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই*ং। 
এতদ্বিধ অধ্যাত্মশস্ত্রে কেবল বুঝাইবার নিমিত্ই কারণ ভাবের দৃষ্টান্ত 
পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্ৃতর্ বুঝিতে ভুইবে যে, ব্রহ্ম ' সর্ববাংশে 
ৃষ্টান্তের অন্থুরূপ নহেন»। সেইজস্ঠই বুদ্ধিমান অধিকারীর! তত্ববোধের 
নিমিত্ত উপমেয় পদার্থে উপমানের কোন 'এক সাধন্্য গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, সর্বসাদৃশ্ত গ্রহণ করেন না*ৎ। বন্ত' দেখাই প্রয়োজন, তাহাতে 
কেবল দীপালোকেরই উপযোগ'। তৈল ও বর্কি* প্রভৃতির *উপযোগ 
নাই। একমাত্র আলোকই তাহার উপায়, তৈলাদি তাহার উপায় 
নহে৬*। বস! প্রদীপ যেমন প্রভার দ্বারু বস্ত জ্ঞান জন্মায়, তেমন্থি 
উপম্ানের এঁকদেশসাধন্্যও* উপমেয়ের প্রতীড়ি জঙ্গনয়ত*। "দৃষ্টান্ত 
স্বীয় অংশের. মঈর্থে বোধ্য বিষয়ে বোধ উৎপাদন করিলে তখন “অহং 
বকধাশ্ি” ইত্যাদি, মহাবাক্যের অর্থাবধারণ ইইয়া থাকে৬+। কুতার্কিক- 
গণ বিঘ্বান্* দিগের অনুভব অপলাপ করতঃ অপবিত্র বিকল্স কল্পনায় ধারা 
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কদাচ' পরমার্থগ্রবোধযোগ্য অভিজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে না । হে 
অনঘ? সেই সেই মহবাক্য অবিচারণীল্প ও গ্জ্ঞানীর "পক্ষে বৈরি ধলিয়! 
পরিগণিত হইলেও * বিচারের পর তত্বান্থুভব জর্সায় বলিয়া সে সকল 
আমার্দের নিকট প্রমাণ। অত্যন্ত প্রেয়সী স্ত্রী (পাণিগৃহীতী ) পরমার্থশৃন্ত 
বৈদিক বাক্য বলিলেও তাহা অন্মদাদির নিকট অগ্রমাণ অর্থাৎ প্রলাপ 
বাক্য মাত্র। যে বুদ্ধির দ্বারা তবসাক্ষাৎকার ও জীবম্ুক্তি লাভ হয়, 
আমরা নেই বুদ্ধিকে অধ্যাত্মশাস্ত্রো্ত শ্রোত মহাবাক্যার্থের পরিণাম- 
বিশেষ বলিয়া, অবগত আছি। সে বোধ প্রত্যক্ষ ও পরম পুরুযার্থের 
অদ্বিতীয় কারগ। পরমপুকযার্থ লাভের প্রতি মহাবাক্য শ্রবগ ব্যতীত 
কারণানন্তর নাই, ইহা আমাদের হুম্প্টরূপে জানা হুইয়াছে৬»।৭*। 
অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত । 


* "অহং ত্র্গান্মি ইত্যাদি মহাবাক]) সর্ববত্যাগী হইতে বলে, সংসারচ্যুত করিয়া মোক্ষ 
ভার, তাহা শুনিয়া জানহীন সংসারী লৌক এ সকল মহাবাক্যকে নিকৃষ্ট ও শত্র, মনে করে। 





উনবিংশ অর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, বংন রামচন্দ্র! উপমান স্থলে বিশিষ্টাংশেরই সাধ্য 
পরিগৃহীত হুইয়া থাঁকে। অর্থাৎ যে অংশ বিবক্ষিত, সেই অংশের 
মহিত "যাহার তুলনা দৃষ্ট হইবে, উপদানের সেই অংশই গৃহীতব্য। 
অন্যথা; উপমান ও উপমেয় উভয়কে সর্ধ্যাংশে সুসদৃশ বা সমান করিতে 
গেলে প্রভেদ খাকে ন1। গ্রভেদ না থাকিলেও উপমান উপমেয় ব্যবহার 
উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়১। অতএব, বিবক্ষিত প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অথগ্ড 
আত্মতত্ব গ্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জ্ঞান জুস্থির হইলে “অহং *বক্ষ” 
ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা অথবযব্রক্দবিষয্সিনী মানদী বৃত্তি উদিত হইয়। 
অন্ঞান ও অজ্ঞান কল্পিত ভেদ জ্ঞানের (তুমি, আমি, জগৎ, এইরূপ 
এইরূপ জ্ঞানের) শাস্তি করে। এই শাস্তি অধ্যাত্বশাস্ত্রে নির্রাণ নামে 
প্রদিদ্ধ ও তাহা! বিবক্ষিত দৃষ্টান্তের ফলং। দৃষ্টান্ত দার্টাস্তিক লইয়া! যে 
কুতর্ক আছে, তত্বজিজ্ঞান্থ মে নকল ত্যাগ করিয়া কোন এক অনুকূল 
যুক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক দৃঢ়তা সহকারে, যাহা অহংবরহ্গাপ্মি প্রভৃতি মহা" 
বাক্যের অর্থ__তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । রাম! শাস্তিই পরম্‌ 
শ্রেয়, তুমি তাহারই উপার্জনে হত্ববান্‌ হও। অন্নই ভোক্তব্য, তাহা, 
গাইলে কেমন করিয়া অন্ন গুস্তত কর! যাইবে, কি উপায়ে তাহার 
প্রান্তি হয় এবং তাহা কেনই বা হয়,, একট তর্কের প্রয়োজন কিঃ। 
এই শাস্ত্রের কেবল সেই অনির্ধ্াচ্য উদ্দেস্ত, বোধগম্য করাইবার জন্তই' 
কোন এক এ্কদেশিক সাদৃশ্ত গ্রহণ পূর্বন্ব উুপমান "্উপমেত্র়র ব্যবহার 
করা হয়। সুতরাং উপমান। বেঁবল প্রবৃত্তির ও বোধের 'কারণ, হয়, আর 
আর অংশে অকারণ অর্থাৎ উদাসীন থাকে । *“ওধধ থাও-_খাইলে 
তোমার ভ্রাতার মত শিখা বড় হইবে” এই উপমান শ্বাক্য যেমন 
বালুফের ওঁফধ পান প্রবৃত্তির কারণ হয়, এবং শিখা, বৃদ্ধির 'অকাঁরণ 
অর্থাৎ ওধধ পান শিখ! বৃদ্ধির কাঁরণ হয় না, এইৎ শাস্ত্রে উপমানকেও 
সেইরূপ জানিবেঃ | ্রস্তরের মধ্যে .এক* প্রকার 'তেক থাকে, তাহারা, 
বিশেষ পুর (মোটা ও বড়) ও অন্ধ? এই সংসারে বিবেকবিহীন.হইয়া 
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কেবল 'মাত্র ভোগন্থখে সেই মূরল, ভেকের ন্যায় কান্বাতিপাত করা 
কর্তব্য নহে+। দৃষ্টাস্তের অনুবর্ভন রুরড়ঃ ফাহাতে. প্রম পদ জয় কর! 
যায় তাহার বিষয় চেষ্টা কর! কর্তব্য এবং তদর্থে বিচারশীল হওয়া ও শাস্তি 
শান্ত্রের *অন্থশীলন কর! অবশ্ঠ বিধেয়+ | অধিকারী নর যত্ব সহকারে 
পুরম পদ পাইবার চেষ্টা, শান্ত্রোপদেশ গ্রহণ, সৌজন্চ, প্রজ্ঞা ও সৎসঙ্গ, এই 
সকল অবলম্বন করতঃ যথাযথ বিধানে ধর্মার্থের অর্জন ও যাবৎ না 
বিশ্রান্তিন্থথ সম্পন্ন হয় তাবৎ আত্মতত্বের বিচার করিবেন। করিলে 
বিনাশবর্জিত তুরীয় নামক পদ সম্পন্ন হইবেই হইবে”*। যে ব্যক্তি 
ডূর্য্যবিশ্রান্তি (ত্রহ্মনির্বাণ) প্রাপ্ত হন, সে ব্যক্কি গৃহী হউন, যতি হউন, 
ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার প্রহিক পারতিক সমুদায় ফলই 
সুসম্পা্ন হইবে১*। তাহার করতে ও কর্মৃত্যাগে, শ্রবণে ও মননে, কিছুতেই 
প্রয়োজন থাকেনা । যেমন মন্দরক্ষোভরহিত মহাসাগর স্থির ভাবে 
অবস্থান করে) তেমনি, তিনিও বিকাররহিত স্থিরতায় অবস্থিতি করিয়া 
থাকেন১১৭। 

গুর্বেই বল! হইয়াছে যে, বোধ্যবোধের নিমিত্ই উপমানের এমন 
এক অংশ গ্রহণ করিতে হইবে যে যাহার সদৃশ বলিব! মাত্র উপমেয়ের স্বরূপ 
প্রতীতিগরোচর হইতে পারে। যাহাতে বোধ্য পদার্থ হৃদয়ঙম করা যায় 
তাহা! করাই কর্তব্য, বোধচঞ্চু হওয়া! উচিত নহে১২। * ( বৌধচঞ্চু- মুখ- 
পাণ্ডিত্য) বোঁধচঞ্চু না হইয়া যে কোন উপায়ে বোদ্ধব্য বস্তু বুঝিয়া 
লওয়া উচিত। বোধচঞু হইলে, খঞ্চীনের জন্তই মন ব্যাকুল থাকিবে, 
বৈধাবৈধ নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না১৩। হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞনময় আকাশে 
থে নিরুপদ্রব অনুভূতির বত বিদ্যমান আছে, যাহারা তাহাতে অনর্থের 
আরোপ করে, তাহারা একপ্রকার বোধচধুঃ। অর্থাৎ তাহার! তত্বজ্ঞানফল 
লইয়া বৃথা! বিবাদ 'করে। হে সৌম্য! যে য়কল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাণ্ডি- 
ত্যাদির অভিমানে কুতর্ক উদ্ভাবন পূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞান সাধন বিষয়ের 
স্থৈধধ্য দর্শনে' অসমর্থ হয়, তাহারাও অন্ত এক প্রকার বোধচঞু। এই 
দ্বিতীয়. প্রকারের €বাধচগু্া ' মেঘ ' যেমন নির্মল আকাশকে মলিন ও 

* চণচুস্পাখীর ঠোটু। তাহ তাহাদ্দের ফলবৃস্ত খওনের নিমিত্ত মুখে অবস্থিত থাকে, 
*খন্তঃগ্রবিষ্ট হয় না। যাঁহাদের বোধ বাঁজ্ঞান হাদয়প্রবিষ্ট হয় না, কেবল গরমত খণ্ডনের 
নিমিত্ত সুখেই অবস্থান করে, ভাহীরা বৌধচকু। ইহার ভাষা কথা মুপপাতিত্য। 
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আচ্ছন্ন করে, তেমনি নিজ জ্ঞানকে আচ্ছ ও মলিন করিয়া গ্লাকে। 
(জ্ঞান বোধশক্তি বু" টৈতত্তরূপী, আত্মা )১০।১৫।, রামচন্জ ! সমুদ্র যেমন 
সমুদায় জলের মৃখঠ এসাধার,, তেসনি, প্রত্যক্ষ সমুদায় প্রমাণের গ্রামা- 
ণ্যের মুখ্য আশ্রপ্ন।* সেই কারণে অতঃপর আমি তাদৃশ প্রত্যক্ষের 
যথাষর্থ লক্ষণ বর্ণন করিব তাঁহা' মনোযোগ সুহকারে শ্রবণ কর১৬। 
যেষন অমুদায় প্রমাণের দার ইন্জিয় (ইন্দ্রিয় না থাকিলে কোনও 
প্রমাণ থাকে না সুতরাং প্রমাণের সার ইন্ট্রিয়)। তেমনি, সমুদাঁয় ইঞ্জিয়ের 
সার চেতন (টতন্ত । টৈতন্ত না থাকিলে অন্ধ ইন্্িয়ে কি কার্ধ্য, 
হইতে পারে?) জ্ঞানিগণ এই মূল চৈতন্তকে মুখ্য ঝা প্রধান প্রত্যক্ষ 
বলিয়। জাঁনেন। এই চৈতন্য নাম! মূল প্রত্যক্ষের অবচ্ছেদভাব, আশ্রয়- 
ভাব ও বিষয়তাব “আমি ঘট জানিতেছি” এই সম্মিলিত আকারে 
প্রকাশ পায় এবং প্র সম্মিলিত ত্রিভাবের নাম ব্রিপুটী। * ত্রিপুটা বৌধসিদ্ধ; 
পরস্ত এ ত্রিপুটাবোধও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য১৭। ত্রিপুটার প্রথম 
প্রকাশ হওয়ার বা উদয়ের নাম অনুভূতি, অনস্তর তাহার অনুপ্রকাঠী 
অর্থাৎ অন্ুতবনীয়র্ূপের প্রকাশ বেদন, অনস্তর যিনি জীবপদা ভিথেয়, 
তিনিই মনোবৃত্তিরপ উপাধির যোগে প্র তিনের পৃথক পৃথক প্রকাশ 
(আমি, ঘট, জানিতেছি) নির্বাহ করিতেছে । নে প্রকাশ *প্রতিপতি নামে 
খ্যাত। অনুভূতি, বেদন, প্রতিপত্তি, এই তিন্‌ নামের অক্ষরার্থ ত্যাগ ন! 
করিয়া যে, তত্রিতয়ব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন স্বাধীন চৈতন্য স্কুরিত হয়, সেই 
চেন্তনা বা চৈতন্ত এই অধ্যাত্শাস্ত্রের মুখ্য প্রত্যক্ষ এবং*্তাহাই এত৪& 
শান্ত্রোক্ত সাক্ষিটৈতন্য । এই সাক্ষিচৈতন্যই শ্বাণধারণ কালে জীব১৮৭ 
এই জীবই সংবিৎ অহং ও গ্রত্যয় উপঠ্রিত ইইন্া পুরুষ অর্থাৎ গ্রমাত! 
(প্রান্জানের, আধার)। তিনি যে সংবিৎ দ্বারা আবিভুত হুন তাহারই 
অন্ত নাম পদার্থ অর্থাৎ বিষয়+ »। জল যেমন ” তরঙ্গাফিরূপে প্রকাশিত 
হয়, তদ্রুপ, সেই পরমাত্মা নামক অদ্বয় নিত্য সর্বব্যাপী ও সর্াব'ভাসক 
চৈতন্ত বস্ত স্বগত সঙ্বল্প বিকল্পাদি প্রভৃতির সমষ্টির দ্বারা জগতরূথে 
প্র্ষাশ পাইতেছেন২*। 

সৃষ্টির পুর্বে, ইনি এক ও. অকারণরূপে র্রিরাদ্বিত ছিলেন, পরনে 
২ জাত, জান, তা, এই তিন ভব ত্রিপুটা নামে খ্যাত । তাহা আমি, ইহা, ও জধি-. 
তেছি, এই তিন ভাবে সর্বদাই উদিত ছইতেছে।" 


২৪ বাশিষ্ঠ-মহ।রামাযুণ'।, ১৯. সর্গ 


হার প্রারস্তে সৃষ্টিলীলাবশতঃ “আপনিই আপনাতে' কারণভাব উত্থাপিত 
করিবেনং১। সেই কারণভাব অবিচার অর্থাৎ 'অনির্ধাচ্য অজ্ঞান। 
অনির্কাচ্য অজ্ঞান বা অবিচার, মায়ার' প্রভাবে সুমিত এবং ভাহা, পরম 
গ্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। সেই অতিব্যক্তিই এক্ষণে জগৎ২২। এখন বুঝিতে 
পারিলে যে, জগৎ আত্ম প্রকৃতি অজ্ঞানের' বগু অর্থাৎ শরীর এবং অজ্ঞান 
ও অজ্ঞান-শরীর' জগৎ উভয় অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে। বিচার আত্মরই প্রকাশ- 
বিশেষ এবং তাঁহা আয্মাতেই আবিহতি হয়। হুইয়! অবিচারেত্র অর্থাৎ 
জগণ্বপুঃ অজ্ঞানের বিনাশ করে। সেই জন্যই তখন বিচারবান্‌ পুরুষ 
গরম মহৎ বা অপরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষে অব্যবহিত হন২৩। এই সময় সেই 
বিচারবান্‌ পুরুষ আপনাকে জানিতে পারেন এবং তখন বিচারও নিবৃত্ত 
হয় ,অর্থাৎ বিচার তখন নিরল্লেখ্য বা শব্দাদির অবিষয়ীভূত একমাত্র 
পরব্রদ্গে পর্যবসিত হয়২*। মন বৃত্তিশৃন্ত অর্থাৎ শান্ত হইলে তখন বুদ্ধি, 
ইন্লিয় ও কর্ম, সমস্তই কাধিত হইয়া যায় সুতরাং তখন কার্য অকাধ্য ও 
ইচ্ছাদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না। মন ইচ্ছাঁদিবিহীন ও শাস্ত হইলে 
কর্দেন্দিয়েরাও তখন অসঞ্চালিত যন্ত্রের স্ায় স্থিরভবে অবস্থিতি করে২২৬ 
অভ্যন্তরস্থ রঙ্ঞু যেমন কাষ্প্রণালীগত (জল চলিবার নালীর আকার 
খোদাই, কর! ক্লাষ্ঠ) দারু নির্মিত মেষদ্য়ের পরস্পর শিরোবিঘট্টনের 
কারণ, তেমনি, পূর্বক লক্ষণ বেদন-ভাবই (বেদনভাব-বিষয়াকার জ্ঞ।ন ) 
মনোষস্ত্র গ্রচলনের কারণ২*। স্পন্দন যেমন ঝযুরই অন্তর্গত, তেমনি, 
রূপালোক ও মনস্কার এবং পদার্থ ও বিষয়, এ গুলিও পূর্বোক্ত বেদ- 
নের (বিষয় ্কৃপ্তির) স্বস্তর্গত। বাহেন্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ রূপা- 

লোক এবং মনের দ্বার ধব্ষয়ানসন্ধান মনম্বার। উভয়ের আশ্রয় পদার্থ বা 
বস্ত। জগ এই তিনে, পরিব্যাপ্ত২*। সেই বিশুদ্ধ সর্বাতমা সর্বরূপী 
বেদন (জ্ঞান) প্রতন্ব প্রাণিকম্মানুসার যুখন যেরপে সমুদিত হন তখন 
সেইরূগেই প্রকাশিত হন। বাহিরে, যেকিছু দৃশ্ত, সমস্তই সেই 
পরতত্বের বেশ (রূপ)২৯। এই পরততুই দেহাদি দৃশ্তাতাস দৃষ্টে 
তাহাতেই নিজরূপ ধারণু *রিতেঘছছেন অর্থ]ৎ জীব তাকে প্রকাশ পাই- 
'তেছেন৬*। এই সর্বধত্ম। পুরুষ যে 'দেশে,যে কালে, যে বস্ততে, যে 
রূপে প্রকীশমান : হু, সেই দেশে সেই কালে শ্রেই বস্তুতে সেই 
রূপেই তিনি বিরাজমান ইহা বিজ্ঞাত হইতে হইবেও১। রামচন্দ্র! যেমন 


১৯সর্গ মুমুক্ষ-ব্যবহাঁর প্রকরণ। ২৮৫ 


্গ্রযুক্ত রঙ্জুতে ঈর্ঞান হইয়! থাকে, সেইন্বপ, জগব্ধ ও সেই, সর্ধদরশী 
ষ্টার বৃথা দৃশত হইয়া প্রকাঁশ পাইতেছে। পরস্ত রিচারোদয়ে ভ্রম তিরোহিত 
হইলে তখন আঁত, এ সক দৃশ্ত * বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইবে না। 
যেহেতু চিদ্রপী জঙ্টানসর্কাত্বক, সেই হেতু ভাহার দৃশ্ততুল্য হওয়া অযুক্ত 
নহে; প্রত্যুত যুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ।. দ্রষ্টার স্বতাবেই দৃশ্ততাৰ আভা" 
মিত হয় বলিয়া! দৃশ্ততাব অবাস্তবণ২। অতএব, শৃষ্ঠির পূর্বে অনবয় 
অকারণ (নিত্যপিদ্ধ) চিদ্বন্ত বিদ্যমান ছিলেন, যিনি এখন নান! কন্ন- 
নায় বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অর্থাৎ সেই পরম ততৃই মুখ্য প্রত্যক্ষ । 
এই মুখ্য প্রত্যক্ষ হইতেই অনুমানাদির প্রবৃত্তি এবং এই মুখ্য প্রত্যক্ষেই 
সে সকলের পধ্যবসান দেখা যায়। সুতরাং অন্ুমানাঁদি মুখ্য প্রত্যক্ষের 

ংশবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সমুদায় কথার সারার্থ এই যে, 
আত্মাই প্রমাণ সমূহের তত (সার) এবং কার্ধ্য ও কারণ মিথ0৩০। হে 
সাধো! ধিনি প্রযত্ব সহকারে এই পরব্রঙ্গের উপাসনা করেন, , তিন্নি 
দৈব শব্দ দুরে পরিহার করিয়া স্বীয় পৌরুষ বলে সেই উত্তম পদ" প্রাপ্ত 
হন। হে রামচক্্র! যাবৎ স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা সেই অনর্তন্ূপ পরত্রক্ধ 
সাক্ষাৎকার না করিবে তাবৎ আচার্ধ্যপরম্পরাশ্ুসারী হইয়া! বিচারপরা- 
য়ণ থাকিবেত।৩৫ | 


উনবিংশ সর্গ স্সাপ্ত। 





বিংশ' সর্গ। 
শশী শরীক 
বশিষ্ঠ বণিলেন, প্রথমে সাঁধুমহবাম ও খোগ চর্চা এই ছুযের ছা গ্রদ্রা 
বদ্ধিত করিবে।' অনন্তর শাস্তনির্দিষ্ট নহাপুরুষলঙ্গণ বরা আপনাকে 
মহাপুরুষ রূপে পরিণামিত করিবে১। যদিও একাধারে সমুদায় 'সদ্‌ৃগুণ 
না! দেখিতে গাঁও, তবে, দে পুরুষ দে উত্তম গুথে শেভমান হন, দে 
পুরুষকে ইতরাপেক্ষা বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া মেই পুরুষের নিকট সেই 
গুণের অনুণীলন করিবে এবং তৃদ্দার! বুদ্ধিকে সমুন্নত করিবে*। রাম! 
শমাদিগুণশালিনী মহাঁপুরুমতা সম্যক্‌ জ্ঞান ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় নাত। 
যেমন"'নবাঙ্কর সকল বৃষ্টিপ্রভাবেই উপচিত হয়, সেইরূপ, জ্ঞ!ন হইতেই 
শমাদিগুণপরম্পরা উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকেঃ। 
েক্ব অন্নাম়ক যজ্জের দ্বারা" ধান্ত।দি অন্নের উৎপাদক জল বর্ষণ গ্রাছু- 
ভূত হয়, তৈমনি, শমাদি গুণ হইতেই তত্বজ্ঞান সমু্রত হইয়। থাকে । 
ফলত; সরোবর ও গদ্ম এই ছুএর অনুরূপ জ্ঞান ও শমাদি গুণ গর- 
'স্পর পরম্পরের সাহায্যে পরিবর্ধিত ও পরিশোভিত হয়ও। জ্ঞান ও 
সদাচার পরস্পর: পরম্পরের বৃদ্ধির কারণ। সদচার হইতে জ্ঞানের 
বৃদ্ধি এবং জ্ঞান হইতে সদাঁচারের গ্রাবল্য সিদ্ধ হইয়া থাকে" । বুদ্ধি- 
মানু পুরুষ প্রন্ভায় ও শমাদি গুণে নিপুণ হইয়া পুরু্ার্থ প্রাপ্তির অনু- 
কূপ জন ও'সদাচার এই *ছএর অন্ধুশীলন করিবেন”। হে ভাত! জ্ঞান 
ও সদাচার একত্র অন্ুশী্বিত' না+হইলে উভয়ের মধ্যে কোনটিই সিদ্ধ 
হইবে না*। অধিক কি বলিব, যেমন পরিপকশাতিক্ষেত্রগ্গিণী নারী 
নীতির গোনের) দ্বারা বিহগ দয় উৎসারিত করে ও তংসক্ষ'গীতিজনিত 
আনন্দ ন্তব করে, সইরূপ, কর্তৃ্পী অকর্তা ও অল্পৃহ পুরুষ জ্ঞান 
ও সদাচার দ্বারা সম অর্থাৎ অয় পন 'প্রাপ্ত হইয়া থাকেন১০১১। 
হে রঘুনদ্দন! আমি তোমূর নিকট সদাচার পদ্ধতি (কীর্তন করি-' 
লাম, এক্সণে জান; পদ্ধতি বর্ণন করি, শ্রবণ 'বর১২। শালী নর 
এই শন, আমুত্য ও রুযা্থকগ্রদ মংান্্র অভিজ্ঞ আপ্ত শুরুর নিকট 
শ্রবণ করিবেন১*। জল যেমর্ন কুক যোগে (কতক -নির্খল নাঁমক 





২৬*সর্গ ' ম্বমুক্ষু বহার গ্রকবণ। ২৭ 


ফল) কলুষতা ত্যাগ কবিয় শ্যচ্ছ হয়; তেমনি, তুমি ইহা মংসফাশে 
প্রবণ কবিলে তোয্মাববুদ্ধি নিশ্চিত ঃমলপবিশৃন্তাঁ হইবে এবচতুমিও পবম 
পদ প্রাপ্ত হইবে১। হে" বংস। ইহাব অন্পশীলন দ্বাবা' মননশীল 
ব্য্তিব অস্তকবণ 'বেদ্য বিষষে অন্থধাবন কবভঃ অনায়াসেই পরম 
পুকষার্থ লাভ কবিহে পাবক হয়," এবং সাকা সর্বদা জাগকক ও 
অথ্থগুৰপে বিব[জিত মে অনুততম পদ ভাগ "হইতে বিচলিত 
হয নাঃ" । 
বি"্শ সর্গ সমাপ্ত । 


সপ 





মসুশু বাবহাঁব পকাণ মম্পুণ। 





বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। 


উৎপততিপ্রকরণ । 





প্রথম সর্গ। 


্হ্ধই মহাঁবাঁক্যের প্রভাবে ব্রহ্ধবিৎ হন, এ কথার অর্থ এই যে, যিনি 
ক্ষণে জীব, তিনি চতুর্বিধ মহাবাক্য * শ্রবণজনিত অনস্তাঘয়্রন্ধাঞ্ার! 
মানসী বৃত্তির (জ্ঞানের) দ্বারা উজলিত হইয়া জীবত্ব প্রাপক স্বাশ্রিত অক্তান 
বিদুরিত করিয়া ব্রন্মতাবে প্রকাশিত হন। তাদৃশ স্বাত্মগ্রকাশের নাম 
রহমান ও স্বতত্বসাক্ষাৎকার। যেমন স্বপ্নের আকির্ভাব, তেখনি, এই 
দেহেন্জিয়াদি দৃষ্তপ্রপঞ্চের আবির্ভাব । এ আবির্ভাব প্রত্গাত্মর্ষপ 1 পরত্রদ্ধে, 
অন্তর নহে। অতএব স্বশব্ের দ্বারা অর্থাৎ ”এই চরাচর সমুদয় বিশ্ব 
রঙ্গ” এইরূপ এইরূপ মহাবাক্যের দ্বারা খুনি কথিত গ্রঁকার শ্থীত্বরহস্ত 
অবগত হন, তিনিই ব্রহ্ষজ্ঞ বা ব্রক্মবিৎ১। যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্গ- 
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ছ্যংশ। এক অংশ্রে নাম অধ্যা- 
রোপ, অপর অংশের নাম অপবাদ? অধ্যারোগ *পৃদ্ধতিরই একাংশে অর্থাৎ 
অধ্যারোপ পদ্ধতিতে, ব্রহ্ধূপ আকাশে স্যুট এব অপবাদ পদ্ধতিতে তাহার 
দ্মাবশেষতা! বুঝা! যায়। $ এই ৃষ্ি বরদ্ধাবশেষ বা রহ্গাকাশে পরিশেষিত 
(নুপ্ত) হইলেই তখন ইহা কি, কাহার স্পট, এবংসইহা কিসে, আছে, এ সকল 


* সত্যং জানমনস্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞ।নমানপীংৎ্রদ্ধ, তত্বমসি, অহং ব্রহ্গা্রি, এই ৪ মহাবাক্য 
৪ বেদে প্রসিদ্ধ । 

* 1 শরীরের মধ্যে যে সর্কষ্টা চৈতন্য বিরাস্তিত, বাহঝ অবলম্বন করিয়া! অহং বৃত্তি অর্থাৎ 
আফিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই*এতৎ শাস্্েরপ্রত্যাগাত্থী। 

$ খরায় আকাশের অনুনূপ, তহি শাস্্কারেরা ব্রহ্ধকে কখন“কখন আকাশ নামে উল্লেৎ 
করেন। অধ্যারোপ *শবে কল্পিত থ্রি এবং অপরাদ শুনে সেইধমেই কল্পনার লয়। কনার 
. লয় হইলে তখন সৃষ্টি ধাকে না; কল্পনাধার ব্হ্মই,থাকেন। প্রন্মার কজনায় সৃঠি, বঙ্জার লয় 
প্রণয়। 'সেইজন্ক এক এক সৃষ্টির নাম এফ এক কল্প। 


্ধ 


২১০ বাশিষ্ট-মহারামায়ণ। ১ লর্গ 


পর্বক্ষের তিরক্কাব হুইয়া৷ থাঁকেং। এই বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্ত, ক্রম 
ও স্বভাব অনুসারে ব্যক্ত করিব, অবহিত হইয়! রণ করও। বিশ্বাস 
করিতে হইবে যে, আত্ম! চিদাকাশবপু অর্থ; আত্মার স্বরূপ আকাশের 
ন্যায় নিরাকার এবং তাহা কেবল চৈতন্ত + তদ্ব্যতীত অন্ত কোন আকার 
নাই। তিনি জীব হইয়া জগৎ দেখিতেছেন, পরস্ত তাহা ্বপ্নদর্শনের 
অনুপ । যেমন, বস্ত না থাকিলেও" স্বপ্নে তাহার দর্শন হয়, তেমনি, জগৎ 
না থাকিলেও তাহার দর্শন ঘটনা হইতেছে। তুমি, আমি, ইত্যাদি ভেদ 
ন। থাকিলেও তাহা স্বপ্ের স্তায় প্রতিভাত হইতেছে। সেইজন্য স্বপ্রের 
সহিত সংসারের তুলন! করা হয়ঃ । 
আমি তোমার নিকট মুমুক্ষু ব্যবহারের বিষয় কীর্তন করিয়াছি, এক্ষণে 
জগতের উৎপত্তির বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ করৎ। 
দৃশ্ত বা দৃশ্তের জ্ঞান আছে বলিয়াই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্তের বা দৃশ্য 
জ্ঞানের অভাব ঘটনা হইলে তখন আর বন্ধন থাকে না। যে প্রকারে 
দৃশ্য বা দৃশের জ্ঞান অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা বপি, শ্রবণ কর৬। 
এই নশ্বর জগতে যে-জন্মে, সে ই বৃদ্ধি পায়, সে-ই মরে, সেই মুক্ত 
হয় এবং স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে । (ইহাই বদ্ধ জীবের গতি )। 
যে হেতু তুমি নিজের স্বরূপ না জানায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু আমি 
তৌমার নিকট তোমার আত্মৰোধার্থ সংসারে তোমার উৎপত্তি হওয়ার 
প্রকাৰ বর্ণন করিব” । এই প্রকবণের প্রতিপাদ্য-_-সংসারের উৎপত্তি। 
তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলি, শ্রথণ কর, অনস্তর ইচ্ছাগুসারে ইহার 
বিস্তৃতার্থ শ্রবণ করিও*। 
স্বপ্ন যেমন সুযুপ্তিতে বিলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই স্থাবর- 
জঙজমাত্মক অগৎও মহাপ্রবয়ে বিনষ্ট হইয়। থাকে১৭। তৎকালে এক- 
মাত্র ব্রচ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্ত কিছু থাকে না। সমন্তই লুপ্ত হয়। 
তখন না তেজ, না অন্ধকার, না নাম, না রূপ, কিছুই থাকে না। 
কেবল মাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী পরব্রহ্গমাত্র অবশিষ্ট থাকেন১১। 
পণ্ডিতগণ বাগ্ব/বহারার্থ সেই নামহীন পরমাত্মার খত, আত্মা, পররহ্, 
সত্য, ইত্যাদি নাম কল্পন। করিযা। থাকেন১২। তিনি শুদ্ধচিৎম্বভাব 
হইলেও ক্ষ্টিকালে আপনিই 'আপনার মায়ায় বিস্চিক্নরূপে বিবন্তিত 
হইয় বিবিধ নাম সমন্বিত জীব ভাব পরিগ্রহ করিয়া খাকেন১৩। 


১ বর্থ উৎপত্তিগ্রকরণ । ২১১ 


(তাহাকে দা ও হিরণ্যগর্ত বলে.)। অুরস্তর সেই জীবভাব প্রা গর 
মাত্মা আপনার বিৰিধন্ধপ প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন, তদনত্তর* মনন, 
ইত্যাদি কাল্পনিক ডেদ পনিকল্পন 'করেন। যেমন সুস্থির সাগর হইতে 
তরঙ্গের উঁৎপাঁতি হয়, তেমনি, নির্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে 
সবিকার মন (হিরপ্যগর্তের মন) প্রাহুভূত হয়১২1১৫। .সেই মন তখন, 
্েচ্াহ্সারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকাঁর কল্পনা করে এবং তাহা হইতেই 
এই অঁগ্রপ ইন্জরিয়জাল বিস্তৃত হইয়া থাকে+৬। যেমন কাঞ্চনবলয় 
কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে? কিন্তু কাঞ্চন কাঞ্চনবলয় হইতে ভিন্ন ? তেমনি," 
পরমাত্মাঁ এই জগৎ হইতে ভিম্ন না হইলেও -ইহ! পরমাত্মী হইতে ভিন্ন। 
অর্থাৎ ইহা পরমাত্মায় অবস্থিত। গরঙ্গাত্ম! শ্বসত্তার অবস্থিত; জগৎ 
তাহার অধীন। অর্থাৎ জগতের পৃথক সত্তা নাই। জগতে যে.১সত্ব! 
(অস্তিতা ) আছে, তাহ ব্রহ্গত্তার অনতিরিক্ত১৭।১৮ । যেমন মরুমরী- 
চিকায় নদীতরঙ্গের ভ্রম, তেমনি, পরমাত্মাতেই এই ইন্ত্রজালময় জগতের 
ভ্রম১৯। সেই কারণে তত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্য সংস্যতি, 
বন্ধ, মোহ, তম, এই কয়েকটী নাম প্রদান করিয়া! থাকেনং* ? 
বস চন্ত্রানন রাম! আমি প্রথমে তোমার নিকট বন্ধের স্বরূপ 
কীর্তন করি, পরে মোক্ষের স্বরূপ বর্ন করিব২১। দর্শনকর্তার দৃু- 
পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার বন্ধন। ভ্রষ্টাই দৃশের দারা 
বদ্ধ এবং দৃশ্তের অভাবে মুক্ত২২। প্তুমি, আমি” ইত্যাদিবিধ মিথা? 
বিজ্ঞানই জগৎ ও দৃশ্ত নামে অভিহিত হয়, যাবৎ ধরূপ জগৎ 
মিথ্যা জ্ঞান (ভ্রম) বিদ্যমান থাকিবে, তান্বং+মুক্তিলাতের আশ কর! 
যায় না২। কেবল মুখে প্রলাপ বাক্যের স্টায় “ইহা নাই তাহা নাই 
এ সকল মিথ্যা” ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিল দৃষ্ঠবোধরূপিবী ব্যাধির 
শান্তি হয় না? অধিকত্ত তাহা বৃদ্ধিই পায়**। বিচারকগণ রলিমাছেন, 
তর্কের কৌশলে, তীর্থের সেবায়*ও নিরমাদির অনুষ্ঠীনে দৃশ্যদর্শন ব্যাধির 
্লান্তি হয় না২*। এই দৃশ্য জগৎ, যদি মৃত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে 
কদাচ ইহার'অন্তথ! (না থাকা) হইবে না? কোরণ*অসতের "ত্তা ও. 
তের অসভা!" সর্বথা অসস্ভব২৬ | চিন্ময় আত্মা অচেত্য অর্থাৎ জ্ঞান- 
সম্পর্কবর্দিত অনার তপস্তার্দির অপরিজেম্ন ইক শরীরে খিনি আস্মদর্শনে 
বঞ্চিত, তিনি ধর্ম কর্দের বলে যেখীনে যাইবেন, অবস্থিতি কদ্দিবেন্) 


হ১২ বশিষ্ঠ মহারামায়ণম ১ মর্দ 


সেই স্থানেই তীহাঁর দৃশ্য দর্গন হইবে। এমন কি .পরমাণু মধ্যে 
প্রবেশ করিলেও এরপ দৃশ্য দর্শন তাহাকে পরিত্যাগ -করিবেক নাং। + 
সেই জন্তই আমি জগৎ থাকিলেও তাহার: দৃশ্যভাঁখ পরিমার্জন অর্থাৎ 
পরিত্যাথ করিয়াছি। 1 যেমন “নুর ভক্ষণে তৃপ্তি নাই” এতজ্রপ 
দুঢ়সন্বোধ ব্যতীত সুরাপান পরিত্যক্ত হয় না» তেমনি, “দৃশ্য জগৎ মিথ্যা” 
এতদ্রপ দৃঢ় বোধ ব্যতীত কেবল তপন্তায়, কেবল দানে, কেবল ধ্যানে 
ও কেবল জগে জগৎ দর্শন মন হইতে উন্মার্জিত হইবে না২৯। হে 
রামচন্ত্র! যাবৎ জগতের দৃশ্যতা বোধ থাকিবে, তাবৎ, পরমাণু মধ্যে 
বাস করিলেও ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ বস্তর গ্রতিবিশ্বপ।তের গ্ঠায় সঙ্কীর্ণতম 
বুদ্ধিগ্রদেশে ইহার (জগতের) প্রতিবিষ্বপাত হইবেই হইবে২*। চিদ্ূ 
দর্পণ (জীব) যেখানেই থাকুক, সেই স্থানেই তাহাতে শরীরাদি ও' 
পর্বত, পৃথিবী, নদ, নদী, জল প্রভৃতি, সমস্তই প্রতিবিদ্বিত হইবেও* 
এবং তন্গিবন্ধন পুনঃ পুনঃ ছুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, এবং জাগ্রৎ স্বপ্র 
বযুপ্তি, /এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্কুল স্ুক্স বিভাগ ও স্থির অস্থির 
বিভাগ, সে সকলের অভাব অর্থাৎ লয়, সমস্তই দৃষ্ট হইবে১। রাম! 
এমন 'মনে করিও না যে, জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আয়ত 
করিলে 'দৃশ্য মার্জন হইবে। কারণ এই যে, সমাধিকালেও সংসারের 
স্কার থাকে । সমাধিকালেও “আমি দৃশ্য দেখিতেছি না, তাহ! মার্জন 
করিয়া অবস্থিতি করিতেছি” এইরূপ বোধ বা বোধসংস্কার বিদ্যমান থাকে। 
সেইজন্য সম।ধি ভঙ্গের পর,তাহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণই পুনঃ সংসারের 
অক্ষয়বীজ এবং সেই বীজ 'পুনঃ, পুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। যদিও 
নির্তিকল্প সমাধিকালে মানধগণ তুরীয় পদ পাইবে বলিয়া আশ! করে, 
তথাপি, দৃর্শ্য জ্ঞান সম্পূর্ণনপ' লুগ্ড না হওয়ায় নির্বিকল্প সমাধির সম্ভাঁবন। 
অতীব অন্পৎ২।৩০।* যেমন সুযুপ্তির অবসানে সমুদয় পূর্বতন জ্ঞানের 


* দৃশ্য দর্শোর বীজ ভ্রান্তি, তাহা থাকিতে কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই। ভ্রাত্তি গরমাপুমধ্যেও 
বৃহৎ পর্ববৎ দেখাইতে পারে। 

1 এই জগৎ আছে ও দেখা যাইতেছে, হৃতরাংইহা সত্য, এ ভাব পরিত্যাগ করিভেঁহয়। 
মাই ও দেখা যাইতেছে না, যাহা আছে ও দেখা যাইতেছে, তাহা আত অর্থাৎ আমি, এই 
ভাব অত্যন্ত করিতে হয়। করিলে উল্পে গল্পে দৃষ্বমার্জন হইবে, তখণ আর ইহা থাকিলেও 
বন্ধনেধ কারণ হইবেক না। 


5 সুরা উৎপত্তিগ্রকরণ ] ২১৩ 


উদয় হয়, তেমনি,..সমাধি হইতে উখিত হইলেও পুতর্কযার গুর্বববৎ 
অথপ্ডিত ছুঃখ পরিপুর্ণ জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে১। রামচজ্! পুর্ববার 
অনর্থ ভোগে নিপতিত হইন্তে হয়, এরূপ ক্ষণিক সমস্থখদায়ক সমাধিতে 
ফল কিত৫। যদি" এমন হয় বে, কম্মিন্‌ কালেও নির্বিকল্প সমার্ধি ভঙ্গ 
হইবে না, তাহা অনস্তকাঁলে' অনন্ত বাহে স্থিতি করিতে তাহা হইলে 
অবস্ত অনাদি অনন্ত স্থযুখ্িসম অমল ব্রহ্ম পদ লাঁভ হইতে পারে বটে, 
কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভবত* | কারণ এই যে, মনোনামক মূল দৃষ্ বিদ্যমান 
থাঁকিতে যত্ববান্‌ যোগীরাও দৃশ্য মার্জনে অশক্ত হইয়া থাকেন। 
নিশ্চিত জানিবে, তাদশ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে সেই সেই 
বিষয়েই জগদত্রম থাকিবেই থাঁকিবেত১। ভ্রষ্টা যদি আপনাকে বলপুর্বক 
শ্পাষাণ ভাবনায় ভাবিত করিয়া পাষাণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান 
করেন, তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্ধার তাহার দৃশ্য 
দর্শন হইবেই হইবে*। অপিচ, এ পর্য্স্ত কোনও যোগীর নির্বিকলপ 
সমাধি পাষাণতুল্য স্থিতিগ্রবাহ প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই, ইহা অনুতবসিদ্ধণ৯। 

নির্িকল্প সমাধি নিত্যপাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাঁহ ( চিরস্টৈরয্য ) লাভ করে 
না ইহা সর্ধবিদিত। করিলেও তাহা (অচেতনপাঁষাণভাবপ্রাপক "সমাধি ) 
সচ্চিদান্দ অজ অক্ষয় মোক্ষ নামক পরম পদের প্রাপক নহে**। 
হে রামচন্ত্র ! তপ, জপ ও ধ্যান করিলে দৃশ্যের বিনাশু, অদর্শন বা 
পরিহার সাধিত হয় না। দৃশ্য কি? দৃশ্য কেবল আত্মনিঠ অক্ঞানের 
বিভ্ম্তণ (কল্পনা)। স্থতরাং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশ ব্যতীত দৃশ্য 
বিনাশের জন্তাবনা নাই*১। যেমন প্মবীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ পদ্মের 
বীজ লুক্কায়িত থাকে, তেমনি, ড্রষ্টীতে ( চিদাত্যায় ), চশ্যবুদ্ধি লুকায়িত 
অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে” । পদার্থ বিশেঘের“আশ্রয়ে দ্সসতিলে 
উতল ও কুস্থমে প্রমোদ (জুগন্থী যেনূপ ), দর্শনকর্তাতে দৃশ্যবুদ্ধি সেই- 
কপ জানিৰে**। কর্ূরাদি পদার্থ, যে স্থানে থাকুক না কেন, স্লেই 
সেইস্থানে' গন্ধ উদ্ভব করবেই রুরিবে। সেইরূপ, জীকভাবাপর 'চিদাস্থু 
যে অবস্থায় ও যেখানে থাকুন, তর্দীয় উদরে জগতের উদ্ভব হইবেই হইবে**। 
হাদ় প্রদেশেই »্রথাৎ বয় “বৃদ্ধিতত “মধ্যেই স্্ের' ও সঙ্াদির সায় 
দৃশ্তের' আঁবি9াব হইয়া থাকে, স্বকীয় অনুভব তাহার পুক্কল দৃষ্ঠান্ত। 


২১৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ,। . ই সর্থ 


যেমন শ্বঘচিত্তের করনাগ্রভব পিশাচ বালক গণকে বিনাশ করে, তেমনি, 
এই দৃশ্যর্পিনী রূপিকা (পিশাচা) ভ্র্টাকেই হনন করিয়া থাকেৎ৫৯৬। * 
যেরূপ বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর উপযুক্ত দেশ কাল 'প্রাপ্তে কাও প্রকাণ্ড 
যুক্ত (শাখা প্রশাখাস্থিত ) বৃহৎ বৃক্ষ হয়? সেইরূপ, অস্তসস্থ চিৎসংযুক্ত 
চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্যক্ঞানও দেশ কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়**। যেমন বীজাদির উদরে বৃক্ষশক্তি অথবা অপূর্বব কার্ধ্যশক্তি 
(অন্কুরোৎ্পাদিক। শক্তি ) বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, চিন্মাত্রশরীর জীবের 
অন্তরে (জীব কি? জীব চিৎও অন্তঃকরণ উভয়ের একীভাব। অস্তঃ- 
করথ মায়িক। এই: মায়িক অন্তঃকরণে) মায়াময় অগ্রতক্য জগৎ 


অবস্থিত রহিয়াছে*৮। 
প্রথম সর্গ সমাপ্ত । 


& এক শ্রেণীর পিশাচী আছে তাহার। স্ত্রীরূপ ধারণ করিয় পুরুষ দিগকে মুগ্ধ করতঃ 
বিনাশ করে। এই শ্রেণীর পিশাটীরা রূপিকা নামে অভিহিতা। হয়। বোধ হয়, ইহারাই 
চলিত ভাষন্প “পেতনী”। দৃশ্ঠদর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন তাহারই অনুরূপ বলিয়। বূপিকা বল! 
হইয়াছে । বালকেরা ভূতের ভয়ে বিহ্বল হয়, অনেকে ভয় পাইয়া মরিয়! যায়, পরত 
তৃত তাহারই অমার্জিত বুদ্ধির কল্পনা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। বালক যেমন নিজ 
করিত ভূত দেরিয়া মরণ পর্যন্ত হুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় কল্পিত 
দৃশ্ত দেখিয়া অভিভূত হয় ও জন্মাদিযুক্ সংস।র নামক ছুরনস্থা গ্রস্ত হয়। 





দ্বিতীয় সর্গ । 


. বশিষ্ঠ বলিলেন, বাঘব! তোমার, নিকট আকাশজ -্রাঙ্মণের শ্রুতি- 
সুরাহ উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে উচ্যমান, 
উৎপত্তিনামক প্রকরণ সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে পারিবে+ । 
পূর্বে আকাশজ নামে * প্রজাহিতপরায়ণ ধ্যাননিষ্ঠ পরম ধার্মিক এক 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । মৃত্যু ইহারে চিরজীবী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, "আমি অবিনাশী। অপিচ, আমি একে একে সকল প্রাণীকেই উদর- 
'পাৎ করিও। কিন্ত কি জন্ত এই আকাশজ ব্রাঙ্ষণকে ভক্ষণ কক্দিতে 
পারিতেছি না ? যেমন শাণিত খল্পোর ধার প্রন্তরে কুষ্টিত বা ব্যর্থ 
হয়, তেমনি, এই ব্রাঙ্ষণে আমার সেই ভক্ষণ শক্তি ব্যর্থ হইতেছে 
কেন? তাহা ভাল করিয়া দেখা বাউক*।” মৃত্যু এইরপ চিত্তা করিয়া 
ত্রাঙ্গণের সংহাঁরার্থ তদীয় পুরে গমন করিলেন। কোনও উদ্যোগশীল 
পুরুষ স্বকার্যসাধনে উদ্যম ত্যাগ করেন ন1; সুতরাং মৃত্যুও স্বকার্ধ্য- 
মাধনের উদ্যোগ ত্যাগ করিলেন নাং । বৎস রাম! মৃষত্যু তদীয় পুরে 
প্রবিষ্ট হইবামাত্র, প্রলয়াগ়িসন্নিত হতাশন তীহারে দগ্ধ করিতে লাগিল*। 
তথাপি তিনি সেই অগ্গি বিদারণ পূর্বক গৃহাত্যস্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। 
অনস্তর ব্রাঙ্ণকে দেখিয়! প্রযত্বৎ সহকারে স্হার হ্তাকর্ষণ করিবার 
ইচ্ছা করিলেন+। মৃত্যু অতিশয় বলবান্ঠু ছিনুলল্ন, তথাপি সবলে শত হস্ত 
বিস্তার করিয়াও দেই নন্বল্পপুরুষসদৃশ ্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পারি- 
লেন না*। "তখন তিনি সকল সংশয়ের উচ্ছ্ে্কর্তা .যয়ের নিকট গমন 
পূর্বক কহিলেন, প্রভো!, 'আমি কি জন্ত আবাণশঞজ ব্রাহ্মণক “ক্ষণ 
করিতে গারিতেছি না? যর * কহিলেন, মৃত্যো! তুমি একাকী 
বহাকেও সংহার করিতে জমর্থ 'নহ। মারণীয় ব্যক্তির মরণোপযোগী 
* মায়াশকিশবল্পিত ব্র্ধ আবশশসদৃশ 1 আকাশে নীলিম। নাই, অথচ তাহা নীল বলিক্প 
ভ্রম জন্মে। আকাশে যেমন নীল ভ্রমের আশ্রয়, তেমনি, ব্রন্মও সায়ামঙ্গের আশ্রয়। 
তদহুসারে ত্রন্ধ আকাস্ঠ সদৃশ বলিয়া আকাশ নামের নানী । $ধিনি তাহা হইতে প্রথম *উৎ- 


পন্ন হন তিনি ৪মাকাশ-দদৃশ হন। এই আকাশ সটুশ আকাশজ বান্দণ* অর্থাৎ সামান্ধ ব্রাহ্মণ 
নহেন। ইনি পুরাণ বর্ণিত্বুক্ষা। ও হিরণ্যগর্ত 


২১৬ বাপিষ্মহারামায়ণ। ২্সর্গ 


কর ব্যতিরেকে কেহই মারণীয়, ব্যক্তিকে সংহার করিতে সমর্থ নহে। 
করছি, প্রন্কত মারক, অন্তে গ্রক্কত মারক, নহে+*। তুমি এক কার্ধ্য 
কর। তুমি বন্ধ সহকারে! & মারপীয় বিপ্রের রুম অমুদাঁয় অন্বেষণ 
কর, পরে উহার মারক কর্মের সাহায্যে উহাকে সংহার করিও১১। 
. অনস্তর মৃত্যু আকাশজ ছিজের কর্মান্বেষণে যদ্রপরায়ণ হইয়া বহুকাল 
পরধস্ত দিক্‌, দিগস্ত, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য, শৈল,.সমুদ্র, দ্বীপ, পুর, 
নগর, গ্রাম ও বাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন। উদ্ধতন্বভাঁব 
মৃত্যু প্রোক্ত শ্রকারে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক কোনও স্থানে 
আকাশজ ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার কর্ম দেখিতে পাইলেন না। যেমন 
কোনও বিজ্ঞ বন্ধ্যাপুক্র দেখিতে পায় না, এক পুরুষ যেমন অন্ত 
পুরুষের মনোরাজ্যস্থ পর্রত দেখিতে . পায় না, মেইব্ূপ১২১৫। তখন, 
তিনি দুঃখিত মনে ধর্মরকোবিদ ধর্্রাজ সমীপে পুনঃ প্রত্যাগত হুইলেন। 
নিয়ম এই যে, প্রতুরাই অন্থুজীবী দ্িগের সংশয়চ্ছেদের অদ্ধিতীয় উপায়। 
তাং নৃত্যু প্রভু সকাশে আসিয়া বলিলেন, প্রতে৷ ! আকাশজ বিপ্রের 
কর্ম, সমুদায় কোথায়? নির্দেশ করুন। 
ধর্মরা অনেক ক্ষণ চিস্তা করিয়া বলিলেন, মৃত্যো! আকাশজ 
বিপ্রের“কর্্ম নাই। এই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল 
সে অন্ত ইহার কোনও প্রকার কর্ম নাই১৩১৮। যে আকাশ হইতে 
জন্মে, সে-ও আকাশের স্তায় নিম্মল হয়। সেই জন্য ইহার কোনও রূপ 
কর্ম বা সহকারী লক্ষিত্‌ হইতেছে : না১৯। প্রাক্তন কর্শের সহিতও 
ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। * ইহার কোনও প্রকার আকার উৎপন্ন 
হয় নাই এবং ইহার উৎপত্তিও বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তির অন্ুরূপ**। ইহার 
জন্মের প্রতি আকাশ ব্য্লীত উপাদান না থাকায় ইহাকে 'আকাশ ভিন্ন 
অন্ত কিছু বলা যায় ন্ম। ইনি কেবল আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন সথতরাং 
ইনিও কেবল আকার্শ। যেমন আকাশে গহাবৃক্ষ থাকে না, তেমনি, ইহাতে 
পর্বত কর্মের অভাব দৃষট হয়২১। কর্ম না থাকার "ইহার চিত্ও 
অবশীতৃত নহে। -কি শরীর কি' যানস "সর্বপ্রকার কর্খের অভাঁব 


* মুক্ত হইলে পূর্ব কর্ম (পুণ্য পাপ ). দ্ধ হইয়া মাক এবং বর্তমানে তাহার আঙ্নেষ হয় 
না। , জল যেমন পম্ম,পত্রে লি হয় না, তেমনি, মক্তাত্বাতে পুণ্য পাপ লিগ হয় না। বর্ষা 
মুক্তা । 


২ দর্ উৎপত্তিপ্রকরণ ২১৭. 


থাকায় ইনি নির্মল আকাশরূপী ও হ্থুকারখ আকাশে" (ত্রন্ধ ) ীব- 
স্থিত২২।২*। আমরা .ভ্রমবশতঃই ইহার* প্রাণম্পন্ননাদি দর্শন করিয়া 
থাকি) বন্ততঃ ইহার কর্মবুদ্ধি নাইবহ। কাষ্ঠপুত্তলিকাকে আপাত দৃষ্টি 
দ্বারা পুত্তলিকা বঙ্িয়া” বোধ হইলেও তাহা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন $ 
তেমনি, এই দ্বিজও চিদাকাশে' উৎপন্ন "ও অবস্থিত হওয়ায় ও থাকায় 
চিদশকাশ হইতে অভিন্ন। যেমন জঁলে তরলতা, আকীশে শুন্ততা ও 
ৰায়ুতে "স্পন্দতা স্বভাবতঃই অবস্থিত, তেমনি, ইনিও স্বভাবতঃ প্লরম 
পদে অবস্থিত। ইহার পূর্বতন ও অদ্যতন কোনও প্রকার কর্ধ না, 
থাকায় ইনি সংসারের অন্তর্মত (সংসারের বস্ত ) নহেন। ইনি আপনিই 
আপনার কারণ। যে সহকারী কারণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় ন! সে 
শ্বকারণ হইতে অভিন্ন। কোন পৃথক্‌ কারণ বা সহকারী কারণ, না 
থাকায় ইনি স্বয়স্ূ নামে বিখ্যাত। (ন্বয়ভূ-আপমিই হন )২৩৩*। 
ইহার পূর্বের ও এক্ষণকার কোন প্রকার কন্ম নাই। অতএব, ভুমি 
কি প্রকারে ইহাকে আক্রমণ করিবে তাহা! বল। যে ব্যক্তি আপ- 
নাকে স্বীয় কল্পনায় পৃথিব্যাদিভূতবিশিষ্ট অর্থাৎ দেহী বলিয়া জানে; 
সেই পার্থিব ব্যক্তিকে তুমি গ্রহণ করিতে সমর্থণ১/৩২। এই ব্রাহ্মণ আপ- 
নাকে পৃথিব্যাদিময়দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে ন1। সে প্রকার কর্ন্যও কখন 
করে না। সেই কারণে ইনি সাকার 'নছেন। সেই কারণে অর্থাৎ 
নিরাকারত! বিধায় তুমি ইহাঁকে মারিতে পার না। রজ্জু দৃঢ় হইলেও- 
কোন্‌ ব্যক্তি আকাশকে বন্ধন স্করিতে পারে?”  * 

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌ ! ক্যাশ" ও শূন্ত একই কথা। 
শৃন্ত হইতে কি প্রকারে জন্ম হইগ্ী এবং কি প্রকারে তাহার 
অন্তিতা সিদ্ধ হয়? পৃথিব্যাদি ভুত কাহার থাকে ওকাহার না থাকে 
তাহাও আমাকে বলুন । *যম* বলিলেন, মৃত্যো £এই বিজ কখনও 
জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং" মরপগুস্তও হন না। (অর্থাৎ ইনি মুক্তাত্মা, 
জ্ন্স-মরণ-রহিম্ত নিত্যসিত্ধ অনাদি অনস্ত চিতবস্ত )। ইনি কেবল মাত্র 
বিজ্ঞানপ্রতা।* সেই কারণে ইনি, নিরাকাররূণে অবস্থিতৃণ। ম্হাগ্রলয় 
উপস্থিত হইবে" তখন এই জন্মাদিরহিত স্ক্ষ *নিরুগাধি সনাতন ক্রস 
ভিন্ন অন্ত কিছু, অবশিষ্ট থাকে না। তৎপরে অর্থাৎ হৃষ্্যারস্ত কালে 
তাহার পুরোভাগে অদ্রির (অগ্রি-পর্ধত) স্ঠায় আনিবারধ্য তেজোময় 


২১৮ যাশিষ্ঠমহারামায়ণ। ২ সর্গ 


'বিরাট, পুরুষ আবিভূর্তি হন। এই দ্বিজ সেই বিজ্ঞানময়, বিরাট পুরুষ 
নেই সময়ে যে ইহার যৎ কিঞ্চিৎ গছুত্তি উদিত হয়, সেই স্ফৃত্তি লক্ষ্য হওয়ায় 
আমর! মনে করি, ইনি আকারবান্। ফলতঃ আযাদেব সে দর্শন বা সে 
জ্ঞান স্বপ্ননদৃশ অসৎ ) তাহা পরমার্থ দৎ মহেত৩৩৮। “ইনি সেই ব্রাঙ্মণ-_ 
থিনি স্থপ্টিপ্রারস্তে পরম্মকাশের উদরে নির্বিশেষ চিদাকাশরূপে অবস্থান 
করেন» । ইহার দেহ, কর্ম, কর্তৃত্ব বা প্রাক্তন কর্ম, বা বাসনা, 
কিছুই নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ, কেবল ও জ্ঞানঘন**। যেমন 
তেজের প্রভা ; তেমনি ইনি বিজ্ঞানময় ব্রন্ষের প্রভা । অর্থাৎ প্রকাশ*১। 
সেইজন্য ইনি" আকাশ | ইনি সকলেরই অধিগম্য ; অথচ কেহই 
ইহাকে দেখিতে পায় না। যিনি সর্ব্রষ্টা সাক্ষাৎ চৈতন্য, তাঁহাকে 
আবাঁর কে কি দিক্াা দেখিবে? যেমন চিদাকাশ, তেমনি ইনি$ এবং 
ইহাকে' যে আমরা জানি, আমাদের সে জানাও তদ্রপ*২। অতএব, 
কির্পে ইহাতে পৃথিব্যাদির অবস্থান হইবে এবং কিরূপেই বা ইহাব 
সম্ভব (উৎপত্তি) হইবে? অতএব হে মুত্যো! ইহার আক্রমণ বিষয়ে 
তুমি যত্ব পরিত্যাগ করঃ৩। €কান্‌ ব্যক্তি আকাশকে আক্রমণ 
করিতে সমথ হয়? অনন্তর মৃত্যু শ্রী কথা শুনিয়৷ বিস্মিত হইলেন ও 
নিজ ভবনে গন্গন করিলেন। 

রামচন্্র বলিলেন, ভগবন্! আমার বোধ হয়, আপনি সেই বয় 
অঙ্গ, একাস্সা, বিজ্ঞানম্বৰপ প্রাপিতামহ ত্রহ্মরই কথা বলিলেন*৪1৪€। 
বশিষ্ট বলিলেন, রাম! ই! আমি তোমাকে সেই সনাতন ব্রহ্মার কথাই 
বশিয়াছি। পুর্বে মৃত্যু পবরহ্মাকে তক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে 
যমের .সহিত তাহার প্রদ্ণপ কথোপকথন হইয়।ছিল*৬। মন্বস্তরকালে 
মৃত্যু যখন পর্ধভক্ষ হুইম্ঘ 'সমুদীয় প্রজা বিনষ্ট করিতেছিলেন, সেই 
বময়ে বলপূর্বক 'ত্রহ্গাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন**। 
যে যাহা নিত্য করে, সে অভ্যাস ণ্বশতঃ অন্ুদিন তাহাই করিতে 
উদ্যত হয়।' মৃত্যুও অভ্যাস বশতঃ অমৃত্যু ব্রহ্মার আক্রমণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। তাই" ধর্মরাজ' মৃত্যুকে শান, পূর্বক বলিয়াছিলেন যেন” 
এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইহাকে তুমি কিরূপে আক্রমণ করিবে? ইনি 
সন্বন্নপুরুষের স্তায় অবাস্থিত ও*পৃথিব্যাদদিরহিভ সুতরাং ব্মাকারবর্জিতঃ৯। 
যনি' কেবল মাত্র চিদাকাশ ও অন্ুভবকপী, তিনি চিদাক।শ (ত্রহ্গ) 
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ব্যতীত অন্ত কিছু নহেন। তীহার কারণ (জনক) নাঁই এবং, কিনি 
কাহার কার্য্যও (উৎপদ্য ), নহেনৎ*। *যেমন এই ভৌতিক আকাশে 
পার্থিব আকার (ধের, ইন্রনীক্স নির্িত কটাহ উপুড় করা আঁছে বলিয়া.) 
. প্রকাশ পায়, যেমন*মনৌমধ্যে সঙ্কল্পরচিত মহাপুরুষ মৃষ্তি সকুর্তি পায়, তেমনি, 
ইনিও আপনিই আপন চিদাকীশে পৃথিব্যাদিবর্জিদিত নির্দেশ আকারে 
্রক্ষাশমান হন। সেই কারণে ইহাকে ন্যস্ত বলাঁ হয়ৎ১। এই' 
্বয়ভূ নির্মল আকাশে মুক্তাশ্রেণীর অনুরূপে অথবা স্বাপ্র ও মনোরাঁজ্যস্থ 
পুরুষের অনুরূপে প্রকাশ পাইর়া থাকেনৎ২। ইনি পরমাস্মাই, সেই. 
ফারণে ইহাতে দৃশ্ত নাই, ভ্রষ্টী নাই, এবং অন্ত কিছু নাই) অথচ 
ইনি ভাদমান বা গ্রকাশমান থাকেন। ইনি কেবলমাত্র সঙ্কল্পশরীর ১ 
*েইজন্য ইহাকে মনোত্রঙ্গ বলিয়া উল্লেখ কর! হয়। এই পুরুষ.এসেই 
সঙ্বল্লাকাশরূপী ; সেই কারণে ইহাতে :পরভবিক (যাহার! পে হয় 
তাহার! পর্ভবিক) পৃথ্যাদি নাই৫৩।৫৪। | 

যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে দেহহীন  পুত্তলিকা উদ্দ ইক 
থাকে, তেমনি, এই ব্রহ্ধাও নির্মল চিদাকাশে উদিত বা রাজ্সমান 
হনৎৎ। আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে প্রকাঁশ- 
মান এই স্বয়ূ ত্রন্ধা স্বকীয় চিত্তের (বিষয়গ্রকাশক শামর্থের ) দ্বারা 
সঙ্কল্পশরীরী হইয্া আকাশীয় পুরুষের "ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন 
সত্য; পরস্ত ইহার শরীর বন্ধ্যান্গুতের স্টায় মিথ্যাৎ৬। 


দ্বিতীফ্ণ সর্গ মমাপ্ত। 





তৃতীয়' নর্গ। 


ঝামচন্ত্র খলিলেন,, ভগবন্‌! আপনি মন'কে, (এমন মহতব। 
ইততিযাত্মক মন নহে) শুদ্ধ অর্থাৎ পৃপ্যাদি বর্জিত ব্রহ্ধ বলিয়া 
নিদ্দেশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষে! যেমন তোমার, আমার এবং' অন্ঠান্ত 
ভূতগণের প্রাক্তনী স্থৃতি (পুর্বকর্মসংস্কার) শরীরাদি উৎপত্তির কারণ 
হয়, তেমনি, ব্রহ্মার উৎপতিতে প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ না হয় কেন? 
তাহা আমার নিকট বর্ন করুন১২। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার পূর্ববকর্ণা- 
সমন্ধিত আদিশরীর (লিঙ্গদেহ ) বিদ্যমান থাকে, তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী 
স্থৃতি সংসারস্থিতির কারণ হয়ত। যখন ব্রদ্মার পূর্বসঞ্চিতি কোন 
'কর্মই নাই, (সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে), তখন তাহার প্রাক্তনী 
শ্বৃতি কোথা' হইতে আপিবে ? অতএব, ইনি আপনিই আপনার কারণ, 
ইহাতে অন্য কোন কারণের অবসর নাই5।*। হে রামচন্দ্র! স্বয়তু 
ব্রহ্মার আতিবাধিক নামে একই শরীর লক্ষ্য হয়, আধিভৌতিক শরীর 
ইহার নাইত। 

রামচন্্র বলিলেন, হে ব্রহ্গন্! সকল প্রাণীরই আতিবাহিক এবং 
,আধিভৌতিক এই ছুইটা শরীর আছে; কিন্তু ব্রহ্মার এক শরীরু। 
ইহীর কারণ 1ক তাহা বিশেষ করিয়া, বলুন+। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমুধধায় সকারণ (পর্ষীকৃতভূতোত্পন্নদেহাদিবিশিষ্ট ) 
প্রাণীর আতিবাথিক ও আঁধিভৌতিক এই ছুই শরীর আছে; পরস্ত 
কারণাভাৰ 'প্রযুক্ত' ব্রহ্মার আধিভৌতিক শরীর নাই। তীহার একই 
শরীর”। ইনি সবল,তৃতের কারণ) অথচ' ইহার কোন কারণ নাই। 
তাই ইনি একদেহী, 'দ্বিদেহী নছেন*,1* ইহার ভৌতিক দেহ নাই, 
ভৌতিক দেহ না থাকায় ইনি কেবন মাত্র আতিবাহিক শরীবে 
আকাশের সমানে ভাসমান আছেন১*। খৃথ্যাদিরহিত চিত্তমাত্রশরীর 
( চিত নম্বর) প্রজাপতি যে সকল প্র! সৃজন করিয়াছ্ছেন,১১ সেই সমস্ত 
'প্রজাও চিদাকাশ স্বরূপ (প্রজাপতি ভিন্ন অন্তকারণসত্ত্ নহে। কারণ 
এই যে, যে যে বস্ত হইতে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তরহী অনুরূঞ্ণ 
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হয়,ং। চিৎশ্রীর ও বোধস্বরূপ নির্বা? পুরুষ সমুদায় সংসারী *জীবের 
আদি গ্রম্পন্দ) এবং, *তহো। হইতেই প্রথম অহংভাবের উদয় হইয়া থাকে৯৩।১৪। 
যেমন নুস্্ম অনিল হুইতে স্থুলতর প্রতিষ্পন্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি, সেই 
প্রাচীন বা! প্রথম গ্রতিষ্পন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে এই সমস্ত প্র৷ বিস্তৃত 
হইয়াছে১৭। পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি প্রতিতাঁসিক আকার বিশিষ্ট ত্রদ্মা হইতে 
জন্ম লাভ করায় প্রতিভাদিক আঁকার বিশিষ্ট সত্য; পরস্ত ইহা, সত্য 
বলিয়া "জীবের গোচরে অবস্থিত আছে। অথব! চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে জন্ম 
লাভ করায় চিদ্রপী হইলেও ইহ জড়াকারে প্রকাশ পাইতেছে১৬ । 
অসহস্ত যে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার দৃষ্াস্ত-্প্রাস্তর্গত 
স্বপ্রমৈথুন। যেমন স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাতেও ধাতুক্ষয় 
“টন! হয়, তেমনি, ব্যবহার ও প্রয়োজন নিষ্পত্তি দৃষ্টে অসত্য পদ্যর্৫েও 
সত্যতুল্য ব্যবহার নিশ্পন্সন হইতে পারে। অতএব, স্বপ্নে ভ্রীসঙ্গষম-, 
স্বপ্ন সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে যেমন সত্যবৎ 
প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, প্রতিভাসমাত্র আকৃতি ব্রা হইতে 
উৎপন্ন প্রতিভাসরূপী এই স্থষ্টিও সত্যবৎ্ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে১+) 
সমুদয় ভুতের ঈশ্বর ব্যোমশরীর স্বয়স্ূ দেহবিহীন হইয়াও সষ্টিবিস্তার 
দ্বার দেহীর স্তায় প্রতিভাত হইতেছেন+*। ইনি সন্বক্পরূপতা* ও স্থীন্ 
স্বর্ূপের স্থায়ত্ততা প্রযুক্ত কখন অস্দিত ও কখন সমুদিত হন১৯। 
ঈদৃশ স্বভাব পৃথ্যা্দিরহিত চিত্তমাত্রা্কৃতি সঙ্করপুরুষ ব্রঙ্গাই ত্রিজগঞ্ 
স্থিতির কারণ২০। প্রাণিগণের কর্ম অহুসান্রে তাহার 'সঙল্প যখন “বে 
আকারে বিকসিত হয় তখন তিনি ঝ্লেই »আঁকারেই প্রতিভাত হন, 
যেমন তোমার সঙ্কল্পে মন ঘখন পর্বত ভাবে তখন সে পর্বতরূপে 
প্রতিভাত হম) তুমি প্রতিভাত হও, তেরনি২১ সংসারুস্থ *জনগণ দৃঢ় 
অন্তর্বিস্থতির দ্বারা শ্বীকষ আতিবাহিক দেহ (আপার নিিরাকারত1) 
ভুলিয়া গিয়া পিশাচাবিশিষ্টের ন্যায় বৃথা আধিভৌতিক দেহের বোধে বিমো- 
িত হইতেছে+২। বিরিষ্ির উক্তপ্রকার রূপে দেই বিশুদ্ধ মহাচৈতন্তা্বক 
পরনন্ধ স্বনিঠ মায়ার সম্থরনৈ (সাহাধ্যে) প্রথম উদ্ভূত, এবং তাহা" সমুদ্র. 
স্থলপ্রপঞ্চের' মূল কারণ। অপিচ এই বির নিই পরত্র্গের সত্য 
সক্করপ্রধান আবির্ভাব, সেই কারশে ইনি +অন্মদাদির ন্যায় আতি-' 
বাহিক বিশ্কত নহ্নে২। প্রথমে আধিভৌতিক সমু উৎপন্ন হয় না। 
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সেই কারণে আধিভৌতিক সমূহের ছার! তাহাতে মৃগতৃষ্টিকার ভ্যায় মিথ্যা 
জড়তার আবেশ অসম্ভব২ঃ। যেহেতু ' প্রজাবীজ ব্রহ্মা মনোমাত্র ও 
পৃথ্যাদিময় নহেন, সেই হেতু তছৎপন্ন এই, বিশ্বও বস্তুতঃ মনোময় ভিন্ন 
অন্ত কিছু নহেংঘ। যেহেতু সেই বাস্তব জন্ম রহিতের কোনও কিছু 
মহকারী কারণ নাই, মেইহেতু তাহা হইতে যাহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে 
তাহাদিগেরও সহকারী থাকার সম্ভাবনা নাই২৬। যেহেতু কার্ধ্য- 
কারণের বাস্তব ভেদ নাই; যাহা কার্য তাহাই কারণ; সেই হেতু 
এএই জগৎ কাঁ্য বাস্তবপক্ষে কারণাতিরিক্ত নহে (কারণ-্রন্ম)। অহ 
রামচন্দ্র! এই জগতে যখন কার্য ও কারণ পদীর্থের সত্য পার্থক্য নাই, 
তখন অবশ্তই ইহা সেই ব্রন্ধস্ব্ূপ হইতে অনতিরিক্ত। যেমন জলের 
আন্দোলনে তরঙ্গ, তেমনি, ব্রহ্মার সঙ্কর্নে বিশ্ব। যেমন মনে নগরের 
সথষ্টি ও গন্বর্ধপূর প্রভৃতি অলীক বিষয় উদ্দিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্গার 
'ষনন দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে২*।০৭। প্রবুদ্ধমতি (অজ্ঞানমুক্ত ) 
ব্রহ্মার স্বাধিভৌতিক দেহের কথা দূরে থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাহার 
আতিবাঁহিক দেহও নাই। ব্রহ্মা কেন? ধাহারা প্রবুদ্ব--তাহাদের 
কাহার ও নাই। যেমন রঙ্জুতে ভুজঙ্গের অভাব, সেইরূপ, তীহাদের চিতি- 
শক্তিতে “দহের ( দেহাভিমানের ) অভাব অবধারিত আছেৎ১।৩২। এই জগ 
বিরিঞ্চ্যাকারধারী মনোনামক আদি জীবের মনোরাজ্য বা মনের বিভ্ত্তণ 
হইলেও ইহা অজ্ঞ দিগের দর্শনে সত্য বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছেত৩। 
যেহেতু মনঃই বিরিঞি, সেইহেতু তিনি কেবল বঙ্কলস। সঙ্কক্পবপুঃ 
বিরিঞ্চি সন্কল্প বিস্তার করিয়াই এ সকল স্থজন করিয়াছেন৩৪। মনই 
ব্মার রূপ বা বপু) মেইজন্ত তাহাতে পৃথ্যাদি ভূতের অবস্থান নাই) 
পরন্ তাহারই দ্বারা এই সকল পৃথিব্যাদি ভূত করিত -হইয়ান্ছেতথ। যেমন 
প্মমধ্যে (বীজ) পল্পাস্তর, তেমনি, মনের মধ্যে দৃস্তা। মন ৪ দৃষ্থাদ্রষ্টা 
একই বস্ত;ঃ বিভিন্ন বস্ত নহে । ঘেশন তোমার মনোমধ্যে সঙ্কল্প ও 
চৈত্তরাজ্য অবস্থান করে, এবং তোমার হৃদয় দৃশ্থের আধার, তেমনি 
তাহারও মনোম্‌ধ্যে দৃগ্েষ অবস্থিতি এবং 'হারই হৃদয় হইতে দৃশ্ঠের 
(জগতের ) উৎপত্তি । অতএব, যেমন বালকচিত্তকল্পনাসমুখ পিশাচ 
(ভুত) বালককে বিতীষিকা* দেখায়, তেমনি, ত্রষ্টারই « অন্তঃকল্পিত দৃষ্ত 
্রষ্টাক্ষে বিভীষিক! দেখাইতেছে। যেমন বীজের অস্তরস্থ অঙ্কুর দেশ- 
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কালপ্রাপ্তে বৃহদাকাঁর ধারণ করে) তেমনি, স্বীয় অন্তঃস্থ ৃস্তর্ধোধই 
দেশ কাল প্রাপ্তে "স্থুনু হইয়। বাহিরে গ্রকাশ পায়ণণ৩৯। 

হে রামচন্দ্র! দৃশ্য যদি 'সত্যসত্ত্যই থাকে তাহা হইলে কদাচ দৃশ্য- 
দুঃখের শাস্তি হয় নী । আবার দৃশ্য ছুঃখের শাস্তি না হইলেও ভ্রষটা 
কেবল হন না। পণ্ডিতগণ বেন, দৃশ্য' দর্শন না.হইলেই বোদ্ুবোধ্যভাব- 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোদ্ৃবোধ্যতাব 'অভাব গর্ত হইলে "দরষ্টাী তখন এক 
হয়। দৃশ্য থাকে থাকুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, পরস্ত তাহার 
জ্ঞানের উপশম আদরণীয়। কেননা £দৃশ্যজ্ঞানের উপশম (ব! অদ্ৃশ্যের. 
অদর্শন ) হওয়াই মোক্ষ*”। 


তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত। 





চতুর্থ' সর্গ। 


বান্মীকি বলিলেন, ব্ংস ভরদ্বাজ ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ যখন এইরূপ জ্ঞান- 
গর্ভ উৎকৃষ্ট বচনপরম্পরা কহির্তে ছিলেন তখন ততশ্রবণে উপস্থিত 
জনগণ তুফীস্তুত ও একতানমনা হইয়াছিলেন১। স্পন্দহীনতা৷ : প্রযুক্ত 
.তীহাদিগের কটিতটস্থিত কিক্কিণীজাল শন্দরহিত হইফ্লাছিল। অপিচ, 
পিঞ্জরস্থিত হারীত (একপ্রকার পক্গী) ও শুকপক্ষী সকল ক্রীড়াবিরত 
হুইয়াছিল২। বিলাসপরায়ণ রমণীগণ বিলাস বিশ্বৃত হইয়া এমন স্থির- 
ভাৰে অবস্থিতি করিতেছিল যে যেন তাহার! এক একটা চিত্রনির্ষিত পুত্ত- 
লিকা ।'অধিক কি বলিব, রাঁজসম্মসহিত যাবতীয় প্রাণী ভিত্ন্তস্ত চিত্রের 
'ন্তায় অবস্থিত ছিলৎ। ক্রমে বেলা মুহুর্তমাত্র অবশিষ্ট রহিল দেখিয়া 
কুবিকিরণ, ও লৌকিক ব্যবহার অন্তভাব ধারণ করিল । প্রফুল্ল-কমল- 
সুরভিবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণার্থ সমাগত হইয়া 
সৃছ্মন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাখিল। হু্ধ্যদেব যেন বশিষ্ঠবাক্যের 
অর্থাবধারুণার্থ 'জগদ্ভ্রমণ পরিহার পূর্বক নির্জন প্রদেশস্থ গিরিতটে 
গ্রমন করিলেন৬। সমভাব বা শাস্তিদেবতা যেন জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে 
অস্তঃশীতল হইয়া সর্ধত্র সমশীতল করিলেন'। জনগণ মনোযোগের 
সহিত বশিষ্ঠবাঁক্য শুনিবার জন্ত ন্রিশ্ে্ট হওয়ায় বোধ হইল, যেন 
লোক সকল সন্বশূন্ত হইয়াছে" । তৎকালে সকল বস্তরই ছায়া দীর্ঘ 
হওয়ায় বোধ "হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা উন্নতন্বন্ধ হইয়! বশিষ্- 
বাক্য শ্রবণণকরিতেছে* 
এই সময়ে রাজপুরকর্মচারী প্রধান ভূত) সভা মধ্যে উপাসিত হইয়া! 
বিনয়নত্র বচনে মহারাজ দশরথকে করুহিল, দেব! স্নান পুজার সময় 
অতিক্রান্ত হইতেছে.) গাত্রোথান করুন১*। এই সময়ে ভগবান্‌ মহর্ষি 
বশিষ্ঠদেবও প্রস্তাবিত বাক্য উপসংহার করতঃ “মহারাজ'! আজ এই 
পর্যন্ত শ্রবণ করিলেন,১১ অবশিষ্ট কল্য প্রাতে বলিব।». এই বলিয়া 
: মৌনাবলম্বন করিলেন? .তখন রাজা দশরথও তদীয় বাক্য শ্রবণ করতঃ 
"তাহাই হইবে” 'বলিয়! পশথধযবৃদ্ধিকামনায় পুষ্প, পাদ্য, অর্থ ও দক্ষিণ! 
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বান ও যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শনাদির ছ্যরা সন্দাদর পূর্বক দেব,*গাধি, 
ফুনি ও দ্বিজ দিগক্ষে "পুজা! কেরিলেনু১২।১। অনস্তর সভা চঙ্গ হইল। 
সভাস্থ রাজন্তগণ, মুদ্দিগণ ও* অন্তান্ত সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন" দান করিতে লাগিলেন। সভ্য* দিগের 
মুখমণ্ডল রাজাদিগের আভরণ রত্বের প্রায় উদ্ভাসিত হইল। পরম্পরের 
অপসতঘুনে কেমুর ও কম্কণাদি অলঙ্কারের মনোহর ধ্বনি সমুখিত হইল। 
সকলেরই বক্ষঃ ও স্তনাত্তরাল হার ভারে ও স্বর্ণজড়িত বসনে ন্ুষ- 
ম্বান্থিত১৪।১৫ | ৰশিষ্ঠ বাক্যের অর্থাবধারণার্থ তত্রস্থ সমুদায় লোকের 
ইন্দ্রিয় নিচয় যেন প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল এবং মধুপগণ তাহাদের 
শিরোপরি কুক্থমদাম বিরাজিত কেশপাশপ্রসরে বিশ্রান্ত মনে উপবিষ্ট 
ইইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই, সন্ত 
কেশকলাপ মছ মধুর গীতধ্বনি করিতেছে১*। আরও দেখা গেল, দিঙ 
মণ্ডল যেন প্রদীপ্ত কনকাভরণ কিরণে স্থবর্ণ সদৃশ সমুজল হইয়াছে১৭। 
দেখিতে দেখিতে বিমানচারিগথ আত্রিক কৃত্য করণার্থ বিমানে*ও ভূতল* 
বাসিগণ তৃপৃষ্স্থ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন১৮। যেমন মধ্যযৌবনা নারী 
জনকোলাহল নিবৃত্ত হইলে ধীরে ধীরে পতিমন্দিরে গিয়া দেখা দেয়, 
তেমনি, সভাস্থ জনগণ স্বস্ব গৃহে গমন করিলে শ্ঠামবর্ণা রজনী জগন্ম- 
ন্দিরে আগমন করতঃ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিলেন১৯ | দ্িবস- 
নারক (হুরধ্য) এখন অন্ত দেশে আলোক প্রদান করিতে গিয়াছেন। 
সর্ধত্র আলোক প্রদান করা সৎপুক্ষষের ব্রত২। , 

ক্রমে তারানিকরধারিনী সন্ধ্যা সমাগুতা হুটুলেন। কিংশুক প্রভৃতি 
কুসুম প্রন্ফুচিত হওয়াতে বনরাজি বসম্তসদৃশখোভা ধারণ করিল। যেমন 
চিত্ববৃত্তি সকল নিদ্রায় নিলীন হয়, তেঞজলি, পক্ষিগণ্‌ এখন চুত ও 
কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের পতরান্তরাীলে 'নিলীন হইল২১।২৪। মৈঘধণ্ডে ০প্রভাকর- 
প্রভা নিপতিত হুওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, ভাহা বেন কুম্কুমরাগে 
রক্ষিত হইয়াছে। আরও বোধ হইল শ্রীমানু পশ্চিম পর্বত (অস্তগিরি, ) 
যেন* ্যকিরণরূপ পীতবুস্থ ও -তারা-হার পরিধান ,করতঃ আকাশে 
প্রবেশ করিতেছেন২ৎ। ক্রমে সমাগতা সন্ধ্যা দেখী যথাবিধি গুজাভাগ 
গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলের। বিগ্রনধবান্‌' ভূতের স্ঠায ভীষণ 
অন্ধকার আসিয়া দ্রেখ দিলেন। নীহারকপবাহী শীতল সমীরণ মৃ্মন্দ 
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সঞ্চার দারা পল্লব ও কুম্থম সমুছ সঞ্চালন করভঃ বৃহমান: হইতে লাগিল। 
তারকাবৃন্দ, নীহারপাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় রোধ হইতে লীগিল, যেন দিগঙ্গনা- 
গণ পতিবিয়োগবিধুরা দীর্ঘকুষ্ণকেণী বিধবা রমণীর্ন ন্যায় দিবাকরবিরহে 
কাতরা' হইয়া 'নীহাররূপ অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে (রাদিয়া 
কাঁদিয়া) অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না২৪।২৬ | 
দেখিতে দেখিতে ভুবন অমৃতময়াকার চন্দ্রের কিরণরূপ ছগ্ধ প্রবাহে 
প্রপূরিত হইল। জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞতারূপ তিমির পটল কোথায় 
পলাইয়া গেল,তাহার চিত্ও থাকিল না২*।২৮। খধিগণ, দিজগণ ও ভুমি- 
পালগণ স্ব স্ব স্থানে গমন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন২৯। ক্রমে 
যমশরীরসম! শ্ঠামবর্ণ ভিমিরমাংসলা বিভাবরী দেশান্তরে গমন ও নীহার- 
বিপুল! উষা আগমন করিলেন” । নভোমওলস্থ তারকাগণ তখন অস্তত্থিত 
হইল ও নিপতিত কুন্থুমরাশি তখন প্রভাত পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতে 
লাগিলৎ১। বেমন মহায্মাদিগের অন্তঃকরণে বিবেকবৃত্তি (বুদ্ধি) 
অভিনবর়পে উদ্দিত হয়, তেমনি, সর্লোৌকলোচন প্রভাকর পুনর্কার 
অভিনবরূপে লোকপুঞ্জের নয়নগোচর হইলেন২। উদয়াঁচল এখন পূর্বোক্ত 
অস্তকালীন অস্তাঁচলের স্তায় পরম শোভা ধারণ করিলেন৩৩। এ দিকে 
পুনর্ধার সেই 'সকল নভশ্চর ও মহীচরগণ প্রাতঃক্কত্য সমাপন পূর্বক 
পূর্বানুক্রমে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত ও পূর্বের ন্যায় সম্নিবেশে 
উপবেশন করিলেন৩* । সভা৷ পূর্ব নীরব ও নিষ্পন্দ হইল- বায়ুসঞ্চার- 
শূন্য সরোবরস্থ পদ্দিনী_.সমূহের ন্যায় জুদৃশ্ত হইল*৫। 

অনস্তর রামচন্দ্র কথা সঙ্গ, অবলম্বন করতঃ বাগ্িপপ্রবর বশিষ্ঠদেবকে 
বিনয়নম্্ মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্। যাহা! 
হইতে এই' অশেষ দোষ/কর বিশ্ব বিভ্ৃত হইয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি 
তাহা আমাকে বিশেষ করিয়। বলুন*।৩। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! 
্রস্তাবিত মনের কোনও প্রকার রূপ দৃষ্টি হয় না। কেবল তাহার নামই 
শুনা যায় এবং তজ্জনিত একপ্রকার বিকল্প জ্ঞানও * হইয়। ধাঁকে। যেমন 
আকাশ। আকাশৈর কৌনও প্রকার রূপ ও আকার নাই। 'অথচ 
তাহার নাম আছে। উক্ত উভয়ই শূন্যাকার ও জড়৩৮। প্রস্তাবিত মন 


2 পল 








* বিকলজ্ঞান বজ্র নাই অথচ নাম আছে, এরূপ শা জ্ঞান। শন শ্রবণের পর যে এক 
প্রকার জান হয় তাহা। ধেমন রাহর শির পৃথক্‌ নহে, শিরই রাহ, অথচ শব্দানুসারে বোধ 
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কি ৰাহিরে কি হৃদয়ে'কোথাও সদ্ূপে বিদ্যমান নহে। অথচ তাহা আক্ষা- 
শের ন্যান সর্বত্রই অবস্থিত আছে১৯। তার মন হইতে মৃগতৃষ্িক! সপিলের 
ন্যায় এই জগত "ষ্ট হইয়]ছে এধং তাহার রূপ ছিচ্দ্র দর্শনের ন্যায় 
্রান্ত। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞনই তাহার আকার**। * পূর্ব নহে, পরেও নহে? 
মধ্যে যে সৎ অথবা অসৎ বস্ত খিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, 
ইহা অবগত হও । অর্থাৎ যাহা অস্তরে ও বাহিরে বস্তর আকারে প্রকাশ 
পায় তাছাই মন। এতঘ্যতীত মনের অন্য আকার নাই*১।৪২। অথবা ' 
সন্কল্ই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, 
সেইরূপ, মনও ঙ্কর্প হইতে ভিন্ন নহেঃ০। যাহাতে সঙ্করন তাহাই মন 
সুতরাং সন্কল্প ও মন ভিন্ন নহে**। সত্য হউক অথবা অসত্য হউক, 
পদার্থাকারে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মন:ই লোকপিতামহঃঘ | 
আতিবাহিক দেহরূপী (আতিবাহিক-কল্পনাময়) লোকপিতামহ ব্রহ্মা 
শাস্ত্রে মন নামে উক্ত হইয়াছেন এবং ইনিই আধিভৌতিকী বুদ্ধি ("ুল' 
দেহের জ্ঞান ) বিধান করেন*৬। 1 সেইজন্য এই দৃশ্ত প্রপঞ্চের, অবিদ্যা 
সংস্তি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তমঃ প্রভৃতি অনেক নাম আছেঃ । 
হে ব্বামচন্্র! এতদৃশ্ত ব্যতিরেকে মনের অন্য কোনপ্রকার রূপ নাই। 
এবং দৃশ্তও বাস্তব পক্ষে উৎপন্ন হয় নাই) একথা পুর্ব্বেই বললিয়াছি। 
আবার বলিতেছি,*৮ যেমন কমলবীজে * কমলবল্পরী অবস্থিতি করে, 
সেইরূপ, চিৎপরমাণুর মধো দৃস্ত অবস্থিতি করে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুতে 
আলোক, বাধুতে চপলতা, এবং জলে তরলতা, সেইরূপ, দ্রষ্টানে 
অর্থাৎ নিতান্ত হুর্লক্ষ্য পরমাত্মায় ৃশযবুদ্ধির, জবস্থান নৈসর্ণিক বলিম্না 
জানিবে*৯* | স্কুবর্ণে বলয়, মুগনদীর্তে (সদরের সময় মরুভূমিতে থে 
জলপ্রবাহের *ত্রম হয়, তাহাই ম্ৃথগনদী ) জল "এবং স্বপ্রদৃষ্ট *অট্টালিকার 
ভিত্তি যদ্রপ অলীক, ভ্রষ্টাতে* দৃশ্তবুদ্ধি তব্্রপ, নীক১ | অহ 
রামচন্ত্র! দৃশ্ত সকল যে প্রষ্টাঙ্ম,উক্ত প্রকার 'অভিন্নভাবে" অবস্থিতি 


হয়, যেন তাহা একট। পৃথক্‌ বন্ত 

অর্থাৎ পারমার্থিক রূপ না থোঁকিলে ব্যবহারের উপপবন্ত কল্পিত ব্ূুপ আছে * করিত 
ক্ধপ পরঙ্্লোকে বলা ছইবে। 

1 আগে বুস্প্রপঞ্চ, তৎপরে স্থুলপ্রাপঞ্চ । সমর ভূত দীর্ঘকাল সহীবস্থান করায় ক্রমনিয়মে . 
পর্ধীকৃত হইয়া (পাঁ্টে পাচ মিশিয়া) এই স্থুল/হুত ও তদাক্ষারা বৃদ্ধি জন্সিয়াছে ও জন্মাই- 
যাছে। হতরীং সক্মপ্রপঞ্চারক মনোনামক ব্র্ছাই স্ুলপ্রপঞ্জের কর্ত। ঈর্থাৎ শা । 
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কাঁরতেছে, তাহা তুমি অচিবাৎ বোধগম্য করিতে গাবিবে। শীঘ্রই 
আমি. ঠোমাব চিত্তধর্পণের উপ্ত মালিন্ত উন্মাজ্জম, করিব। (তোমার 
চিত্ত যে টৃগ্ত অর্থাৎ জগৎ দেখির্তেছে তাহাই তোঁর্মার চিত্তের মানিন্য । 
তাহা পরিমজ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্ত দশন" হইবে না এবং তখন 
তুমি নিন্মল দর্পণের, স্তাষ ম্বচ্চ হইবে) দৃশ্ত দর্শনের অভাৰ 
হইলে দ্রষ্টা যে' (দ্র্টা-দর্শনকর্ত। ) অদ্রষ্টা হয, তাহাকেই তুমি কৈবল্য 
বপ্লিয়া জাণিবে। কৈবল্যকালে এ সমস্তই সন্রপ আত্মায় জবশেষিত 
হয়*ত। যেমন বাধূর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি নিষষম্প হয়, 
স্থির হয়, তেঞকনি, বেবল হইলে অর্থাৎ একাত্মনিমগ্রতা বশতঃ চিত্রস্পন্দন 
অপগত হইলে তখন চিত্তস্থ রাগদ্ধেষাদি ও তদ্বাসনানিচয় অন্তহিত হইয়! 
থাকে ৪ 
ষে প্রকাশে (চৈতন্যমমজ্ঞানে ) দিক্‌, ভূমি, আকাশ, ইত্যাদি ভি 
(জ্ঞেয়) প্রকাশ প|ইতেছে, সে প্রকাশ প্রকাশ্তহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন 
হইলে মৃছুক্ত শিন্দল আয্মপ্রকাশেব উদাহরণ হইতে পারেৎৎ। যখন 
তুমি, আমি, খ্রিজগৎ্, সম়ুদায় দৃগ্ত অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইৰে 
তখনই জানিনে, দশক মলশুন্য ও কেবল হইযাছেনৎ৬। যেমন দর্পণে 
শৈল গ্রন্থতি নহিঃপদাথের প্রতিবিষ্ব না পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, 
তেমনি, দ্রষ্টাীঘ তুমি, আমি,'জগ২, এ ভাব উন্মাজ্জিত হইলে বা এ 
দর্শন না থাকিলে দ্রষ্টারও আত্মৈবল্য জন্মেণ*।৫৮। 
* বাঁমচক্র 'বপিলেন, ভগবন্! বাড়া সৎ অথাৎ আছে, তাহা নই 
হইবাব নচে। যাহা অগৎ অর্থাৎ নাই, তাহাবও ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি 
'্অসম্ভব। এই অশেষদৌঁষগ্রদায়। দৃশ্ত যে অনং অর্থাৎ নাই, তাহা 
আমি বোধগম্য 'ফবিতে,, প্বিতেছি না। * সেইজন্য আমার জিজ্ঞাসা 
কি প্রকারে আমা রমকাখরিণী ও ছুংখস্ততিদায়িনী দৃণ্বিস্থচিকার শাস্তি 
হইবে ?৭৯৬* বশিষ্ঠ বলিলেন, বাণ আমি তোমাকে দৃশ্থাপিশাচ 
নিবারণের 'স্ত্র বলি, শ্রবণ কর। গুনিলে সমুদায় দৃশ্য গ্রিশাচ তিরো- 
হিতি হেইবে*১ 1, রাঘব £ যাহা আছে তাহ! আত্যস্তিক'বিনষ্ট হয় না 
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* ভাবার্থ এই যে, বিশ্ব অসৎ হইলে সষ্টি অস্ভব এবং সৎ হইলে রাখ অসম্ভব যখন 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্ব আন্ছ, তধন কি.প্রকাবে ইহা উন্মার্জিত হইতে পারে ? কি প্রকা- 
বেই ব। ইহাক্কে নাই বলিয়। ভাবিতে পারি? 


৪ সর্দ উতপত্তিগ্রকরণ। ২২৯ 


সত্য, পরন্ত দৃশ্যের স্বতঃসিদ্ধ অস্তি়া অসস্তব। 'যীহারা , ধরলেন, 
কোনও বস্তুর আত্যস্তিক বিনাশ হর না, পর পর অবস্থার, দ্বারা 
পূর্ব পূর্বব অবর্থা , আচ্ছন্ন, বা পরিবস্িত্ব হয় মাত্র, তাহাদের মতে 
অদর্শন প্রাপ্ত দূশাগ্ধ বীজ সংস্কার) বুদ্ধিতে (স্থযুণ্তিকালে, বুদ্ধিতে 
এবং* মহাপ্রলয়ে প্ররুতিতে ) *অবস্থিত" থাকে৬২। সেই বীজ (সেই 
সংক্কারীভূত জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ববার-লোক ওঁ শৈল প্রভৃতি সহ' 
পূর্ববৎ* দোষাকর দৃশ্য প্রকাশ করায় (দেখায় )৬০। সুতরাং তন্মতে 
মোক্ষ অসম্ভব হইক্া উঠে। অথচ অনেক জীবনুক্ত দেবতা, খষি ও 
মুনিদিগের অবস্থান দৃষ্ট হর৬ঃ | অতএব, জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকিত 
তাহা হইলে কদাচ কাহার মোক্ষ হইতে পারিত না। দৃশ্য বাহিরে 
*থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই) পরন্ত তাহা থাকাই নাশের কারণ। 
(অর্থাৎ অন্তরে দৃশ্য দর্শন হওয়াই মোক্ষের প্রতিবন্ধক )৬৫। * অতএব 
হে রাঘব! আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার বিষয় সাবধানে শ্রবণ করিটবৈ--" 
যাহা আমি পশ্চাৎৎ বক্তব্য শ্লোক দ্বারা বলিব। তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পারিবে, জগতের পারমার্থিক অবস্থা কি?৬৬ পুরোভাগে 
এই যে ভৌতিক আকাশ প্রভৃতি ও অন্তরে অহং প্রভৃতি লক্ষ্য, 
হইতেছে, তৎসমুদায় ব্যবহার দশায় জগৎ) কিন্তু পরমার্থদস্ঠায় রন্ম। 
ব্রহ্ম ব্যতীত, বাস্তবপক্ষে জগৎশব্দের বাচাঁ বন্ধস্তর নাই। যে কিছু দৃশ্য 
দেখা! যায়, সমস্তই অজর অমর অব্যয় ব্রহ্ম) অন্য কিছু নহে৬৭।৬৮ । 
পৃর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, ,আকাশে জাকাশের উদয়, 
সৃতরাং ব্রন্ধে ব্রদ্মেরই অবস্থান। * বন্ততঃইু ৃশত, ত্রষ্ট। ও দর্শন নাই। 
ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়) পরন্ত কোঁবল ও শ্ীস্তিময় (ত্রক্মময় )৬৯৭*৭" 


* পুর্ণ পদার্থের প্রবেশ ও গির্গম*অসম্ভব। ব্রন্মের ব অধত্মার একীভাবু বুঝিতে 
পারিলেই পূর্ণে পূরণের প্রকাশ (প্রবৈশ )ছুইয়াছে বলা যায়। খত দিন ব্রহ্মতত্ব অবুদ্ধ থাকে 
ততদিন তাহাতে রজ্জুতে সর্পদর্শনের স্ঠ।য় জগদ্র্শন হইতে থাকে। রঞ্জুতৈ সর্পের বক্জপ 
অবহিতি, ্রন্ধে জগতের তক্রূপে আবস্থিতি, এই অবস্থিত ল্লগৎ। জগৎ নাই বলিয়াই শান্ত, 
হুতরীং শাস্তে শান্তর অবস্থান *বলিবার যোগ্য। প্রথম শান্ত শবে ব্রন, ঘিতীয় শান্ত খে 
জগৎ। ঘটাদি উপাধি নষ্ট হইলেই আকাশে আকাশের উদয় হুইয়াছে বলা যায়। ,তেমনি, 
জগৎ দর্শন লুপ্ত হইঠ্ র্ধে রন্মের উদয় হইল বলা যাঁ। ্রন্মেই ব্রহ্গের অবস্থান, এ 
কথার অর্থ-_-জগৎ ্রঙ্গাতিরিক্ত নহে। রজ্জুসর্প যেমন রর্জুর অতিরিক্ত নহে, তেমনি। 


২৪৪ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। ৪ স্র্গ 


'ামচন্ত্র বলিলেন, ভগবন্ ! বন্ধ্যাপুত্র শৈলপেষণ করিতেছে, শশ- 
শৃঙ্গ গান করিতেছে, শিলা সফল ভূজবিস্তার পূর্বক, বৃত্য করিতেছে, 
সিকতাময় পর্বত হইতে ধাতু নিক্র্ত হইন্ঠেছে, উলপুত্রিকা অধ্যয়ন 
করিতেছে, চিত্রিত মেঘ গভীর গজ্জন করিতিেহে, এ সকল কথা 
যেরূপ, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমার* বোধে তাহাও সেইরূপ*১া"২। 
'হে প্রভো! যদি এই জরমরণাক্দিহুঃখসমন্থিত শৈলাকাশাদিময় জগৎ 
না-ই থাকে, তবে এ সকল দেখা যায় কি! এবং আপনিইবা আমাকে 
কাহার জন্য কি করিতে বলিতেছেন? ব্রক্ষন্! এই বিশ্বমগ্ডল নাই 
কেন? কেনইবা উৎপন্ন হয় নাই ? তাহা বিশেষ করিয়! বলুন। যাহাতে 
ছামি ভবছুক্ত রৃহস্ত অনায়াসে তে পারি তাহার উপায় বিধান 
করুনণ৩।৭৪ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার 
“কিছুই অনঙ্গত নহে। সত্য সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুত্রের স্তায় অলীক। 
জুলীক হইলেও ইহা যে কারণে প্রতিভাত হইতেছে বা প্রকাশ পাই- 
তেছে, তাহাও বলি, শ্রবণ কর" | এই বিশ্ব কোনও কালে উৎপন্ন 
হয় নাই। সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ বা মনের 
মায়িক আবির্ভরে। ইহা স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শনের অঙ্রূপ"*। মনও বাস্তব- 
পক্ষে অন্ুৎপন্ন ও অসদ্বপু। যাহা বলিলে এ রহস্ত বুঝিবে, তাহাও 
বলি, প্রণিহিত হও*। নশ্বরতম মনই এই নশ্বরতম ও দোষাকর 
বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে । স্বপ্র যেমন স্বপ্রাস্তর বিস্তার করে, (জন্মায় ), 
তেমনি, স্বরূপশূন্ত মনও স্বরূপশৃন্য জগৎ বিস্তার করিয়াছে*। (মন 
স্বপ্নের ন্যায় নিতান্ত অসগ হইলেও জগৎকে মতের আকারে প্রকাশ 
করিয়া থাকে )। গন স্বকীয়, ইচ্ছায় আগে আপনার দেহ কল্পনা করে, 
পরে তাহারই দ্বারা ইন্রজাল শোভার শ্ায় জগৎ শোভা বিস্তৃত করে+*। 
একমাত্র চলৎশক্তিমান্‌ মনই স্কুরিত হুইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত 
করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ হইতেছে, সংহার করিতেছে, নীচ- 
গ্রামী হইতেছে ও মোক্ষ, লাভ ক্ষরিতেছে। সমস্তই মনের ্ীড়া। 
মনই বিশ্বসংসার, মন ছাড়া পৃথক্‌ 'বিশ্ব মাই। (শন মুলে মিথ্যা, 
সেইজন্ত তত্বিভৃস্তণ বিশ্বও মিলা )৮*। 

চতুর্থ সর্গ সমাণ্ড। 


পঞ্চম সর্গ। 


রামচন্দ্র ঘলিলেন, হে ষুনিশার্দুল | ভ্রম কষ্পিত যনের মূল কি? 
ী ভ্রম,কিসে হয়? মন কি প্রকারে ও কোথা হইতে হইল এবং 
উহার মায়াময়ত্বই বা কেন ও কিন্প্রকার? তাহা আমাকে বলুন। আগে 
ংক্ষেপে সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের গ্রতুাত্তর বলুন; পরে,অবশিষ্ট প্রশ্নের 
প্রত্যুত্তর বিশেষরূপে বলিবেন১।২ | 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। মহাপ্রলয় হইলে সে সময়ে 
*কোনও পদার্থ থাকে না। সকল পদাথই লয় পায়। লয়ের,পর ও 
ভাবী স্ষ্টির পূর্বে কেবলমাত্র শাস্ত (অগাধ অচল নিত্য ন্থির্বি 
কার ও নিত্য প্রতিষ্ঠ) ব্রন্মই অবশেষিত থাকেন। (শান্ত নির্বিশেষ 
ঘা বিক্ষেপশূন্ত ) তিনি জন্মরহিত, স্বএকাশ, নির্বিকার, নিপ্ত্য, সব্বা- 
আ্বক, সর্ধরূৎ, পরমাত্মা ও মহেশ্বর৩।৪ | এই শাস্ত-্রক্ম বাক্যের অগোচর 
€বাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না) পরস্ত যোগগম্য এবং , ইহারই আত্ম, 
ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর, ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়া থাকে |" সকল নাম 
তাহার স্বাভাবিক নহে; কিন্তু কল্পিতৎ। 
যিনি সাঙ্ঘ্যের পুরুষ, বেদাস্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদদীরধবিশুদ্ধ বিজ্ঞানু, 
শৃন্তবাদীর শূন্য, এবং বিনি কুর্ধ্যটন্্রাদি তেজে]ময পদার্থের প্রকাশক, 
যিনি শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, সুমন্ত» ভোক্তা, দ্রষ্টা ও ন্মর্তী 
হুইয়া প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি সত্য বা সৎস্বক্ূপ, ধিনি নিত্য 
হইস়্াও এই" অনিত্য জগতে ,অবস্থিতি " বারতেছেন, যিনি দেহস্থ 
হইয়াও দুরে অবস্থিতি করেন, প্রভাকরের প্রভার, টায় যাহা "হইতে 
বিষ্খাদি দেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছে, বিনি দীপের স্তায় আপনাকে ও 
বিশ্বকে প্রকীযুশিত করিতেছেন; সমুদ্রে *বুদৃবুদ উৎপন্ন হওয়ার সায় 
বাহা' হইতে অসংখ্য ও অনস্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে গ্রলয়কালে দুশ্যবৃন্ধ 
' হাতে সমুক্তে জলপ্রবাহ প্রবেশের স্তায়, প্রবেশ করিয়া থাকে, যিনি 
আকাশে, , আমাদিগের শরীরে, প্রন্তরে, জলে, লতাসমূহে, ভঙ্গ 
পর্বতে, সমীরণমধ্যেণও পাতালে .অবস্থিতি করিতেছেন,৬/৯১ বিলি কর্দে- 
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জিয়, ' জ্ঞানেন্্িয়। প্রাণ, অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে 
প্রয়োগ্গ করিতেছেন ? মৃক ব্যক্তিরা ঃশ্বীয় ফ্লিসৌভাগা/, নিবন্ধন যৎকর্তৃক 
মুক হইয়াছে; যিনি শিলা সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলকে 
কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন) যিনি দীপে ও সুর্যে আলোক 
প্রদান করিয়াছেন ১৯২১৩ ধিনি অমুতপূর্ণ (অমৃত-জল) বারিদ মণ্ডল 
হুইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণের ন্যায় এই সংসারের প্রতি বিচিত্র অসার দৃষ্টি 
প্রবর্ষণ করিতেছেন ; অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমিস্থিত মরীচিকাঁর ন্যায় এই 
ত্রিভূবন ধাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ; ধিনি অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চ- 
রূপে নশ্বর ; ধিনি সুক্পভাবে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন ) 
বিনি আপন চিদকাশে ব্রক্াগুরূপ ফল, চিৎম্বরূপ মূল, এবং আত্মারূপ 
বাষু' কর্তৃক নর্তনণীলা ইন্্রিযদলশালিনী প্ররুতিরূপা লতা স্থজন করিয়া- 
ছেন্‌; এবং ধিনি প্রত্যেক দেহরূপ সম্পরটক (পেটরা) মধ্যে চিৎস্বরূপ 
মি স্থাপিত করিয়াছেন, ধাহার প্রশান্তচিদঘনে অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে 
ষ্টিরপ ওড়িং আবিভূতি ও প্রাণরূপ জলধারা নিপতিত হইয়া থাকে; 
যাহার আলোকে সমুদায় বস্ত চমতকারজনক হইয়াছে, ধিনি অসদ্স্তর 
সুষ্টি করেন নাই; সঘস্ত সকল বাঁহার সততায় সত্তাবাঁন্‌ হইয়াছে; ধাহার 
প্রসাদ্দে এই জড়শরীর প্রচলিত ও দেশকালাম্্যায়ী চলন স্পন্দন এভৃতি 
ক্রিয়। নির্বাহ হইতেছে; ধিনি শুদ্বসশ্বিন্মাত্রস্বভাব, অথচ ব্যোমচিস্তায় 
(আমি ব্যোমূ হইব, এইন্ূপ আলোচনা করিয়া) আকাশ ও পদার্থ 
চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিয়াছেন; ধিনি এই অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড 
সৃষ্টি করিয়াও কিছুই করেন নই এবং বিনি নির্ধিকল্পস্বরূপ ও উদয়- 
প্রলয়-স্থিতিগতি-রহিত, বিজ্ঞানাত্মা, অছৈত ও এক) প্রলয়কালে কেবল 
তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না১হ২৪। 


পঞ্চম স্গ নমাপ্ত। 





বন্ঠ সর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি অব্যবহিত পুর্ধে যাহার কথা বলিলাম, 
সেই দ্েবদেব পরাতপর পরমাক্মীকে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎকার করা ব্যতীত 
সিদ্ধি লাভের অন্ত উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশকর কন্ধীনুষ্ঠানে ত- 
সাক্ষাংকারাজ্মিকা পরাসিদ্ধি (মোক্ষ ) লাভ করা যার না১। যেমন মরু- 
মরীচিকার ভ্ঞান তত্রস্থ জলভ্রান্তির নিবারক, তেমনি, মুগতৃষ্ণিকাসশ- 
সংসারভ্রাস্তি নিবারণের জন্য একমাত্র তত্বন্ঞানই উপযুক্ত; অন্য কোন 
অনুষ্ঠান উপযুক্ত নহে২। হে রাঘব! তিনি দুরেও নহেন, নিকটেও নঙ্কেন, 
স্থলভও নহেন, ছুর্ভও নহেন। সাধন.কৌশলে আপন আপন্থ দেহেই' 
যেই পূর্ণানন্দ পরমাত্মাকে পাওয়া যাইতে পারেও। তপস্তা, দান, বত, 
এ সকল তত্বজ্ঞ/নের পুল (অসাধারণ) সাধন নহে। স্বরূপে বিশ্রাম 
লাভ ব্যতীত অন্ত কিছুই তত্প্রাপ্তির উপায় নহে*। দ্দৎসঙ্গ *ও সৎ- 
শাস্ত্রের আলোচনা এবং বাহার বাহার দ্বারা মোহজাঁল ছিন্ন হয় ভাহা 
তাহাও তৎ্প্রাপ্তির উপায়" । “এই সেই পরাত্পর পরুমায্মী” এতজ্রপ 
সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবামাত্র জীবগণ *চ্হখ পরিহার পুর্বক জীবমুক্ত হই 
থাকে৬। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্? আপনি বলিলেন দে, 
বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেব পরশাআ্মাকে ্রানিতে পারিলে তখন হইতে 
আর মরণাদি* দুঃখ হইবে, না। এই স্লে 'আঁ্চম জানিতে চাঁহি, কিসে 
ও কিন্বিধ বুদ্ধিযৌগে সেই দেখদেবকে নাত পাওয়া পলাধণ। কত দুরে, কত 
ক্লেশে, কত দিনে ও কোন্‌? তপঞ্জায় তাহাকে জানা যায়ণ।৮ | 'বশিষ্ঠ 
প্রত্যুত্তর ক্ধিলেন, রাঘব ! বিবেকবিকাশী স্বীয় বন্ধাধিক্যরূপ পৌরুষের 
অর্থাঞ্জ উৎকট “বিবিদ্িষার (জানিবার “বা পাইবাপ্ধ ইচ্ছার) দ্বারা অহাকে, 
শীন্বই এই শরীরুগ্ধপ উপাধিতে দেখিতে পাওয়া ষাঁর। " তদব্যভীত অন্য 
কিছুতে অর্থাৎ নন, দান ও ত্পঃ প্রভৃতি কাঁখ্যে্তীহাকে লাভ করিতে 
পারা বায় লা৯। হে. রাঘব! রাগ, দ্বেস। তম, ক্রোধ, "মদ ও মাত্পর্য 
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গরিত্যাগ্ ব্যতীত তপন্তা! ও দানাদি সমস্তই ব্যর্থ ও ক্লেশকর১*। রাগ- 
দ্েষাদির "বশ্ত হইয়া পরবঞ্চনাদির. দ্বারা যে ধন উূর্জজন করা যায়, সে 
ধনের দানে দাতা ফলভাগী হয় না। পরন্থ ধিনি.প্রক্কৃত ধনস্বামী তিনিই 
তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন১১। 'অপিচ, যে সকল ব্রতাদি, লোভ 
ও অভিমানাদি প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল ব্রতাদির অল্পমাত্রও ফল 
হয় না । ভাহাতে কেবল মাত্র দস্ত প্রকাশ হয়; অন্য কিছু হয় না১২। 
অতএব, পৌরুষ প্রধন্র আশ্রয় করিয়া সংশাস্ত্রান্থশীলন ও সৎসঙ্গ, সংসার- 
ব্যাধির এই ছুই মহৌষধ আহরণ করা অতীব কর্তৃব্য। লিখিত আছে 
নে, পৌরুমপ্রবন্ত্র ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখশাপ্তির অন্ত উপায় নাই১৩।১৪। 
দে পৌরুষ কীদৃক তাহাও বলি, শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত 
মে'পৌরুষ অবলম্বন করা কর্তব্য__নাঁহা অবলম্বন করিলে রাগদ্ধেষাদিরূণ 
বিষুচিকার (ব্যাপিবিশেষের ) শান্তি হইবে, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ 
কর»০। লোঁক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী বগাঁসম্তভব বুত্তিতে (জীবিকায় ) 
সন্ষ্ট থকা, ভোগবাসনাপরিহার ও ভরাকাজ্ষাজনিত উদ্বেগ পরিত্যাগ 
করা, সন্তবান্টঘায়ী উদেনাগ সহকারে মাধুসঙ্গের ও সংশাস্ত্রের আশ্রর 
লওয়া অতীব কর্তব্য । এইগুলি জ্ঞানগ্রাপ্তির গ্রথম সোপান৯৬।১৭। 
নিনি শথাসম্থব অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন এবং শাস্্বিরদ্ধ বিষয় 
উপেক্ষা করেন, তীহাকেই আমরা দথার্থ সাধুস্হ্ী ও সংশান্ত্রনিরত বলির! 
বর্ন করি। এই সকল লোকেরাই শীঘ্র মুক্তি লাভের অধিকারী হয়১৮। 
ঘে মহামতি বিচার দ্বারা উত্তমরূপে আাম্মতন্ব পরিজ্ঞাত হইরাছেন, তীহা- 
দিগের প্রতি রঙ্গা, বিষ, ইন্ত্র ওশঙ্কর, ইহারাও অন্ুকল্পান্বিত থাকেন১৯। 
স্থজন লোকেরা বে প্রকার ব্যক্তিকে (বিশিষ্ট বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত 
ব্যক্তিকে) সাধু বলিয়া-নিদ্েশ করেন, প্রযত্ব সহকারে সেইরূপ সাধুব 
আশ্রম গ্রহণ কর। অবশ্ত কর্তব্য+*। রাঘব | অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা এবং 
সংশান্ত্রই শান্ত্র। সেইজন্ত, মনোযোগের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ 
ও সংশাস্ত্রের আলোচন! কর্তব্য বলিয়া অবধারিত আছে। কেননা, 
খবিগণ বলিয়াছেন, সংশান্ত্ররে আলোচনায়, ও অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারে 
মুক্তিলাভ হইয়া! থাকেৎ১। যেমন কতক সংযোগে (কতক -নির্দলীফল। 
এই ফল ঘধিয়া জলে দিলে" জল,পরিষ্ষার' হয়) জলেন মালিন্ত ও যোগা- 
ড্যাম মনের মালিন্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, সীধুসঙ্গদজনিত বিবেক দ্বার , 


৬ সর্গ উতপন্তিপ্রকরণ। ২৩৫ 


সংসারবীজ অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অবিদ্যা অর্থাৎ স্থার্জীর 
আবরক অজ্ঞান, নিষত্ত হইলেই সংসাঁধ অতিক্রম পূর্বক ছুঃখতীত 
হওয়া যার়২২। 

ষষ্ঠ নর্গ সমাপ্ত । 


+সত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ পরক্রক্ষের আশ্রিত । উদ্ক ভিন গুণের সাম্যাবস্থাকে 
প্রকৃতি কতে। প্রকৃতি ছুই প্রকার । মায় ও অবিদা!। সত্ব গুণের নিশ্বলস্তাকে মামা ও 
অলিনতাকে অবিদা| কছে। নায়া ঈশ্বরের উপাধি এব আবিদা] ভাবেন আশ্রষ | ফলিতর্২ 


প্রতি বাছিতে ভাদঙ্থিভ পপিচ্চিন মাযাই একিদিত। 





সগ্ডম সর্গ'। 
, পপ পী শপস 

রাম কহিলেন, রক্ষন্! আপনি যাহার কথা বলিলেন ও ধাহাকে 
জানিতে পারিলে জীব সংসার মুক্ত হয়, সেই দেব কোথায় অবস্থিতি 
করেন? এবং আমিই বা তাহাকে কি গ্রকারে লাভ করিতে পারি ? 
তাহা বলুন১। বশিষ্ঠ বলিলেন, বাম! আমি যাহার কথা বলিলাম 
সেই দেব দুরে অবস্থিত নহেন। তিনি চৈতন্তরূপে সতত আমাদিগের 
শরীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন২। বৎস! এই পরিদৃশ্তমান সমস্ত 
বিশ্বই তিনি, পরস্ত সেই সর্বগ কোনও কালে বিশ্ব নহেন। ইন্দি 
অদ্বিতীয়; সেই কারণেই খিশ্ব নামক পৃথক দৃশ্ত নাইত। খাহাকে 
চন্্রশেখর মহাদেব বলিয়া জান, তিনিও সেই চিন্মাত্র 3 খিনি গড়ুড়েশ্বর 
বিষণ, তিনিও সেই চিন্সাত্র ;বিনি ভূবনপ্রকাশক ূর্য্য, তিনিও মেই 
চিন্ময় দেব, এবং কমলোস্ভব ব্রহ্গাও সেই চিন্ময়, দেবতা | 
” রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! জগৎ যদি চেতনমাত্র, হইত, 
তাহা হইলে «বালকেরাও তাহাকে জানিতে পারিত। যাহা আপন! 
আপনি জান! যায় তাহার আবার উপদেশ কি?« 

মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতুযত্তর করিলেন, রাম! যদি তুমি বিশ্বকে চিন্মাত্র বা 
চেতন বলিয়া জানিয়া, থাক, তান হইলে তুমি অল্পমাত্রও তবনাশন 
উপায় জানিতে পার নাই কেন? তাহা বলিতেছি*। * 

এই ঘে জীবরূপ নামক চেতন, ( অস্তঃকরণপ্রতিবিস্বিত চেতনাভাস ), 
এই চেতনই সুংসার। "এই জীবচেতন বহিম্মখী বৃত্তির দ্বার (ইন্দ্িয়ের 
দ্বারা 'বহিরাগৃত হ্ইয্।) বিষয় দর্শন করে এবং বিষয়কেই সার ভাবে। 
সেই কারণে তিনি পণ্ড সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অপিচ, এই জীবভাব 
হইতেই জরামরণাঁদি ভয় আবিভূ্তি হয়" । এই জীব বস্ততঃ অসূর্ভ 9 
পরস্ধ অজ্ঞতা ব্ধায় সে আপনার অমূর্ততা পিজ্ঞাত নহে। 'ভীব আপনাকে 

*ভাবার্থ এইযে, জগচ্তের জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষের উদৃয় হয় না। জগদ্জ্ঞান 


লুপ্ত হইয়া! বন্গঞ্জ।ন উদিত হইলেই মোক্ষ হয়। নৃতরাং বদ্ষই জগৎ, এই (বিশ্বাস ব্যতীত 
জগৎ বুদ্ধ, এ বিশ্বাসে জগদ্জান লুপ্ত হয় না। | 


৭ র্গ উৎপনভিপ্রকরণ 1 ২৩৭ 


জানে না বন্িয়াই ছুঃখভাজন হয়। ,ীব নিজ চৈতন্তে পরিব্যাপ্ত 
অন্তঃকরণে অবস্থিত, থাকাতেই থা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে” । 
অতএব, পুরসভার ও নিত্যাচেতন* আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগ- 
দুনি নিবৃত হলে, অথবা বহিশ্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অস্তর্্ুখী গতি 
(আঁম্মাবগাহী জ্ঞান ) উৎপন্ন হইলে, তন যে তাহার পূর্ণাব্থা প্রকটিত 
হয়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদভ্রাত্তি নিবৃত্ত হয়, সেই নিবৃভির নাম তৃৰ- 
সাক্ষাৎ্ধার, এবং তাদৃশ তত্বসাক্ষাৎকার (তত্বজ্ঞান) হইলে তখন 
আর তাহাকে শোক মোহ আক্রম করে না*। পরাবর পরমাত্মার 
দর্শন হইলে হ্ৃদগ্রস্থি * ভাঙ্গিরা যায়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং 
সঞ্চিত কর্ম সকল পরিক্ষীণ হইয়া যাঁয়১*। ভাবিতে পার যে, চিত্ত- 
“নিরোধ দ্বারা চেত্য (দৃশ্ত) দর্শন লুপ্ত হইতে পারে; বস্ততঃ “তাহা 
অসম্ভব। দৃশ্ত সকল মিথ্যা, ভ্রত্তির পরিণাম, এ বোধ নাঁ হইলে, 
অন্ত উপায়ে কদাচ চিত্তের চেত্যোন্ুখতা নিরুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং 
দৃশ্ত দর্শনের শান্তি হওয়াও অসস্তব হয়। (যোগের দ্বারা চিত্তনিরৌধ 
করিলেও যোগ ভঙ্গের পর পুনর্ধার যথ। পুর্বং তথ! পরে ঘটনা হয়*)১১। 
দৃশ্ত মাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ ইন্দ্রজানতুল্য, মিথ্যা, এ বোধ ব্যতীত' 
দৃশ্তাতীত চিৎস্বর্ূপ মোক্ষের সম্ভাবনা! কি? যোগের ঘণরা দৃশ্ঠ*দশন লুপ্ত 
করিলে কি হইবে? তাহাতে জগতের "স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবে ন!। 
তাহা না হইলেও যোক্ষ হইবে না১২। 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্!*ধাহাকে জীব বলিয়া জানায় সংসার 
যন্ত্রণার মোচন হইতেছে না অর্থাৎ, বর্ষ ভাব ভুলিয়া গিয়া ভ্রমে জীব 
বলিয়া অবগত হওয়ায় এতদ্বিধ সংসার* সংঘটন হইয়াছে, এবং থে 
জীব ব্যোমন্ধপী (আকাশের ন্যায় কল্পিত “পাদ “বিশিষ্ট), সে জীব 
কিরূপ ও কোন্‌ আধারে "অবস্থিত তাহা আমাকে *বলুন১৩। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব । **ই যে চেতন" জীব, যিনি জন্মরূপ 
দঙ্গলে (নির্জন ও নিঞ্জল অরণ্যে) পুরিক্ষিপ্ত ও বিশীর্ণ হইয়াছেন, 
তছাকে 'ধাহীরা পরমাত্মা*বলির! জ্ঞান করেন তাহার! পণ্ডিত হইয়াও 


নং হাদ্গরাস্থি- বুদ্ধির গেরো বা গাইট, 1 বুদ্ধিতে যে আমত্ব স্থাপন করা আছে, ,তাহার, 
নাম হ্থস্থি । তাঁহা তখন তাঙ্গিয়া যায়। , অর্থ বুদ্ধি তখন পৃথক্‌ হইয়া বায় পৃথক 
হইয়া যায় কোথায় ? প্ুকৃতিতে মিশিয়া যাঁয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়। 


২৩৮ বাশিষ্ঠট-মহারমায়ণ। ৭ সর্গ 


ূর্থ,১%ৎ। কেননা, জীববুদ্ধিই, সংসার ও ছুঃখগ্রবাহের কারণ। সুতরাং 
জীবকে, জানার কিছুমাত্র ফল 'নাই১৬।. যদি পরমাম্্রাকে জানা যার, 
অর্থাৎ তাঁহার জীবভাব বিদূরিত হইয়া পরমভাব গ্ক্কুরিত করা যায়, 
তাহা হইলে জানিবে যে, ছুঃখসস্তান (প্রবাহ) 'ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যেমন বিষবেগ নিবৃণ্ত. হইলে ভজ্জনিত "বিষৃচিকা উপশম প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, তেমনি, জবত্ব বোধের অভাবে ও ব্রঙ্গত্বের অববোধে সংসার ভুঃখ 
নিবৃত্ত হয়১*। 

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! বাহাকে জানিতে পারিলে, মন সমস্ত 
মোহ হইতে উঁভীণ হইতে পারে, সেই ত্রন্গের রূপ কি তাহা আমার 
নিকট বর্ন করুন১৮।  বশিগ্ভ বলিলেন, বৎস! যে সন্ষিদেকর 
(জ্ঞানের) বপু অর্থাৎ শরীর নিমেন মধ্যে দেশ ভইতে দেশান্তরে 
গ্রমন করে, সেই সন্বিদই পরমায্মার রূপ১৯। * থে বোধরূপ মহা- 
সমুদ্দে এই অত্যন্তাভাবগ্রস্ত অর্থাৎ ত্রিকাল মিথা। জগৎ নামক সংসার 
ভানমান আছে, সেই বোধ সমুদ্রই পরমাম্্ার রূপ২"। যাহাতে ভরষ্টা, 
দর্শন, দৃশ্ঠ, এ সকল ক্রম থাকিয়াও নাই অর্থাৎ নিতা অস্তমিত, বাহ! 
আকাশ না হইয়াও বিপুলত্ব প্রযুক্ত আকাশের তুলনায় তুপিত হয়, 
তাহাই গ্ররমাত্মার রূপ*১। জগৎ শুন্যন্ষভাব হ্ইয়াও বদাধারে আপাত 
দর্শনে অশূন্যের স্তায় প্রতীত হইতেছে, অথবা এই মিথ্যা জগৎ 
যাহাতে অবভাসিত হইতেছে, কিন্বা স্থষ্টি বাহাতে প্রবাহাকারে 
প্রধাহিত হইতেছে, ' অথবা এই সরল মিথ্যার বিজুম্তণ যদাধারে 
অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহাই পরমাত্মার রূপ২২। বিনি মহাচিন্য়রূপী 
হইয়াও বৃহৎ পাষাণের স্তাঁঘ জণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অর্থা 
পাষাণাদি আকারে প্রকাণেত হইভেছেন, তাহই প্রমাত্বর রূপ২5। 
যাহার দ্বারা বাহ্‌ ..( বধিভূত) ও আত্তান্তরস্ত (অবিট্দব । বন্ত সকল 
“আছে” এই ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই 'পরমাআ্সার রূপং । যেমন 
প্রকাশক পদার্থে আলোক , এবং আকাশে শূন্যতা অবস্থিত, তেমনি, 
যাহাতে এই সকল অবস্থিত তাহাই পরমাক্জার রূপণ্ৎ | 


শি পে পিপি পশশাপাশ। শপািলশপ8 শপপীিপিদিশীতি ০ ৩ পনি শলন, ০০ 


্ * অর্থাৎ মনোবৃত্তি সুমারঢ় হইয়া প্রকাশ পায় বা সনোতি উদিত রিও তাহাতে 
প্রতিফলিত বা পরতিবিষিত হয়এসেই চৈতন্ত,নাসক বোধই পরমাক্ধা ও বর্গ বৃহৎ অর্থাৎ 
পূর্ণ বলিয়া ব্রহ্ম । 


চি 


গঞ্ার্ঁ উৎপঞ্তিপ্রকরণ। ২৩৯ 


রাম বলিলেন, ,ভগবন্! পরমাত্মা £লৎ-_-আছেন” এতম্মাত্ররূপী, ইহা 
কি প্ুকারে বোধগম্য করা, যাইতে, পারে ? এবং জগত্-নামধের এই সকল 
মৃশ্তের অসম্ভব ভারই (মিদ্যত্ই) বা কিরূপে স্থির করা যাইতে 
পারে? তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত সহকারে বলুন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিউন২৬। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! রূপহীন 'আকাশে- যেমন, নীলপীতাদি রূপ 
দেখা যার, তাহার ন্ায় সেই চিনবয় ব্রদ্মে এই জগৎ দেখা যাইতেছে, 
ইত্যাকাঁর নিশ্চয় জ্ঞানের উদয় হইলেই রঙ্গের স্বন্ূপ অবগত হওয়া 
যায়*৭। দৃষ্ঠমাত্রেই মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রমদৃষ্ট, এ বোধ দুঢ় ও অসন্দিগ্ধ 
না হইলে অন্ত কিছুর দ্বারা ব্রন্মের উক্তপ্রকার মহান্‌ রূপ জানা যায় 
না২৮। তীহাকে জানিবার জন্ত ভাবা উচিত যে, গ্রলয়কালে একমাত্র 
'ব্রদ্মই অবশিষ্ট থাকেন, ও ছিলেন, এ সকল কিছু থাকে না, ও*ছিল 
না। সেই সময়ে বিনি থাকেন বা ছিলেন, তিনি বোধন্বরূপ, ,পরে 
মেউ নোঁধ হইতে এ সকল মান্নিকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে২৯। রাধব! 
এই রহস্ত জদিস্ত করিয়া বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, যদিদৃষ্ত বুদ্ধি 
না গাকে, তাহা হইলে তিনি অর্থাৎ মেই ব্রহ্ম (চৈতন্য ) কিসে গ্রাতি- 
বিশ্বিত হইবেন? আবার ইহাও দেখা য|য়, আদর্শ অন্প কিছু প্রতিধিষ্ব ' 
গ্রহণ না করিয়া অবপ্রিতি করে না। (ভাবার্থ এই “যে, ্বৈতাক্রান্ত 
বুদ্ধিতে অদ্য ব্রহ্গতন্ব প্রতিবিদ্বিত হয় না! এবং বৃদ্ধি ও বিনা প্রতিবিস্বে 
থাকে না। অর্থাৎ লুপ্ু হইয়া যায়) মেইজন্ত, এপর্যন্ত কেহই, 
জগংনামক দৃষ্তের অসভ্াবধারণ ব্যতীত ত্বন্ত কোন উপায়ে পরম 
তন্ঈ অবগত হইতে পারেন নাই৩০।৩১-। 

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! এই মৃত্তিমান্*প্রকাও ব্রহ্গাও চক্ষুর উপর 
দীগামান খাঁকিতে কিরূপে ইহার অসন্তাবধায়ীণ হইতে, পরে? অপিচ, 
এই অত্যন্ত বিস্তৃত জগৎ্-লামক স্থল প্রপঞ্চ সুক্সরূগ চিন্মাত্র পরব্রঙ্গে 
অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই বা*কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? সর্ষপো- 
দ্ধবরে কি স্ুমেরুর সমাবেশ হয় ?৩২ 

*বশিষ্ঠ' বলিলেন, রাঁধবু? যদ তম কিছু দিন অবিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধু 
মঙ্গ ও সংশধনৃ্রীর আলোচনায় তৎপর থাকিতে পার, তাহা হইণে 
আমি এফ দিনেই তোমার চিত্তস্থ দৃশঠত্রাপ্ঠি গ্র্মাঁঞজ্িত করিতে পারিব। 
খন বুঝিবৈ, সমুদাযু দৃশ্তই মৃগতৃষ্চিকার স্তাম মিথ্যা ' মরুভুমিনিগতিত 


২৪৪ ্‌ বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ। নয 


সুধ্যকি্ণে জলভ্রান্তি হয় বটে ; পার্থ র্য্য কিরণের জ্ঞান হইলে তখন আর 
তাহাডে জল জ্ঞান থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি, জগদাধাবু ্রহ্ধ- 
চৈতন্যের জ্ঞান হইলে ও তদাধেয় দৃশ্তের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে। 
যখন দৃষ্ঠজ্ঞান পরিমার্জিত হইবে, তখন তবজ্ঞানও লুপ্ত হইবে। 
.প্দেখা যাইতেছে, ও দেখিতেছি”” এ বোধ 'পলায়ন করিলে তখন কেবল 
বোধ, অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকিবে। অন্য কিছু থাকিবে 
না৩৩।৩৯ | দেখা যাইতেছে” এ বোধ থাকিলেই “দেখিতেছি” এ 
বোধ থাকিবে । «দেখিতেছি” বোঁধ থাকিলেও “দেখা যাইতেছে” এ 
বোধ থাকিবে। অর্থাৎ দর্শক দৃশ্টেরই অন্তর্গত। বেমন ছুএর অন্তর্গত 
এক, তেমনি, এক ছুএর অন্তর্গত না হইলেও হুএর অধীন হইতে 
দেখা' বায়। এক, আর এক, মোগে ছুই হয় বলিরাই এক ছুএর' 
অন্তর্গত। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্ুজ্ঞান অর্থাৎ দ্বৈতবোধ গ্রলুপ্থ হইলে 
তৎসঙ্গে একত্ব বোধও গ্রলুপ্ত হইয়া বায় । আরও দেখ, যদি এক 
না থাকে; তাহা! ভইলে ভইও থাকে না। অতএব, যেমন একত্বযোগী 
দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদন্ুবিদ্ধ অস্তিতা (অস্তি আছে, মাত্র এই 
ভাবটুকু) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি, দ্রষ্দৃশ্ঠ-ভাব অন্তরহিত হইলে 
তন্বয়ের “মাশ্রয়ীষূত কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্ত! স্স্থিরা হয়,৬। বৎস! আমি 
প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি, শীপ্রই আমি তোমাতে জগতের মিথ্যাত্ববোধ 
সঞ্চারিত করিয়া তোমার মনোমুকুর হইতে “অহং* হইতে আবরস্ত করিয়া 
সমুদয় দৃষ্তমল উন্মার্িত, করিতে সক্ষম হইব৩৭। যাহা বস্ততঃ অসৎ 
অর্থাৎ যাহা কোনও কালে" নাই তাহার অস্তিতাও নাই। যাহা সৎ, 
তাহারও অসত্তা অসম্তাব্য । ' সুতরাং যাহা অবাস্তব, মিথ্যা, যাহা কোনও 
কালে নাই,“তাহার উন্মার্জমে পরিশ্রম কি?৮ এই যে 'বিস্তৃত জগৎ 
দেখিতেছ,.এ জগৎ 'াদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা সেই নির্ধাল ত্রহ্গ 
চৈতন্তেই উপবৃংহিত' অর্থাৎ কল্পিত।"* যখন জগৎ নামধেয় বন্ত নাই, 
কম্মিন কালে উৎপন্ন হয় নাই, তখন তাহার বিদ্যমানতাও নাই, 
নাই বলিয়াই তাহা ৃস্ও হয় না। যাহা«নাই ও প্রন্কত দৃশ্ত নহে, 
তাহা পরিমার্জন করিতে কি শ্রম ?৩৯** বৎস রাম! যেভাবে বলিলে 
তুমি মেই অবাধিত ব্রঙ্গতত্ 'সহজে বুঝিতে পারিবে, 'আমি তোমাকে 
তাহা" সেই ভাবে বনু যুক্তি সংযোগে বলিব । অর্থাৎ বুঝাইয়া দিব*১। 


৭ সুর্গ উৎ্পত্তিপ্রকরণ। ২৪১ 


বৎস ! জগৎ যুখন পুর্ষ উৎপন্ন হয় লাই, তখন ইহার বিদরমাঁলতা 
কোথাম্ন ? কোথায় দেখিমাছ-মুভুমিতে জলাশয় এবং ,চন্ত্ে* দ্বিত্ 
বিদ্যমান রহিয়াছে ?*২ যেমন বন্ধ্যাপুঁত্র নাই, মরুভূমিতে জলগ্রবাহ নাই, 
আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, ব্রন্ষেও সত্য জগৎ নাই। সেইজন্ুই বলি- 
তেছি, জগদর্শন ত্রান্তিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছু নহে**। রাম! তুমি যাহা! 
ষাহা দেখিতেছ, সমস্তই নিরাময় ত্রক্ম। এই বিষয়টী 'আমি তোমাকে 
পশ্চাৎ ধলিব এবং বুঝাইয়া দ্রিব। কেবল বাক্যে নহে, যুক্তির দ্বারাও 
তাহা বুঝাইব**। হে উদারমতি রাম! তত্বজ্ঞানীরা যুক্তি সহকারে ষে 
মকল উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল উপদেশ অবহেলা! করা উচিত. 
নহে। যে মূদ্চেত! যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহ্লন পূর্বক অযৌক্তিক বিষয়ে 
মনোনিবেশ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অজ্ঞ বলিয়! নির্দেশ করেন । 


দগ্তম সর্গ সমাপ্। 





অফম' সর্গ 


রামচন্দ্র বলিলেন, তগবন্‌! তাহা কোন্‌ যুক্তিতে জানা যাঁয় এবং 
কি গ্রকারেই ব! তাহা বিদিত হওয়া যাঁয় তাহা আমাকে বনুন। তাঁহাকে 
যদি যুক্তি পথে পাওয়া যায়, অনুভূতি গোঁচর করা যায়, তাহা৷ হইলে 
আমার জ্ঞানপিপাসা শেষ হইবে, কিছুই অবশেষ থাঁকিবেক না১। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহার একটা নাম জগৎ এবং আর একটী 
নাম মিথ্যাজ্ঞান, সেই অবিচাররূপিণী বিষুচিকা (এক প্রকার রোগ) 
বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। স্থৃতরাং তত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে 
কদাচ তাহার শাস্তি হইবে না২। হে সাঁধো! হে রামচন্দ্র! আমি 
তোঁমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল আখ্যায়িকা বলিব; যদি তুমি 
তাহা মনোবোগ পূর্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি 
মুক্তত্বভাব ) বদ্ধস্বভাৰ নহণ। আর যদি তুমি উদ্দেগ বশত: তাহার কিয়দংশ 
শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হও, তাহ! হইলে, তুমি সংশান্ত্র শ্রবণের অযোগ্য 
পততধর্মম *প্রাপ্ত “হইবে; কাধেই দিদ্ধিলাত করিতে পারিবে নাঃ। যে 
ফে-বিষয়ের প্রার্থনায় যত্বাতিশয় প্রকাশ করে, সে সেই প্রযত্বের সাহায্যে 
তাহার ফল পায়; তাহার অন্যথা হয় না। আর যে তাহাতে যন্ব 
প্রকাশ করিতে পরিশ্রান্ত, হয়, সে কণ্দাচ প্রার্থিত বস্ত লাভে সমর্থ হয় 
নাৎ। রাম"! যদি তুমি 'যণার্থত্ঃই সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্র পরায়ণ হইতে 
পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিনে, না হয় এক মাসে, সেই পরম 
পদ পাইয়া কৃতার্থ.হইকে“পারিবেছ। 

রামচন্র বলিলেন গুরো! আপনি শীল্তজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। আপনি 
বলুন, আত্মজ্ঞান বিকাশের নিমিত্ত" কোন্‌ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং যাহ! 
জানিলে শোকমুক্ত হওয়া য় তাহা কি"। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামতে ! 
আত্মজ্ঞান প্রতিগাদক যে' সকল শাস্র.আছে; মে সকলের মধ্যে «এই 
মহারামায়ণই উত্তম।' এই মহাঁরামায়ণ কেবল অধ্যাম্ম শাস্ত্র নহে, 
ইহা ইতিহাসের মধ্যেও, উত্তম ইতিহাদ।' কেননা ইহা গুনিলে তব- 
জানের বিকাশ হয়”।*। যেহেতু এই বাক্যসনর্ভাত্বুক (বাক্যময়) গ্রস্থের 
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শ্রবণে অক্ষয় জীবন্ুক্তি লাঁভ করা যায়, লেইহেতু ইহা! পরম পবিষ্ভ**। 
যেমন স্বপ্নদর্শনের প্লার “ইহা! স্বপ্ন” এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাহার 
সত্যতা অপগত হয় তেমনি, এতজ্জগৎ দর্শন পথে থাকিলেও এই 
শান্ত্র অবলম্বনে বিচারের পর তাহার সত্যতা অস্তমিত হইয়া থাকে৯১। এই 
শাস্ত্রে যাহা আছেঃ তাহা অন্ত শান্্েও আছে এৰং ইহাতে যাহা নাই, 
তাহী অন্ত কোন শাস্ত্রে নাই। পগ্ডিতগণ জানেন, এই শাস্ত্র বিজ্ান 
শান্তর কোষস্বূপ১২। যে ব্যক্তি নিত্য এই শাস্ত্র শ্রবণ করে, সেই 
উদ্বারমতি পুরুষের গ্রস্থাস্তরপাঠজনিত বোধ অপেক্ষা উত্কষ্টতর বোধ 
উৎপন্ন হয়১৩। ছুর্ভাগ্য বশতঃ যাহার এই শাস্ত্রে রুচি না হইবে,' 
তাহার উচিত-_ প্রথমতঃ অন্ত কোন সৎশান্ত্রের আলোচনা! কর!। তাহ! 
হইলে তিনি যোগ্য কালে জুরুতের উদয়ে এই শাস্ত্রে অধিকারী ,হইতে 
পারিবেন১৪ | রোগী যেরূপ উৎক্ষ্ট ওঁষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়, প্লেই- 
রূপ, বিনি এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তিনি নিঃসন্দেহ জীবন্ুক্তি অন্ৃতব 
করিতে পারেন১«। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতা জানির্তে পারি- 
বেন, আমাদিগের এই উক্তি বরের অথবা অভিশাপের স্তাঁয় অনিবার্য্য 
ফলজনক১৬। হে রামচন্দ্র ! আত্মবিচার ও তৎকথা ব্যতীত অন্ত উপান্ে 

ংসার ছুঃখ নিবারিত হয় না। ধনদান,, তপোহুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, যাগ- 
যজ্ঞাদ্ির অনুষ্ঠান, কি গ্রন্থাস্তরের আলোচনা, এ সকল সংসার যন্ত্রণা 
নিবারণের মুখ্য উপায় নহে১৭। 


অষ্টম সর্গ সসাপ্ত। 





নবম সর্গ। 


মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিজেন, বৎস! যাহাদের চিত্ত পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্, 
প্রাণ পরমাত্মলাভের জন্ত ব্যাকুল, যাহারা সতত পরমাআ্মকথাতেই পরি 
তুষ্ট, এরং যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরমাত্মতত্ব বুঝাইতে আনন্দিত; 
সেই সকল মতাপুক্রষেরাই ব্রহ্গবিচারপরায়ণ, ্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ ও ব্রহ্মভ্ঞ। 
অপিচ, যাহা জীবন্মুক্তি তাহাই বিদেহমুক্তি বলিয়া, গণ্য ১২ । 

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রক্গন! বিদেহমুক্তের ও জীবনুক্তের 
লক্ষণ কি তাহ! আমাকে বিশেষ করিয়। বলুন। আমি তাহ! শুনিয়। 
শাস্ত্র, যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা সেইরূপ হইতে যত্ববান্‌ হইব। 

' বশিষ্দেব বলিলেন/ হে মহামতে ! যে ব্যক্তি অনিষিদ্ধ ব্যবহারে 
অর্থাৎ অদ্যবহারে থাকিয়া এই দৃশ্ঠ বিশ্বকে আকাশের স্তায় স্বরূপশূন্ত 
বোধ করেন, অথব। যেমন দর্পণপ্রতিবিষ্বিত নগর প্রতীয়মান হইলেও তাহ! 
“অসত্য, সেইরূপ এই প্রতীয়মান বিশ্বকে অসত্য বলিয়া জানেন, সেই 
মহাপুরুব ব্যকিই জীবন্ুক্তঃ। যিনি সর্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেবলমাত্র 
ব্যবহারসম্পাদক অথচ কর্তৃত্ববোধশূন্ত এবং যিনি জাগ্রৎ কালেও নুযুণ্ডের 
তায় নির্বিকার, তিনিও জীবনুক্তৎ। যাহার মুখপ্রভা স্থথে ও ছুঃখে 
সমান থাকে, স্থখকালে , প্রছ্ল্ল ও হুঃখকালে শ্তরান না হয়, এবং যিনি 
যথাপ্রাপ্ত জীবিকায় অবস্থিত” তিনিও জীবনুক্ত*। যিনি নির্বিকার 
আত্মায় স্বযুণ্ডের স্তায় থাকিয়াও অবিদ্যারপ নিদ্রার বিনাশ হেতু আত্মাতে 
জাগ্রৎ থাকেন এবং এাহার লোকপ্রমিদ্ধ জাগ্রৎ নাই' অর্থাৎ যিনি 
ইন্জিয়ের ,অধীনে 'খাকিয়া কোন কিছু করেন না ও দেখেন না, তাহাকেও 
জীবনুক্ত বলা যায়। অপিচ, ধাহাঁর বোধ ৰাসনাপরিহীন, তিনিও 
জীবনুক্ত* | ন্ট যেমন বাগদ্বেষাদির অভিনয় করে; 'সেইন্সপ, মিনি 
বাহিরে, রাগ, 'দ্বেষ ও, ভয়াদির অনুরূপ আচুরণ করিয়াও অস্তরে' রাগণ 
দেষাদিবজ্ডিত হ্ন এবং নিতান্ত স্বচ্ছ ব্যোমতুল্য চিৎস্বর্ূপে অবস্থিতি 
করেন, তাহাকেও জীবনুক্ত বলা যায়”। যাহার অহং নাই ও বুদ্ধি 
বর্তব্যাকর্তব্য বা পাপপুণ্যাদিতে গ্রলিগ্ত না 'হয়, মনীষিগণ তাহাকে, 
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জীবন্থুকত বলিয়া জানেন”। যে চিদাত্বার উন্মেোষে ও অর্ধ “নিমেষে 
যথাক্রমে লোকত্রয়ের প্রণয় ও উৎপত্তি হয়, মেই চিদাত্থাই "গ্রক্কত 
জীবনুক্ত১*। * যে মহাপুরুষ হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যে 
মহাপুরুষ লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন, এবং যিনি হ্র্ষক্রোধাদ্রি হইতে 
বিমুক্ত, তিনিও জীবন্ুক্ত১১। “বাহার "সংসারের, এতি আস্থা নাই, চক্ষুঃ 
প্রভৃতি ইন্জিয় থাকিলেও যিনি 'সে সকলের অনধাঁন, এবং ছিত্ত 
থাকির্লেও বিনি চিত্তরহিতের স্ায়, তিনিও জীবনুক্ত১২। যিনি বিষয়- 
ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগ, দ্বেষ এবং হ্্যাদিপরিশুন্ত ও স্ুশীতল, 
খিনি সমুদায় পদার্থে আপনার পূর্ণতা (আপনার সর্বময়ত) অনুভৰ্‌ 
করেন, তিনিও জীবনুক্ত১৩। এবন্বিধ জীবন্ুক্ত ব্যক্তি দেহপাতের পর 
জীবন্মুক্তিপদ্দ ত্যাগ করিয়া স্থির গম্ভীর বিদেহমুক্তিপদ লাভ করিয় 
থাকেন। যদ্্রপ পবন চাঞ্চল্য পরিহারের পর স্থিরভাব অবলম্বন করেন ' 
তদ্রপ১৪ | বিদেহমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ধার উদ্দিত হন না ও অস্তগতর্ত 
হন না। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, দুরস্থও নহেন» 
নিকটস্থও 'নহেন। অর্থাৎ সর্বব্যাপী । আরও লক্ষণ এই যে, তিনি 
অহং ও তদন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, উভয়বিধ ভেদবর্জিত১ৎ। তিনি 
তখন সর্বাত্মা ব্রন্ম। যেহেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু বল! যাত্ষ, তিন্সিই নুর্য্য- 
স্বরূপে উত্তাপ প্রদান, বিষ্কুস্বর্ূপে জগত্রয়ের রক্ষা, কুত্রূপে সকলের 

হার ও প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধান করি-, 
তেছেন১৬। এমন কি, তিম্িই আকাশ, হইয়! বাঁযু্ন্ধ (উপরি 
উপরি অবস্থিত ৪৯ সংখ্যক বায়বীয় তর? বিধারণ করিতেছেন» 
খবিত্ব স্ুরত্ব ও অন্গুরত্ব বিধান করিতেছেন এবং কুলপর্বত হিমা- 
লয়াদি ৮ (েবর্ষপর্বত) হইয়া লোকপালদিগকে ধারণ, কর্সিতেছেন১*। 
তিনি ভূমি হইয়া লোকমধ্যাদী রক্ষা) করিতেছেন, *তৃণ, গুল ও লতা 
হইয়া ফলাদি প্রদান দ্বারা প্রাঞ্চধারিগণের হিতসাঁধন করিতেছেন, জল 
ও অনলাকার ধারণ করিয়া দ্রবত্ধব ও উষ্কত্ব বহন করিতেছেন, এবং 

& অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গে চিদাস্থা উন্মেষ এবং আবরণে অর্ধ অবস্থিতিতে াহার অর্ধ 
নিমেষ। অর্ধ ল্মঅসম্পূর্ণ। ভাব এই যে, বিদেহমুক্তি কালে ফ্ানের কিছুমাত্র আবরণ থাকে 
না। কারণ এই ধে,সাক্ষিচেতন্যের আবরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব । * অ্পিচ, জীবন্মক্তিতে "আবরণ , 


দ্ধ হইয়া যায় বটে; পরস্ত তাহার লেশ বা অনুভাস থাকেখ হেমনু বসত দ্ধ হইলেও বস্ত্র" 
আভাস (বস্ত্াকার ভন্ম) থাকে, নেইন্ধপ। 


২৪৬ বাশিষ্ঠ:মহারামায়ণ। ৯.মর্গ 


চন্্রমা হইয়া অমৃত (জ্যোৎতগা) বর্ষণ করিতেছেন১৮।১৯। হলাহল হইয়া 
মৃত্যু 'বিস্তার, দিক্‌ হইয়া তেজঃগ্রকাশ ও তম: হইয়া অন্ধকার 
বিস্তার করিতেছেন। ইনি শুন্তভাবে ব্যোম ( ফাক ) ও পর্ববতভাবে অব. 
রোধ (নীরেট্‌)২*। ইনিই অন্তঃকরণপ্রতিবিষ্বিত ঠৈতন্যের দ্বারা জঙ্গমের 
ও অনভিব্যক্ত চৈতন্তের গ্রীরা স্থাবরের স্থষ্টি করিয়াছেন এবং ইনিই সমুদ্র 
হইয়া তূরূপা! রমণীর বলয়ার্ৃতি ভূষণ হইয়াছেন২১। ইনিই পরমার্কবপুঃ 
অর্থাৎ অনাবৃত চিদাত্বরূপে এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করতঃ স্বয়ং শাস্ত 
অর্থাৎ নির্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব-_ভূত, 
তবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্ঠ মাত্রেই তিনি২২।২৩। 
রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন্ুষ্যের পক্ষে সমদৃষ্টি বা অদ্বয় জ্ঞান 
নিতান্ত ছুর্ণভ এবং তাহাদের চিত্তও নিতান্ত অস্তির | সেইজন্ত* 
আমার বোধ হয়, প্ররূপ মুক্তি মন্ুয্যের পক্ষে বিশেষ দুপ্রাপ্য২৪ | 
বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! সাধু ব্যক্তির! ব্রহ্গকেই মুক্তি ও নির্বাণ 
বলিয়া বন করেন। তাহ! যে প্রকারে লাভ করিতে পার! যায়, 
সম্প্রতি তাহা তোমার নিকট কীর্তন করি, শ্রবণ কর২৫। হেরামচন্ত্র! 
ছুমি আমি তাহা ও ইহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট এই জগৎ প্রতীয়মান 
হইলেও “ইহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিতাস্ত অলীক বোধ করিতে 
পারিলে বর্ণিত প্রকারের মুকি লাভ করিতে পারা যাঁয়২৬। 
, রামচন্দ্র বলিলেন, হে বেদবিদৃশ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, বিদেহমুক্ত 
ব্যক্তিরাই ত্রৈলোক্য সম্পাদন করিতেহ্ছেন। আপনার প্র উদ্তিতে আমার 
মনে হইতেছে, ভাহারাই, এবস্প্রকার সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন২৭। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব ! এই ত্রিভুবন যদি বাস্তবতঃ থাকে, তাহ! 
হইলে সেই 'বিদ্েহমুক্ত ব্যক্তিরা এ্ীভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরস্ত 
ব্রিলোক্যশবূশব্িত ঘা ত্রিলোক্য নামে কোন' বস্ত নাই। বর্ষের অংসার- 
ভাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? জগৎ্শব্ কবল কল্পনায় অবস্থিত। বস্ততঃ 
এ সমুদায় সেই অদ্বিতীয় শানু ও প্রকাশমান্‌ সত্য ব্যতীত অন্ত কিছু 
নহে। জত্য সত্যই নিশ্মল আকাশস্বরূপ * পরত্ন্বই জগ্রৎ। রাম! 
আমি বিচার করিয়া “দেখিয়াছি, সুবর্ণময় বলয়ের প্ৰল্য়” এই শব্দটি 
“নামমাত্র অর্থাৎ কর্মিত' সংজ্ঞামাত্র, বস্তকরে তাহার স্বরূপ নির্্নল সুবর্ণ । 
অর্থাৎ 'ৰলয় স্ুবর্ণাতিরিক্ত নহে২৮।৩১। যেমন জলতরঙ্গে জল ব্যতীত অন্ত 
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কিছুদৃষ্ট হয় নাঃ যেমন স্পন্দন বায়ু হুইতে অভিন্ন; তেমনি, এই জগৎ 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন যেরূপ, আকাশে শৃন্তত্ব, মরুভূমিতে *তাপ* এবং 
আলোকে তেজঃ স্বভারতঃই স্মবস্থিতি করে, সেইরূপ, এই ত্রিজগৎ সেই 
পরত্রহ্মেই অবাস্থিতি* কাঁরিতেছে২৩৪ | | 
রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর ! যে অত্যন্তাভাব জ্ঞানে (কোনও কালে 
জগৎ নাই, ইত্যাকার অবিচলিত জ্ঞানে) জগদ্‌ত্রত্ব হইতে মুক্তি 
লাত করা যায়, আমাকে যুক্তি সহকারে সেই জ্ঞানের উপদেশ করুন। 
হে ত্রহ্বন্! পরস্পরসাপেক্ষ দ্রষ্টী ও দৃশ্ত এই উভয়ের অভাব হইলে 
যে প্রকারে নির্বাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং জগতের অত্যন্তাসম্তব- 
জ্ঞান দ্বারা যে স্বভাবাবস্থিত ব্রন্মকে অবগত হইতে পার! যায়, এবং যে 
শুক্তির দ্বারা তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, এবং সাহা 
পাইলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকিবেক না, সেই সমস্ত আমার 
নিকট কীর্তন করুন৩1০৮। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বুদ্ধিমান রাম! “জগৎ” এই মিথ্যা! জ্ঞাঁনটী বহু- 
কাল (অনার্দি কাল) হইতে মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে বটে; 
পরন্ত বিচার দ্বারা তাহা নিশ্মুল হইতে পারে। মিথ্যা জ্ঞান এক” 
প্রকার রোগ, বিচার তাহার শাতিমন্৯। যেমন পর্বতশিখরোপরি 
আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করা স্ুসাধ্য নহে) সেইকপ, 
ধ বদ্ধমূল অজ্ানকে সহসা সুমুৎসাদন করা নিতাস্ত সুকর নহেঃ*। 
অতএব অভ্যাসযোগ, যুক্তি, স্তায়*ও উপপন্ভির দ্বারা অথবা! টি 
উপদেশ দ্বারা যে প্রকারে জগদৃত্রাস্তির তি, হইতে পারে, তাহা আমি 
তোমার নিকট কীর্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর*১। হে রামচন্ত্র ! 
হে সাধো! ৫তামার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত *আঁদ্মি যে' আখ্যায়িকা বর্ণন 
করিব? তুমি যদি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তাচা! হইলে 
নিশ্চয়ই যুক্ত হইতে পারিবে আপাততঃ আঁমি তোমার নিকট 
উঃপত্তি প্রকরণ (জগৎ যে প্রকারে উতর হইয়াছে তাহার ক্রম) 
কহিরতছি, অবহিত হইয়]* শ্রবণ কর। ইহা" শ্রবণ, রুরিলে "্মবস্ই 
ংসারবন্ধন 'হুইুতে মুক্ত হইতে পারিবে*। রাসতিময় জগৎ জনমবান্‌ 
না হইয়াও ও জম্মরহিত শূন্যের ন্যায় হইয়াও, যে প্রকারে প্রতিভাত 
হইতেছে, "এই প্রকরুণে আমি তোমার নিকট তাহাঁই বলিব। 'তাহা 
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শ্রবণ করতঃ হৃদয়ে ধারণ করিবে। করিলে সং ংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে" পারিবেঃ£। 
সর্বপ্রকার বস্ত সমন্বিত স্ুরান্থুর কিন্নরাধিষ্িত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই 
জগৎত্_যাহ! দৃষ্ট হইতেছে__মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ইহার কিছুই 
থাকিবে না। সকলই .বিনষ্ট হইবে । তখন না তেজঃ, না অন্ধকার, না 
কোন আখ্যা, কিছুই থাকিবে না। থাকিবে কি? থাকিবে-_-কেবলমান্র 
এক অনির্দেশ্ত সৎ । অর্থাৎ যাহা অখগ্সত্বা তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে৪০15৭। 
তাহা শুন্ত নহে, আক্ৃতিবিশিষ্ট নহে, দৃশ্ত ও দর্শন নহে, পুর্ণ ও অপূর্ণ নহে, 
সৎ ও অসৎ নহে, ভাব ও অভাব নহে। তবে তাহা কি? তাহা কেবল, 
চিন্মাত্ব, অজর, অমর, আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন ও চিত্তরহিতচিৎ*৮।৫০। 
পরে” তাদুশ সৎ (ত্রহ্ধ) পদার্থ হইতে জগতের প্রন্কুরণ হইয়া থাকে। 
সুক্তা ও মুক্তাভোজী হংস যেরূপ; জগৎকারণ সৎ ও জগৎ ঠিক 
সেইরূপ । * সেই সৎ পইহা বা তাহা” বলিবার অযোগ্য । স্থৃতরাং 
তাহা সখ ও অসৎ উভয়াত্মক*১। সেই সধ্বস্ত চিরকালই কর্ণ, জিহ্বা, 
নাসা ও নেত্রাদি বিহীন অথচ শ্রবণ, আস্বাদন, অ্রাণ, স্পর্শন ও 
শ্র্পন করিয়া থাকেন । যে আলোকে আলোকনীয় আছে বা নাই 
বলিয়া জান। যাঁপ, সেই চৈতন্য নামক আলোক তিনি। অপিচ, অজ্ঞান 
কালে ধাহাতে বিচিত্র সৃষ্টি এবং অজ্ঞান নিবৃত্তিতে যিনি অনাদি 
, নিধন চিৎপ্রকাশ, তিনিও ইনিৎত। যোগীরা অর্দনিমীলিত নেত্রে 
কৃষ্ণতারক (চক্ষুর কাঁল মণি) দ্বয় অর্ধন্িমীলিত নেত্রের মধ্যগামী করিয়া 
ধাহাকে দেখেন, সেই, ন্যোমাত্মা ইহার অনতিরিক্তৎ* । যে বিতুর 
কারণ (জনক ) শশশৃঙ্গের' ্তায় অলীক, এবং তরঙ্গভঙ্গ যন্্রপ সমুদ্রের 
কাধ্য, এই “জগৃৎ' ধাহার"“তদ্রপ কার্য, এবং যিনি চিত্বস্থানে অবস্থিতি 
করিয়া তাহাকে (চিত্রকে) নিরস্তর উজ্জবলিত করিতেছেন, বাহার চৈতন্তাত্মক 
দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান, খাহার্দ অভাবে এই সকল প্রকাশ পদার্থ 
অর্থাৎ, চন্য গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতি্ষগণ তিমিরতুল্য হয়, এবং হাহা হইতে 
, *হংসের! মুক্তাভোজী অর্থাৎ মুক্তাকর শুক্তি ভক্ষণ করিয়! থাকে এবং তদ্দারা'তাহা- 
দের শরীর বৃদ্ধি পা্ন। একটু লুল দৃষ্টিতে দেখিলে, বলিতে পার যায়, হংসশরীর 
মুক্তারই পরিণাম। মে ভাবে আগে মুক্তা ও পরে হংস এবং মুক্তাই হস, এরূপ বলা যাইতে 


পারে! তাহা যেমন বলা যাইতৈ পারে, তেমনি, আগে সৎ পরে জগৎ সুতরাং সংই জগৎ, 
এন্ধপ বলা যাইতে পারে। 
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এই ত্রিজশ্ৎরূপ মৃগতৃষ্িক প্রবর্তিত. হইয়াছে,৫।৭* ঘিনি অনো- 
হ্ডাবাপন্ন হইলে “এই জগ "সমুদ্ধিত হয় ও ধাহার অন্পন্দে "অথাৎ 
শমনোভাষ ত্যাগে, এ, সকল" বিলীন হয়, জগতের নিন্মীণ ও বিলগ্ক 
ধাহার বিলাস 3 খিনি' সর্ধব্যাপক, স্পন্দ ও অন্পন্দরশ্ী, ধাহার' স্বভাব 
নির্মল ও অক্ষয়,ৎপ৯* ধাহার সত্তা ব্যবহার* দশায় , স্পন্দাম্পন্নরূপী ১ 
পরস্ত বন্ত দর্শনে বায়ুর ন্ায় সর্কব্যাপিনী,*৮* যিনি সর্বদা প্রবুদ্ধ 'ও 
অর্বরদ। ুযুপ্ত, ধিনি স্প্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন,৬১ যাহার অস্পন্দে 
শান্ত ও শিব (পরম মঙ্গল), বাহার প্রস্পন্দে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করি- 
তেছে, বিনি এক ও পুর্ণ, ৬২ যিনি পুষ্পস্থ স্ুগন্ধেক্ সহিত উপমিত' 
হন, নশ্বর পদার্থের নাশেও ধাহার অবিনাশস্বভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে, 
বিনি শুক পটের শুর্লত্বের স্তায় প্রত্যক্ষ হুইয়াও অপ্রত্যক্ষ, খিনি 
মৃকের তুল্য হইয়াও অমৃক, বিনি নিতাতৃপ্ত হইয়াও ভক্ষণ করেল 
ক্রিয়াতীত হইয়াও সকল কার্য্যের কর্তা হন,৬হ।৬* যিনি অনঙ্গ হইয়াও 
সর্ধনযুক্ত, করচরণাদি না থাফিলেও শাস্ত্রে ষাহাকে সহস্রকর বলে, চক্ষুঃ 
না থাকিলেও যাহাকে সহত্লোচন বলা হয়, কোন প্রকার সংস্থান অর্থাৎ 
গঠন নাই অথচ বাহার দ্বারা এই ত্রিজগৎ ব্যাণ্ত,৬ যিনি ইন্দিক্স 
বিহীন হইয়াও অশেধেক্রিযক্রিয়াকারী, ধীর মন নাই অর্থচ মানস 
কাধ্য (মানস কার্য -মায়িক সংকলন ) আছে, অর্থাৎ যাহার সৃষ্টি মানস 
স্ষ্টির (মনোরাজ্যের ) অনুরূপ,৬৬ বাহার অনবলোকনে এরই সংসারবূপ 
উরগভয় উপস্থিত হইয়াছে, বাহার দর্শনে সর্ধকামনা ও সর্ধভয় তিরোহিত 
হয়, যেমন নট সকল দীপ থাকা না্টযক্রিয়া গ্করিতে সমর্থ হয়, তেমনি, 
বাহার বিদ্যমানতায় চিত্তের স্পন্দপূর্্বক চ্ষট প্রবর্িত বুহিয়াছে,৬* 
বেমন বারি হইতে তরঙ্গরাশ্ি, নানা আকাঁরের কল্লোল ও অসংখ্য 
ষুক্র লহরী উৎপন্ন হয়, তেুনি, যুঁহা হইতে ঘটপটা্দি বিবিধবস্ত সসুৎ- 
পন্ন হইয়াছে ও হুইতেছে,৬৯ সেই একই চিদাত্মম অজ্ঞনোথ ভেদ 
বৃত্তির প্রভাবে, নানা জড় পরগঞ্চে নানা ন্বপে*গ্রকাশ পাইতেছেন। যেমন 
একই' কাঞ্চন কটন, অঙ্গদ্র“ও কেঘুর প্রভৃতি 'বিভিত্নবূপে প্রকাশিত 
হয়, তেমনি, দেই একই চিদাত্মা সেই সেই ভরমুম ভমুমমু শত শত ও মহত 
সহত্র পদার্থের আঁকারে সমুদ্দিত হইতেছেন** হে, রামচন্দ্র ! অজ্ঞান 
ভ্যাগ হইলেই সেই *বোধাস্া তোমাতে, আমাতে ও অন্তাত্র, সর্ধ্বব্রই এক 
৩২ 
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বলিয়া 'অবহৃত হইবে। যে আত্মাকে তুমি জানিতেছ, আমি ও এই সকল 
লোক"সেই, আত্মাকেই জানিতেছি, ও 'জানিতেছে।: চিদাত্মা এক বৈ 
হই নহে। আর যাহারা অজ্ঞানাত্মা (অজ্ঞানপরিছিন্ন জীব) তাহারা 
তুমি, আমি ও এই সকল, এবংক্রমে ভেদ দর্শন করে+১। সলিল হইতে 
তরঙ্গের স্তায় তাহা! হইতে এই ভঙ্গুর ও দৃ্ত জগৎ প্রন্ফুরিত হইয়াছে 
সত্য, বটে, এ সকল আপাততঃ তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ" হয় 
বটে ) পরস্ত তাহ! বাস্তব নহে*২। তীহা হইতেই হেমন্ত, শিশির ও 
বসস্তাদি কাণের উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হইতেছে, তাহারই 
'স্বার। তৃশ্ত সকল দর্শনের গোচর হইতেছে, এবং তহারই প্রকাশে 
জগৎ প্রকাশিত হইতেছে*৩। রাঘব ! তুমি যে ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, 
শব, স্পর্শ এবং চেতনাদি জানিতেছ, সে সমস্তই সেই দেব। এবং 
খাঁহার দ্বারা ধ সমস্ত জানিতেছ, তিনিও সেই দেব'ঃ। হে সাধো! 
রষ্টা, দর্শন ও দৃষ্ত,। এই তিনের মধ্যে প্রকাশরূপে অবস্থিত যে 
দর্শন_-তাহাই ৈতন্যের স্বরূপ-_তীহছাকে অবগত হইতে পারিলেই 
আত্মজ্ঞান লাত করিতে পারা যায়'«। সেই ব্রহ্ম অজ, অজর, অনাদি, 
'্বাঙ্বত, অমল ও মঙলময়, অথচ শৃন্তপ্রায়। অর্থাৎ অমূর্ভ। তিনিই 
সকল কারণের" কারণ,-অনুভবুরূপী, অথচ অবেদ্য। অর্থাৎ তাহাকে কেহ 
জানিতে পারে না পরস্ত তিনি এই চরাচর বিশ্ব জানিতেছেন*ত। 


নবম সর্গ সমাপ্ত । 





দশম 'নগ। 
সী 

কামচন্ত্র বলিলেন, যুনিবর ! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা অব- 
শেষ থাকে তাহা! আকার ও নামাঁদি রহিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। 
কিন্তু তাঁহা ষে. শূন্ত নহে, প্রকাশ নহে, তমঃ নহে, ভান্ত (প্রকাশার) 
নহে, চৈতন্তরূপী নে এবং জীবও নহে, এসকল কথার অর্থ কি? এবং 
কি প্রকারেই ঝা প্র সকল কথার অর্থ সঙ্গত হইতে পারে ?১।২ অপিচ,. 
ভাহা কিজন্য বুদ্ধিতব ও মন নহে? ও কি নিমিত্তই বা তাহাতে 
ভুমি আমি, এ সকল প্রভেদ নাই, আপনি একবার বলিজ্লেন, 
তাহা কিছুই :নহে, আবার বলিলেন, তাহাই সমন্ত। আপনার তদ্বিধ 
বাক্ভঙ্গী আমাকে যেন ষুদ্ধ করিতেছে । এক্ষণে যাহাতে আমার 
যষোহভঙ্গ হয় তাহার উপায় বিধান করুন।£। 

বশিষ্ঠদেৰ বলিলেন, রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাখ বিষষ 
হুইলেও, যেমন অংগুমালী (হর্ষ ) সমুদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন 
সেইরূপ, আমি অনায়াসে তোমার এ সমস্ত সংশয় ছেদন করিব । 
হে রামচন্্র! আমি যাহ! বলি তাহা! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। 

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, সেই যে সৎ অবশিষ্ট থাকেন, তিনি, 
যে নিমিত্ত শৃন্ত নহেন, তাহা * তোমার নিকট কীর্তন করি, শ্রব 
করত। যেরূপ অন্ৎকীর্ণ সপে (খোদাই করাওহয় নাই এমন গ্রস্তরের 
অথবা কাষ্ঠের থামে) কাষ্ঠপুত্তলিকা! অবস্থিত" করে, তাহার হ্তায় এই 
জগৎ সেই পরত্রন্মেই অবস্থিতি করে, সেজস্তি*ঞ্তাহা. শুন্য নহৈ। (শৃন্ত 
নাম-রূপ-আখ্যা-রহিত, অভাব 'বা বন্ধ্যাপুত্রাদির ভ্তায়,মিথ্যা পদার্থ, ুতরাং 
তাহাতে কোন কিছুর অবস্থান গ্স্তব)। এই জগৎ নামক মহাভোগ 
সত্যই হউক; আর মিথ্যাই হউক, যাহাতে, অবস্থিতি করতঃ প্রতিভাত 
হইতেছে, তাহাঁকে কি প্রব্পরে শু বলিতে গার] নাক £%৮* যেমন 
অহ্ৎকীরণপুতলিকু সত্ত পুক্তলিকাশৃন্ত 'নহে, সেইবপ, বদ্ধও জগৎশূক্ 
নহেন। শিল্পীর শিল্পক্িয়ায় স্তনতলুকা়িত পুভললিকী ঈকল ভ্তসত হইতেই 
প্রহুভূতি হইতে দেখু! যায়। তাহার স্তায় ব্রহ্ম হইতেই' মায়ার কৌশলে 
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জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। .সেই কারণে বলিয়াঁছি, €স পদ অর্থাৎ 
পরত্ক্ম পদূ শূন্য নহে*। যেমন স্ুহ্থির সলিলে "তরঙ্গের সন্তাব ও 
অসপ্াব উভয়ই আছে, তেষনি, পরত্রন্গে জগতের শূন্যতা ও শূন্যতা 
উভয়ই বিদ্যমান রহিয়ান্কে১* | অন্যান্য উপকরণ থাকিলেও (েমন' 
কর্তার আকাঙ্ষা বা ইচ্ছা না থাকিলে পুত্তলিকার রচনা সম্পন্ন হইতে 
পারে না, তেমনি, সর্বধবংব মহাপগ্রলয়ের পরেও জগত সর্জন হইতে, 
গারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করতঃ বিপরীতবুদ্ধি জনগণ স্তৃস্ত- 
স্থিত পুত্তলিকার দৃষ্টান্তে বিষুগ্ধ হন অর্থাৎ তাহা বুঝিতে অপারক হুন১১। 
তাহার ভাবেন, জগৎ অনস্ত পরমাত্মায় বিলীন হইলে কে তাহ! হইভে 
পুনর্বার তাহার আবির্ভাব করিবে? কে তাহার কর্তা হইবে? কেহই-ত 
থাকে না? কিন্তু রাম! পরমার্থ পক্ষে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি 
সম্বন্ধে এ দৃষ্টাত্ত একাংশে, সর্বাংশে নহে। অথাৎ উক্ত দৃষ্টাস্ত কেবল, 
আবিভাঁরাংশে, কর্তাদি অংশে নহে৯২। 

বস্ততঃই এই জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কোনও. কালে সত্য: সত্যন্ট 
উদ্দিত ও অন্তমিত হয় না। কেৰল ও সংস্বরূপ সেই পরত্রহ্মই বণিত 
.পকার, স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন১৩। তীহাকে যে শুন্ত বলিয় 
কল্পনা, কর। যাস, তাহা অশুন্ত অপেক্ষা । নচেৎ একমাত্র অশুন্ত হইতে 
শৃন্ত ও অশুন্ক উভয়ের উৎপত্তি অসস্তব হয়১৪। সেই বর্ষ কৃর্য্য, 
অনল, ইন্দু এবং তারাদি ভূত সকল দ্বারা প্রকাশিত হন না। বস্ততঃ 
€সই অব্যয় পরমাত্মায় কৃর্যানলাদির প্রকাশ সম্বন্ধ সর্বথা অসস্তব। 
বাম! এই ভাবের, তাবুক .হইয়া আমি বলিয়াছি, তিনি ভাস্ত নহেন, 
অর্থাৎ প্রকাশ্ত নহেন১« | কোন কিছুতে ভৌতিক প্রকাশের অভাব. 
€দখিলে তাহাকে আমা! তমঃ বলি। কিন্তু তীহাতে (পরত্রন্গে) 
পৃথ্যবদি প্রকাশক জগ্যাদি ভূতের প্রকাশ প্রসর প্রাপ্ত হয় না, 
প্রত্যুত গ্নেই ব্যোমরপী স্বপ্রকাশ পরমার নিকট ভৌতিক প্রকাশ অভি-. 
ভূত হুইয়া যায়। জেই কারণে বলিয়াছি, তাহা তম: নহে৯৬। তিনি, 
যে স্বগুকাশ পদার্থ, পরগ্রকান্ত নহেন, সে বিষয়ে এক মাত্র অহভূতিই 
প্রমাণ। তিনি বুদ্ধযাদি পদাথেরও অন্তরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধযাদিকে 
প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতিন্বরূপ » সেজন্য তাহার 
কারা 'অন্তান্ত পদার্থ অঙ্গুদবগষ্য হয়। অথচ তিনি নিজে অনন্ত বনীয্ক১*। 
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তিনি কথিতপ্রকারের তমঃ ও প্রকাশ, উভয়েরই অতীত । সেই ক্ষারণে 
বলিয়াছি, ব্রহ্মপদ জর অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়। তিনিই এই দজগতস্থিতি- 
রূপ ধনের আগার এবং তাঁহাকে ভুমি আকাশের উদরের স্তায় বাধা” 
রহিত, অসীম ও শ্যঠ ৰলিয়৷ জানিবে১৮। রামচন্ত্র! যেমন রিহ্ৃফলের, 
সহিত তাহার অভ্যন্তরের ৰিশেষ অর্থাৎ প্রভেদু নাই, (উপরেও স্থুল, 
ভিতরেও স্থল), সেইরূপ, ব্রহ্ষের "সহিত জগতের কিছুমাত্র প্রতেদ 
নাই৯৯1 যেমন দলিলের অন্তর্গত বীচি (বীচিলক্ষুত্র লহরী), যেমন 
মৃত্তিকার অন্তর্গত ঘট, তেমনি, এই জগৎ যাহার অন্তর্গত বা যাহাতে, 
অবস্থিত, কিরূপে তাহাকে শূন্য (নাই অথবা মিথ্যাপদার্থ) বলিতে, 
পারি ?২* বদি বল, জলান্তর্গত মৃত্তিকাকে জলীয়স্বভাব. এবং ঘটাস্তর্গত্ত 
জলকে ঘটের স্বভাব গ্রাপ্ত হইতে দেখা যার না। সুতরাং হঙ্ধান্তূর্গিত, 
জগতেরও ব্রহ্বম্বভাবতা কিরূপে বা কি দিয়া বুঝা বাইবে? এই' বিষক্কে 
আমার বক্তব্য দৃষ্টান্ত বিষম। অর্থাৎ অতুল্য বা সমান নহে। মুভিকা 
ও জল সাকার পদার্থ, পরন্ত ব্রহ্ম নিরাকার বস্ত। সাকার, পদার্থের 
ব্যবস্থা অন্তরূপ, নিরাকার বস্তর ব্যবস্থা অন্তবিধ।. বিশদাকার ব্রহ্ম 
নিরাকার বিধায় তদ্তর্গত জগৎও নিরাকার২১। আকাশ অপেক্ষ্ 
অধিক সুনিম্মল চিদাকাশ, যাহা ত্যন্তর্গত, তাহাও তদ্রপ। ব্রন্মঃাস্তর্গত, 
চিদাকাশকে জগৎ বলিতে পার সত্য, পরম্ত তাহা বস্তকল্পে জগণ্চ 
নহে২২। যেমন মরীচির (হ্ুর্য্য কিরণের) অভ্যন্তরে তীক্ষুত৷ ব্যতীভ, 
অনুভব কর্তা অন্ত কিছু অনুভ্ভব করেন না, তেমনি, চিদাকাশেও, 
(চৈতন্তরূপ আকাশেও) চেত্চ অর্থাৎ চিতিগ্াহতা (চিতি -জ্ঞান ১ 
ব্যতীত অন্ত কিছু থাকা লক্ষ্য হয় নাট ভাবার্থ এই যে, দর্শন বা জ্ঞান 
দৃশ্তের ঝা জ্রেয়ের অনতিরিক্ত২৩। সেই ফাঞ্খণে বলা যায়” চিৎ অচিৎ 
উভন্নর্ূপই প্রোক্ত পরমাস্মায়, 'অবস্থিত। অর্থাৎ ভ্িনিই দুর্শন এবং 
তিনিই দৃশ্ব। অথচ তাহাতে কান্তব দৃশতা নাই । যেমন বাস্তব দৃশুতা 
তেমনি, বাস্তব জগৎও নাই২*। রূপাুলোক অর্থাৎ বাহিক দর্শন, 
২ মনস্কার "অর্থাৎ অন্ত বিজ্ঞান, সমন্তই তিনি। ,কিছুই *তদতি” 
রি নহে।,.বিশ্ব যেমন "ভাবেই থাকুক, অবশেষে, 'হয় স্বযুণ্ত না হয় 
ভুরীয়২ৎ। * অক্দেরা ইহাকে যেরূপ দৃষ্টিতে , দৌঁখেন শ্ান্তবুদ্ধি 'সুযু- 
্ ্যুণ্তিতৈও দৃশ্ত জগৎ থাকে না, নির্বাণেও থাকে লা।. স্থযুপ্তিতেও ব্রন্গে জগতের, 
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তান যোগীর! ব্যবহারপরায়ণ হইলেও তাহারা ইহাকে ঠিকু তদ্রপ দেখেন 
না অগ্াৎ তাহারা অজ্ঞ দিগের ন্যায় ব্যবহারকারী ন্হেন। ব্যবহারনিষ্ঠ 
হইলেও তীহারা সর্বজ্ঞানের আধার" স্বরূপ: নিরাভাস পরব্রন্ে অবস্থিতি 
করিয়া থাকেন২৬। রামচন্ত্র ! যেমন আকারবিশিষ্ট সুষ্থির সলিলে আকার- 
বিশিষ্ট মহোর্মিমালা অবস্থিতি করে, সেইরূপ, নিরাকার পরব্রন্দে তৎসদৃশ 
জগৎ অবস্থিতি করিতেছেং+। যাহ! সেই পূর্ণ ত্রদ্ধে ওপাধিক ভেদা- 
বভাসে প্রকাশিত, তাহাও পূর্ণ। এ রহস্ত যৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তির 
দ্বার! বিজ্ঞে। যাহা! পূর্ণ তাহা নিরাকার । ত্রদ্ম পূর্ণ) সেজন্য ব্রহ্ধ 
নিরাকার সুতরাং তৎপ্রকাশিত জগৎও পূর্ণতা বিধায় নিরাকার। 
ইহার যে আকার, তাহা মিথ্যা। সুতরাং নিরাকার দিক্টাই সত্য২*। 
হে.রাঘব! পূর্ণ হইতে বিস্তৃত হইয়া যাহা অবস্থিতি করে) তাহাও 
পূর্ণ। অতএব, এই বিশ্ব, চিরকালই পৃথক ভাবে অন্ুৎপন্ন। যাহা 
উত্পন্ন হইয়াছে তাহা সেই ব্রহ্গ ব্যতীত অন্ত কিছু নহে২৯। সেই 
পরম পন্দে যাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জগৎ নাই। 
বন্দি, অনুভব কর্তা না থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, মরীচিমালার 
এক্ীক্ষতা কোথায় থাকে ?৩* রাম! সেই পরত্রক্ম কথিত প্রকারেই 
প্রতিভাত হইতেছেন, এ বিষয়ে অসন্দিপ্ধ প্রত্যয় আহরণ করিবে। 
এই সমস্ত জীব তাহারই প্রতিবিষ্ব। তাহার প্রতিবিঘ ভাব ব্যতীত 
.কদাচ জীব ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রোক্তকারণে তাহাকে 
ক্সীববান্‌ বলা যায়। তিনি পরমাণু, হইতেও ক্ষুদ্র এবং আকাশ হই- 
তেও বৃহৎ। তিনি শুদ্ধ ও. শাস্তস্বর্ূপত১৩২ | দ্িক্কালাদির দ্বারা অন- 
বচ্ছিন্ন বলিয়া তাহার স্বর্ণ আতবিস্তৃত। সেই আদ্যন্তরহিত পরমাস্ম! 
নিত্যপ্রকাশ' স্বরূপ*ত। বে স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব নাই সে স্থানে 
জীবতা,' বুদ্ধিতা, চিত্ততা, ইন্দিয়ত্ব এবং অনিলবায়ুর্ূপিণী বাসন! প্রভৃতি 
কিছুই নাই (বাসন! কি? বাসনা একপ্রকার বাযুপ্রভেদ অর্থাৎ বাতিক 
বিশেষ )*১। হে রাঘব! এই প্রকারে সেই পূর্ণ, অজর, শান্ত ও 
আকাশ: অপেক্ষা, অপ্নিক নির্দল পরমাত্া আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে অব- 
স্থিতি করিতেছেনতৎ।৬৬। 

বামচন্ত্র বলিগেন, তগবন্‌! সেই অনন্ত অনন্ত চিদাক্কতি পরমার্থের রূপ 
পলকগ এবং মোক্ষেও জগতের প্রলয় । এ স্থলে প্রলয় শবষের অর্থ আদর্শন। 
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কিন্বিধ তাহা বৌধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্কার.আমার ন্বিকট কীর্তন করুনৎ*। 
বশিষ্ঠদের বলিলেন? রাম! মহাপ্রবয় উপস্থিত হইলে সেই ,মৃল *কারধ 
বঙ্গ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন ॥* তীহার স্বরূপ যাহাতে তোমার বোধগম্য 
হইতে পারে তাহা তোমার নিকট কীর্তন করি, শ্রবণ কর৩৮। সমা- 
ধির' দ্বারা! সমুদায় মনোবৃতি' বিলীন হইলে, মন তখন ইন্ধনশৃন্ত 
অনলসদৃশ নিঃন্বরূপ ও আখ্যারহিত "হইয়া যায়। তৎকালে যে সৎ অর্থাৎ 
সত্তা থাঁকে, সেই অবিনাশিনী কুটস্থ সত্তা সেই মৃলকারণ ব্রহ্ম বন্তর়্ 
ত্বরূপত*। পদৃশ্ত কিছুই নাই এবং দৃশ্তের অভাব হেতু ত্রষ্টাও বিলীন- 
বৎ হইয়াছে” এরূপ হইলে তৎকালে যে বোধ বিদ্যমান থাঁকে, সেই বোধই 
পরমাত্মার ব্ূপ**। চৈতন্যের জীবভাবরহিত হুইয়। গেলে যে নির্মশ 
প্রশান্ত চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই পু চিম্মাত্র ভাবই পরমব্যআ্বার 
রূপ*১। জীবদ্দেহে জল বায়ু অখি প্রভৃতি সংলগ্ন হইলে যদি চিত্তে 
স্পর্শ্নিত বিকার (ছঃখাদি) না৷ জন্মে, তাহা হইলে সেই নির্বিকার 
চিত্তের যেরূপ রূপ অনুভূতি গোচর হয়, সেইন্ধপ রূপ পরম্াত্বারঃ২। 
মন স্বপ্নবঙ্জিত জাড্যরহিত অনস্ত অপরিচ্ছিন্ন ও চিরসুযুপ্ত হইলে 
তাহার শ্বরূপ যেরূপে অনুভবনীয়, প্রলয়াবশিষ্ট ব্রহ্ম সেইরূপে অন্ন. 
নীয়ঃ৩। আকাশের রহম্ত, শিলার হৃদয় ও পবনেন্ন হৃদম্ন যেরূপ 
অচেত্য ; চিৎস্বর্ূপ ব্যোমাত্মা পরমাত্মার রূপ সেইবূপঃ*। * জীবের 
চেত্য (জ্ঞান গ্রাহ) বস্ত বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে যে পরমা, 
শাস্তি ও নির্বিশেষ সত্তা বিদ্যয়ান থাকে, সেই শীস্তিময়্ী সর্তাই 
আদিবস্তর রূপ*৫। যাহা চিতপ্রকার্পোর অরে (আনন্দময় কোষ ), 
যাহা আকাশ প্রকাশের (মায়াকাশের') অন্তরে এবং যাহা ইন্জ্রিয়বৃত্তির 
অস্তরে প্রশ্কুরিত হয়, তাহাই পরত্দ্মের রূপ*৯। যাহার স্বারা বহিরব 
স্থিত দৃশ্ ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রভৃতি ও অন্তঃস্থ মনোত্ৃতি প্রভৃতি 
প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, বাহা গন্দীবের ও জ্ঞানের সাক্ষী এবং যাহা 
রেদাস্তাদি শাস্ত্রে চিৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সেহ পরমাত্মার রূপ*৭। 
নিত্য অনুদিতরূপী হইলেও*্যাহ! হইতে জগৎ সমুদিত হইয়াছে *ও হই. 
তেছে, ভিন্ন" হউক, আর অভিন্ন হউক, তাহ! পরমা যার রূপ ব্যতীত অন্ত 


* আকাশের রহন্ত শৃল্তাকারত্ব। বায়ুর হৃদয় অর্থাৎ*হন্ত স্তরে ও বাহিরে পুণতা। 
পাষাণের হার নিবিড়! 


২৬ বাশিষ্ঠমহারামারণ।. ১৭ মর্ম 


কিছু নহে”” | বিনি. ব্যবহার, কার্ধ্যে নিয়োজিত থাকিয়া আপনাকে 
পাধাথবৎ (নির্লিপ্ত ও অন্তরে বাহিরে এরূপ ) বোধ করেন এবং যাহা 
ব্যোম না হুইয়াও ব্যোষ, তুমি অবগত হও যে, তাহ! পরমায্মার রূপ. 
ব্যতীত,অন্য কিছু নহেণ*। যাহাতে বেদ্য (ঘটাঁদি9, বেদন. (জ্ঞান), 
এবং বেতৃত্ব (জ্ঞাতার ধর্ম), এই ত্রিবিধ ধর্ম উদ্দিত ও অন্তমিত হই” 
€তেছে, তাহা পরমাত্মার রূপৎ*। মহান্‌ আদর্শে প্রতিবিশ্বপাতের স্ঠায় 
বাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্ব প্রতিবিষ্বিত হইতেছে তাহাই পরমতত্বের 
রূপ*১। মন যদি স্বপ্রাদি ও ইন্দ্রিয়োপলক্ষিত জাগ্রদবস্থা বঞ্জ্িত হয়, 
তাহা হইলে মহাচৈতন্তের স্থিতি যেক্দপে পর্যবসিত হয়, স্থাবরজঙ্গমাত্মন্ক 
জগৎ লয্ম প্রাপ্ত হইলে মহাচৈতন্য প্রায় সেইরূপে অবস্থিতি করেনৎং। 
যাহাঁকে তুমি স্থাবর বলিয়া জান, তাহা যদি বোধময় বা চিদঘন বস্ত 
হয়, আর তাহাতে যদি মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযুক্ত না থাকে, তাহ 
হইলে সেই স্থিরভাবে অবস্থিত চিদ্বন পদার্থের সহিত পরমাস্বার 
কথঞ্চিৎ 'তুলনা হইতে পারে5। 
বহ রাঘব! ব্রহ্মা, অর্ক, কি, হর, ইন্ত্র ও সদাশিবাদি ঈশ্বরবৃন্দ 
পাস্তি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রলয়গ্রস্ত হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, 
তিনি পরম শিব এবং তিনিই এ দকল সংহ্ার পূর্বক বিশ্বসংজ্ঞা 
পরিত্যাগ করিয়া! ত্রনহ্ষসংজ্ঞায় একাদয়র্ূপে অবস্থিতি করেন । 


দশম সর্গ সমাপ্ত । 





একাদশ সর্গ। 
সঃ 
ধ্লামচন্ত্র বলিলেন, হে ব্র্গন্! দেব, নর, অস্থর এবং তির্ধ্যগার্দি 
বিরিধ জীবপুর্ণ এই দৃশ্তমান জগৎ" মহাপ্রলয় উপস্থিত' হইলে কোথায়" 
যাইবে % এবং কিসেই বা অবস্থিতি করিবে ? তাহা বর্ণন করুন১। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন কোথা হইতে 
আইসে? কোথায় গমন করে? এবং তাহাদের আক্কতি কিরূপ ?. 
এই সকল অগ্রে আমাকে বল, পশ্চাৎ তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 
দিব। রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন ন্যুই। 
যাহা কোন পদার্থ নহে তাহার আবার দৃশ্ততা কি? নান্তিতা কি?. 
অস্তিতাই বা কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যক্জরপণ 
এই দৃশ্তমান জগৎও তন্রপ। যাহা কম্মিন্‌ কালেও হয় ন্বই, যাহা 
কেবল মাত্র ভ্রান্তি, তাহার আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কি ?5« * 
রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্‌! বন্ধ্যাপুত্র ও নভোবৃক্ষ কল্পনাময়। পরজ্ত 
জগৎ প্রত্যক্ষপিদ্ধ। অতএব, বন্ধ্যাপুক্রার্দির সহিত ইহ! 'কিরূপে*উপমিত 
হইতে পারে? বরং এ্রদৃষ্টান্তের বলে এমন প্রতীতি হইতেও পারে যে, 
বন্ধ্যাপুত্রা্দি বৈকল্পিক ও অলীক হইলেও তাহাতে উৎপত্তিবিনাশাদি 
জগদ্ধন্দ আছে৬। বশিষ্ঠদেব বলিক্কোন, রামচন্দ্র! যাহার প্রকৃত উপমা ব। 
তুলনা অন্তত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায়, আলম্যরিকেরা তাহাকে তাহাঁরই 
দ্বারা তুলিত করিয়া থাকেন। সেরূপ তুলনা অলঙ্কার শাস্ত্রে অনন্বয় 
নামে বিখ্যান্ত। * তাহার ন্যায় আমরাও ঘজ্্যাপুক্রাঁদির ঠঈহিত জগণ্ড 
সত্তার তুলনা করিয়া থাকি।' সে সকল তুলনার অুতৎ্পর্ধ্ বন্ধ্যাপুভ্রাদির' 
অস্তিত্ব যদ্রপ, জগতের পৃর্থক্‌ সন্তাও তদ্রপ"। ধেঁমন সৌবর্ণ কটকে- 
(কুটক-বান্া নামক হস্তাভরণ) স্বর্ণ ব্যতীত অন্ত কিছুই দৃষ্ট হয় 
না, এবং *যে্ষন আকাশে * শুন্ততা "ব্যতীত ন্অন্ত কিছু অন্তত হ্য় 
না, তেমনি, তত্ুক্ঞানে পরত্রন্মে পৃথক্‌ 'জগৎ নাই ও অন্থভূতও হয় নাপস 


শশী পপি শিপ বক্তা 
* আলঙ্কারিক দিটগর উদাহরণটী এই-_” গ্লগনং গগনব্কারং সাগরঃ সাগরোপন 
ইত্যাদি । এইরূপ তুলনায় সাগরের অনুপমন্বমাত্র ব্যক্ত করা হয়। 








২৫৮ বাশিষ্-মহারামায়ণ। ১১ যর 


যেমন রুজ্জলের সহিত শ্তামতার, শৈত্যের সহিত হিমের্‌ ও শিশিরের 
সহিত-শীতলতার প্রভেদ নাই? সেইব্প্‌, পরত্রন্মের , সহিতও জগতের 
প্রতেদ নাই৯৭।১১। এই জগৎ আপাত দর্শনে প্রতীত হইলেও যেমন 
্রান্তিদৃষ্ট নদীতে জলের ও দ্বিতীয়! তিথির চন্ত্রমায় 'চন্ত্রত্বের অভাব 
পশ্চাৎ্থ সুস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, সেই অমণাত্মা! ব্রন্মেও জগতের অভাব 
সেইরূপে অবধারিত হইয়া! থাকে১২। যাহা আদৌ নাই, তাহার 
আবার, উৎপাদক কারণ কি? অপিচ, যাহা পূর্ব হইতেই নাই, 
বুঝিতে হইবে তাহা এখনও নাই। যাহা পুর্বে ছিল না, বর্তমানে নাই, 
ভবিষ্যতেও থাকিবেক না, তাহার আবার বিনাশ কি ?১৩ জড়ই জড়পদার্থের 
কারণ (উৎপাদক ), ইহা দৃষ্ট .হয়। ত্রন্ম জড় নহেন, সেজন্য তৎ- 
কার্ধ্য জগৎও জড় নহে। যেমন ছায়া ও আতপ পরম্পর বিরুদ্ধস্বভাব, 
তেমনি, চিৎ ও জড় পরম্পর বিরুদ্ধস্বভাব। (ভাবার্থ এই যে, চেতন 
ব্রদ্মে অচেতন জগতের প্রক্কত সভা যুক্তিবিরুদ্ধ )১৪। ব্রহ্ম ব্যতীত কারণ 
না৷ থাকান্ন ইহা ত্রহ্মাতিরিক্ত কাধ্যও নহে। যে কারণ নিত্যাবস্থিত, সেই 
কারণই এই জগগ্ভাবে বিবর্তিত রহিয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, এ 
সকল দৃশ্ত ভ্রান্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে১৫। অবিদ্যা কারণের কথ 
বলিবে, জ্ঞাহাঁও “সত্য জগৎ স্থজন করে না। তাহা সেই সৎচিৎত্রহ্গবস্তকে 
আভাসিত অর্থাৎ জগদাকারে অবভাসিত করে মাত্র; অল্প মাত্রও বিক্কৃত 
করে ন। সুতরাং স্বপ্রদৃষ্ই জগৎ যদ্রপ, এই জাগ্রদৃষ্ট জগৎও তন্রপ১৬। 
ধেমন স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতভীত হয় অথচ তাহা নাই, 
সেইরূপ, স্থাশ্রিত অজ্ঞানের কুহকে পরমাত্মায় জগৎ না থাকিলেও 
জগদর্শন হইয়া থাকে১৭ |: এই' যে-কিছু দেখিতেছ, সমস্তই আপনাতে 
অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিত" 'জগৎ কোনও কালে সত্য লত্য উদয় ও 
অন্ত প্রাপ্ত হয় না ও হইবেও না১৮)। যেমন সলিল দ্রব ভাবে, বায়ু 
স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ আভার আবর্ণরে পরিচিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও 
ত্রিজগৎ আকারে পরিচিত হইতেছেন১৯। যেমন স্বপ্ন দ্রষ্টার অস্তংস্থ- 
বিজ্ঞান, নগরাদি আকারে বিবস্তিত হয়, “তেমনি, বিজ্ঞানঘন পরমা! 
জবগদাকারে অবভাদিত হইতেছেন২। 

রঘুবীর রামচন্র 'বলিলেশ, ব্রন্ধন্‌! এই বিষময় গত (জগৎ) যদি 
সত্য" সত্যই স্বপ্নান্ভবের স্তায় অলীক হয় তাহা হইলে ইহাতে মন্গু-. 


১৯"সর্থ উৎপত্তিগ্রকরণ। ২৫৯ 


য্যের কল্প কল্পাস্ত পর্য্যস্ত স্থায়ী দৃঢ় প্রত্যন্ (সত্য ঘলিয়া বিশ্বাস ) নিবন্ধ 
আছে কেন?1২১ * আমার ফ্ষান্য' সংপয় এই যে, দৃশ্ত থাক "পত্বে ষ্টার 
অপলাপ এবং দ্র থাকায়" দৃশ্তের অপলাপ নিতাস্ত অসম্ভব। স্পষ্টই 
দেখ যাইতেছে, একতর থাকিলেই উভয়ের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়, পরস্ত 
একের সঙ্ষয় হইলে উভয়ভাব হইতে মুক্ত হওয়। যান২২। অতএব," 
যাবৎ নু! বুদ্ধিতে দৃশ্তজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে তাবৎ দ্রষ্টা (আত্ম) টুশ্ত 
(জগৎ) দর্শন করিবেই করিবে । স্থৃতরাং মোক্ষবুদ্ধি সমুদিত হইবে না২৩। 
যদি দৃস্ত জ্ঞান উদিত হইয়া পম্চাৎ তাহ! ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও 
অনর্থ নিবারণ হয় না। কারণ, পূর্বসংস্কার বশতঃ পুবর্ধার সংসার- 
ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং তাহাতেও বন্ধের অনি- 
বৃত্তিৎৎ। আদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকুক, থাকিলেই “তাহীতে 
বস্তপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে। তাহার ন্যায় চিদাদর্শ (চেতনরূপ আদর্শ, 
আয়না) যে কোন অবস্থায় থাকিবেক, থাকিলেই তাহাতে সং ংসার- 
প্রতিবিশ্ব সংলগ্ন হইবে২৫। দৃত্ত যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, 
অথবা দৃশ্ত যদি সত্য সত্যই না থাকে, তাহা হইলে দৃশ্তের অভাব- 
স্বভাবতা হেতু দ্রষ্টা তাহা হইতে স্বভাবতঃ মুক্ত হইতে , পারেন, 
পরস্ত তাহা নিতান্ত অসস্তব। হে আত্মবিদ্রেষ্ট! প্রোক্ত' কারণে 
নিবেদন করিতেছি, যাহাতে আমার দৃষ্তজ্ঞানের অত্যস্তাসস্তব বুদ্ধি 
জন্মে ও এ সকল সংশর অপনীত হয়, আপনি তাহা *্নানাকে যুক্তি 
সহকারে উপদেশ করুন২৬।২৭। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অসত্য হইলেও, গুই সাঙ্গোপাঙ্গ জগৎ যে 
প্রকারে সত্যের গ্তান্ প্রতিভাত হইতেছে,আামি দীর্ঘ উপযখ্যান দ্বার] 
তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ 'করৎত। যাবৎ ন| 
আমি পুর্কালের ব্যবহার প্রসিদ্ধ বহুবিধ ৃষ্াস্ত' বাক্য দ্বারা তোমার 
নিকট এ বিষয় বর্ন করিব, তাবৎ, যেরূপ ভ্ুদ হইঢে ধুলিকণ! 


*জগতের জান নুঘন অর্থাৎ নিতাস্ত দৃঢ়, কিন্ত সবপ্র্ঞান অদৃঢ় অর্থাৎ যথকিকিংকাল- 
ছায়ী। হুতরাংইহার পরতুল্যতা মনোমধ্যে ধারণ! করা যায় না।' অপিচ, ষ্টার সহি 
ৃশ্ঠের যে সম্বন্ধ তাহ! স্তাভাবিক। কৃত্রিম বা কল্লিত নহে। সেই*কান্তণে সে জ্ঞান অনিধার্যয॥ 
পোক্ত কারণন্য়ে কথিত প্রকারের মুক্তি অসম্তধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ইহাই রাম 
প্রশ্নের নিগ্ঢ় অর্থ । 


২৬৪ ও বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। ' ১১ শর্গ 


উভ্ভীয়মান হয় না, (সেইরূপ, ,ততোমার হৃদয় হইতে দৃশ্ঠজ্ঞান কদাচ 
অপনীত হইবে না২৯*। রাম! এই জগত নিতাস্ত 'অলীক ও ব্রমময়, 
ইহা মনে রাখিয়া ব্যবহার রত হইবেত*। তাহা, হইলে সায়ক যেমন 
পর্বত ভেদ করিতে সমর্থ হয়, না, তেমনি, প্রয়োজন বোধে গ্রহণ, 
'অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ এবং বিবিধ স্থূল সুক্্াদি বিষয়ে সত্যতা বোধ ও 
সত্য 'বলিয়। ব্যবহার, এ সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না৩১। 
রাঘব! আত্ম! দ্বিতীয়বর্জিত, অসঙ্গ ও ব্যাপক । তাদৃশ আত্মায় যেরপে 
জগতের উৎপত্ি হয় তাহা! তোমার নিকট এই মুহুর্তেই কীর্তন করিব। 
এই চরাচর বিশ্ব মেই এক মাত্র পরমাত্মা হইতেই আবিভূর্ত হইয়াছে 
এবং, সেই পরমাত্মাই বহিরিক্ডিয়ের দ্বার! রূপাৰলোকন প্রকারের আম্পদ- 
স্বরূপ '(অর্থাৎ বাহ জগৎ) এই জগতের মননপ্রকারাম্পদ (অর্থাৎ 
সন্তর্জগৎ) হইয়া উদ্দিত ও বিলয্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন-২৬৩। 
একাদশ সর্গ সমাপ্ত । 


**'ভাবার্থ এই যে, তিনিষ্ব্যষ্টি, তিনিই সমষ্টি, তিনিই স্থুল, তিনিই লুক, তিনি বাহা- 
'গরপঞ্চ এবং তিনিই অন্তঃপ্রপঞ্চ। তিনি নিজে নিজ মায়ায় দৃশ্ঠভাবে উদ্দিত ও অদৃষ্ঠভাবে 
অন্তমিত হইতেছেন"ঘা ভ্রান্তি বশতঃ স্থষ্ি স্থিতি প্রলয় দেখিতেছেন। 





ঘণদশ সর্গ। 


বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, দেই পরুম পবিত্র শীস্তপদ* (তুরীর ব্রন্গ) 
হইতে ,ষে প্রকারে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা 
তোমার নিকট কীর্তন করি, তুমি তাহ! উত্তম (নির্মল) বুদ্ধি অবলম্বনে 
শ্রবণ করিবে১। যেরূপ স্ষুপ্তযবস্থা স্বগ্রবিশিষ্ট হুইয়! প্রকাশ পায়, সেই 
রূপ, সর্বাত্মক ব্রহ্গও স্থষ্টিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে" 
যে ক্রম বা! প্রণালী নির্দিষ্ট আছে তাহা তোমার নিকট্ট কীর্তন করি, 
শ্রবণ কর২। 

এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব সেই অনস্তপ্রকাশ অনস্তমহিম পরমাত্মরূপ চিৎনামক 
রত্বের বিচিত্রসত্তা ব্যতীত অন্ত কিছু নহেও। তিনি আকাশ অপেক্ষাও সুঙ্্ ১ 
এবং নির্শীল। তাদৃশ নির্মল আত্মায় প্রথমে আপনা! আপনি (নিজ 
মায়্াশক্তির উদয়ে) যতকিঞ্চিৎ চেত্যতার (জ্ঞেয় ভাবের) উদয়, হয়। 
সে চেত্যতা। অর্থাৎ বিজ্ঞেয় ভাব-_-অহম্‌। এই অহংএর গর্তে. সমুদাক় 
স্বজ্যমান পদার্থের অন্ুসন্ধানাত্বক জ্ঞানস্তস্কার অবস্থিত থাকে। তাহা 
অস্মপাদির সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তের (স্মরণবৃত্তির ) উদ্বোধের অন্ুরূপঃ।৭। অনস্তরূ 
সেই চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্বার অন্তরতিরিক্ত পর্ম- 
সত্তা! চিন্নামযোগ্যা অথাৎ পরধেশ্বর সংজ্ঞার ,উপযুক্তা হইয়া থাকে৬। 
পশ্চাৎ তিনি যখন চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ স্মন্বেদর্ন ্শতঃ * জ্ঞানঘন হন, তখন 
তিনি আত্মস্বভাব বিস্বৃত ও পরমপদ পরিত্যাগ করত ভাবিপ্রাণধারণোঁ- 
পাধিক জীবতাব প্রাপ্ত হইন্লে থাকেন" ।* জীবভাৰ প্রাপ্ত হইলেও 
তাহার ত্রহ্মভাবের, অপচয় *হয় লা। কারণ এই*ফে, পূর্বোক্ত ত্রহ্মসত্তাই . 
ভাবনাবিশেষ (এক প্রকার মারিক ইচ্ছ।) দ্বারা সংসরণোন্থুখী, হয়, তাহাতে 
তাহার কোন প্রকার স্বরূপ বিকৃতি হয় না”? ব্রন্মস্বতাব অপরিচ্যত থাকিক্কা 


* ব্রন্মনত | স্ব্রঙ্গতত্ব। চিত্তে যেমন জ্ঞানসংস্কার থাকে, তাহার স্তায় প্রকৃতিতে অর্থীৎ 
মায়াশক্তিতে প্রলয়গ্রপ্ত জগতের সংস্কার খাকে। পরে পুনঃ স্্টর প্রথমে সেই সংস্কার উদ, 
হয়। তখন, ব্রদ্ধে স্থজনশক্তি্ধ উদয় হয়, তাহাতেই তিপ্সিঈশ্বর হস । ঈশ্বর প্রথমে আমি 
রূহ হইব, এইরপ সন্ধল্প করেন। তাহার এপ স্ল্পের নাম ঈক্ষণ-_সম্বেদন। 


২৬২ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ১৬ সর্গ 


জীব্তাব প্রাপ্ত হইলে ,পর প্রথমে তাহাতে খসত্তার (খু-আঁকাঁশ ) আবির্ভাব 
হয়।'সেই সত্তা এক্ষণে আকাশ ও শূন্য নামে প্রসিদ্ধ সর্বত্র প্রকাশমান 
বলিয়া! আকাশ নাম এবং অন্তান্য ভূতের স্থান দানার্থ শৃহ্যপ্রায় বলিয়া! শুন্য 
নাম দেওয়া হয়। এই থসত্বা, শূন্য বা আকাশ, কুর্য্যাদি স্থষ্টির পর আকাশ 
নামে প্রথিত হয়,এবং ইহাই শবাদি গুণের বীজ স্বরূপ» অনস্তর তাহা হইতে 
কাল্সত্তার সহিত (কালসত্তা-কালের অন্তিত্ব। এই সময় হইতে কালের 
অস্তিত্ব বোধগম্য হুইতে থাকে ) অহংএর উদয় হয়। এই অহং ভাবি- 
সৃষ্টির ও তাহার স্থিতির মূল কারণ। (ইহা হিরণ্যগর্তের অহঙ্কার ব! 
মূলীভূত সমষ্টি অহঙ্কার )। হে রাঘব ! এইরূপে সেই প্রমসত্তায় (ক্রন্গে ) 
অসন্ধপ জগজ্জাল সমুৎপন্ন হইর! সতের আশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে১*।১১। 
অগ্নিচ,,সেই অহং ও আকাশ উভয়ান্বিত সন্ধিৎ (অর্থাৎ অহং তত্ব ও আকাশ 
উভমু সঙ্থলিত ব্রহ্ম চৈতন্ত) সম্ক্পরূপ কর্পবৃক্ষের (সঙ্থল্প আকাশেরই কার্য ) 
বীজ । মেই যে অহঙ্কার, তাহারই এক দেশ হইতে স্পন্দনধর্্ণী বায়ুর 
উৎপত্তি 'হইয়াছে১২। সেইজন্য সেই অহস্ভাববিশিষ্ট আকাশরূপ পরমসত্ব! 
শাস্ত্রীয় ভাষার শবতন্মাত্র । এই শব্ধতন্মাত্রা হইতে স্থল শবের বিবিধ উৎপত্তি 
হইস্াছে১৩। অভিহিত শব্দতন্মাত্রা শব্দৌঘশাখীর (শবৌঘশাখী -শবময়, 
বৃক্ষ, বেদ) পরম বীজ। মেই বীজ হইতে ভবিষ্যৎ নাম ও আকার 
এবং পদ, বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ, সমস্তই উদ্দিত হইয়াছে৯*। ফেই 
বেদভাবাপন্ন পরমায্মা এই পরিণামপ্রসারী নিখিল জগৎ প্রকাশিত 
করিয়াছেন১.। পুর্বে যে বায়ু প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, তদ্যুক্ত চিৎ 
অর্থাৎ ব্রহ্গচৈতন্ত জীব- নামের অভিধেয় অর্থাৎ বোধ্য। (জীবে প্রাণ 

ংযোগ আছে বলিয়া তাহা বায়ুযুক্ত )। এই জীব নিখিল মূর্ত্যাকারের 
জী সেই গ্রাণনামক' মহাবাঘু হইতে ৃদ্যাপ্ত চতুর্দশ (সপ্ত পাতাল : 
ও সপ্ত স্বর্গ) তুবন'ও চতুর্বিধ প্রাণী ( জুরাধুক, অগুজ, ম্বেদজ ও উদ্ভিজ্ঞ ) 
ও তৎসমদ্িত-ত্রদ্ধাও বিস্তৃত হইবে১৭। সেই বায়ভিমানপ্রাপ্ত চৈতন্যের 
প্রম্পন্দে যে বপুঃ (আকারঘিশেষ ) প্স্ফুরিত হয়, তাহাকে ম্পর্শতন্মাপ্র! 
কৃহে। তাহারই বিস্তারে একোনপঞ্কাশৎ বাযুকন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। এবং 
তাহা, হইতেই সমুদায স্পন্দনক্রিয়া প্রস্থ ই তাহাতে .যে 
পরম চৈতন্তের প্রকাশাত্ম্ষ ভাবনা (সন্বলন) বিস্তৃত ' আছে, তাহারই ৷ 
দ্বারা তেন্স্তন্াত্রার উৎপত্তি এবং সেই, তেঅন্তন্বাা আলোক-শাখীর 


১১ সর্দা উৎপত্তিপ্রকরণ। ২৬৩ 


(আলোকরপ মহাবৃক্ষের) বীজ২*। এই বীজ হইতে “বিদ্যুৎ, ০, 
অনি ও চক্রমাদি .উৎপন্ন হইয়াছে এধং তাহারই রূপ ভেদে ,এতৎ 
ংসার বিস্তৃত হইয়াছে২১।: অনর্তার সেই তেজ ( তেজঃস্ন্বাভিমানী 

আত্মা) পআমি জলখয় হইব” ইত্যাকার সঙ্ক্পের (ভাবনার) বলে 

জলর্শরীরী হন। তাহারই বিকাশ আস্বাদ। এঁই আস্বাদ রসতন্মাত্রা 

নামে ব্যপদিষ্ট২২। এই রসতন্মাত্রা” সমুদাক্ষ জলের (উ্বপদার্থের) ও 

অন্ন মধুষ্ধাদি বিস্পষ্ট আস্বাদের বীজ এবং এ বীজও সংসার বিস্তারের 

কারণ২৩। পূর্বোক্ত জলভাবাপন্ন পরমাত্মা “আমি পৃথিবী হইব” এইরূপ 
ভাবনা করতঃ ভাবিরপনাম! হইয়! স্বীয় সঙ্কল্পগুণদ্বারা আপনাতে গন্ধ- 
তন্মাত্রতা দর্শন করেন২ঃ। সেই গন্ধতন্মাত্রা ভাবিভূগোলকে র (স্থূল 
গুৃথিবীর) মূল। অপিচ, তদ্বেতুক তাহা মন্থয্যাদি-আকুতি-শাখীর বীজ ও.সে 
সকলের আধার২৭। তাপ ও বাষু সংযোগে জল যেমন বুদ্ধুদে পরিণত হয়, 
তেমনি, পূর্বোক্ত অহঙ্কারঘুক্ত চৈতন্যের বিভাবনায় (সঙ্কল্পের প্রতাপ্রে 
তন্মাত্রা (উৎপন্ন সুক্মভূত) সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ক্রমে, বরহ্গা্ডা- 
কারে পরিণত হইয়াছে২৬। হে রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারেই পঞ্চভূতের 
সৃষ্টি হয়, হইয়া কির্ংকাঁল অবস্থিতি করে। অর্থাৎ যাবৎ না সর্ব্ব- 
বিনাশাত্মক মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ এ সকল নিশুদ্ধভটর প্রাপ্ত 
অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না । এই জগৎ" পূর্বে অব্যাকত ( অব্যারুত 
ধরণী শক্তি বা মায়া) আকাশে সঙ্কল্পের ন্যায় ভাবরূপে অবস্থিত ছিল, 
সেই ঈশ্বর সঙ্করস্থিত ভাবরূপী জণ্ঠৎ এক্ষণে যেমন ুক্ম 'বটবীজ হইতে 
স্থল বটবৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তেমনি, সথল]কান্রে আবিভূতি হইয়াছে২৭।২৮। 
মায়িক সৃষ্টির দর্শন যন্রপ, তাহা যেমন পরমাণু “মধ্যেও সম্ভবে, * জগতন্যির 
দর্শন ঠিক্‌ জদ্রপ। এক্টটি ক্ষণমধ্যে আধিতুতি ও. ক্ণুমধেট তিরোভূত 
হইয়া থাকে২৯। এই যে স্ুলতাঁ দেখিতেছ, ইহা, বান্তব নহে। এরূপ 
অবাস্তব স্কুলতাঁয় বাস্তব সুন্তার*ক্ষতি হয় না। 'কারণ এই যে, সৃষ্টি 
বৈকারিক নহে; পরস্ত বৈবস্তিক। (বিকারু-সত্য সত্য অন্যথা হওয়া । 
যেমন ছুর্ধের "বিকার দধি। *বিব্র্ত-মিখ্যা অদ্যথা হওয়া যেমন রর 
বিবর্ত সর্প). অর্থাৎ ্রমপ্রতীতির অনুরূপ । *ত্রমপ্রতীতির অনুরূপ 
* মায়িক হৃষ্টিতে” দেখা যায়, পরমাধুডুলয একটা ক্ষুতর বীজে ক্গণমধ্যে শত শত বৃহৎ 


ক্ষ জন্মিয়াছে। মাসিক স্ু্টি বল্রজালিক স্থা্। 


২৬৪ বাশিষ্ঠমহারাঁমায়ণ।, ১২ সর্গ 


বলিয়াই পরম্ঠতন্তরূপ আধারে ইহা কখন স্থলরূপে প্রকাশ পাইতেছে 
কখন, বা সম্পিশ্ডিত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং কখন বা স্বীয় 
আধারে (চৈতন্তে) লুক্তায়িত হইয়া যাইর্তেছেত*। " 

হে রাঘব.! দৃশ্ত জগতের বীজ ওন্মাত্রাপঞ্চক।' সে সকলের বীজ 
পরমাত্মার পরা শক্তি অর্থাৎ মায়াশত্রি। এই মায়াশক্তি শাস্তাস্তরের 
আন্যাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তি হইতেই জগশ্গ্রী বিস্তৃত হইয়াছে। ভাবিয়। 
দেখ, সেই এক পরমাত্মতব্ব মায়াশক্তির প্রন্দুরণে জগদ্বীজ এখং জগৎ 
তাহার (€সই বীজের) অঙ্কুরা্দি শাখা প্রশাখাস্ত মহাবৃক্ষ ব্যতীত অন্ত 
কিছু নছে। 'সেই কারণে আমি বপিয়াছি, জগৎ অজ, অনস্ত ও 
চিন্মাত্র। চিন্মাত্র তাই ইহার রহস্ত বা তত্ব। এই তত্ব আমরা সর্বদ] 
অন্ভৰ করিয়া থাকি০১।৩২। 


দ্বাদশ নর্গ সগাপ্ত। 





ত্রয়োদশ অর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিতেছেন, রামচন্দ্র ! শ্রবণ কর। নভঃ, ভ্লেজঃ, তমঃ, সম- 
স্তই অন্ুৎপন্ন প সকলের সত্তার কারণ (আছে বলিয়। প্রতীত হইবার 
হেতু) চিদাত্বা অর্থাৎ বিকারকৃতবৈষম্যশৃন্ত পরব্রহ্গ । চিদ্বাত্মা মায়াকাশে 
প্রস্মুরিত হইলেই তাহাতে প্রথমে চেত্যবিষয়্িনী কল্পনা উদিত হয়। পরে 
তৎসংযোগে জীবভাবের আবির্ভাব, তৎপরে অহংএর কল্পনা১।৩। অনস্তর' 
অহং হইতে বা অহস্তাবের পরিণামে বুদ্ধির উদয় হয় এবং বুদ্ধি হইতে 
মনন-ধন্্ী মন জন্মে। * মনের অস্তগর্ভে শবাদিবিষয়মাত্রার (তন্মাত্রার ) 
পূর্বসংস্ক'র অবস্থিত থাকে । অর্থাৎ বুদ্ধিই শবতন্মীত্রকাদিবিশিষ্ট হুইয়ু! 
মন হনঃ*। এই মন তন্মাত্রাপঞ্চকের ভাবনায় অর্থাৎ মেলনে বা পঞ্কী- 
করণে আধ্যাত্মিক মহাভূতরূপে প্রবদ্ধিত বা উপচিত হওয়ায় 'এই জগৎ 
নামক মহাগুক্ম বিলৌকিত হইতেছে । অর্থাৎ মনই কল্পনার দ্বারা আপ- 
নাকে স্থুলদেহস্থ মনে করিতেছে ও জগৎ দেখিতেছেৎ। স্বপ্রত্রস্টা, যব্রপ 
স্বপ্রে অকৃত বা অন্গুৎপন্ন গ্রাম নগরাদি,দর্শন করে, টিদাস্মাড তন্রপ 
মনের আবেশে জগৎ দর্শন করিতেছেন । সেইজন্য বল! যায়, ইহা স্বপ্নের 
তায় চিৎনামক মহাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। চিদাত্মুই 
জগত্রূপ করঞ্রকুঞ্জের অন্থপ্ত বীজ” (করঞ্জ_ একপ্রকার বৃক্ষ )। এ বীজ 
ক্ষিতি, বারি ও তেজঃ, কিছুরই অপেক্ষ্ কথ্ধে না, অথচ অস্কুরিত হয়? । 
যাহা কেবল চিৎ তাহাই স্বাপ্রস্থষ্থির ন্যায় চিন্ময় পৃথ্যাদি সুজন করে। 
যাহা কেবল “চিৎ অর্থাৎ বিজ্ুদ্ধ চৈতন্য, তাহা ধৈ থানেই থাকুক, সর্বত্রই 
বাস্তব জগদন্কুর বর্জিত। সর্থাঞ্, অসঙগস্বভাব। সুল' জগতের বীজ পঞ্চ- 
তন্মাত্রা, পঞ্চতন্মাত্রার বীজ অক্ষয় অব্যয় চিৎশ৯। যাহা৷ বীজ, তাহাই 
ফল; সে.ভ্বেও এ জগৎ ব্রহ্মময় | 

হে রামচন্্র! সথষ্টির আদিতে চিতই কথিতপ্রাকারে "চেত্যবিস্তারকরুণ 
সামর্থ্যের দ্বারা আপনাতে তন্মাত্রাপঞ্চক (শব্তন্সাত্রা প্রভৃতি ) করন! 


* বুদ্ধি শব্দের অর্থ এখানে মহত্বত্ব এবং মন শব্দের অর্থ সন্কল্লবিকল্পকারী অন্তঃকরীণ। 
৩৪ 


২৬৬ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। ১৩ সর্গ 


করেন? মেজন্ত তাঁহা, বাস্তব নৃহে। সেই কল্পিত তন্মারাপঞ্চক উচ্ছুন 
বা উপচিত্‌ (পরম্পর অনুপ্রবিষ্ট বা পরস্পর বিমিশ্রিত) হইয়া এই স্থল 
জগৎ বিস্তার করিয়াছে১০১১। স্থতরাং যাহা কেবল ও কল্পনাধিষ্ঠান, 
তাহাতে, স্বপ্ন “কল্পনার স্তায় কল্পিত ভাবে অবস্থিত' থাকায় এ সমন্তই 
তৎস্বরূপ; তাহার অতিরিক্ত নহে১২। 'যাহা কেবলমাত্র কল্পনা, তাহার 
্বরূপসত্যতা কোথায়? পঞ্চতন্মাত্রা যেমন ত্র্গে অধ্যস্ত, তেমনি, তন্মাত্রা- 
প্রভব স্কূলভূত সমৃহও ব্রহ্মচৈতন্তে অধ্যস্ত। সেই জন্যই বলিতেছ্ি, ব্রহ্গই 
ত্রিজগৎ১৩।১৪ | এই স্থানে বলিতে পার যে, ত্রহ্ধই কারণ ও ত্রহ্ধই 
কার্ধ্য, ইহা কি প্রকারে স্ুসস্ভব হয়? একের কারণ ও কার্য উভয় 
ভাব লোক মধ্যে যুক্তিবহিভূতি ? তাহার প্রত্যুত্তর এইযে, আদি স্থষ্টিকালে 
যে প্রকারে তন্মাত্র। পঞ্চকের স্কুরণ হয় সেই প্রকারে স্থলভূতেরও ন্ফুরণ 
হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মায়িক স্যষ্টির 
কারণ ও কার্ধ্য ) অথবা স্বপ্্রষ্টা যেমন নিজেই নিজ স্থাপ্ন স্থষ্টির কারণ 
ও কার্য তেমনি, ব্রহ্মও জগদ্ধিবর্তের কারণ ও কার্ধ্য। আরও বিশদ 
কথা এইযে, যেমন মৃত্তিক। ও মৃত্তিকার কাধ্য কুস্ত ব্যবহার দৃষ্টিতে ভিন্ন 
হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন, তেমনি, ত্রহ্ম ও ব্রহ্মকাধ্য জগৎও ব্যবহার 
দৃষ্টি ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন)। অতএব, জগৎ নামে কোন 
পৃথক্‌ পদার্থ এ পর্য্স্ত জন্মে নাই ও জন্মিতে দেখাও বায় নাই১৫। 
যেমন স্বপ্রন্থষ্ট ও সঙ্কর্পনিরশ্শিত নগর অসৎ হইলেও অর্থাৎ না থাকিলেও 
সতের ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি, পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ নামক পরমা- 
স্বায় জীবাকাশের বাস্তব “অভাব ,থাকিলেও অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহার ভাব 
অর্থাৎ অস্তিত্ব কক্সিত হইয়া 'থাকে। কথিতপ্রকারে পরম নির্খবল 
পরমাত্মায় বাঁস্তব পৃথ্যাদির' 'অবস্থান অসম্ভব; স্বতরাং ত্র্মে তৌতিক 
সষ্টির উদয় যদ্দরপ,' জীবের উদয়ও তদ্রপ১৬।১৭। 

হে রাঘব! সেই 'পরমাকাশ ত্রহ্মক'শে উক্ত জীবাকাশ স্বপ্ন ও স্বল্প 
পুরীর স্তায় 'অসৎ হইয়াও স্ৃৎ্স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই 
নির্শলাস্ব! পৃথিব্যাদি উপাধিশূন্ত হইলেও, তাহাতে যে আকাশোদরে গন্ধর্কর- 
নগরাদির স্তায় আকাশাস্মা স্বরূপে উদ্দিত হয়, তাহাকেই আমর! জীব 
নামে অভিহিত করি । (হে রামচ্্র! অভিহিত জীবাক'শ (জীব নামক 
আকাঁশ। জীবভাব আকাশের ন্যায় আকারহীন বুলিয়া আকাশ) যে' 
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প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয়া! জানিয়াছে তাঁহাও বলিতেছিঃ শ্রবণ 
কর। প্রথমতঃ প্রমেশ্বরে : সমষ্টি জীবাকাঁশ কল্পিত হয়। অুনস্তর, সেই 
নুবিস্ৃত সমষ্টি জীবাকাশে (ন্জীবধন*বা৷ জীবসজ্ঘরূপ আকারহীন পদার্থে) 
বিচ্ছিন্নভাবে “আমি স্টুলিঙ্গের ন্যায় অল্প” 'ইত্যাকার অসংখ্য ভাবনার 
উদয় হয়। তানুশ ভাবনার উদরে বাট জীবের জন্ম হয়) সুতরাং 
তাহা সমষ্টির অনতিরিক্ত। যেমন" দক্বল্পিত (মনঃকগ্লিত) চন্দ্র অং 
অর্থাৎ 'মখ্যা হইলেও সতের ন্যায় বোধারঢ হয়, তেমনি, এ ভাব 
অসৎ হইলেও অর্থাৎ অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় ভাবিত হইয়া 
থাকে। অনস্তর তাদৃশ ভাবনার প্রভাবে তিনি ক্রমেই দৃষ্ঠরূপী, 
হন১৮।২*। অনন্তর সেই অণুতেজঃ কণভাব অর্থাৎ হুক্্ভাব পরিত্যাগ 
পূর্বক আপনাকে তারকার ন্যায় (ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন) ছান্থ্‌- 
ভব করেন, তাহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থল হন। সেইরূপ 
স্থৌল্যই ভূতমাত্রাসম্ঘলিত লি্ভাঁব এবং তাহাই শাস্ত্রাস্তরের লিঙ্গদেহ৯১। 
সেই লিঙদেহ জ্ঞান ও চিত্তকল্পনা বশতঃ স্থল শরীর পরিগ্রহ করে। 
জ্ঞান ও শরীর উভয়ই চিত্তকল্পনার বশে প্রাছ্ভূতি হয়। জীব সেই 
সেই কর্পনান্ুভবের বশে সেই সেই উপাধিতে সোহহং ভাবে ভাবিত 
হয়। তাহার যে সেই তারকাকার লিঙ্গভাব, তাহাই ন্তাহার* ভবিষ্যৎ 
করচরণাদিমান্‌ স্থল দেহের কারণ। স্বপ্রদ্রষটা যেমন ন্বপ্রে আপনার পথি- 
কত্ব অনুভব করে, তেমনি, এই জীবও আপনাকে তারকাকার অর্থাৎ, 
শরীরী ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে ।*চিত্ত যেমন যেমন চেত্যাকার অর্থাৎ 
বিষয়াকার ধারণ করে, জীব তেমন্ছি তেমনি সেই সেই উপাধির 
পক্ষানুসারী হয়। অর্থাৎ জীব বাস্তব পক্ষে সর্বগামী হইলেও উক্ত- 
প্রকারে অগ্তযসথের স্তায় ও, পরিছিন্নের সায় *হইয়াছেনূ। “পর্বত যেমন 
বহিঃস্থ হইফ়্াও দর্পণাদির প্রভাবে তদস্তরে আছে খুলিয়া প্লুতীত হয়, 
সর্ধত্র ব্যবহার অর্থাৎ গমনাগমনাঁদি করিতে?সমর্থ 'এই দেহ যেমন ক্‌প- 
পতিত হইলে কুপ মাত্রে গতিবিধি করে, সর্বগামী হয় না, অপিচ দুরপ্রচরণ- 
যোগ্য উচ্চৈন্বর যেমন আবকের মধ্যে উৎপরী হইলে তন্মধ্যেই.অবস্থিতি 
করে, বাহিক্সে *আইসে না, তেমনি, সর্ধগামী আত্মাও তারকা কোঠরে 
অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাঁদির অস্তরস্থ কল্পিতাকাণে অনুংঅভিমান ধারণ করিয়! 
যেন তিনি তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন, মনে করেন২২।২*। "বন্দ 
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বগ্দর্শন ও বঙ্কর দেহমধ্যেই সম্পন্ন হয়, তদ্রপ, স্কুলিঙতুল্য উপাধিতে 
অহঙ্কারের, আরোপে জীব তত্রস্থের স্তায় হইয়া থারেন এবং বাসনামক় 
দেহাদি অনুভব করেন২৬। প্রথমে ' বাসনায় দেহাদির ব্যবহার করেন, 
অনস্তর তিনি. ক্রক্রমে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সক্বপ্ন' বিকল্পরূগী মন, এবং 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঞরহ্ব। প্রভৃতি ইন্জরিক় ও প্রাণবায়ু, এবং চেষ্টা ও 
কর্মেক্ররি়বিশিষ্ট 'হইয়। প্রকাশিত হইতে থাকেন। আমি দেখিব, এই 
ভাবের প্রভাবে দেখিবার জন্ত ছিত্রদবয় প্রসারিত হইয়াছে । সই ছুই 
ছিদ্রের নম নেত্র, তাহারই দ্বার! দর্শন লালস1 পূর্ণ হয়। আমি স্পর্শ 
করিব, এই ভাবের প্রভাবে স্প্শনেন্দ্রিয় ত্বক্‌ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রবণ 
করিব, এই ভাবের প্রভাবে শ্রবণেন্দ্িয় কর্ণ, ঘ্রাণ লইব, এই ভাবের 
প্রভাবে ভ্রাণেন্রিয় (নাসারন্কুস্থিত), এবং আস্াদ গ্রহণ করিব, এই; 
তাবনায়' রসনেত্দ্িয় জিহ্বা বিস্তৃত হইয়াছে২*।৩*। যাহা৷ স্পন্দন তাহ! 
বাযু। চেষ্টা ও ক্েন্দিয় সমূহ তাহার কার্ধ্য। বাহজ্ঞান ও অস্ত" 
বজ্ঞান উক্তপ্রকারে সুসম্পন্ন হইতেছে এবং উক্ত সমস্তই বর্ণিতপ্রকারে 
্রন্মে অধ্যন্ত। অর্থাৎ বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সেই মূল চৈতন্তের বিবর্ত-১। 
এইরূপে ব্রহ্মই প্রথমে আতিবাহিকদেহী, * পরে স্থুলাকৃতি, তৎপরে এই 
সকল স্থৃল্‌ দশন অন্ভব করেন। শ্রন্মই কথিতপ্রকারে স্ফুলিঙ্গাকারাদি বান্থ্‌ 
বিষয় পর্য্যন্ত কল্পনা করতঃ তন্মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। 
এবং কথিতপ্রকারে' আপনার সুস্ম আকাঁরকে উচ্ছুন অর্থাৎ স্থল করিয়া 
“ছেনত২। এ সকল ব্যবহারে সত্যের ন্যায় অথচ অসত্য। অতএব, 
্হ্মই কথিত প্রকারে জীব" হুয়া অবস্থিতি করিতেছেনত০। স্ববুদ্ধিকন্সিত 
উপাধির অস্তঃস্থ হইয়! ববুদ্ধিকপ্সিত অও (ক্রঙ্গাণ্ড) অবলোকন করিতে- 
ছেনতঃ। কেহ জলগত,/কষহ বা সম্রাট এবং কেহ! ভাকিব্রক্জাও দর্শন 
ও অনুভব করিতেছেনু৩ধ৩৫ 4 

হে রামচন্্র! ধেশকালাদিশবনির্পকর্তা আতিবাহিক দেহী জীব 
চিৎস্থানে অবস্থিতি করিয়া (িশকালাদিভাবন। করতঃ সেই .সেই শব্দের 


৮ শীট 





শ্রী 





, * আতিবাহিকদেহন চিতই র্থৎ ভাবমর দেহ? এ দেহের দৃশ্তা নাই। কেবন 
ভাব আছে। 

1 ইহার দ্বার! একই রঙ্গের প্রকা রনন্ববিধ্য বলা হইল। প্রথমে জগলাসতর্সত ত্রহ্ধাওুশরীরাঁ 

মহ তৎপন্নে চতুর্ম, রঙ্ষণরীরাতিমানী ) মহধি মহ যে বলিঙ্না ছেন, “অপএব সসর্জাদৌ” 
রা কথ । 
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্বারাও বন্ধ হইয়া আছেন। (শবের অর্থূৎ নামের ) বস্ততঃ ইহা (জগৎ) 
স্বপ্নকল্লিতের ন্যায় অসৎ । অসৎ বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অবীক॥ 
সেই কারণে বলা যায়, ইহা অনুৎপন্ন+ বাস্তব অনুৎপন্ন হইলেও বিরাট- 
রূপী আতিবাহিকদেহী আদ্য প্রব্জাপতি প্রতু স্বয়স্ত কথিত প্রকরে উৎ্- 
পন্ন হইয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়৩৬।৩৮। 

হে রামচন্্র! ব্রন্মাগডাকার বিভ্রমে এমন কিছু নাই যাহাকে সম্পন্ 
অর্থাৎ সিদ্ধ বস্ত (সিদ্ধ-যাহা সত্য সত্যই থাকে তাহা) বল! যাইতে 
পারে। ব্রহ্গাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই এবং দৃশ্ততাঁও নাই। অথচ অনস্ত 
মা সেই মহান্‌ ব্রহ্জাকাশ কোশে অবস্থিত আছে বলিয়া মনে. 
হয়ত৯5*। ইহা সৎ (আছে) বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প নগরের 
স্তায় নিতান্ত অসৎ, এবং ইহা! কোন দ্রব্যের দ্বার! নির্মিত, রঞ্জিত, ও 
প্রবত্ব সহকারে প্রস্তুত হয় নাই। প্ররস্তত'বা কৃত না হইলেও ইহা সেই 
সংস্বরূপে বিরাজিত আছে। যেহেতু মহাকল্প কালে ব্রহ্ধাদিরও লয় হয় 
সেই হেতু ইহা পূর্ব স্বয়স্ু ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্থৃতির ফল নহে।** যিনি 
ইহার আষ্টা তিনি যেরূপ, এই জগৎও সেইরূপ*১।৭৩। পৃথিব্যাদি স্থষ্টি 
বিষয়ে বে নিত্যজ্ঞান পরমাত্মা কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এই জগংস্বপ্ন 
তিরোহিত হইলে তিনি কেবল হন অর্থাৎ অদয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতিক্করেন। 
তখন এ সকল দৃশ্ত থাকে না। স্বপ্নের পর যেমন ্বপ্দৃষ্ট পৃথিব্যাদি, 
মাত্র স্থৃতির আকারে অন্ুভূয়মান হইতে থাকে, ব্যোমব্ূপী জগৎকারণ 
ঠিক্‌ তদ্রপরূপী হন এবং জগৎও কত্রপরপী হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন 
জলের অনতিরিক্ত, তেমনি, স্থষ্টিও পরস্মাস্বার জনতিরিক্ত*5।*৬। ইহা 
নিরাধার, নিরাধেয়, দ্বৈতরহিত সুতরাং একত্ববর্জিত। 1 ইহা নির্মল 
পরমাকাশে (শন্ধে) জন্মিয়াছে অথচ জন্মে 'নাঁই।*ঘ | , সুতরাং বাস্তব 


* এক এক মহাকল্প শেষ হয়” আর**সেই সেই কল্পের ব্র্ধা'মুক্ত হন। 'ৃতরাং নূতন 
কল্প নূতন ্রহ্ধার ছারা সৃষ্ট হয়। তাহার সহিত পুর্ব ব্রহ্মার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। 
স্ত্নাং এ জগৎ রব ব্রহ্মার সংস্কার প্রভব নহে। হঁতর] স্বীকার করা উচিত যে, জগৎ 
নুতন ব্রহ্জারই অবিদ্যাসমন্তূত। শান্ত লিখিত আছে, ষে জীব, পূর্ববধ্কল্পে উপাসনা! বিশেনধ 
দ্ধ হেই জী রক রা হয় 

1 একত্ববর্জদিত কর্ধীর ভাৎপধ্য এই যে, দ্বিত্ব থাকিলেই কতজন হয়, নচেৎ কোন বন্ত 
'এক” এ রূপে করনা করা মায় না। তাদুশ ভাবে একত্ববর্জিত। 
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কলে দংসার নাই। ,ইহাতে চৃশ্ত বা দ্রষ্টাী কিছুই নাই। ব্রন্ধা ও ব্রহ্ধা্ড 
প্রভৃতি কিছুই নাই*৯*। স্থাবর বব, জঙ্গম বল, জগৎ বল, সমস্তই 
ব্রন্মের বিকাশ। যেমন সলিলে আবর্তে আবির্ভাব, তেমনি, ব্রঙ্ছেই 
ব্রন্মের আবির্ভাব। ব্রহ্গস্বভাবের আবর্তে এবম্প্রকার জগতের আবির্ভাব 
হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসৎ (অলীক হইলেও আধারের অম্বর্তীঃ 
সেই কারণে ইহা! সতের স্তায় প্রকাশিত হইতেছেৎ১৭২। যেমন'্বপ্ন 
তিরোহিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীর মরণ অলীক বোধ হয়, “তত্বজ্ঞান 
হইলে এই জগৎ সেইরূপ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্থতরাং 
ইহার স্বরূপ সেই অনাময় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে । 

হে রাঘব! প্রজাপতি স্বয়স্তু সেই পরম আকাশে ( পরমাস্মায় ) উক্ত 
আকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, স্থভরাং তিনিও পরমাকাশস্বরূপ। এই 
অগ্রৎ সেই মনোময় বা আতিবাহিক শরীরী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্তের 
স্কল্লে সমূৎপন্ন সুতরাং ইহা সঙ্বল্পসদৃশ নিস্তত্বৎ*। 


ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত। 





চতুর্দশ সর্থ। 


বশিষ্ঠ বণিলেন, অহং প্রভৃতি দশ কথিতপ্রকারেই কল্পিত হইয়াছে 
কর্পিত হইয়াছে, জন্মে নাই। এ সকলের জন্ম নাই বলিয়া ইহার বিদ্য- 
মানতাও' নাই। তবে যে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইতেছে সে বিদ্য- 
মানতা পরম পদের অর্থাৎ সর্বময় ব্রন্মের। যেমন নিষ্পন্দ সাগরগর্ডে 
জলম্পন্দের অর্থাৎ তরক্গমালার আবির্ভাব, তেমনি, সেই পরমাকাশে - 
আকাশরূপ অপরিত্যাগে জীববুন্দের আবিভাব হইয়াছে। প্রথমে এক 
জীব) পরে তাহা হইতে অসংখ্য জীব। প্রথমাবিভূত জীব, ্রদ্ধা। 
সেই বিরাটাস্মা প্রজাপতির পৃথ্যাদিরহিত চিন্মাত্রত্বরূপ নভোময় যে দেহ, 
তাহা আতিবাহিক সংজ্ঞায় সংজ্কিত। তাহা অক্ষয় অথচ স্বপ্রণৈলের হায় 
আভামিত মাত্র । যদি স্বপ্ননগর চিরস্থায়ী হয়, চিত্রকর যদি ষনে মনে 
একাগ্র চিত্তে যুদ্ধোদেবাগী সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে, তাহা হইলে 
তাহার সেই চিত্তস্থ সংস্কারময় সেনাদল সেই জীবধন ব্রহ্মার সহিত 
উপমিত হইতে পারে২।। যদি কোন এক মহাস্তস্তে 'অন্থৎকীর্ণ শাল- 
ভণ্মিকা (শালভঞ্জিক।-ছবি। খোদাই করা নহে, এরূপ ছবি) বিদ্যমান 
থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত এই বিরাট্‌ পুরুষের, তুলনা হইতে ' 
পারে। বিরাট্‌ পুরুষও ব্রহ্মস্বরূপ *মহাস্তস্তের অন্ুতৎকীর্ণ ছবি৬। এই 
আদ্য প্রজাপতি ব্রন্ষা স্বকাধ্যের অভাঝু হেন » কারণবিহীন" (অর্থাৎ 
তাহার সাধারণ জীবের ন্যান্ন উৎপাদক ফ্ারণ নাই)। , পুর্ব পূর্ব 
মহাপ্রলয়ে পুর্বব পুর্ব পিতুমহগণ মুক্ত “হইয়াছেন, সতেরাং তাহাদের 
প্রাক্তন কর্ম নাই*। আদ্য প্রজাপতি রহ্মা দর্পশপ্রতিবিশ্িষ্ট কুড্যের 
(দেওয়ালের) স্তায় দৃশ্ হইলেও পৃথক সত্তা না থাকায় দর্শনের 
অল্মাগ্য। বেস্ততঃই তিনি ভ্রষ্টা, দৃষ্ঠ ও দর্শন, অষ্টা, ষট ও জন, 
ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, ইত্যাদির কিছুই * নহেন্ব "মথচ সঁকলিই 
তিনি*। ইনিই, প্রত্যগাত্মা (দেহীর অস্তরাত্মা) এবং ইনিই সর্বপ্রকার 
পদার্থ ও সে সর্কলের বোধক শব্ব। যক্্রপ * দীপ কইতে দীপ সমূ- 
হের উৎপত্তি হয়, *তদ্রপ, আদদ্য প্রজাপতি হইতে নিখিল জীবের 
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উৎপত্তি হইয়াছে১*।, যেরূপ পৃঙ্বল্ল হইতে নঙ্বল্পের ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্না" 
স্তরের উত্পত্তি, সেইরূপ, বিরাডাত্মা হইতে, জগতের; উৎপত্তি হইয়াছে। 
বেবপ বৃক্ষ হইতে শাখ! নিঃস্থত হয়, সেইব্রপ, বিরাডাত্মা ব্রক্গার প্রতি- 
্পন্দ 'হইতে' জীববৃন্দ বিস্তৃত হইয়াছে। সহকারী' কারণ না থাকায় 
তাহান্ধা তাহা, হইতে. ভিন্ন নহে১১। "সহকারী কারণ না থাকিলেই 
কার্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং 
সষ্টি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে৯২/৯৩। হাহা হইতে পৃথ্যাদি অলীক 
বস্ত পরম্পরা সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশম্বরূপ আদি ব্রহ্মা এবং 
তিনিই বিরাডাস্মা বলিয়া শাস্ত্রে পরিচিত১* | 

রামচন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! জীব কি পরিমিত? (পরি- 
মিঠ-্পরিচ্ছিন্ন বা পরিমাণবিশিষ্ট) না অপরিমিত ? অসংখ্য? ন| 
নির্দিষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট ? অথবা অসংখ্য হইলেও অচলপি্ডের হ্যায় পর- 
ক্পরাঙ্লেষে এক? * আপনি বলিলেন যে, আদ্য প্রজাপতি হইতে 
জীববৃন্দ 'নিংস্ত হুইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অবাস্তব। মূল যদি সত্য 
সত্যই অবাস্তব হয় তাহা হইলে বারি হইতে বারিধারার উৎপত্তির 
ভায় হউক, আর বারিধি হইতে অন্বুকণার উৎপত্তির ন্যায় হউক, 
ছার তশ্তলৌহপিও হুইতে স্কুলিঙ্গ নির্গমের স্তায় হউক, জীবপুঞ্জ কোথা 
হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ন করুন১ৎ।৯৬? হে ভগবন্! 
গ্মামি জীববৃন্দের তববিনির্ণ় যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারি, আপনি 
তাহাই আমার নিকট উপদেশ করুন১৭। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে. বধুকুক্পাবন রাম! খন এক জীবও নাই, 
তখন জীবরাশি , কোথায়? কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে? তোমার 
প্রশ্ন শশশুঙ্গকে অতিক্রম ' করিতেছে” । রাঘব! জীব নাই, জীব- 
ক্লাশিও ন্বাই এধং ' পর্বতের ন্যায় রা নাই১*। জীব কি? 
জীব প্রতিভাস ব্যতীত অন্ত কিছু 'নহে। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে 
যে, শুদ্ধচিস্াজস্বরূপ সর্বগ ' অমল, ত্রহ্ধ ডিক অন্ত, কিছুই নাই। 
তিনি '-সর্বশক্তিমান্‌, . সেই হেতু তীহাতে, সর্ধপ্রকার কল্পনাকৌশল 
প্রতিটিত রহিয়াছে । যেমন লোক সকল বিচিত্র ফুল্জিত লতা দর্শন 


ভাব এই বে, সমষ্টি মিধ্ হয় হউক, ব্যষ্টি জীবের মিথ্যাত্ প্রত্যক্ষবাধিত। সকলেই 
“সামি ইত্যাকারে আপনাকে সত্য বলিয়া বিজ্ঞাত আছে। 
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করে, তাহার, সায় ব্রন্গও সঙ্করবৃত্তি অনুসারী চিন্মাবের আভাদে 
অনুপ্রবেশ দ্বার! আপনাকে মূর্ত ও অমূর্ত' সনর্শন করেন২০।২২। * ধিনি 
চিন্ময় ব্রহ্ম তিনি আপনিই; আপনাঁকে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া বা প্রম্পন্দ, 
অন, দ্িত্ব ও একন্ব প্রতৃতি নান! প্রকারে অবগত হন। সেন্দপ আবগতির 
কারণ অবিদ্যা। তিনি স্থাশ্রিত অবিদ্যার বা অবোধতার দ্বারা প্রন্ধপ 
হন? আবার সম্যক বোধোদয় হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা তির্হিত 
হইলে তাহার ব্্গত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়২৩।২৪। যখন আত্মপ্রবোধ উপস্থিত 
হয় তখনই সেই অবুদ্ধতা দুরীক্ৃত হয়। অন্ধকার যেমন দীপ দ্বারা 
দৃষ্টি হইবা মাত্র পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞানও “আত্মজ্ঞানোদয়ে, 
পলায়ন করে। অজ্ঞান যে কি? তাছার স্বরূপ বা তত্ব কিদ্বিধ? তাহা 
নির্ণীত হয় না২। ত্রদ্ষই কখিতপ্রকারে জীব। তিনি বিভাগরক্িত, 
সর্বশক্তিমান, অনাদি, অনন্ত, মহাচৈতন্য ও সম্পন্নরূপী২৬। সর্বব্যাপিত্ব- 
প্রযুক্ত তীছার কোন ভেদ কল্পনা নাই, যে কিছু ভেদকল্পনা সে সমস্তই 
তাহার মায়সিক-বিভূতিৎ* | 

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! ষদি একই মহাজীব এবং তাহা হইতেই 
বদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংসারী জীব, তাহা হইলে তাহারা কেন মহাজীবতুল্য 

নহে? অর্থাৎ সংসারী জীবের কিজন্ঠ অন্নজ্ঞানী ও ব্র্থসঙ্করৰ হয় ?২৮ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই সর্বশক্কিমান্‌ 'ব্দ্ম, ধিনি মহাজীবের আত্মা, 
তিনি ব্যষ্টি বিভাগের পুর্বে “আমি সর্বদা সকল বিষয়ে সত্যসন্থন্প” 
ইত্যাকার ইচ্ছায় বিদ্যমান থাকেন। তখন তিনি ধাহা ইচ্ছা করেন, 
ভাহা! তৎক্ষণাৎ হুসম্পন্ন হয়। বিভাগের * পুর্বে, ব্যষ্টি ভাব উদয়ের 
পুর্বে, তীহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়, পরে তাহা হইতে দ্বৈতপ্রপঞ্চের 
আবির্ভাব হয়। যেমন কুস্তকারের দণ্ড “চক্র ও চন্রল্রমণাদি ক্রমিক 
ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপৃতি * হয়, তেমনি, “বিভাগ ক্রমিক 
ক্রিয়ার দ্বারা নিশন্ন হইয়া 'থারে। সেই সকল বিভাগ তাহার অংশ- 
স্বন্পপ ও জীবরূপে কল্পিত (অংশ- ভাগ ঝ ওপাধিক বিভাগ )২৯/৩১। 
মহর্ষিদিগের [বিনা ক্রিয়াক্রমৈ কেবল মার সক্ষম, দ্বার! কার্ধ্য সিদ্ধ 
হইতে দেখা "বাঁ সত্য) পরস্ত তাহাও সেই প্রধান পুরুষের ইচ্ছার 
দ্বারা। “ইহার এঁই ইচ্ছা বা এই স্বর “সিদ্ধ, হউক প্রধান পুক্কষের 
এই অভিনিবেশের বুলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকেণ২। এই যে'অল্ন 


৩৫ 
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শক্তিমান্‌ জীব, ইহাও ,সেই মহাজীবের শক্তি। তিনি মহাশি, জীবের! 
তাহার অংশ-শক্তি। * সৃতরাং' মহাশজির নিয়মন 'ব্যতীত কেবল ক্ষুদ্র 
শক্তিতে কোন কিছু হইবার সপ্ভাবনা *নাই। মহাঁশক্তির অনুগ্রহ 
থাকিলে, ইচ্ছার ফল হয়, নচেৎ হয় না। রার্ম! ফথিতগ্রকারে সেই 
অনাদ্যনত্তস্বরূপী মহাজীব ব্রহ্মই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রতিপ্রকাশিত হুই- 
তেছেত৩।৩৫ | চিৎশক্তিই বিষয়াহ্থরভব দ্বারা জীব হয় ও সংসার অন্ু- 
ভব করে। অপিচ, সেই চিৎশক্তি বিষয্লান্গভব বর্জিত হইলে' সমব্রক্ধ 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হ্য়৬ | তাঁত্র যেমন পারদের অথব। ওযধ বিশেষের 
দ্বার পাক বিশেষে অথবা স্পর্শ বিশেষে স্থুবর্ণাকার ধারণ করে, তেমনি, 
কনিষ্ঠ জীবেরাও শ্রেষ্ঠ জীবের উপাসনায় মহাজীবত্ব (ত্রহ্গভাব) প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে৭। জীবভাব ও জগস্ভাব বিচার করিয়া দেখিলে পৃথক্‌ 
বন্ত লব্ধ হয় না, কেবল মান্্ চেতনের অদ্ভূত লীলাই অবগত হওয়! 
যা%। রাম! শরীরাবৃত আত্মায় অর্থাৎ চৈতন্যনামক মহাকাশে এ সকল 
না থাকালেও কথিতপ্রকারে সত্যবৎ উদিত হইতেছেত৮। 

বামচন্ত্র! চিতের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা (অদ্ভুত স্থষ্টি সামর্থ্য ), 
তাহাই ভবিষ্যৎ নামের ও দেহাদির অবভাদ। অপিচ, তাহাই অহ্‌- 
ভাবের 'উৎপাদক্ষত৯। চিত্ত চিৎস্বরূপ রসের আস্বাদনে অন্ুরক্ত ও 
তন্ময়াত্মহেতু অনস্তঃ অথচ তাহা চিৎ হইতে প্রন্কুরিত। তাদৃশ 
চিন্তে এই ভ্রিতুবন প্রতিবিদ্বিত*। 1 সেই চিৎ যদিও অক্ষয় অব্যয় 
নিত্য নির্বিকার ও একরূপ, তথাপি তদীয় বিচিত্র শক্তির উদ্ভবে 
তিনি পরিণাম ও বিকাধ প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বিভিন্নের স্ায় প্রতীতি 
গোচর হইতেছেন*১। টিতের ও চিৎপ্রকাশ্ত চেত্য নিবহের (বিষয় 
সমূহের ) যে স্বাভীবিক 5 অথবা স্বতঃসমুখ মিলিত প্রকাশ, (বিমিশ্র 
প্রকাশ) তাহাই এক্ষণে জগৎ*২। চিতের যে শক্তি উক্তপ্রকারে বিস্তৃত 
হইয়াছে সে শক্তি আকাশ অপেক্ষা ু্লক্্য। সেই দুজ্ঞে্তত্ব চিৎ 
শক্তিই অহং দেখিতেছে*০।, আত্মাতেই আত্মার দ্বারা বারিতে বারি- 
তরঙ্গের স্তায় ্রন্ভুরিত এবং ক্রমশঃ উৎকর্ষ পরম্পরা দ্বারা পরিবর্ধিত 





* যেমন এক বিস্তর বহ্িশক্তি মহাশজি ; স্ষূলিঙ্গ তাহার অংশশর্ভি* “সেইরূপ । 


1 জগৎ-সংস্কার-সস্কত মায় প্রতিফলিত আত্মটৈতন্তেই বিশ্বণল ক্রি প্রাপ্ত হই- 
স্লাছে। এরূপ জগৎক্-্ি জনাদিপ্রবাহে চলিতেছে । | 
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এই জগদ্ত্রহ্মা্ড সেই অহং দর্শনের সীয়া। অর্থাৎ,সেই অহং ভ্রমই ঈদৃশ 
জগত্রমের মূলঃ | চেমৎকারকারিশী চিৎশাক্তির যে চিচ্চমৎকান্কিতা তাহাই 
জগৎ; ততিন্ন পৃথক্‌ জগৎ "নাই*ৎণ রাঘব! চিতের যে প্রথম চেত্য 
(প্রথম দৃশ্ঠ বা প্রথম অবগাহ) তাহাই অহং এবং তাহা (আহংতা ) 
কল্পনা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে'। যাহার বীজ. কলিত ,অবশ্ত তাহার 
ফল কল্পিত। এ নিয়ম অনুসারেও "এই জগৎ কল্সিত। ' অতএব, কল্পনায় 
দ্বিত্ব একত্ব অবস্থানের বিচার বিফল*। জীবভাব অবস্থানের কারখ-__. 
ূর্ববকন্মসংস্কার-__যাহার অন্ত নাম অদৃষ্ট ও বাসনা। তাহা ত্যাগ হইলে পর 
তুমি আমি ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। যতই কল্পনা আছে, 
তৎসমুদায়ের মধ্যে "তুমি আমি” এই কল্পনা অত্যন্ত ছুস্তাজ। তুমি 
আমি কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে স্থতরাং তখন সর্ব কল্পনার 
অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থা়ী হয় সুতরাং তখন অপরিচ্ছিন্ন কেবল 
আত্মসত্তা অবশিষ্ট থাকে । জ্ঞানের প্রভাবে দৃশ্তপত্তা তিরোহিত হইলে 
দৃশ্ত দর্শনের আধার যে চৈতন্য, তদীয় নির্মল সত্তা তদক্ধি সতত 
উদ্দিত থাকে, কদাচ অন্তথা হয় না। মেঘের তিরোধানে নির্মল বেশাম- 
সত্তা যদ্রপ, দৃশ্তসত্তার তিরোধানে দৃক্সত্তাও তন্রপ। বস্ততঃই নির্েষ 
সমেঘ আকাশের স্ভায়ে চিত্ত ও চিৎ উভয়ের সত্তা 'অভিন্ন** । মন 
চেষ্টাত্মক তাহা শৃন্তাকার, জগৎ তদাত্মক সুতরাং শুন্য (হুক্ম জগৎ ব! 
অন্তর্জগৎ শুন্য অর্থাৎ নিরাকার) এবং ইন্্িয়রূপ প্রুপঞ্চ দেবগণের * 
আলয়স্বরূপ যে সাকার জগৎ (বিরাট ও বিশ্ব) তাহাও শুন্ত। পরন্ধ 
চিচ্চমৎকারিতা প্রযুক্ত এ সকল আক্লার পর্যীশষ্ট বলিয়া বোধ হয়। 
ফল .কথা, চিৎ্চমৎকার ব্যতীত অন্ত কিছু নাই। নিয়ম এই যে, 
যাহা যাহার" বিলাস (লীলা ),,তাহা তদীতক্ষ। -কদুচ "তাহা তাহা 
হইতে ভিন্ন নহে। এ নিয়ম, সাবয়ব পক্ষে দেদীগ্যমান, নিরবয়বের 
পক্ষে ত কথাই নি নামধদিরহিত সর্বসাক্ষিণী চিতির যে রূপ, 
তাছাই এই, 'জ্গতের তাত্বিক রূপ । , এ বিষয়ের বিশদ কথা এই যে, 
চিতির যে নামরপাদি নি্ষ্টভাব__তাহাই চেত্য এবং সেই" চেত্যে 
হইতে জগৎ -*্রন্কুরিত হইয়াছে। (অভিপ্রাক়্' এই যে, অপরিচ্ছি্ন 
চিৎম্বরূপ হইতে "এই স্কুরণরূপী জগতের 'নাম: পানি কল্পিত ও. প্রকা- 
শিত হইয়াছে )*১।, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ ভূত, তদ্থাচক বাক্য ও 
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দিক্‌ প্রভৃতির রচন! ,সমন্তই চিতি হইতে হইয়াছে এবং চিৎই কথিত- 
প্রকারে জ্গৎস্থিতির কারণ হুইয়াছেৎং। চিতের চিত্বই জগৎ; অজগৎ 
চিত্ব (চিত্তের ধর ব| সামর্থ্য বিশেষ) নাই। চিৎ ও চিত্ব উভয়ের 
কল্পনারূপ ভাগ (প্রতীতি) অন্গুসারেই ভেদ প্রতীতি হইতেছে, কিন্ত 
সে ভেদ বাস্তব নহে। ভাবিয়া দেখ, চিত্তের কল্পনা! ব্যতিরেকে জগৎ 
কোথায় ?*৩ চিদ্বক্ষের যে অর্থপ্রথন সামথ্য অর্থাৎ বিষয় দেখিবার 
শক্তি, সেই শক্তিই অর্থাৎ সেই অর্থগ্রথনসামর্যই জীব ও আীবভোগ্য 
ভূত ও ভৌতিক আকারে অর্থাৎ জগদাঁকারে অবস্থান করিতেছে*£ । চিৎ 
হইতে চিণ্ডের 'ও চিত্ত হইতে যে অহ্‌ং ভাবের স্ষরণ হয়, সেই স্ফুরণ 
স্পন্দনক্রিয় প্রাণের যোগে জীব শৰের অভিধেয় হুইয়াছেণৎ। চিৎ পদার্থ 
চিত্নামক ধন্মের উদ্রেক হওয়ায় তদ্বিকার অহস্ভাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
হইয়া জীব হইয়াছে সত্য, পরস্ত তাহা হইলেও সে সকল (উপাধি) 
মিধ্যা বা বৃথা অবভাস বলিয় তদ্বার। চিৎস্বভাবের অন্যথা ঘটন] হয় না৬। 
কোনও বন্ত আপনার ক্রিয়ার আপনি ভিন্ন হয় না। যদি তাহান৷ হয় 
তকে অহঙ্কার-প্রধান চিৎ হইতে স্পন্দপ্রধান প্রাণ ভিন্ন হইবে কেন? 
যে চিৎ সে-ই প্রাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় স্থির হয় যে, স্পন্দশক্তিসন্ব- 
লিত চিৎ্ই পুরুষ ও আত্মা অর্থাৎ জীব«"। অপিচ চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় 
ভাব প্রাপ্ত হইলেও তত্দারা বাস্তব জীব ভেদ সিদ্ধ হয় না। জীবের 
উপাধি মন, তাহ! গোলক ভেদে (গোলক-স্থান) বিভিন্নপ্রায় ; কিন্ত 
গেৌঁপকের অভাবে এক*। কথিতগ্রকারে জীবের ও জগতের অবাস্তবস্ব 
অবগত হওয়া যায় এবং ইহাও, বুঝ! যায় যে, অতিতুচ্ছ কাধ্য-কার- 
ণাদি ভাবময় এই জগৎ পচত্প্রকাশের ছট। অর্থাৎ প্রাস্তভাগস্থ অন্ত 
এক প্রকার: প্রকাশ বাত্রীত' অন্ত কিছু নহে। এ প্রকাশ তদাশ্রিত 
মায়ার বিলাস) তাহার (মায়।র) উপশমে তাহা (চিৎ) নির্বিশেষ 
পরমাত্্রাং»। ইহারই নাম পরমাত্মদশম অর্থাৎ ব্রহ্ধদর্শন। এ দর্শনের 
ফল অনর্থ নিবৃত্বি। অনর্থ নিৰৃত্ি এইরূপে অনুভূত হইতে থাকে-_" 

আঘি অচ্ছেদ্য,. অদাহ, অক্রেদ্য, অশোধ্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচ- 
লের স্তায় এক ও এক ভাৰে অবস্থিতি করিতেছি৬*।,*জজ্ঞ জীব এ 
তত্ব জানে না, নাঃ জানিয়া বিবাদ করে। তাহার! নিজে ভ্রান্ত হইয়। 
অন্তকেও ভ্রমে নিপাতিত করে*১। ইহা দৃষ্ত, হা মু্ডি এ সকল 
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ভাব অন্ত দিগেরই জ্ঞানে রূঢ় থাকে । তুক্ঞ দৃষ্টিতেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শবকার 
দৃষ্ট হয়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নহে।- অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দ্বৈত, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে 
অদ্বৈত৬২। চিৎ একটা তরু তাহাতে বিষয়াশক্িরূপ জলসিঞ্চন, তন্বার! 
বমস্তকাস্তির অনুরূপ তদীয় অনির্ধাচ্য মায়াশক্তির বিলাস, তগ্ৰারা অতিবিশদ 
কাল গ্রভৃতি সম্বলিত জগৎ নায়ী মী বিস্তৃত হয়০। “চিতই বিচিত্র 
্রহ্াগ্ডাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে, * চিৎই অগুজাম্মক বাষু অর্থাৎ 
(স্ত্রাত্মাঁ), চিৎ্তই বারিরূপে প্রস্কুরিত। সে বারি তড়াগাদি খনন 
দ্বারা সমূতপন্ন নহে। অথাৎ তাহা প্রথমোৎপন্ন চতুর্থ ভূত। সেই চিৎ 
পদ্ার্থই বিচিত্র স্বর্ণরজতাদি ধাতুরূপী) তাহা! হইতেই দেব, অস্থুর ও. 
মনুষ্যা্ির দেহ নির্মিত হইয়া থাকে৬৪।৬৫। তিনিই বিচিত্র ওষধি 
প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্না রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। এই "চিৎ 
বয়ন্প্রকাশ। সমুদায় বাহ্‌ বন্ত অন্তগত হইলেও ইনি (চিৎ) স্বপ্রভাবে 
সমুদিত থাকেন। ইনিই জাড্যভাব দ্বারা স্থাবরাদি জড় বস্ততে সুযুস্তি- 
ভাৰ প্রান্ত .হইয়াছেন৬৬।৬+ | * ইনি যখন অবিচারপরায়ণ হন, অজ্ঞানাবিষ্ট 
হন, তথন স্বকল্পিত স্পন্বস্বভাব প্রাণাদিতে আত্মভাব কল্পনা করতঃ 
সংসারী হন। যখন বিচারপরায়ণ হন, আপনার অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ করিয়! 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্বীয় স্বভাবে অবস্থিতি করেন” সুতরাং 
এই জগৎ চিত্তর অবস্থা অনুসারে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়রূপী। 
বিচারারঢ় চিত্ত জগৎ নাই বলিয়া জানে এবং অবিষ্টরাক্রাস্ত চিত্ত, 
জগৎ আছে বলিয়া জানে*্৮। চিৎই শৃল্ট, চিৎই মহালোক, চিৎই 
ল্পদনশীল সমীরণ, চিৎই অন্ধকার, চি-ই ্ুর্য্যের আলোক ; এইরূপ 
বিবেচনা করিলে চিতের অস্তিত্থে জগতের অস্তিত্ব গ্রাহ করিতে হয়, 
অন্ত এ সপ্ষলের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই।” ব্রন দৃষ্টিতে জগৎ নাই। 
জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ বিথেচনায় জগুতের অন- 
সিত্ব। যেমন তৈল দগ্ধ হইলে কঙ্ধল হয়, তেমনি, এই জগৎ লয় প্রাপ্ত 
হইলে চিন্মান্ধে ,অবশেধিত হয়। পরমাণু, অংপক্ষাও সুস্থস্ম অর্থাৎ হূর্লক্ষ্য 
চিৎই উক্তরূপে জগতের উইপতি পরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছে৯৯+১ | 
চিৎই অগ্নির 'উষ্ণতা, চিৎই জগতের চিহ্ন, চিৎ্ই জগৎ, চিৎই শঙ্ঘের 


* প্রস্তরাদ্নিতেও চৈতন্য আছে, পরস্ত তাহ। অব্যক্ত । আখার বিশেষে চৈত্র সচুর্তি 
অক্ষপ্ভি। মন থাকিলে অহাতেই চৈতন্তের প্রদীপ্ত প্রকাশ প্রকাশ পায়। 
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ধবলতা, চিৎই শৈলের জঠর,, চিৎই জলের দ্রবত্ব, জগজ্রপিনী চিৎ্ই 
ইক্ষুরসের , মাধুর্য, ক্ষীরের মধুরতা, জলের স্ষিগ্চতাঁ হিমের শীতলতা, 
অনলের শিখা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের থীচি, মধুর দ্রব্যের মাধুর্য, 
কনকের অঙ্গ এবং পুষ্পের সৌগন্ধ। এই জগৎ সেই চিন্রপিনী লতার 
ফল। চিৎসত্বাই জগতের সত্ব, পৃথক্‌ জগৎসতা নাই। জগতের যে 
অস্তিতা, তাহা চিতেরই বপুঃ অর্থাৎ শরীর২।৭« | তুমি, আমি, 'অগ, 
নগ, নদ, নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রত্তীত হইলেও দে প্রতীতি 
অবস্ত অর্থাৎ সত্য নহে। অথাৎ মিথ্যা। যেমন আকাশে নীলিমার 
'প্রতীতি হয় অথচ তাহা! আকাশে অনবস্থিত, তেমনি, ভুবনত্রয় প্রতীত 
হয় বটে; পরস্ত তাহা নাই। (পৃথক্‌ অক্তিত্ব নাই। আধারের অস্তিত্বে, 
আ/ছ বলিয়া প্রভীত হয়। আধার চিদ্ুক্ষ )৭৬। 

পরমাত্মা অবিকল্প অর্থাৎ নিরেদ। সেইজন্য তীহার সত্তা ও 
অসত্তা উভয়ই তুল্য । যেমন অবয়ব অবয়বীর, শব্দের ও অর্থের প্রভেদ 
নাই, সেইরূপ, চিতের ও জগতের প্রভেদ নাই। বস্ততঃ অবয়ব অবয়বী, 
শর্ষ ও অর্থ, সমস্তই শশশৃঙ্গের স্তায় অলীক। যেহেতু অলীক সেই 
হেতু সাগর ও পৃথিব্যাদ্ি সমেত এতজ্জগৎ্ বস্তকল্পে নাই""।"৮। 

রাঘব! চিৎ এক ও একরস। সেজন্ত তাহাতে অবয়বাদি বিস্তা 
সের প্রশক্তি বা সম্ভাবনা নাই। ইনি সর্ধকাল স্বীয্স নিশ্মল স্বভাবে 
. অবস্থিত। যেমন স্ষটিকশিল| নগরার্দি প্রতিবিষ্বের সন্নিবেশ ধারণ 
করে, তেমনি, নির্মল চিৎ এই অসৎ জগতের প্রতিভাস মাত্র ধারণ 
করিতেছে। পল্লব যেমন তরু ₹ইতে পৃথগভাবে অনিরূঢ় ও অনন্তাত্মা 
এবং তাহা যেমন, স্বীয় অভেদে শিরাদি ধারণ করে, চিৎ সেইরূপে এই 
জগৎকে ধারণ করিতেছে ॥ এই চিৎ কারণ সমূহের পিতামহ*৯।৮২ | চেত্য 
(চিতের বিষয়, অর্থাৎ চৈতন্তের খিজ্ঞের ঝা.প্রকাশ্ত) নাই বলিলাম, এ 
কথায় যেন মনে করিও না যে, চিৎও নাই । চিৎ নাই, এ কথাটাও অযুক্ত। 
কারণ, চিৎ (চৈতন্থ ) স্বান্থএবসিত্ধ। যাহা কিছুতে থাকে, অদৃস্ত হস 
থাকে, 'তাহাতেই দৃশ্ততা উদয় প্রাপ্ত হয়।" রীজে অন্কুর থাকে বলিয়াই 
বীজ হইতে অঙ্কুর প্রাহছুত হয়৮৩।৮৪। দৃশ্য নাই ধলিয়াছি, যদি 
তাহা, তুমি ধারণ রিতে' না" পার, (তাহাতে যদি বিশ্বাস আগমন ন! 
করে) এব" দৃশ্ঠ থাক! পক্ষে যদি বিশেষ আগ্রহই- থাকে, তাহা হইলে 
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ুষ্ম অঙ্ৃতব দ্বার! চিত্নিরূঢ় ভেদজ্ঞান দুরীক্ৃত কর । করিয়! “এ* সকল 
সেই পরমপদাত্মক চিন্ময় এবং চিৎ আঁছেদু বলিয়াই এ সকুল ত্বাছে* 
এইরূপে ইহার অস্তিত্ব অর্থা$ থাকা শ্বীকার কর” । 

বান্মীকি কহিলেন," মহর্ষে ! (ভরঘ্বাজ !) বশিষ্ঠ এইরূপ* কহিতেছেন, 
এমন সময়ে দিবা অবসান ও সাংকাল উপস্থিত হুইল। তৃখন সায়স্তন- 
কার্য সমাধানার্থ মুনিগণ এবং অন্তান্ত সভাসদ্গণ প্রীস্থান করিলেন্‌। 
পরে রঞ্জনী অতিক্রান্ত ও দিবাকর সমুদিত হইলে, পুনর্বার তাহার! 
তায় আগমন পূর্বক স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন৮১। 


চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত । 





পঞ্চদশ নর্শ | 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রুম! এই" যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা জগৎ নহে) 
কিন্তু চিদাকাশ। চিদাীকাশ ও আত্মা সমান কথা। যেমন নির্ঘল গগন- 
অণ্ডলে মুক্তাশ্রেণীর ভ্রম হয়, (মেঘখণ্ডের ভঙ্গী বিশেষে ) তেমনি, গেই 
নির্মপ আত্মার জগৎ ভ্রম হইতেছে১। যেন চিন্রুপ স্তম্ভে ব্রিজগন্রপ 
.অনুৎকীর্ণ শালভঞ্রিকা (কেহ খোদাই করে নাই এপ আকৃতি) 
বিরাজ করিতেছে। অথচ ইহা উৎকীর্ণ নহে এবং ইহার উৎকর্তাও 
কেহ নাইং।. সমুদ্র যেমন স্বকীয় স্বভাবে প্রম্পন্দিত হয়, তরম্গের বেগ 
্স্থত হয়, তেমনি, পরব্রন্মে জগৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। মূঢ়ের! এই 
জগৎকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে সত্য; পরস্ত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা! 
পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। পর্বত ও পরমাণুতে যেরূপ প্রভেদ, চৈতন্ে 
ও চৈতন্যে ভাসমান জগতে সেইরূপ প্রভেদ। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে. 
গবাক্ষ ছিদ্রে নিঃস্থত প্রাতঃকালের কূর্য কিরণের সহায়তা ব্যতীত 
দৃষ্টিগোচন হয় শাঃ। যেমন গবাক্ষ ছিদ্রাগত প্রাতঃহ্্যকিরণে ভাসমান 
পরমাণু সকল ততকিরণের অভাবে অন্ুভবগম্য হয় না, তেমনি, স্বচৈতন্ভে 
. ভাসমান জগৎ স্বটচেতন্যের ব্যতিরেকে অভাবাপন্ন হইয়া! থাকে । কথা- 
গুলির ভাবার্থ-স্বাত্মত্রাস্তিই জগন্দর্শচনর মূল। বিস্পষ্ট স্বাত্মদর্শন হুই- 
লেই জগ্র্শন তিরোহিত” হয্ঃ। এই পৃ্থী প্রভৃতি জগৎ অনুভূত 
হইলেও স্বপ্রসঙ্কল্লাদির ন্যায় অলীক। (যেমন পর্বত কোথায় তাহার 
স্থিরতা নাই অথচ মন সপ কালে ও কন্পনাকালে পর্বত দেখে)। জগৎ 
বস্তুতঃ বিজ্তানাকা'শরূপী। তাহাতে যে স্থল পিগাকার জগৎ দেখা যায় 
তাহ! যন্্রপ মরুভূমিতে সরিৎত্রান্তির দর্শন তদ্রপ। অর্থাৎ ভ্রান্তি | 
এই যে দৃশ্ঠতা, ইহা ভ্রাস্তিক্লিশেষ। জগৎ মূর্তও নহে, অনূর্ভও নহে, 
কিছুই নহে। .অথচ ইহা মরুভূমিতে নদীপ্রবাহের ন্যায় ও মনোরথময় 
নগরের ন্যায় কেবল মাত্র অস্তরেই দেখা দ্েয়”। যের্প সবরদৃষ্ট বস্ত 
জাগ্রদবস্থায় অসৎ? বলিয্া প্রতিপন্ন হয়, তদ্রপ, সারাসারবিবেচনাশালী 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দিগের নিকট এই জগতের দৃশ্থপ্ী সসত্ম্বরূপে প্রতিপন্ন 


হর উৎপত্তিপ্রকরণ। ২৮১ 


হুইয়া থাকে । তাহারা জানিতে পারেন ্ জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্ষন্বঙ্নীপের 
অনভিরিক্ত* | অবিবেকী ব্যক্তিরাই, তন্ধ শবের পরিবর্তে জগৎ* শষ 
কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্ত বিবেকীরা” ও তত্বজ্ঞানীর! ইহাকে অন্ধ ব্রহ্ধ 
ঘলিয়াই জানেন। রাম! আমি তোমাকে সেইজন্তই বলিভেছিঃ তুমি 
অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অন্ধুগামী হইও না। বস্ততঃই জগত, বন্ধ, আমি, এ 
মকল' শব্দের অর্থে কোন প্রকার ভিন্নতা নাই১*। যেমন শৃন্তাযক 
আকাশ ও তুর্ষ্যের আলেক, যেমন সুক্ষ মেঘ ও মনঃকল্লিত মেত্ব, তেমনি, 
অগৎ ও ততবদর্শার দৃষ্টি। অর্থাৎ তত্বদর্শার জগদর্শন আর -ব্ধদর্শন তুল্য । 
তত্বদর্শারা দেখেন, এ সমস্তই সেই অচেত্য চিৎ (ক্রহ্ধ)১১। যেমন স্বপ্ঘৃষ্ 
নগর ও জাগ্রদৃষ্ট নগর তুলনায় সমান, তেমনি, এই জপৎ ও সঙ্কল্পিত 
জগৎ তুলনায় সমান১২। স্থতরাং জগৎ কেবল চিন্ময় ব্যোম।, শুন্ত, 
ব্যোম, জগৎ, এ সকল চিন্ময় ব্রন্দের নাম ভেদ১৩। প্রোক্ত কারণে 
স্থির হয়, জগৎ প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্ত--তত্তাবতের কিছুই উৎপন্ন হাঁ 
নাই। ইহার প্রকৃত নামাদিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আচ্ছ, এত- 
দ্যতীত অন্ত কিছু বলা যায় না১৪। জগৎ কথিতপ্রকারে যায়ার্প 
মহাকাশে অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং চিদাকাশ (ব্রহ্ম ) তাহাতে বস্ততঃ' 
আবৃত হন নাই। এই কল্পিত জগত চিদাকাশের অণুমাত্রও* আবৃত 
করিতে সমর্থ নহে১ৎ। ইহা আকাশসম নির্্ল এবং ইহার কোন বাস্তব 
মুত্তি নাই। যেমন ব্যোমে ব্যোমময় চিত্ত ও সন্ধলননগর অবস্থান করে, 
ইহা সেইরূপে অবস্থান করিতেছে১৬। এই বিষয়ে আমি মণ্পোপাখ্যান 
নামে একটী আখ্যান তোমাকে বলিব$ অর্থ শুনিতে মধুর। বিশে- 
যতঃ তাহা শুনিলে তোমার চিওে উপণিষ্ট কথ কলের অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ 
বূপে প্রতীত হইবে১৭। 


মণডপেখপাখ্যান | 


*রামচন্্র এিলিলেন, ভগবন্! আপনি শী্ব আমার নিকট সংক্ষেপে 
বোধ বৃদ্ধির উপায়ীভূত সুযুদায়. মণ্ডপোপাখ্যাঁন কাঁত্তন করুন* যাহা 
শ্রবণ করিলে' মার বোধ বিবৃদ্ধ হইবে১৮। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বাম! শ্রবণ কর। এই মহীমওধল কুলরূপ কম- 
নের বিকাঁশক বিঝেকশালী শ্রীমান ও বহুপুত্রবান্‌ পম্মনামে এক 'নর- 
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পতি 'ছিলেন। তিনি শক্ররূপ তিমিরের ভাস্কর, কাস্তারূপ কুমুদিনী 
চন্দ্রমা, বিবুধবৃন্দের সুমেরু, সদ্গুণরূপ. হংসরাজির "সরোবর, দোঁষরূপ 
ভূণের হুতাশন, যশোন্ধপ চত্ত্রের অর্ণব, সংগ্রামরূপ লতার পবন, মনো- 
মোহবূপ মাতঙ্গের কেশরী, বিদ্যারূপিণী প্রিয়ার প্রিয়, সর্বপ্রকার গুণের 
আধার, বিলাসরূপ পুষ্প সমূহের বসন্তকাল, সৌভাগ্যরূপ কুস্থমের আযুধ, 
লীপাব্ধপিণী লতার সমীরণ, এবং সৌজন্যরূপ কৈরবের চন্ত্রন্দ্রিকা১ল২৪। 
এই গুণগণভূষণ ভূপতি পদ্ম ধরণ্যাদ্দি উদ্ধার বিষয়ে কেশবের ন্যায় 
সাহসী ছিলেন এবং সর্বপ্রকার দুশ্চেষ্টাকে বিষবল্লীর স্তাঁয় দগ্ধ করিতে 
পারিতেন। উহার লীলা নামে সৌভাগ্যশালিনী প্রিয়া ভাধ্যা ছিল২০। 
ত্বাহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন সাক্ষাৎ কমল! মান্ষী বেশে অবনী- 
তগ্গে আবিভূ্তা হইয়ছেন। এই লীলা স্বামীব ও অন্তান্ত পিজন- 
বর্ষের সেবায় সতত অনুরক্তা' থাকিতেন। সানন্দ-মন্থর-গামিনী বদনা- 
স্োজশালিনী সহাম্তবদনা লীলার অলকারূপ অণিকুল দ্বারা মুখকমল 
সর্বদা শ্শোভিত থকিত। এই লীলা! পদ্মকর্ণিকার ন্যায় গৌরবর্থ৷ 
ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটী গতিশীল পদ্ম। 
অনেকেই কল্পনা করিত, লীলা ভূতলস্থ কুম্থুমধন্বা কন্দর্পের পরিচর্য্যার 
নিমিত্ত 'দ্বিতীক রতিৰপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলা! 
স্বামীর প্রতি একপ অনুরক্তা ছিলেন যে, স্বামী উদ্দিগ্ন হইলে তিনিও 
সাতিশয় উদ্বিগ্রা, স্বামী আনন্দিত হইলে আননদিতা, স্বামী ব্যাকুলিত 
হইলে অত্যন্ত ব্যাকুলিতা এবং ন্বামী ক্রোধান্থিত হইলে সাতিশঙ্ব 
ভীতা হইয়া তাহার রোষাপনোদনে যন্ধবতী হইতেন। অধিক কি 
বলিব, এই লীলা ছাকার ন্যায় শিরন্তর স্বামীর অনুগত! থাকিতেন২৬।৩১। 


পঞ্চদশ সর্গ সমাজ । 





ঝৌড়শ' সর্গ | 


শ্রীল 

বশিষ্ঠ বণিতেছেন_নরপতি' পদ্ম ভূতলবিহারিপ্ী অগ্গরার অনুরূপ! 
লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সারচিত্ত' হইয়া কখন উদ্যানে, কখন ভমাল- 
বনে, কখন রমপীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতাকুঞ্জে, কখন অস্তঃপুরস্পুষ্প- 
শয্যায়, কখন ক্রীড়াপুক্করিণীতে, কখন চন্দন, কখন ক্রম্ব ও পারিভত্্র 
প্রভৃতি বৃক্ষের তলদেশে, কখন কোঁকিলধ্বনিসমাকুল বসস্তবনরাজিতে, 
কখন বিবিধ তৃণরাজিপরিপূর্ণ বনস্থলীতে, কখন শীকরাসারব্ধী নির্ঝর 
প্রদেশে, কখন মণিমাণিক্যাদিস্রশোভিত শৈলতটে, কখন দেবায়ঙনে, 
কখন বা মুনি ও মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন১।৮। 
তাহারা রজনীতে প্রফুল্ল কুমুদ্ধতী সকাশে ও দিবাভাগে প্রফুল্ল নলিনী- 
সমীপে বিবিধ লৌকিক পরিহাস কথা ও পুরাণগ্রসঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ 
মনোহর আখ্যান সকল কীর্তন করিতেন। এবং পুষ্পমালায় পরি- 
বেষ্টিত হইয়া বিবিধ সুস্বাছু তক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন। কখন মৃছ্মন্দপাদ- 
সঞ্চারে, কখন জলযাঁনে, কখন হস্তিপৃষ্ঠে এবং কখন'বা অগ্থারোহণে 
পরিভ্রমণ করিতেন এবং ইচ্ছান্থুসারে জলকেলি, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির 
দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন করিতেন ও বিহার করিহেতন৯৯৭। , ৭ 
একদা গুভসঙ্কল্পশালিনী লীল!* মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন_- 
“আমার এই নরপতি স্বামী প্রাণ অপেক্ষ৪ প্িফু। অতএব, এই যৌবনো- 
ল্লাসশালী শ্রীমান্‌ রাজা কি প্রকারে অজর, ও' অমর হুইতে পারেন এবং 
আমিই বা ফি প্রকারে এই-প্রিয্স স্বামীর স্থিত শতফুগ পর্যস্ত বিহার 
করিতে পারি ?» পুনর্ধার চিন্তা কুরিলেন_-“আমি টুসই প্রকারু যত্ধে তপঃ 
জপ নিয়ম ও দেব পুজাদি করিব__যাহা করিলে আমার চূন্রবদন প্রিয় 
স্বামী অজর/ও*অমর হইতে পারেন১*২১ | *আমি এ বিষয়ের অন্য অগ্রে 
পৃজনীয়, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্বান্‌ ও তপংপরাস্ণ ত্রাঙ্মণগণকে এই কথা 'জিজ্ঞাসু! 
করিব যে, এই "অবনীতে মানবগণ কি উপায়ে অমর হইতে পারে”২২। 
অনস্তর..লীলা চিন্তার দ্বার! এ প্রকার স্থির কন্সিক্ক! পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 
দিগকে জাহ্বান করতঃ তাহাদিগকে যথাবিধি পুজা ও প্রণাম পূর্বক 


২৮৪ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ।' ১৬ সর্ধ 


পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা, করিতে, লাগিলেন। “হে তৃদেবগণ ! এই পৃথি- 
বীজে মানুবগণ কি উপায়ে অমরত্ব লাভ করিতে 'পারে ?৮২৩ 

ব্রাহ্মণের! উত্তর করিলেন, দেবি ! তর্পঃ ও জগাদি ক্রিয়াকলাপ স্বারা 
প্রায় সমুদয় কাধ্যই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অমরত্ব লাভ হইতে 
পারে না২*।, | 

লীল। দ্বিজমুখে প্রর্ষপ বাক্য শ্রবণ করতঃ ভর্তৃবিয়োগভয়ে সাতিশস্ব 
ব্যাকুলিতা হইলেন এবং পুনর্বার প্রজ্ঞার দ্বারা চিন্তা করিতে লাঁগিলেন২। 
“্যদি দৈবাৎ শুভাদৃষ্ট বশতঃ ভর্তার অগ্রে আমার মৃত্যু হয় তাহা 
হইলে আমার কোন ছুঃ£খই ভোগ করিতে হইবে না। গ্রত্যুত পরম 
জুখে কাল ধাঁপন করিয়া যাইব । কিন্তু আমার স্বামী ষদি সহস্র ৰৎ- 
সর পরেও আমার সম্মুখে লোকাস্তর যাত্রা করেন তাহ! হইলে আমি 
এক্লুপ বূপলাবণ্যমম্পন্ন প্রিয়পতির বিয়োগজনিত ছুঃখ কখনই সহ করিতে 
পারিব না। আমার এই ভর্তার জীব যদি আমার এই গৃহ হুইতে 
অন্তত্র ন| যাঁন তাহা হইলেও আমি এই অন্তঃপুর মণ্ডপে তাহা কর্তৃক 
ষ্ট'হইয়া সুখে, কালাতিপাত করিতে পারিব২৬২৮। অতএব, আজ হইতেই 
আমি তদর্থে অর্থাৎ সংকল্পিত কাধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তপঃ, জপ, উপ- 
বাসাদি 'ও নিয়মাদির দ্বারা ভগবতী ভ্ঞপ্তিদেবীর অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর 
খআরাধনায় প্রবৃত্ত হই২৯।৮ 

অনন্তর র]ঁজমহিধী লীল। পতির অজ্ঞাতসাঁরে শাস্ত্রান্ুসারী উগ্রতর 
ভপস্তাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তি দেবীর আরাধনায় নিযুক্তা হইলেন । * 
নিয়মশালিনী রাজী লীলা, সরধান্তিক্যক্তান (সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা) সহকারে 
লদাচারপরায়ণা ও স্নান, দান, তপস্তা ও ধ্যান নিরতা থাকিয়া! ত্রিরাত্র 
উপবাম ও চতুর্থ দিবসে পারণ, পুনশ্চ ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে 
পারণ, এতদ্িধ নিয়ম অবলম্বন করতৃঃ তুপশ্চর্ধ্যায় নিযুক্ত থাকিলেন। 
ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রার্ত ও তন্বদর্শী ব্যক্তিগণের সেবায় এবং যোগ্য সময়ে 


শশা শাশকাীশীগী 


*ষদিও শাস্ত্র আছে, স্ত্রী *পতির বিনা অনুমতিতে উপবাসাদি করিবেক না । "যাস 
গর্াহনহুজ্ঞাতা উপবাগত্রতং চরেৎ। আযুব্যং হরতে ভর নত। নরকমূচ্ছতি।” তথাপি 
“গত্যঙ্ষং বা পরোক্ষং বা৷ সদা. ভর্তৃহিতং চরেৎ। ব্রতোপবামনিয়মৈরুপচারৈষ্চ জৌকিকৈঃ €* 
এই শ্যস্ত্ের ঘর! স্বির (করা যাঁধ যে নারীর! ভর্তৃহিতফর ্রতাদি ভর্তার অনুসতি ব্যতিরেকে 
খাধীন ভাবে কদ্দিতে পারে। 








১৬ রথ উৎপততিপ্রকরণ । ২৮৪ 


উচিত উদ্যোগের সহিত শাস্তান্থসারে,'ভর্তার রস্তোষ সাধনে 'নিযুক্তা 
রহিলেন৩*।৩৩। টূপে ত্রিশ নিশা" অতিবাহিত হইলু। ভগবতী 
জপ্তিদেবী রাজমহিষীরে উতাবধ পুঁজায় পরিতুষ্টা হইয়া তদীয় দৃষ্টিপঞ্চ 
আবিভূতা হইলেন”। "বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার নিরস্তরিত তপ- 
স্তায় ও অকপট পরিচধ্যায় গ্রীতা হইয়াছি। এক্ষণে ভুমি অভিলধিত 
বর "প্রার্থনা করও5।৩৬। 

রাজমহিষী লীলা! সানন্দিত চিত্তে বলিলেন, দেবি! আপনি জন্ম ঞ্ 
জরারূপ দহনে দগ্ধকল্প জীবের দাহনিবারিণী চন্ত্রপ্রভ। এবং হৃদয়ান্ধকার” 
নিবারিণী রবিপ্রভা। আপনার জয় হউকত"। আপর্নিই এই ত্রিজগ: 
তের জননী । মাতঃ! আপনি এই ছুঃখিনী কন্তাকে বরদ্বয় প্রদান 
করতঃ পরিত্রাণ করুন” । আমার এক বর--আমার স্বামী দেহবিহীন 
হইলে, তাহার জীবন যেন আমার এই অস্তঃপুরমণ্ূপ হইতে বহির্গত 
না হয়। অপর বর-_আমি ইচ্ছান্গমারে আপনার দশন প্রার্থনা করিলে, 
যেন তনুহূর্তে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি৩৯।৪০ | * 

জগন্মাতা স্বরম্বতী তাহার বাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, প্তহাই 
হইবে ।” ভগবতী জ্ঞানদেবী স্বরস্বতী এরূপ বলিয়া সাগরে সাগর.সমুং 
খিত তরঙ্গমালার ন্তায় সেই স্থলেই অন্তহিতা হইগ্েন*১.৯ অনন্তর, 
রাজমহিষী লীল! ইষ্টদেবতার সন্তোষ সাধন করত: বর লাভ করিয়া, 
হরিণী যেমন গীত শ্রবণে আনন্দিত! হয় সেইরূপ আনন্দিতা হইলেন*২ | 
পরে পক্ষ, মাস ও খু যাহার*বলয়, দিন যাহার অংশ, বর্ষ যাহার 
দণ্ড ক্ষণ যাহার নাভি, স্পন্দ যাহার মধ্যতগ সেই কাল চক্রের ক্রম- 
পরিবর্তনে তাহার স্বামীর আযুঃশেষ হইল । *মৃত্যু তদীয় সকাশে উপস্থিত 
হইলেন। দৈখিতে দেখিতে, তীর দেহ হইন্তে চেতনা, অন্তহিত হইল 
এ দিকে রাজমহ্ষী লীল! তর্তবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন 
এবং শুরস পত্রের সভায় ও সাঁললবিহীন কমলিনীর স্তর শ্্লানা হইয়া 
গ্ঁড়িলেন*৪* ॥ তীহার অধরপল্পব অত্যুষ্ণ*নিশ্বাস-পবনে বিবর্ণীক্কত হইল, 
শরীর দিন দিন কৃশ ও ধুয়রবর্ণ হইতে লাগিল, তিনি প্তিবিয়োগশোকে 
চক্রবাকবিয়োগ্সিনী চক্রবাকীর ন্যায় ও শল্যাহত৷ মুগীর স্তায় মৃতকমা 
হইলেন। কখন* রোদন, কখন বা মৌনাবলম্গন, ব্খন মৃচ্ছিতা, কখন 
অঙ্গতাড়ন, কখন ব$উন্মত্তার তায় বিকট হাশ্থ' করিতে -লাগিলেনঃ*৮। 


£৮৬ বাশিষ্ঠমহারাসায়ণ। ১৬ সর্গ 


'অমস্তর যদ্রপ শু হ্রদস্থিত শফরীর প্রতি প্রথমা বৃষ্টি অঙ্গকম্পা- 
ব্বিত| হয়, তদ্রপ, কৃপাময়ী অশরীরিণী ৰাণী ( দৈববাণী) সেই অতিশয়িত 
শোকবিহ্বল! বালা লীলার প্রতি অন্থকম্পধস্বিতা ,হইলেন«*। 


ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত । 





সম্দশ সর্গ। 


শ্পপশপক্ষ 
লীলাকে সম্বোধন করতঃ 'আকাশরূপিণী সরস্বতী বলিলেন, বৎসে £ 
তুমি তোমার এই ভর্ভার মৃত শরীর পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদন করত রক্ষা 
কর, পুনর্বার ইহাকে প্রাপ্ত হইবে১। শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, একটাও 
পুণ্প ম্লান হইবে না এবং তোমার এই শবীভূত ভর্তৃদেহও বিনষ্ট হইবে 
না। অধিকন্ত শীগ্রই ইনি পুনজ্জাবিত হইয়া পুনর্বার 'তোমার তর্তত্ব 
করিবেন । অপিচ, আকাশের ন্যায় নির্শল এতদীয় জীবাত্মা তোমার 
*এই অন্তঃপুরমণগ্প হইতে অন্ত কোথাও গমন করিবেক নাও। * 
লীলা তদ্বিধ আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কথঞ্চিং আশ্বীসিতা হই 
লেন। এবং পুষ্পমণ্ডপ মধ্যে স্বামীর দেহ সংস্থাপিত করতঃ অন্তঃপুর 
মধ্যে পরিজনবর্গের সহিত অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেনহ।৫। পরে অর্দ রাত্র সময়ে, যখন সকলে নিদ্রাভিভূতা হইপ্লাছে 
তখন, সেই দীন বাল ধ্যানপরায়ণা হুইয়া ভগবতী জ্ঞপ্তিরূপ1 সরস্বতীর 
আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। ভগবতী সরস্বতী সমাধিযোগে আহ্‌ত। 
হইয়৷ লীলার পুরোবস্ভ্িনী হইলেন। বলিলেন, বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত 
আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তোমার শোকের কারণ কি? কেন তুমি, 
শোক করিতেছ? সংসার ভ্রাস্তির *বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা 
বাস্তব নহে) মৃগতৃষিকার স্তায় মিথ]৮শ » লীলা বলিলেন, দেবি ! 
আমার ভর্তা এক্ষণে কোন স্থানে ওকি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন 
এবং কিরূপণ্কণ্্ম করিতেছেন তাহা আর্মি জনিত, ইচ্ছা করি। আপনি 
তাহার নিকট আমাকে লইয়া 'চলুন। আমি একার্টকনী জীবন ধারণে 
সমর্থ হইতেছি না*। 
॥ দেবী বলিলেন, বরাঁননে ! চিত্তাকাশ,* চিদাকাশ ও মহাকাশ, এই 
তিন প্রকার 'আকাশের মধ্যে চিত্তাকাশ বাসন্লাময়! আর এই" যে ব্যব- 
হারিক প্রত্যক্ষ আকাশ, ইহা মহাকাশ নামে প্রমিদ্ধ। এই ছুই 
ভিন্ন যে আকাশ, তাহাই চিদাকাশ। “চিদাকাঁশে *চিত্তাকাশ ও মহা” 
' কাশ, উভক্নই লল্ম প্রাপ্ত হয়। (চিদাকাশ -সর্বব্যাপী মহান টৈতন্ত। 





৯৮ বাশিষ্ঠ-মহারামাঁর়ণ। ১৭ সর্গ 


অপর নাম ত্রন্গ ও পরমাত্মা। সেই আকাশেই সমুদায় সৃষ্টি, এবং সমুদায়ের 
অবস্থিতি ও লয়। ইহলোক পরলোক সমন্তই চিদাকাশে। চিদ্াকাশ 
দেখ, অনুসন্ধান কর, ভত্রণ ও ভর্তৃস্থান দেখিতে পাইবে )১০। * তোমার 
ভর্তার অবস্থিতি স্থান সেই চিদাকাশ কোষে বিরাঁদ' কারতেছে। সুতরাং 
তন্মনা হইয়া, চিদাক।শ্ব ভাৰিতে পারিলে শ্রপ্ই সে স্থান দেখিতে 
পাইবে। অনস্তর ' ইচ্ছা করিলে সে স্থানে গমন করিয়া সাক্ষাৎকার করি" 
তেও পারিবে১১। হে বরবর্ণিনি ! নিমেষ পরিমিত সমযষের মধ্যে চিত্ত 
মহাকাশ অতিক্রম কবতঃ দূব হইতেও দূব দেশে যায় এবং যত দূর 
যায় তত দূর চিদাকাশ তাহাকে (সেই চিন্তবৃত্তিকে ) প্রকাশিত করে। সেই 
ঘে প্রকাশ, তাহার নম সম্থিৎ ওজ্ঞান। মহাকাশ ও চিত্তাকাশ উভয়ের 
প্রকাশক ও উভয়ের আধার সেই মন্থিৎ নামক আকাশকেই তুমি চিদাকাশ 
ঘলিয়া অবগত হইবে১২। যদি তুমি চিন্স্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ অর্থাৎ 
পর্নিত্যাগ করিয়া! চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পার, তাহা হইলে 
সেই সর্কবাধার সব্বাত্রক তত্ব লাঁত করিতে পারিবে১৩। তত্ব লাভ 
দ্বারা দ্বৈত দর্শন নিবারিত করিতে না পারিলে অর্থাৎ প্রভেদবহূল 
কল্পিত অগৎকে আত্যন্তকরূপে বিস্বতি সাগরে নিমগ্ন করিতে না পারিলে 
সে পদ পওয়া 'যায় না। হে স্থদ্দর্সি। ৩২ উৎকট শ্রমসাধ্য হইলেও 
আমার এাসাদে তুমি তাহা সহজে লা করিতে পারিবেই৪। 

বশিষ্ঠ বণিলেন, রামচগ্্র! জপ্তিনপিণা সবন্বতী দেবী দেই বাজ- 
মহিণা লীলাকে এঁদূপ কহিয়া স্বলগানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর 
লীলাও সবস্বতার আদেপান্সারে অবলীগাক্রমে সমাধিস্থা হইলেন১। 
অপিচ, পক্ষিণী যেমন স্বীয় যাসস্থান (নীড় ) পরিত্যাগ করতঃ উডভীন। হয়, 
তেমনি, লীলাও, নির্বিক্মী সমাধির ছারা নিমেষ মধ্যে অন্তঃকরণরূপ 
পিঞ্জর পরিত্যাগ ফরিলেন অথাৎ স্থুল' হুম্্ দেহগ্বযস্থ অভিমান পরি- 
ত্যাগ করিয়া চিদ্াকাঁশস্থ হইলেন১৬।“ তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাই. 
লেন, তাঁহার ভর্তা রাজমগ্লমণ্ডিত রাজধানীস্থ পুরীমণ্যে সিংহাসনো- 
পরি অবস্থান কবিতেছেন৯*। তত্রস্থ গৃহ সক, পতাকামগুলীতে পরিব্যপ্ত 
এবং পুষ্প, কপুর ও' ধৃপাদির ন্থুগন্ধে সতত আমোদিত রহিয়াছে। 


* কতিগ্রায় এই যে/ এহ বিশ্বমগল সব্বব্য।পা আট৩স্ে কপ্সিত, ছতবাং, সমাধিযোগে 
খজটৈতন্ত দশন করিতে পাঁবিলে সমস্তই তাহাতে প্রতিভাত হয় অথাৎ দেখা যায়। 
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ভূত্যেরা চতুদ্দি হইতে উপায়নাি আহরণ করতঃ তাহা পহিপুণ 
ক্কারিতেছে। ুভ্বর্পরকতসমৃশ প্রাসাদের স্তত্ত মকল ্বদর্পিশী। তাহা, ্বীয 
্রভায় প্রভাকর প্রভাকেও শীরাজিত করিয়াছে। সামস্তগণ ও স্থপতিগৎ 
ধ্যগ্রচিত্ে গুরুতর “কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিতেছে । এই পুরীর পূর্য্ব বারে 
অসংখ্য দেব ও মহর্ষিগণ উচ্ৈঃশ্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। দক্ষিণ দ্বারে 
ভূপালগণ ও পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য লনা অবস্থিতি করিতেছেন উহার 
উত্তরদ্বারস্থিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমুদয় ধূলিপটলে গগনমওল 
সমাচ্ছন্ন করিতেছে । উহার চতুর্দিক্‌ গীত ধ্বনিতে, বাদ্যধ্বনিতে, বন্দিগণের 
উল্লাসস্চক কোলাহলধ্বনিতে পরিপূর্ণ এবং সে সকলে'বনকুঞ্ধ ও গগ- 
নাস্তরাল ধ্বনিত করিতেছে । লীলা রাঁজসভায় রাজগণমঞ্ডিত সিংহাসনে 
বিরাজমান স্বীয় ভর্ভতাকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, বন্দিগণ 
তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান আছে, স্তব স্ততি করিতেছে, অন্যান্ত পরি- 
চারকগণ তীহার আদিষ্ট কার্যসকল পরম সমাদরে সম্পন্ন করিতেছে। 

রাজমহিনা লীলা এই সমস্ত দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই 
লাজসভায় এক জন ভূত্য উপস্থিত হইয়া কহিল; মহারাজ ! দাক্ষিণ্যাচ্যা" 
প্রদেশে যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে৯৮।২৯। আর এক দূত আগমন 
করতঃ কহিল, কর্ণাটাধিপতি পূর্বদেশে ব্যবহারমর্্যাদ। স্থাপন করত্তঃ তো 
শীয় দিগকে বশীভূত করিয়াছেন। অপর" দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! 
মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ সম্যক্রূপে আক্রমণ করিয়াছেন । অন্ত সংবাদ 
স্ুরাষ্্রীধিপতি উত্তর দেশস্থ যাবতীম্ম শ্রেচ্ছদিগকে বশীভূত করিয়াছেন'। 
ইতিমধ্যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তট হইড়ে এক এজন দূত আলিয়া লঙ্কা" 
পুরী আক্রমণের বিষয় নিবেদন করিল২২২৩। “অনন্তর পূর্্বান্ধিতট হইতে 
এক জন সিদ্ধ (তপস্বী) পুরুষ উপস্থিত “হইয়া! কহিলেন, রাজন্‌! যে 
স্থানে ভ্রিপথগা ভাগীরথী সহজমুখে প্রবাহিত হইতেছেন 9 সেই সিদ্ধ- 
গণের আবাম স্থান মহেন্্র পর্ন মহান্‌ বিদ্রোহ' উপস্থিত” হইয়াছে । 
ধর সময়েই উত্তরান্দিতটসমীপ্থ দেশ হইতে এক জন দূত আসিয়া! বলিল, 
মহারাজ! যে স্থানে কুবেরানুচর গুহকেরা ধান করেন, সেই স্থানে 
মহান্‌ বিভ্রোহু হইতেছে । এবং পশ্চিমান্ধি তট “হইতে অপর এক জন 
দুত উপস্থিত হুইয়া বলিল, নরনাথ! পশ্চিম "দেশেও বিগ্রহ ঘটন! 
হইয়াছে । আরও দেখিলেন, চত্বরে অনেক শত যুদ্ধজিত . ভূপাল, বা্গ-গৃহে 

তথ 
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বেদধবনি ও বাঁদ্যনির্ধেষ, পার্থ দেশে বন্দিগণের সোল্লাসশব্ব ও গান 
বাদ্যের মধুর শব সমুখিত হইয়! গগনতল ধ্বনিত' করিতেছে । অঙ্খের 
হা, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ধর্ধর শব্ব মেঘধ্বনির অনুকার করি- 
তেছে২১।২।, পুষ্পের, কর্পুরের ও ধুপের সৌগস্বে' চতুপ্দিক আমোদিত। 
মওলেশ্বর নৃপগণ শাসনূ ভয়ে ভীত হইস্বা নানাবিধ উপচৌকন আ'নিয়ন 
কফরিতেছে২৮। ঝুধাধবলিত অত্যুক্চ সৌধস্রেণী, (চুণকাজ করা অস্টালিকা) 
ততৎমংলগ্ন 'গগনম্পর্শী স্তস্তরাজি, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে । 
কি্করকুল কার্ষ্য ব্যগ্র, শিলীরা নগরনিম্মীণে তৎপর রহিয়াছে২»৩৭। 
. ব্যোমনপিধা লীল! এই সমস্ত দর্শন করিয়া, পরে, যেক্ূপ অস্বর হইতে 
নীহারকণ! আপতিত হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় 
সহম! অসংখ্য দলবদ্ধ ভূপালগণের উজ্জল কান্তিস্শোভিত সেই রা- 
নভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ জনগণ তীহাঁকে দেখিতে 
পাইল না। যেমন অন্ঠসঙ্কল্পরচিত। কামিনী ও নগরী অন্তে দর্শন 
করিতে , সমর্থ হয় না, তেমনি, সেই পুরোবস্ছিনী ভ্রমণশীল! ব্যোম- 
ন্ূপিণী লীলাকে কেহই দেখিতে পাইল না৩১।৩৩। লীলা দেখিলেন, 
দেই রাজ, সেই রাজ্য, সেই সকল ভৃত্য, সেই অমাত্য, সমস্তই 
সেই। য়েন তাহার ভর্তা নগর হইতে নগরাস্তরে আসিয়াছেন। লীল! 
প্রত্যক্ষবৎ দেখিলেন_সেই দেশ, সেই আচার, দেশীয় আচার ব্যবহার 
.সম্পর্ন সেই সমস্ত বালক, বালিকা, মন্ত্রী, ভূপাল, পণ্ডিত, রহস্তবেতা 
ভৃত্য, স্বজনগণ 'ও অন্তান্ত পণ্ডিত, সঙ্জন, স্থহৃদ ও পৌরজনগণ। সমস্তই 
সেই, কিছুমাত্র ব্যতিক্রমী নাইত। ৩৭। সেই মধ্যাহ্রুকাল, সেই দাবানল 
দগ্ধ দিক্‌, সেই চর, কয, মেঘ ও পবনধ্বনি। সেই মহীরুহ, নদী, 
শৈল, পুর»' পত্তন, ,বিবিঞ্ন লতানিকুপ্জ, গ্রাম ও অরণ্যন্থশোভিত দেশ- 
প্রান্ত এবং সেই প্রম্দীয় পুরী। কেবল 'রাজা প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ 
করিয়! এক্সণে যোড়র্শ বর্ষীয় হইয়! রাজখ সুখ অনুভব করিতেছেন । তথাক়্ 
পুর্ধতন নগরবাসী দিগকেওঃ দেখিলেন৮*। লীল! এই বর্ণিতপ্রকার 
বামনানগরে পুর্বসদূশ নগরবাসী দিগকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন। 
ধ-কি! পূর্ব নগরবাসীগণ কি সকলেই মরিয়াছে? কিয়ৎক্ষণ. এই প্রকার 
চিন্তায় সমাকুল হইলেন৪১। 

এই অবলরে দেবী সরস্বতীর 'কপায় তীহার সয়াধিভঙ্গ হইল। দেখি-' 
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লেন, তিনি ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্বার আপনার" পূর্ব নগরে ও পূর্ব 
বাসগৃহে আসিয়াছ়েন। রাত্রি ' তখন দবিপ্রহর। সখিগণ ও পুরবাসি- 
গণ সকলেই নিদ্রায় অচেতন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, এখানেও 
ুর্বরবর্ণিত সমুদায় লোক ও সমুদায় দ্রব্য যাবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। 

অনন্তর তিনি সেই নিদ্রাকরীস্তা সথীদ্দিগকে “আহ্বান *করিয়া কহি- 
লেন, সখীগণ! আমার সাতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য ভোমর| 
আমাকে" রাজসভায় লইয়া যাও। আমি স্বামীর সিংহাসনের পার 
বর্তিনী হইয়া যদ্দি সেই সভ্য্দিগকে দেখিতে পাই তাহ] ,হইলে জীবিতা 
থাকিব, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিব*২।৪৪। অনস্তর রাঁজপরিবারবর্গ 
রাজমহিষীর নিদেশক্রমে শয্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া যত্বসহকারে 
শ্বস্ব সমুচিত কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল*ৎ। যষ্িধাঁরী 
ভূত্যেরা পৌরজনগণকে ও সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল, 
পরিচারকগণ যত্বসহকারে আস্থান ভূমি অর্থাৎ সভাস্থান মার্জনা করিতে 
লাঁগিলঃ৬৪*। উজল দীপ সকল চত্বর ভূমিতে প্রজালিত হওয়া চত্বর- 
ভূমি পীতবর্ণ সলিলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, নক্ষত্রগণ যেন এই 
সকল আশ্চর্য্য দর্শনার্থ গগনমণ্ডলে সমূদিত হইল**। যেমন শু 
সমুদ্র জলবর্ষণে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি, অনতিবিলম্বে সেই অজিরভূমি 
জনতায় আকীর্ণ হইলঃ৯। মন্ত্রিগণ ও সামস্তবর্গ আগমন করিলেন 
এবং আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। দেখিচল বোধ হয়; 
ত্রিলোক্য যেন প্রলয়ান্তে পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাই যেন দিক্‌- 
পতিগণ আপন আপন দিক্পরিগ্রহ ঝ্লরিতেছেন“*। কপুরসদৃশ শুভ্র 
নীহারকণা প্রচুর পরিমাণে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দিকৃ শেঢভাময় হই- 
য়াছে। প্রফুল্ল কুলুমন্থুরভিবাহৌ ,সমীরণ মছম্দতাবে গ্রবাহিত হইয়া 
চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে যেমন হুরধ্যম্ুখ প্রতপ্তু খষ্যমৃক 
পর্বতবাসী দিগের শীস্তিবিধানার্থ মেঘমালা উদ্দিত হয়, তেমনি: যেন আজ্‌ 
দ্বারপালগণ .গুভু বসন পরিধান পূর্বক সেই আস্থানের পর্যযস্ত দেশে 
দণ্ডায়মান হইল*২। যেমন, প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ুর-তাড়নায় তাঁরকা- 
নিকর বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় আজ্‌ লীলাপতির সভাভূমিতে কুঙ্গুম- 
নিকর নিপতিত হইয়া তমোরাশি তিরোহিত করিল৯। যেমন প্রফুল্ল 
কমলশোভিত সরোবর* মরালমালার় শোভমান হয়, তেমনি, আজ্‌ লীলা- 
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নাথের আস্থান ভূমি: মহীপালানুযায়ী জনগণ কর্তৃক পরিপূর্ণ ও শোভমান 
হইলএ। »রতি যেমন কামহদয়ে, অথবা শৃঙ্গার-রসূচেষ্টা। যেমন কামা 
ছুরের চিতে উপবেশন করে, তেমনি, শীলা ভর্ভৃুসিংহাঁসনের পার্খাৰ- 
স্থিত হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন**। দেধিলেন, পূর্বে যাহা 
দিগ্রকে দেখিয়াছিলেন: তাহারা সকলেই আছে ও আসিয়াছে। লীনা 
সেই সকল তূপাল, সেই সকল গুরুগণ, আধ্যগণ্, সথীগণ, সুহদগণ, 
সন্বস্বী ও বান্ধবগণ দেখিয়! অন্থুপম আনন্দ লাঁভ করিলেন এবং স্থির 
করিলেন, রাজা. ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছে1৭। 

অপ্রুদশ সর্গ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! লীলা বর্ণিতপ্ররারে ভর্তার সভাস্থান্ 
দেখিয়। আশ্বাসিতা হইলেন এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা সমাগত পীভ্য- 
দিগকে “আমি আশ্বাসিতা। হইয়াছি” এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া সভা স্থান 
হইতে উঠিয়া গেলেন১। পরে অস্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ, করিয়া যে স্থানে 
ভর্তার শরীর পুষ্পকরওকে সুরক্ষিত হইতেছে সেই স্থানে গিয়া ভর্তা, 
পার্শদেশে উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিজেনং $ 
“একি অদ্ভুত মায়া!” আমার এই পুরমানবগণ বাহিরে ও অন্তরে» 
সেখানে ও এখানে, উভয় স্থানেই সমান দেখিলাম ! মায়ার একি অদ্ভুত 
বিলাম! তাল, তালী, তমাল, হিস্তাল প্রভৃতি বৃক্ষমালায় পরিব্যাপ্ত 
পর্বতগুলিকেও সেখানে ও এখানে মান দেখিলাম । কি পমাশ্চর্য্য! 
পর্বহ যেমন বাহিরে ও আদর্শ মধ্যে তুল্যান্ুতুল্য রূপে পরিদৃষ্ট "হয়, 
তেমনি, স্থ্টিকেও কি চিদ্রপ আদর্শের অস্তরে ও বাহিরে সমান সমান 
দেখিলামৎ । যাহাই হউক, উভয়ের মধ্যে কোন্‌ সৃষ্টি ভ্াস্তিস্কত এবং 
কোন্‌ রর রা তাহা নিশ্চয় করিতে গারিলাম না। যেহেতু পারি- 
লাম না, সেই হেতু আমি বাগ্দেবীর অর্চনা করিয়া & বিষয় তাহা” 
কেই চা করিব, করিয়া স্গোহ -ভঞ্জন করিয়া লইবত। 

লীল। এ প্রকার স্থির করিয়া দেত্রী বাগঃণীর আরাধনা করিলেন। 
এবং কুমারীরূপধান্সিণী দেবীও তম্মহূর্তে তাহার দৃষ্িপ্রথে উপনীতা হই- 
লেন" । দেখী লীলার সন্ুখুবর্তিনী হইয়/“ভদ্র।সনে -উপবেশন করিলেন। 
লীলা ভূতলে অবস্থিতি করত; মহাশক্তি্বরূপিণী' দেবীকে জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন”। লীলা বাঁললেন, পরমেশ্বার! আিনিই সির 
' মর্যাদা! স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তথি্য়ে আমার সাতিশয় উদ্বেগ 
উপস্থিত হইয়াছে। সেই *নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, আপনি* অহুকম্পাখ্িতা হইয়া! যদি আমাঁর সন্দেহ নিরাস পূর্বক 
, উদ্দেগ্গ বিদুরিত “করেন, তাহা! হইলে আমার 'প্রাতি 'আপনার যে অনুগ্রহ 
আছে তাহ! সফল হুয়*।১*। বুবিয়াছি, যাহা জগতের আদর্শ (দর্পণ ), 
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তাহার নিকট কোটি কোটি যোজন বিস্তীর্ণ দৃষ্ত জগৃৎ অতি ক্ষুদ্র১১। * 
তাহাই বেদোক্ত মহাবাকোথ অথণ্ডার্থ বোধ বা গ্রস্তার জ্যোতিঃ অর্থাৎ 
তাহ! প্রকাশ? ঘন অর্থাৎ অত্যন্ত নিবিড় (সৈন্ধব ঘনের ন্যায় অস্তরে ও 
বাহিরে মমান্‌)। কাঠিন্য না থাকায় মৃদু, তাপ শাস্তি করে বলিয়া শীতল, 
ভেদ বা আবরণ না থাকায় নির্ভিত্তি এবং অচেত্যচিৎ অর্থাৎ কোন 
কিছুর প্রকাস্ত নহে, অথচ সমুদয় বিষয়ের প্রকাশক। এই সুক্ম বস্ত 
সমুদায় ব্যবহারের অগ্রে আগ্রে স্কুরিত হইয়া! থাকে১২। দিক্‌, কাল ও 
তন্তর্গত কার্য নিচয়ের উৎপন্তি, আকাশাদি পদার্থের ক্ফুরণ অর্থাৎ 
প্রকাশ, নিয়ম ও পরিণামক্রম, এ সমস্ত তাহাতেই গ্রতিবিদ্বিত হই- 
তেছে। আমি দেখিয়াছি, ত্রিজগতের প্রতিবিশ্বশ্রী সেই চিদাদর্শের বাহে 
ও অন্তরে উভয়ত্রই সংস্থিত রহিয়াছে। হে দেবি! উক্ত উভয় স্থানস্থ 
প্রীতিবিষ্বের মধ্যে কোন্টা কৃত্রিম ও কোন্টা অকৃত্রিম তাহা আমি 
স্থির কসিতে পারিতেছি না১৩।১৪। 

'দেবী বলিলেন, সুন্দরি ! স্ষ্টির কৃত্রিমত্বই বা কি? অক্ুত্রিমত্বই বা কি? 
অগ্রে আমার নিকট বর্ন কর,পরে আমি তোমার নিকট এর ছুই প্রশ্নের 
যথাযোগ্য 'প্রত্যুণ্র প্রদান করিব১« | লীলা বলিলেন, অস্থিকে ! এই যে 
আমি এবং আপনি, আমরা উভয়ে এখানে যে অবস্থিতি করিতেছি, 
আমার মনে হইতেছে, এই স্থষ্টিই অকৃত্রিম১৬। আর আমার ভর্তা 
যে স্থানে এখন অবস্থিতি করিতেছেন, আমার বিবেচনা হয়, সেই 
সষ্টি কৃত্রিম১৭। কারণ, শৃন্তে *দেশকালাদির সংস্থান, স্বপ্রদৃষ্ট পর্বতা- 
দির স্তায় অলীক, বস্তসৎ নহে। দেবী বলিলেন, লীলে! অক্ত্রিম স্থৃষ্টি, 
হইতে কৃত্রিম স্ষ্টি জন্মিনার সম্ভাবনা নাই। কারণ এই 'যে, কোনও 
কালে কারণ হইতে তদ্দিসদৃশ কার্য উৎপন্ন হয় না১৮। লীলা বলি- 
লেন, অস্বিকে! কারণ হইতে অসদৃশ কাধ্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। মৃৎপিড ফলিলধারণে সমর্থ না হইলেও তছুৎপন্ন ঘট সলিব- ' 
ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে উৎপন্ন, ঘট ও মৃত্পিও এক ও. 
একরূপ নহে) সুতরাং উক্ত উভয়ের বৈসাদৃহ অবস্ই স্গীকার্ধ্য১৯। 


. হলীলা যাহা সমাধিযোগে দেখিয়াছের তাহার সহিত বুখাদদৃষ্ট জগতের, তুলন। করি- 
বার জন্ প্রথমে তূমিকা-কথা বলিতেছেন। 


১৮ষর্ণ | উৎপত্তিগ্রকরণ। হ৯৫ 


দেবী বলিলেন, লীলে ! সহকারিকারণের যোগে,যে কার্ধ্যি উৎপর “হয়, 
সেই কার্ধ্যে কারঘ্বের বিভিন্নতা, অনুসাঞ়ে বিভিন্ন সৃষ্ট হইয়া,খাকেখ*। 
বল দেখি, তোমার সেই তর্ভার 'উৎপত্বিতে এমন কারণভেদ :কি 
আছে__যাহ! থাকীর্তে তিনি এখানে.. একরপ ও সেখানে অন্তরূপ 
হইতে পারেন ? এই স্থষ্টির পৃথ্যাদি ভূত কি তোম]র সেই ভূর্ভূসথষ্টির কারণ 
যে ভদ্বলে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ? যদিও তৌমার স্বামীর স্থ্টি ভৌতিক হয়, তাহা! 
হইলেও বৈষম্যের কারণ নাই। সেখানেও ভূমণ্ল ও ভূত ভৌতিক, 
এখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক২১। যদ্দি বল, এই ভূমণ্ডলে 
জন্িয়া সেই ভূমগুলে যায়, তাহা! বলিলেও বুঝিতে হইবে, এ ভূমণগুণ , 
কোথায়! এখানকার মৃত্তিক! ভূতাদ্ি সেখানে যায় কি না। যাওয়াও 
অসম্ভব অথচ না গেলে কি প্রকারে সেখানে তদন্ুরূপ স্থষ্টি হইতে পারে ? 
অতএব, তোমার ভর্ভীর উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্নতাকারক পৃথক্‌ সহকারী 
কারণ কিছুই দেখা বায় নাং২। সেইজন্যই বলিতেছি, অত্রত্য সহকাদী 
কারণ না থাকায় ইহাই স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ অন্থমান* করিতে 
হইবে যে, যাহার যাহার উৎপত্তি হয়, পুর্ব সর্গীয় কাম কর্ম বাসনাদিই 
তাহার কাঁরণ। সেই কারণে স্ষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এ রহ্ন্ত 
বোধ হয় অন্ন মনোনিবেশ করিলে সকলেই বোধগম্য* অর্থাৎ অন্থভব 
করিতে পারেন২৩। 

লীলা বলিলেন, দেবি! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, 
আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ ন্থতি। স্থতি অর্থাৎ পূর্বজন্মের জ্ঞান 
সংস্কার সেখানে সেই প্রকারে স্থৃষ্তি পাইয়াছে,১। 

দেবী বলিলেন, অবলে! স্থৃতি আকাশন্বদূপ। সেজন্ত তছুৎপন্ন 
(তোমার ভর্তার সৃষ্টিও আকা]শরূপিণী। তাহা “অনুভূত , হইলেও ব্যেম- 
রূপী। লীলা বলিলেন, ভগ্বতি' এখন আমার বাধ হইতেছে, স্ত্বতি 
হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা আকাশস্বর্ূপ। 'যৈমন জয়ার শ্বামী। 
এই যে দৃশ্তমান! স্থি বোধ হয় ইহাও, সেই স্মাতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং 
ইহাও শূন্তরূপী। এ স্থষ্টি যে পৃন্টাত্মক "তাহার নিদর্শন্‌ সেই; ৃষ্টিং৫/২৯। 

দেবী বলিলেন, পুভ্রি! তুমি যাহা অনুভব কঁিয়াছ তাহাই সত্য। 
তোমার ভর্তা যেমন আত্মা হইতে সমুতপন্ন হইয়া. প্রোতিভাত হইতেছিলেন, 
' তেমনি এই পরিদৃশ্ম্্ুন ভাসুর স্তটিও সেইন্ধপে প্রতিভাত হইতেছে২*। 


২৯ | বাশিষ্-মহারামায়ণ ৮ ১৮ স্্ধ 


লীলা বলিলেন, ভগবতি !.মৃষতিবর্জিত এতৎ স্থষ্টি হইতে যে অকারে 
আমর ভর্তার দেই ভ্রমাত্মক ' সথ্টি হইয়াছে, জ্গদ্ত্রম নিবৃত্তির নিমিত 
তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন২*। 

সরত্বতী বলিলেন, লীলে ! এ স্থাটটিও পুর্বসথষ্টি অনুভব জনিত সং 
দচিব (সচিব-্সহায়) ভ্রান্তি বিলাপ। স্বপ্নভ্রমসদূশ এতৎ স্ষ্টি ষে 
প্রকারে উদ্দিত হইয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর২৯ 

চিদ্াকাশের কোন এক স্থানে (অজ্ঞানাবৃত অংশে) ও রোন 
এক অংশে (স্ষ্টিকর্তার অন্তঃকরণ প্রদেশে) আকাশরূপ কাচ থণ্ডের 
দ্বারা আচ্ছাদিত সংসারমণ্প অবস্থিত আছে। এই মণ্ডপের স্তস্ত 
জ্মের, চতুদ্িশ ভূবন অন্তগহ, ভাঙ্গু দীপ? স্বর্গ, মর্তভ ও পাতাল, 
এই ভূবনপ্রয়ের অন্তরাল উহার গর্ত, লোকপালেশগণ প্র গৃহের প্রতিমা. 
প্রাণী সকল ত্র গৃহের কোণ-স্থিত বন্দীক এবং পর্কৃতসকল লোষ্ট। এই 
শপ বহুপুরীপরিব্যাপ্ত ও বহুপুক্র প্রজাপতি ব্রহ্মা এই গৃহের ব্রাহ্মণ। 
যে সমস্ত্র কীট কোশ নিন্মীণ করিয়া তাহাতে আপন আপনি বদ্ধ হয়, 
জীবগণ এই গৃহের সেই সমস্ত কীটের অন্ুরূপরূপী। ব্যোমার্ধতল 
ও মেঘরাজি প্র গৃহের কোণস্থিত ধূমকালিমা (ঝুল), নভোমওলবাসী 
মিদ্ধগণ , উহার ঘুম্‌ ঘুম্‌ শব্কাঁণী মশক, এবং বাতমার্গ * সকল উহার 
শব্দায়নান মহাবংশ। এই গৃহের প্রাঙ্গনে সুরাসুরাদি বালক নিরন্তর 
জীড়া করিতেছে। লোকাস্তর ও গ্রামাদি সকল এ মওপান্তর্গত ভাণ্ডের 
উপস্কর স্বরূপত।৩৫। উহা! তরক্গসঙ্কুল্‌ অন্ধিরূপ সরোবর জলে পরিষিক্ত। 
এই সংদারমণ্ডপের এক» এক্টী কোণে পর্বতরূপ লোষ্টের তলদেশে 
তর ক্ষুদ্র গ্রামরূপ অসংখ্য গর্ভ সন্িবিষ্ট রহিয়াছে । 

হে শুচিম্মিতে . এই. নদী, শৈল ও বনসন্কুল দেশে 'এক সাগ্সিক, 
সপুত্র, রোগবিহীন, ব্লাজভয়ানভিজ্ঞ, অক্ষুব্ধচিত ও ধর্দপরায়ণ ত্রাঙ্গণ বাস 
করিতেন৩৬-৮। 

« অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত । 


রঃ 
শীট শশী শী শি শি শপ 2৩ সি পাপা ক 


ফ আবহ প্র প্রবহ হ প্রতি বায়ুচক্র-_যাহা জ্যোতিগের বহনকারী বিষ জ্যোতিবে ব্দিত 
হইয়াছে । সে সকল বিশেষ বিশেষ বাযুস্থান অর্ধীৎ বাতমার্গ। পৃথিবীতল হইতে উর্দ্ধে 
প্রত্যেক চতুর্দোজনাস্ডে ক্িমিক ভিন্ন তিন বৃযুবীয় স্তর আছে। তাহার শেষ স্তরে স্থির বি 
সেই স্থির বাছু কূটবৎ নির্ষিকার নিশ্চল ও মূলতন্ব। * 


উনবিৎশ সর্গ। 


দেবী বলিলেন, বৎসে ! এই" ব্রাহ্মণ বিত্ত, বেশ, বয়স, কর্ম ও বিদ্যা, 
সর্বধংশে সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের স্ায় ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ, দেব 
ইক্ষাকুবংশের পৌরহিত্য কার্য গ্রহণ পূর্বক রামচন্দ্রকে শাস্ত্র উপদেশ 
করিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই করেন নাই১। তাহারও নাম 
বশিষ্ঠ এবং তীহারও সুধাতশুসমসৌনধ্যশালিনী অরুন্ধতী নায়ী ভার্ধ্য) 
ছিল। এ অরুন্ধতীও সর্বপ্রক।রে প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুত্ধতীর সমান। 
বিশেষ এই যে, প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্ধ্যা অকুন্ধতী স্বর্গীকাশে অবস্থিত, 
ইনি ভূম্যাকাশে অবস্থিতা২। প্রস্তাবিত অরুন্ধতী চিত্ত, বিভব, বেশ, 
বয়স, কম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, কার্য ও চেষ্টা, সর্বাংশেই প্রসিদ্ধা অরুম্বভীর 
সমান, কেবল চেতনসত্বে অর্থাৎ জীবভাবে অসমান। * *ব্রা্ণপত্ী 
অরুন্ধতী উক্ত ব্রাহ্ণের অক্কত্রিম প্রেমের আস্পদ ও সংসারের*সার 
স্বরূপ ছিলেন5।5 | 

সেই ত্রাঙ্গণ একদা তত্রন্য শৈলসাণুস্থিত হরিদর্ণ*তৃণ ক্ষেত্রে উপ- 
বিষ্ট আছেন); এমন সময়ে দেখিলেন,' সেই অচলের অধোভাগে এক, 
মহীপতি সমগ্র আত্মীয়স্বজন ও মহতী সেন! সমভিব্যাহারে মৃগয় 
বিহারে গমন করিতেছেন । নরপতির সৈম্তগণের গভীর কোলাহল নিখ্োষ 
ঘেন সুমেরশৈলকেও বিদীর্ণ করিতেছে ! ইহারী চামর দ্বারা লতানিকুঞ্জ, 
পতাকার দ্বার! গড এবং রেপ্যমম্গিত শ্বেত ছত্র “দ্বারা নভো- 
মণ্ডল আচ্ছদিত করতঃ গমন করিতেছিলেন৫।৭ |, অশ্ব সমুদয়ের পাদ- 
ত্রাণ দ্বারা মেদিনী তি ইওয়াতে রজোরাস্ত্রি উখিত হইয়া গগন- 
মণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল” এবং সৈন্যগণের মহাকোলাঁহলে দিক্সমৃহ 
প্রপৃরিত হইতেছিল। অপিচ, তন্মগুলস্থ জন্গণের সকলেই মণিমাণিক্যা্ধি 
খচিত কাঞ্চনাভিরণে শোভা* পাইতোছিল। 

অন্তর, ব্রাহ্মণ দেই সৌভাগ্াশালী রাজাকে দেখিয়া মনে সম্গে 
ভাবিতে লাগিলেশ, আহা! রাজপদ কি রমণী ইহাই সর্বসৌভাগ্যের 

* অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী জীবন্ত এবং প্রস্তাবিত অরুন্ধতী জীবন! লহে॥ 

৩৮ 


ই৯৮ বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ। ১৯ সর্গ 


সমুজ্জল দৃষ্টাস্ত১*। পরে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কৃত দিনে এই- 
রূপ মহাপতি হইয়া! হস্তী, অর, রথ, পদাতি, পতাকা ও চামর দ্বারা 
দশ দিক্‌ প্রপুরিত করিব? কত দিনে কুন্দ-মকরন-সুগন্ধি-বাহী সমীরণ 
মৃদ্মন্দ সারে বাহিত হইয়া আমার অস্তঃপুরস্থ 'সীমন্তীনীগণের স্থরত- 
শ্রমজনিত ঘর্বিল্দু অপনীত করিবে? এঁবং কতদিনেই বা আমি কর্পুর 
ও চন্নাদি দ্বারা পুরদ্বীবগ্গের মুখমণ্ডল স্থশোভিত ও নিক্খল যশোদার। 
দিঙ্মগুল পৃর্ণচঞজ্জের স্টায় স্ুপ্রকাশিত করিব ?১১।৯৩ 

লীলে ! ধর্শরত ত্রাণ মেই দিন হইতে আঁরস্ত করিয়া! জীবনের 
শেষ পর্যন্ত কেবল প্র প্রকার চিন্তায় অর্থাৎ সঙ্বল্পে কালঘাপন করিতে 
গ্রাবুস্ত হইলেন। * অনন্তর ঘেমন হিমরূপ অশনি সলিলস্থিত অস্তোঁজ- 
দিগকে জর্জরীভূত করে, সেইরূপ, তিনি কালক্রমে জর! কর্তৃক 
আক্রাস্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিলেন+.৪১৫। তখন তীয় 
ভার্ধয! স্বামীর মৃত্যু সন্নিহিত দেখিয়া বসস্তকালীন লতা যেমন আসন্ন 
গ্রীষ্মের ভয়ে ম্লান ভাব অবলম্বন করে, তদ্রপ, দিন দিন ম্লান হইতে 
লাগিলেন১৩। 

লীলে! সেই বরাঙ্গনা অমরত্ব সুূর্লভ জানিয়া তোমার ন্যায় আমার 
আরাধনা ' করতঃ আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে 
“দেবি! আমার স্বামীর মৃত্যু হইলে, যেন তাহার জীব আমার এই 
মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়।” অনন্তর আমিও “তাহাই হইবে,» বলিয়া 
তাহার বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলাম১।১৮। অনন্তর সেই ব্রাঙ্ণ 
কালবশে প্চতব প্রঃপ্ত হুইলে তৃদীয় পূর্বাবাসনাবিশিষ্ট অস্তঃকরণাবহ্ছিন্ 
জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং উৎকট 
পূর্বসক্বল্পের প্রভাবে. তিনি সেই আকাশেই .দেবমানগশক্তিমম্পন্ন ত্রিভুবন- 
জয়ী রাক্। হইলেন১৯২০। তিনি ্বরীভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ 
আক্রমণ, ও“দুয়ায় পাঁতালভল পালন+ করতঃ ত্রিলোকজয়ী হইলেন২১। 
তিনি তখন শক্ররূপ আধিব্যাধি বৃক্ষের কল্পাপি, কামিনীগণের মকর- 
কেতন, বিষয়নরূপ , বায়ুর জ্মের, সাধুবূপ ,সরোজের দিবাকর, সকল 
শাস্ত্রের আদর্শ, অখিগণের কল্পপাদপ, ত্রাহ্গণগণের আশ্রয় ও অমৃত- 
জ্যোতিঃ নিশাকরের ' বের পুণিমাতিথিরূপে কালাতিপাত করিতে লাগি- 


* অর্থাৎ তদব্ধি ভাহার স সমুদায় ধশ্ম কন্ম এ কামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
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লেন২২২০। ব্রোদ্ষণ মৃত হইয়া অর্থাত ভৌতিক্ল'স্ুল দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া দেই গৃহাভ্যস্তস্থ আকাশে সেই'দিনে আপনার পূর্বুসস্কললমংস্কার 
প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরেশুতরাং আকাশতুল্য শরীরে এ্রবূপ রাজ! 
হইলেন, ও প্ররূপ” রাঁজত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, €কেবলু বিবাহ 
বাকি রহিল)২*। এ দিকে তাঁহার গ্ভী পতিবিয়োগশোকে নিতাস্ত 
কাতর! হইলেন। তীহার হৃদয় শষ মাসশিঘির ন্যায় "দ্বিধা হইয়া, গেল 
অর্থাৎ ফাঁড়িয়া গেল$ স্থতরাং তিনিও প্রায় ভর্তার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় 
আধিভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক আতিবাহিক দেহে * তাহার সেই 
আকাশরূপী তর্ভার সন্মিহিতা হইলেন এবং সমুদায় শোধ বিশ্থৃতা হই 
লেন২ৎ।২৬। নদী যেমন নিম্নবাহী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ, 
তিনিও অন্গমনের দ্বারা ভর্তার সমীপন্থা হইলেন। এবং বাদস্তীলতিকার 
ন্যায় হর্ষোৎফুল্লা হইলেন২৭। আজ আট দিন গত হইল, সেই ব্রাহ্মণ 
দম্পতী প্রাথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানে (সেই গিরিগ্রামে ) তা 
দের সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও 
ধনাদি সমস্তই পড়িয়া! রহিয়াছে । এবং তাহাদের জীবাত্মাও তাহাদের 
সেই গৃহ মণ্ডপে রহিয়াছে ও তথায় তীহারা এরূপ রাজা ও রাণী 
হইয়াছেন২৮ । 
উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


* আতিবাঁহিক দেহ-জীব যে দেহে পরলো!কে যায় সেই দেহ বা ভাঁবময় দেহ । 
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দেবী বলিলেন, অঙ্গনে ! মেই ত্রাঙ্গণ__বে ত্রাঙ্ণ আজ্‌ আট দিন 
হইল, রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়! সিদ্ধসঙ্ক হইয়াছেন-তিনিই তোমার স্বামী 
এবং তাঁহার যে অরুন্ধতী নায়ী ভাধ্যা, সেই ভাধ্যা তুমি। তোমরাই 
ইতঃপুর্কে চক্রবাকমিখুনসদূশী বিপ্রদম্পতী ছিলে, সম্প্রাতি তোমরা সি 
জাত হরপার্বতীর স্তায় এই রাজত্ব করিতেছ। 

হে চারুহাসিনি লীলে! পূর্বসৃষ্টি যে প্রকারে ভ্রমময়_তাহা আমি 
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। উভয় সুষ্িই স্বপ্ন তুল্য ও গ্রাতিভাসিক। 
সমস্তই জীবের স্বরূপে কল্পিতাকারে অবস্থিত১।৩। সেই ভ্রম ইইতে 
অথীৎ পূর্বত্রম হইতে এতদভ্রম, আবার এতদত্রম হইতে ভবিষ্যদত্রম হইবে । 
সেই সকল ও এই সকল ভ্রম চিদাকাঁশে গ্রতিবিস্িত হইয়। থাকে । স্ৃতরাং 
এ সকল আত্মদৃষ্টিতে অসত্য (মিথ্যা) হইলেও আশ্রয় দৃষ্টিতে সত্য। 
(আশ্রয়-চেতন আত্ম । তাহা সত্য, সুতরাং তদাশ্রিত এ সকল আমি, 
এই ভাবে" স্ত্য)। যখন এ রহস্ত বুঝিবে তখন আর এ সকল কিছুই 
দেখা যাইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, কেই বা ভ্রাস্তিময় এৰং 
কেই বা ভ্রান্তিব্র্জিত। অর্থাৎ সংসার, ভ্রান্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে 
এবং সর্বপ্রকার সৃষ্টি ভ্রান্তি পরিত্য।ঙ্জ পলায়ন করিয়া থাকে। অধিক 
কি বলিব, ইহলোক পরলোক ,সমস্তই ভ্রমবিজূত্তিতঃ। 

* ৰশিষ্ঠ বলিলেন, রাঁথব !'লীলা সরস্বতীর এ একার মৃছুমধুর শ্রবণ মোহন 
বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্ময়োৎফুল্ললোচনা হইয়া অবস্থিত্তি করিলেন। 
অনন্তর তিনি .রিপয়ন্আঅ বচনে বলিতে লাগিলেন । বলিলেন, দেবি! 
আপনার বাঁক্য মিথ্যা কি সত্য তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। 
যদি আমরাই সেই বিপ্রদম্পতী, তাহা হইলে, কি প্রকারে আপনার 
ৰাক্য সঙ্গত হইতে পারে? (সেই ব্রাহ্মণের জীবই বাঁ কোথায় এবং 
আমরাই বা কোথায়? মেই বিপ্রজীব সেই ক্ষুদ্রায়তন গৃৃহীকাশে ) কিন্তু 
আমরা এই বিস্তৃত ভূমগুলে'। অতএব, তত্রস্থ বিগ্রাদম্পর্তী যে আমর! 
এবং সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি, ইহা নিতাস্ত অসম্ভব ও নিতান্ত 
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বিরুদ্ধ কথা।, আমি যে সমাধিযোগে “ভর্তৃরাজ্য, দেখিয়াছি, তাঁহাও যে» 
এতদগৃহাভ্যস্তরে, সে কথাও অনস্তব। .আমার ভর্তা এক্ষণে যে *লোকে 
আছেন দেখিলাম, কি প্রকারে এতদগৃহ মধ্যে সেই লোকাস্তর, জেই 
পৃথিবী, সেই শৈর্ল ও'সেই দশদিক সন্নিবেশ প্রাপ্ত হইতে পারে.? তাহার 
সম্ভাবনাই বা কি? সর্ষপ মধ্যে মত্ত প্ররাধত বদ্ধ, তধুকোটরে মশকের সহিত 
মহা'মিংহের তুমুল সংগ্রাম, ভূঙ্গশাবক' কর্তৃক পদ্নচক্রমধ্যস্থিত সুমের শৈলের 
গ্রাম এবং স্বপ্রদৃষ্ট মেঘের গর্জন শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য যেরূপ অসম্ভব, 
গৃহাকাশমধ্যে পৃর্থীর ও শৈলাদির অবস্থিতি তদপেক্ষাও অসম্ভব। হে 
সর্কেশ্বরি! আপনার গ্রদাঁদে কাহারও কোঁন বিষয়ে উদ্েগ থাকে না. 
অতএব, আপনি আমাকে নির্মল বুদ্ধিতে যোজন! করুন, সন্দেহ দুরী 
ভুত করতঃ আমার উদ্বেগ অপগত করুন৭।১২। 

সরস্বতী বলিলেন, স্বন্দরি! যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা! 
নহে। কেন তাহা পুনর্বার বলি, শ্রবণ কর। হে বরাঙ্গনে ! “কেহ*্যেন 
অনৃত বাক্য না বলে” এ নিয়ম আমাদেরই সংস্থাপিত ১ সুতরাং আমরা 
তাহা কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি? বরং অন্ত কর্তৃক এ নিয়ম, 
লঙ্ঘিত হইলে আমরা তাহার শাসন করিয়া থাকি। যদি আমাদিগের 
দ্বারা নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম ভেদ প্রাপ্ত হয়, ভাঙ্গিয়া* যায়, তাহা হইলে 
আর কে তাহার পালন করিবে 1১৩১৯ 

হে লীলে! গিরিগ্রামবাসী সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মু আকাঁশ-শরীরে 
গৃহাকাশে অবস্থিতি করতঃ পূর্সংসাঁর (পূর্বজন্মাদি ) বিস্মরণ পুর্ধ্বক 
রাজবাসনাব্যাপ্ত অস্তঃকরণোপহিত চিদাম্ায়,তাঁদৃশ ব্যোমাক্কৃতি মহারাজ্য 
মন্দশন করিতেছেন১৫ | যেমন ্বপ্রীবস্থায়* জা গ্রৎ স্থৃতির লোপ হইয়া 
যায়, তেমনি, মৃত্যু হইলে জীবের আল পূর্কুসংসা অনুভূত হয় না। 
হে বরাননে ! তোমরাও জীব,*সে জন্ত তোমাদিগ্রেও প্রাক্তনী স্বাতি 
বিলুপ্ত হুইয়! অন্ত প্রকার *স্থৃর্তি সমুধিত হইয়াছে১৬।-গ্নে ও মনো- 
রাজ্যে অরিভুবন দর্শন যেরূপ, এবং মরুভূমিতে তরঙগম।লাসমাকুল আ্োত- 
স্বিনী অবলোকন যেরূপ, গৃহাকাশে "গৃহাকাশস্থিত ব্রাহ্মণের সশৈলবনপত্বন। 
পৃথিবী দেখ্মও সেইরূপ । কুদ্রতম আদর্শে বৃহত্তম থস্ত ও হুক্মতম অস্তঃকরণে 
যৎপরোনাস্তি বৃহ ত্রিজগৎ দর্শন যেমন মিথ্যা অর্থাঙ্থ স্বচ্ছতার প্রতিফলন , 
মাত্র, সেইরূপ, তত্ুত্য পৃথিব্যাদিও সেই সত্যত্থরূপ চিদ্বযোমের প্রতিফলন. 


৩০২ বাশিষ্ট-মহার|মায়ণ। ২* সপ 


মাত্র। সুতরাং উহার রহস্ত এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মল- 
ব্যোমরূপী পরমাত্মার অস্তঃক্কোড়ে সমুদয় অসত্য শ্থৃষ্টি সত্যবৎ প্রতি- 
ভাত হয় এবং জগৎকে যে সত্য বলিয়া ' বোধ হয় সে সত্যতা জগ- 
তের নহে; শে সত্যতা চিদ্াকার। পঞ্চকোযাস্তর্গত চিদাত্ার সত্য- 
তাই তদারোপিত জগৃতে প্রতিফলিত হয়১*।১৯। হে লীলে! যেমন 
সগতৃষ্ধাতরঙ্জিণীর তরঙ্গ সৎ নহে, তদ্রপ অসত্য স্থৃতি হইতে সমুৎ" 
পন্প এই পৃথ্যাদিও সৎ নহে২"। এই যে তোমার গৃহ এবং এই ঘে 
গুহাকাশ, এতন্মধ্যে যে তুমি আমি ও অন্তান্ত বস্ত, এখানে যাহা কিছু 
আছে বা দৃষ্টিগেচর হইতেছে, স্ব স্ব অন্ভবনীয়রূপে প্রকাশ পাই- 
তেছে, এ সমন্তই সেই চিদ্ধযোম ব্যতীত অন্য কিছু নহে১। দৃশ্তা- 
মিথাত্বের উদাহরণ-স্বপ্র, সম্রম ও মনোর।জ্য প্রভৃতি। অর্থাৎ স্বপর।দিদৃ্ 
জগৎ ও জাগ্রদৃষ্ট জগত তূল্যান্ুতুল্যর্ূপে মিথ্যা। দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত 
বস্ত' বোধের প্রতি মুখ্য গ্রমাণ, তেমনি, উক্ত উদ্বাহরণ মুলক অন্ুম।ন 
জগন্সিথ্যা্র বোধের মুখ্য প্রম।ণ২২। হে বরাঙ্গনে ! ষট্পদ যেমন পট্মোক- 
দেশে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়, সেই ব্রাক্ষণের জীব তীয় গৃহাকাশের 
কোন এক প্রদেশে (যে প্রদেশে তাহার চিত্ত সেই প্রদেশে ) সমুদ্র, বন ও 
পৃথ্যাদির .সহিত অবস্থিতি করিতেছে২৩। সেই আকাশের এক কোণে 
অর্থাৎ হুক্মতম চিত্তীকাশে এই সাগরাম্বরা পৃথিব্যা্দি কেশোওু,কের 
হ্যায় বিরাজিত রহিয়াছে২৪। * হে তন্থি! সেই বিপ্রসদন, দেই তুমি, 
সেই আমি, এ সমস্তই এক চিদাকাশের অন্তর্গত চিন্তাকীশে কেশোও্‌,- 
কের গ্ভায় রহিয়াছে । ধখনন এক ত্র্যমরেণুর মধ্যে জগতের অবস্থান 
সম্ভব হয়, তখন গৃহকাশ মধ্যে তাহার অবস্থান, অসম্ভব হইবে কেন? 1 

লীণা বালিপেন,. জননি ! অদ্য অষ্টম দিবস হইল, ষেই ব্রাঙ্গণের 
মৃত্যু হইয়াছে। কিন্ত আমরা এখানে 'বহুকাল অবস্থিতি করিতেছি। 


* নির্মল আকাশে কখন কথন ভ্রম বশতঃ নীল কুঞ্চিত কেশকলাপাকার পদার্থ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। তাহার নাম কেশোণ্ক |" এই কেশোও,.ক মেঘের ছটা ব্যতীড় অন্য কিছু নহে । 
অস্তর্নিয্য বিশবচ্ছবি তাঁহারই অনুরূপ অর্থাৎ তাহার স্ায় অলীক ও চিদ্ভ্রাস্তির গ্রতিচ্ছায়া। 

“৭ জ্রাসরেখু শবের অর্থ এখানে মন। নৈয়ায়িকেরা মনকে পরমাণু, তুল্য বলেন। 
* অনোমধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ€জগৎ সহজেই, পর্যাপ্ত হইতে পারে। যখনধ্রত বড় পৃথিবী মনে। 
মধ্যে দেখা! বায় তখন উহা অপেক্ষাও অনেক' ও বড় পৃথিবী দেখা ন] যাইবে কেন? 


২* মুর্গ উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩০৩ 


সেই কারণে বুলিতেছি, কি প্রকারে উহা সম্ভক হুইতে পারে? দেবী 
কহিলেন, বসে! 'যেমন দেশের ভুম্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই, তেমনি, কালেরও 
স্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই। কেন নাই” তাহ! 'বলি, শ্রবণ কর২ৎ।২৮। যেমন জগৎ 
এক প্রকার প্রতিভা মাত্র, অন্য কিছু নহে (জ্ঞানের প্রতিভা ব্যতীত 
অন্ত'কিছু নহে), তেমনি ক্ষণ,মুহূরত, দিবা, রাত্রি, মাস, অব, যুগ, কল্প, 
এ সকলও বোধপ্রতিভাস ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। (অভিপ্রায় এইু যে, 
কেবল মাত্র ভ্রাস্তির দ্বারাই দেশ ও কাল ও তাহাদের হুম্বত্ব দীর্ঘত্ব 
অন্থভূত হইয়া থাকে । যেমন স্বপ্রাবস্থায় অল্পক্ষণও বহুশত বর্ষ বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, ভ্রাস্তিসময়ে অল্নকালও বহুকাল বলিয়া বোধ, 
হয়)। লীলে ! ক্ষণাি কল্পাস্ত কাল, তদন্থিত ভ্রিজগৎ, তন্মধ্যবর্ভা তুমি 
আমি প্রভৃতি, এ সমস্তই আত্মনমুদ্ুত প্রতিভা (ভ্রান্তিজ্ঞান)। যে ক্রমে 
ওঁ সকল উৎপন্ন ও উপপন্ন হয় সে ক্রম আমি তোমার নিকট বর্ণন 
করি, শ্রবণ কর২৯।৩০। হেন্ুত্রতে। জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা ধশ্বণ 
মৃচ্ছা অনুভব করতঃ প্রা্তনভাব বিস্থৃত হইয়া! অন্ত এক প্রক্কার ভাব 
(সংসার) অনুভব করে৩১। তখন সেই ব্যোমাকার কল্পিতাকৃতি জীব 
পূর্ব কন্মাদি সংস্কারের উদ্বোধ অনুসারে অনুভব করিতে থাকে, “এই 
দেহ আমার আধার; আমি হত্তপদার্দিবিশিষ্ট, এবং আমি "এই দেহা- 
ধারের আধেয়, ইহাতে আমি অবস্থিতি 'করিতেছি, আমি এই পিতার. 
পুত্র, আমার এই পরিমিত বয়স) এই আমার রমণীয় ব্রান্মব কুল, এই, 
আমার মনোরম আন্পদ (গৃহ 9 আমি পূর্বে বালক ছিলাম, এখন 
"আমি যুবা হইয়াছি, আবার বৃদ্ধ হইকু” ইত্ত্বাদিৎ২।৩৭। 

হে লীলে! চিত্তাকাশের প্রভাব হেতুক এংপ্রকার বিভ্রম অর্থাৎ আপ- 
নাতেই এ গর ভ্রাস্তিজ্ঞান উদিত, হইয়া! থাকেন গ্নেমন্‌ সবপ্নাবস্থায় হয়, 
তেমনি পরলোকাবস্থাতেও হয় সেই জন্তই কলিখাছি, দ্রষ্টা ও দৃষ্ত 
সমন্তই চিৎ। বস্ততঃই এ সকলঃ নির্ল ব্যোম ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। 
সেই সর্ধগা অদ্ধিতীয়া চিতই স্বব্ররষ্টা, দৃশ্ত ও দর্শনরূপে বিকনিত হুন। 
তিনি যেমন স্বপ্নে ঘমুদিত, হন, . তেমনি পরলোঁকৈও, সমুদিত হন। পর- 
লোকে যেরূপ ,সমুদিত হন, ইহলোকেও সেইবূপ*সমুদিত থাকেন। যেমন 
জল, বীচি, তরঙ্গ তিনের প্রতেদ নাই, সেইরূপ, ইহলোক, পরলোক 
"ও স্বাপ্রলেকি, এ তিনেরও কিছুমাত্র গ্রতেদ নাই। প্রভেদ বোধ ভ্রাস্তির 


৩৪৪ .. বাশিঠ-মহারামাক্ণ।. ২ঃ সর্ণ 


'মহিমা। যেহেতু জগন্তীব ভ্রান্তিবিশেষের ক্রীড়া, সেইহেতু তাহা নাই। 
নাই নলিয়াই বিশ্ব অজাত এবং অজাত হেতুক অনশ্বর। এ সমুদায় 
স্বন্ূপতঃ চিং। কিছুই চিতের অতিরিক্ত নহে । চিৎ সকল অবস্থাতেই 
ব্যোমস্বন্ধপ। সেই কারণে তাহার সহিত ব্যোমরূর্প মনের অভেদ৩৬।৪১। 
হে লীলে ! দৃণ্ত সকল দ্রষ্টায় আরোপিত রূপে অবস্থিত, বস্তসৎ রূপে 
অবস্থিত নহে।' শুক্তিরৌপ্য যে ভাবে অবস্থিত, সেই ভাবে অবস্থিত। 
সেইজন্ত আরোপিত দৃশ্ঠের দ্বার চিদাকাশের বিকৃতি হয় নাঁ। যন্দ্রপ 
তরঙ্গ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রপ, এই আরোপিত স্থঙ্টিও চিদাকাশের 
অনতিরিক্ত*২ | যেমন জল হইতে পৃথক্‌, এরূপ তরঙ্গ নাই। এবং তরঙ্গ 
যেমন নিত্যমিথ্যা, তেমনি, চিদাঁকাঁশ হইতে পৃথক্‌ সৃষ্টি নাই এবং তাহ! 
নিজ্যমিথ্য। । একমাত্র চিদাকাশই স্বকীয় স্বভাবে (মায়িক আবরণে.) 
জগদাকারে বিভাবিত হইতেছেন। সেইজন্যই বার বার বলিতেছি, দৃ্ত 
পধমার্থিকরূপে নাই। জীবের মরণমোহের পর নিমেষ মধ্যেই দেশ ও 
জগদ্প নৃষ্তশ্রী। দর্শন হইয়া থাকে । তাহা পুর্বস্থতি অন্ুসারী। অর্থাৎ 
জীধ পুর্বে যেমন কাল, যেমন আরম্ভ ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল, 
অবিকল তদন্থবায়ী ক্রমে দৃশ্ঠ দর্শন করে। সেই চিদ্বপুঃ জীব পূর্বের 
স্ত।য় “অবমি জন্মিয়াছি* “এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, আমি 
বালক” ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে। তাহা তাহার পুর্বস্থতি বলে 
সমুদিত হয়*৩।৪*। যেমন হরিশ্চন্দরের এক বাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর 
বলিয়া বোধ হইম্মাছিল, এবং যেমন *কাস্তাবিরহিত ব্যক্তি এক দিবসকে 
এক বৎসর বোধ করে, তাহার স্তায় নিমেষমাত্র কাল তাহার নিকট 
ক্ষল্প বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তাহার অভুক্ত ব্যক্তির ভোঁজনভ্রান্তির 
স্থায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, 
এইরূপ এইরূপ, ধুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 'হে লীলে! মরীচিকার অন্তর্গত 
তীক্ষতার ন্যাঁয় ও স্তম্ভের অন্তর্গত অঁরচিত পুভ্রিকাঁর ন্তাঁয এই দৃষ্ত 
সমূহ সেই অজে নিহিত রহিয়াছে বটে; পরস্থ তাহা পৃথক্‌ অত্বায় 
নাই। 'সমস্তই -ত্রন্ধের স্বাশ্রিত ও  শ্ববিষয়ক ,অজ্ঞানের বিলাস**।ৎ*। 
বিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


একবিংশ সর্গ। 


দেবী বলিলেন, বসে! যেমন ক্ষ উদ্মীলন ক্ষরিলে শ্বেত পীতাদদি 
নানা" বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি; জীবের মরণমূচ্ছার পরেই পর-: 
জগৎ (পরলোক) দর্শন হইয়া থাকে । দিক্‌, কাল, আকাশ ও ধর্কর্শময় 
ট্রি এবং কক্সান্তস্থায়ী বস্তু তাহার চিদাস্থায় প্রস্ফুরিত, হইয়া থাকে। 
(ধন্দ্ময় স্যষ্টি স্বর্গাদি, কর্দ্ময় স্থষ্টি গৃহাদি ও কক্পান্তস্থায়ী বস্ত পৃথিবী . 
পর্বতাদি )১। কম্সিন কালেও কেহ আত্মমরণ দেখে নাই। না দেখি- 
লেও স্বপ্নে যেমন আত্মমরণ দেখা যায়, সেইরূপ, জীবগণ মৃত্যুর পরে 
জগৎ (স্মতিময় বা বাসনাময়) দর্শন করেং। হে ত্বি! "এই জগৎ 
এই স্থ্টি” এ সকল ' মায়াকাশে কারপনিক নগরীর ন্তায় দৃষ্ট হইয়া 
থাকেও*। আছে, হইতেছে, যাইতেছে, এ সমস্তই বাসনাবিশেষের 
বিস্তার, অন্ত কিছু নহে। দূর, নিকট, কল্প, যুগ, বৎসর, মাস,*এ 
সমস্তই বিপর্যয়ের অর্থাৎ ভ্রমের রূপ*। অনুভূত ও অনম্ভূত উভদ্ব 
প্রকার দর্শনই চিৎস্ব্ূপে অবস্থিত ও চিৎস্বর্ূপে প্রবর্তিত & যাহ! 
কখন অনুভূত হয় নাই তাহাকেও “ইহা" আমার অনুভূত” এক্ূপ ভ্রম 
হইতে দেখা যায়। পূর্বোক্ত স্বাপ্ন ভ্রম তাহার দৃষ্টান্ত" ॥ এই বাসনা- 
পুপ্জাতঝ্বক সংসার প্রথমে প্রজাপতির জ্ঞানে বাসনার আকারে অবস্থিত 
ছিল, পরে তাহাই স্থলতায় পরিণত হইয়া বিকক্রমে প্রকাশ পাই: 
তেছে”। এই ত্রিভুবনাদি দৃশ্তজাত ফলাহার * অনুভূত রূপে, কাহারও 
বা অনন্ভূতরুপে স্বতিপথে সমুর্দিত হয়, এবং কাহার বা বিনা সংস্কারে 
আকম্মিক রূপে অন্ক্ভ্ত হইক়্া থাকে । * হে বালে] এই বাসনাময় 
সংসারের যে অত্যন্ত বিস্বৃতি তাহাই মোক্ষ। সেইজস্ঘ ইহানু.( সংসারে ) 
পারমার্থিক প্রীর্থনীয় অপ্রার্থনীয় কিছুই নাই৯১১। আমিত্ব ও জগৎ 


* অভিপ্রায় এই যে, অন্থভৃত পদার্থই গ্মত্যাকারে প্রতিভা হইবে, অননুতৃত দেখা» 
যাইবে না, এমন “কোন নিয়ম নাই। প্রজাপতি আপনার প্রজ্জাপতিত্ব পর্বে কখন অনুভব 
করেন নাই, অথচ তাহা হি সমকালে অন্্ভব করেন। * 
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উভয়ের অবস্থিতি অবিদ্যামূল!। সুতরাং তাহার অর্থাৎ ' অবিদ্যার 
(আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের) আত্যন্তিক বিনাশ * *ব্যতীত নিত্যসিদ্বা 
মুক্তির সম্ভাবনা কি?১। সর্প শব ও সর্শশবের অর্থ যাবৎ রজ্জুরূপে 
অবস্থান, করিবে তাবৎ সর্পভয় অনিবারিত থাকিবেক১৩। যোগাদির 
দ্বারা যে বিশ্বের শাস্তি (বিশ্বের বিস্মরণ ), তাহাকে সম্পূর্ণ শাস্তি বল! 
যায়. না। যেমন মৃঢ় ব্যক্তিরা এক" পিশাচের পরিত্যাগে অন্ত পিশাচ 
কর্তক আক্রান্ত হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উখিত হইলে তাহাদের 
পুনর্বার সংসারাস্তর হইয়া থাকে। অতএব, তত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্ত 
কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করা নিতান্ত অসম্ভব জানিবে১ঃ। তত্বজ্ঞান 
জন্মিলে তখন নিশ্চয় হয়, সংসার পরম পদের বিবর্ মাত্র; সুতরাং 
যাহ্বা কিছু প্রকাশ পাইতেছে সমস্তই পরম পদ (ত্রন্ম)। সংসারের 
উপাদান অজ্ঞান, তাহার বিনাশে পন্ূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে১৫। 
লীলা বলিলেন, দেবি! আমি আপনার প্রসাঁদে পরমাশ্চরধ্য দর্শন 
করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ উৎকঠা! বিনাশ করুন। 
আপনি বলিলেন যে, স্থষ্টি ব জগৎ দর্শনের প্রতি পূর্বসংস্কারই কারণ। 
কিস্ত আমি যে ত্রাঙ্গণত্রাক্ষণীরূপ স্থষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার 
কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কৈ! আমি-ত পূর্বে আর কখন ধন্নপ 
সুষ্টি দেখি নাই? অন্ুভতবও করি নাই?৯*। দেবী বলিলেন, লীলে! 
বাসন স্থষ্টিকারণ বটে; পরস্ত তাহা সংস্কাররূপিণী নহে। অর্থাৎ কেবল 
: পুর্ববান্থভবজনিত সংস্কারই ষে স্ষ্টি দর্শনের কারণ তাহা নহে। মায়া 
নামক বাঁসনা বিশেষও, স্ষ্টির কারণ, তাহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলি- 
ক্লাছি ও বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, আদি পিতামহ সর্বন্ত ব্রদ্ার 
ভবিষ্যৎ স্থষ্ট সমূহের জ্ঞান বিদ্যমান, থাকায় সমুদায় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি 
তথ্বাসন! প্রভব,' ইহা স্পস্তব হইতে পারে কিন্তু তাহা তদীয় দেহাদি 
সৃষ্টির কারণ কইতে, 'পারে না। পূর্বকল্পীয় ব্রহ্গা মুক্ত হওয়ায় তাহার 
প্র সংস্কার. অভাবগ্রস্ত, সেজন্ত তদীয় সংস্কারও এতৎকন্সীয় ব্রহ্মা! স্থির 
কারণ নহে৯৭। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মায়ায় পুর্বকল্মীয় হিরণ্য- 
গর্তের দেহাদির বাসনা বাসংস্কার সংলগ্ন হইয়া ছিল, সেই মায়া এডৎ- 
করে, স্বোপহিত চৈতন্তকে অভিনব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকারে বিবষ্ঠিত 
করিয়াছে, । এবংক্রমে ও কাকতালীয় ন্তায়ে পূর্ব প্রজাপতি হইতে 
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অন্ত প্রজাপতি উৎপন্ন হয়। সে গ্রজাপতিও প্রৃতিভাঁময় অর্থন২*শুতব- 
চেতন। তদ্ৃষ্টিতে তাহার ও স্ট্টির সত্যতা প্রতিভাত হয় না। তাহার 
এই মাত্র প্রতিভা স্কুরিত ভ্লুইতে থাকে যে, আমি প্রজার্পতি হইয়া" 
ছিলাম১*। লীলে”! শ্্টি সকল রূপে অর্থাৎ মিথ্যাতোবে চৈতন্তা- 
কাশে উদিত হয়, দৃষ্ট হয়, অথচ সত্যরূপে কোন কিছু হয় না ঝা 
জন্মে নাৎ*। পুর্বান্তভবজনিত সংস্কারজা স্থৃতির ও অনাদি অনির্ব্বাচ্য 
হিরণ্যগঞ্র্ভর অবিদ্যাশক্তি নাম্নী মূল বাসনার উতৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের 
কারণ মায়়াবিশিষ্ট মহাচৈতন্য অর্থাৎ পরক্রহ্ষ২১। * ইহা কার্য, ইহা 
কারণ, এ ভাব বিশুদ্ধ ব্রন্মে নহে; কিন্তু মায়ান্থিত ব্রন্মে+ বিশুদ্ধ ব্রহ্গে 
সকল কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয়। অবিচারময়ী মায় তিরোহিত হইলে" 
কাধ্য, কারণ, সহকারী, সমস্তই, এক হইয়া যাক্স। তোমার স্বরূপৃ 
মহাটৈতন্ত। তোমাতে বে স্মরণকাঁরী অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে, ল্ল্ই 
অন্তঃকরণ স্ুষ্টি দর্শন্রে মুখ্য কারণ। পরস্ত তাহা নাম মাত্রে আছে, 
ৰন্তগতিতে নাই২২। সেইজন্তই বলিয়াছি ও বলিতেছি, এই জগদাদি 
কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। আপনাতে অর্থাৎ আত্মচৈতন্তর্ূপ মহাকাশে 
চৈতন্তাকাশই অবস্থিত আছে, অন্ত কিছু নাই২৩।২*। লীলা বলিলেন, 
কি আশ্চর্য্য! কি কৌতুক! হে দেবি! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞান- 
চক্ষু প্রদ্দান করিলেন। কিন্তু হে দেবি যাবৎ আমার এই' জ্ঞান দৃঢ় 
নাহয় তাবং আপনি আমাকে নিংশঙ্কা করুন। আমার অত্যন্ত 
কৌতুক জন্িয়াছে, তাহা সফল করুন। ব্রাক্গণ যে স্থান্ছন শ্বীয় পড় 
সহিত অবস্থিতি করিতেছেন ; আপনি অনুগ্রহ, করিয়া আমাকে তথাক়্ 
লইয়া চলুন) আমি তীহাঁদিগের সেক্টর সর্গ ৪ সেই গৃহ প্রাতঃকালে 
চক্ষুঃ যেমন আলোকের সাহায্যে জগদর্শন করে, তেমনি আমিও দর্শন 
করিব। আমি আপনার স্বাহায্যে সেই" গিরিগ্রাম দেখিব, দেখিয়া 
নিঃসন্দেহ হইব২« 1২৭ | 

* দেবী লীলার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যাহা দিলেন, তাহার সার সঙ্ধলন এই যে, পূর্ব্বানুভব- 
জনিত সংস্কারের প্রভাবে পুর্ব সদৃশ দর্শন হয় এবং'মুল মায়ার প্রভাবেও অনৃষটপূ্ব বৃত্ত 
দেখা যায়। তুমি ষে ব্রাঙ্গণব্রা্দেণী-রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ, তাহাস্তোষার পু্বাসভবজনিতু 
লংস্কার মূলক নহে ৮ তাহ! তোমার আত্মা শ্রিত মুল অজ্ঞার্নের প্রভাব। ফুলে আক্মত্রাস্তি 
থাকিলে ঘে কত শত উনি্বচ্য অনন্ুতৃত ও অদৃষটপুর্ব দেখা খায় াহার ইয়ত্তা নাই। 
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দেতী বলিলেন, লীলে! যদি সমাধির ছারা এই ভৌতিক দেহ 
বিশ্বত হুয়া সেই অচেত্যচিঞ্পপমযী পবিত্র দৃষ্ি' অর্থাৎ প্রচুর চৈতন্ত 
রতি অবলঘন পূর্বক অমলা হইতে পাৰু, তাহা হইলে চিদাকাশস্থিত 
সেই ব্যোমাত্মত্বরূপ সাস্থিক সর্গ দর্শন করিতে পারিবে সন্দেহ 
নাই২৮।২৯। অপিচ, তুমি তাহা পারিল্ে, তুমি ও আমি, আমরা উভয়েই 
সেই সর্গ দর্শন. করিতে পারিব। .পরস্ত তোমার এই দেহ সেই, সর্গ 
দর্শনের মহান্‌ প্রতিবন্ধক । অর্থাৎ দেহ জ্ঞান থাকিলে তাহা পরলোক 
দর্শন দ্বারের অর্গল*। লীল1 কহিলেন, পরমেশ্বরি ! এই দেহ সবার! 
কি নিমিত্ত অন্য জগৎ দর্শন করিতে পারা যায় না তাহা আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া যুক্তি সহকারে আমার নিকট কীর্তন করুনত১। 

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই সমুদয় জগৎ বস্ততঃ অমূর্ত। পরস্ত 
মৌহের বশে তোমরা মূর্ত বলিয়া বোধ কর। যেমন সুবর্ণ অঙ্গুরীয়- 
কাদরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রপ, প্রকৃত বোধের অভাবে আঁপনাতে 
এই জগত মৃষ্ঠিমান্রূপে প্রতীয়মান হুইয়া থাকে২। ন্ুবর্ণ অস্ুরীয়াকার 
ধারএ করিলেও যেমন তাহার অস্গুরীয়কত্ব নাই, তন্্রপ, জগৎ প্রতিভাত 
হইলেও পরত্রদ্দে ইহার সত্তা নাই। ফলতঃ যাহ! যাহা পরিদৃশ্তমান 
হইতেছে) সমস্তই সেই ব্রহ্গ। তদ্ভিন্ন অন্ত কিছু নাই। মায়া! যেমন 
সমুদ্রের 'কুল দর্শন করায়, ,তেমনি, অমূর্ত ব্রহ্মেও মূর্ত জগৎ দর্শন 
করাক্স। প্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একাছয় ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ আমি মাত্র সত্য, 
এ বিষয়ে বেদাস্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু ও ব্রহ্মজ্ঞগণের অন্তব 
প্রমাণ০ত।০ | রহ্ধই ত্রন্ধ দর্শন করেন। যে ত্রক্গ নহে, সে তরহ্ম দেখিতে 
পায় না। অর্থাৎ আপুনার বক্বত্বজ্ঞানই বরদ্ধদর্শন। ব্রহ্ষভিন্ত্ব জ্ঞান 
(আমি অন্ত; ব্রন্ধ, অন্য, এ জ্ঞান) ্রহ্মদর্শন নহে। ব্রদ্ষের ম্বভাব এই 
যে, তিনি স্বকন্পিত. হষ্টযা'দির নামে প্রথিত হন। অথাৎ তাহার হ্বরূপ- 
সত্তা মায়ার আররণে, আবৃত হইলেই তাহাতে হুষ্্যাদি প্রকাশ পায়ণ*। 
ব্রন্মে কোনও প্রকারে বাস্তব কার্ষের ও কারণের উদয় (উৎপত্তি) হয় 
না। তিনি সর্বদা ও সর্ব পরিশুদ্ধ। সর্বপ্রকার সহকারী কারগ্রের 
অভাব ্রযুক বর্স্বূপ জগতেও বস্ততুঃ ফার্যযকারণভাব নাই। অর্থাৎ 
পগৎ ব্রন্মের অনতিরিক্তৎণ। হে অঙ্গনে! অত্যাসযোগ - দ্বারা যাবৎ 
না. তোমার ভেদতুদ্ধি শমতা প্রাপ্ত হইবে, তাবৎ" ভুমি ক্র্গকূপিন 


হ৯ সর্গ ». উৎপত্তিগ্রকরণ। 


হইতে পারিবে না। আপচ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় পরবর্থ' বশনে 
সমর্থ হইবে নাঁ**।* আমরা যদি অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা পূর্বোক্ত 
প্রকারের ব্রহ্ম দর্শনে দৃঢ় ক্লুৎপন্না* হই, তাহ! হইলে ব্রহ্মসষ্পন্ন হইয়া 
বক্ষ দর্শন করিতেন্পারি০*। বৎসে ! আমার এই শরীর, সন্ধপ্প নগরের 
তায় ও শুদ্ধচিভাকাশ ময়। জেইজন্ত , আমি এতদ্দেহের অন্তরে পরম 
পদ ব্রহ্ম দেখিতে পাই**। লীলেশ অভ্যাস ও বৈরাগঠাদি না থাকায় 
তোমার* আকার ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও তোমার অস্ত:ককরণে 
চিদাভাদ (জীবভাব) নিরূঢ আছে। অর্থাৎ এখনও তুমি আপনাকে 
ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীব বলিয়া! জানিতেছ। সেই কারণে তুম্বি তাহা (ত্রক্ম, 
পরলোকাবস্থিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ষণী ও তাহাদের আবাস) দেখিতে সমর্থ" 
মহঃ১1৪২। তুমি যখন নিজ দেহে নিজের সঙ্কল্লিত নগর দেখিতে পাও 
না, তখন কি প্রকারে অন্তের সঙ্কক্পিত স্থষ্টি দেখিতে সমর্থা হইবে [৪৯ 
হে লীলে! সেইজন্তই বলিতে ছ্ছি, তুমি এই দেহ (দেহের অভিমান) 
পরিত্যাগ পূর্বক চিদাকাশরূপিণী হও। যদ্দি তাহা পার, তাহা হইলে 
এই মুহূর্তেই সে সমুদায় দেখিতে পাইবে**। অতএব, যাহাতে তুমি 
এতদ্দেহ (দেহে আত্মাভিমান) পরিত্যাগ পূর্বক চিদাকাশরূপিণী হহঁতে 
পার, শীঘ্র তাহার জন্য যত্ববতী হও। সঙ্কপ্পিত নগরের ব্যবহার ও 
উপভোগ বিষয়ে সম্কপ্পই অথক্রিয়াকারী হয়, অন্ত কিছু নহো অর্থাৎ 
মানস শরীরেই মানস নগর সন্দর্শন কর! যায়, পার্থিব শরীরে নহে* | * 

লীলা বলিলেন, দেবি! আপনি কহিয্াছেন যে, কামরা! উভয়েই, 
ঘরেই দিজদম্পতীর সংসারে গমন*করিব। এক্ষণে জিজ্ঞাস! করি, আমি 
যেন এই দেহ এই স্থানে, স্থাপিত কূরিয়া* দিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন 
পূর্বক সেই পরলোকে গমন করিব। পরপ্ত হে দেবি! আপনি কি 
প্রকারে গমন করিবেন তাহা! আমাকে বলুন*/৯৮। 

দেবী বলিলেন, বসে ! যেমন তোমার অস্তঃস্থ* সা্কলিক বৃক্ষ থাকি- 
লেও নাই, তেমনি, আমার দেই তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার 
দৃষ্টিতে নাই।, যাহা কুড্যের স্তায মূর্ত অহাই মূর্ত কৃড্য ভেদ করে, 
অমূর্ভ অমূর্ত প্রতিবন্ধী হয় 'সা,৯। 'আমার এঁই দেহ একমাত্র সব্বগুণ 
স্বারা নির্মিত, এবং ইহা! সেই চিৎস্বরূপের প্রাতিভাম মাত্র । সুতরাং 
পরত্রদ্মের সহিত হার অত্যন্স প্রভেদ। (যেমন "হুত্রভম্ম হুত্রাকারে দৃষ্ট 
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হইরোশু তাহা "হত্র নহে, তেমনি, আমার এই দেহও দেহ নহে)। 
যেই কারণে আমার দেহ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। 
আমি এতন্দেহেই অভিলধিত স্থানে মাইব। যেমন অনিল গন্ধের সহিত, 
সলিল সলিলের সহিত, অনল অনলের সহিত বং বায়ু বায়ুর সহিত 
মিলিত হয়, তেমনি, আমার এই মনোময় দেহও অন্ত মনোময় দেহের 
সহিত মিলিত হইবে***ৎ | পার্থিবতাজ্ঞান কথন অপার্থিৰ জ্ঞানের সহিত 
মিজিত হয় না। কোথায় দেখিয়াছ যে, কাল্পনিক শৈল ও প্ররত শৈল 
উভয়ে পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে ?ৎ৬ যদ্যপি দেহ মাত্রেই মূলে 
আতিবাহিক অর্থাৎ মনোময়, তথাপি, চিরকাল তাহাকে আধিভৌতিক 
'্ঞানে ভাবিয়া আসিয়াছ এবং দেই ভাবনায় উহ! পার্থিব অর্থাৎ, 
ভৌতিকপ্রায় হইয় গিয়াছে। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব-শরীর নিষ্পন্ন 
হয় তাহার নিদর্শন ঝ৷ দৃষ্টান্ত-স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, * ভ্রম, মনোরাজ্য ও 
গন্ধর্বূনগর দর্শন £।ৎ | অতএব হে বসে ! যখন তোমার বাসনা সকল 
ক্ষীণ হইবে, তখন তোমার এই স্থল দেহ পুনর্ধার সমাধি অভ্যাসের 
দ্বারা আতিবাহিকে পরিণত হইবে 

'লীল। বলিলেন, দেবি! আতিবাহিক-দেহত্ব-জ্ঞান সমাধি প্রভৃতির 
দ্বারা সুদৃঢ় হইলে তখন এ দেহ কি হয়? বিনষ্ট হইয়া যায়?কি 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়?" দেবী বলিলেন, হে পুত্রি! যাহা সত্য সত্যই 
আছে, তাহাতেই নাশ হওয়া না হওয়ার ব্যবস্থা । যাহা আদৌ নাই, 
তাহার আবার নাশ কি? রঙ্জুতে যে সর্পত্রম হয় তাহা তিরোহিত 
হইলে, “সর্প কোথায় গেল, মরিয়া! গেস কি অন্তথ] হইল” এ সকল কৃথা 
যেরূপ, তেমনি, আতিবাহিক্ জ্ঞানের স্থিরতায় আধিভৌতিক দেহ কি 
হয় কোথায় যায়, এ কথাও (প্রশ্নও ) সেইরূপ৮।৯। প্রক্কত প্রত্যুত্তর এই 
যে, যেমন সত্যবোধ সমুদিত (রজ্জুজ্ঞান) হইলে রজ্জুতে সপজ্ঞান 
থাকে না, তেমনি, আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে তখন আর 
ইহার আধির্ভৌতিকত| থাকে না*। তত্জ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, 


& ভাবশরীর »মনঃকল্িত দেহ1 মানুষেরাও ন্বপ্নে মনের কল্পনায়. আপনাকে ব্যা্- 
শরীরী দেখে। দীর্ঘকাল চিত্ত। করিলেও মন তন্ময়, হইয়ী যায় তাহাতে সে আপনাকে তত্ব 
দেখে । তেলাপোঁক1 কাচপোকধার ভয়ে ব্যাকুল হইয়। চিস্তা করে ও ভয়ে মনোৌমধ্যে কেবল 
কাচপোক] দেখিতে থাকে । ' তৎর্রমেসে অল্প দিন পরে কাঁচপোক হইয়া যায়। 
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এ সকল যদ্দি. কাল্পনিক হয় তবে অবতাই উপদেশ ছারা কনার 
তিরোধান মাধিত হুইবে। 'যাহা বাস্তবর'পে নাই (ত্রহ্ধে) তাহা অতীব . 
তুচ্ছ*১। ভদ্রে! আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেহাদি সমস্তই পরত্রন্ধে 
পরিপূর্ণ। সেই কারণে আমরা যাহা পরম সত্য তাহা 'দেখিতে পাই। 
কিন্ত তোমার তত্রপ জ্ঞান নাই। তন্্রপ জ্ঞান, (পূর্ণ বুদ্ধ জ্ঞান) ন! 
থাকাতেই তুমি পরম সত্য ব্রহ্ম দেখিতে পাও না২। "যদি বল, চিৎ 
তত্ব অদৃশ্ঠ, কিরূপে তাহা দৃশ্তস্বভাব প্রাপ্ত হইল, তদুত্বরার্থ বলি- 
তেছি, প্রথম সৃষ্টিতেই অর্থাৎ হিরণ্যগর্তের স্থষ্টি সমকালেই চিতের চিত্ত 
নামক ধর্শ (চিতের পরিস্দুরণের বিষয় বা আধার) প্রকটিত হইয়া. 
ছিল, তদবধি একই সভা! দৃশ্তের অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া (যেমন একই 
চুর জলাশয়ের বহ্ুত্ব অনুসারে বহুর ন্যায় হয় তেমনি কাল্পনিক নু 
দৃশ্ত প্রতিবিষ্বিত হওয়ায় এএকাদ্য় ব্রহ্ম ও দৃশ্ত অনুসারে দৃশ্ত হন) 
স্বাশ্রিত বিবিধ দৃহী দেখিয়া বা প্রকটিত করিয়া আসিতেছে*৩। 

লীলা অসহায় একাদছ্বয় পদার্থের বহ্ভাব হওয়া অসম্ভব শঙ্কা করতঃ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বিভাগের অবিষয়ীভূত শাস্তদ্বরূপ সেই 
এক মাত্র পরম তত্ব বিদ্যমান, আর সব অবিদ্যমান। এমত স্থলে 
কল্পনার অবসর কোথায়? (যে কিছু বিকৃত হয় ও বৃহ হয়» সমস্তই 
অন্যের সাহায্যে । একাদ্য় পদার্থের সহায় কোথায়? সহায় থাক 
স্বীকার করিলে একাদ্বয় বল! সঙ্গত হইবে না)৬৯। 

দেবী বলিলেন, লীলে ! যেমন হেমে কটকতা, জলে তরঙ্গতা এবং' 
, হ্বপ্ন ও সঙ্ক্প নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ, পরর্রন্েও কল্পনা 
(স্ষ্টি) নাই। নাই বলিয়াই সত্যবোধ সমুদদিত হইলে পরর্রদ্ধে বিভিন্ন 
প্রকারের কল্পনা তিরোহিত হয়। হে বালে! “সেই *কর্পনারহিত, 
শাস্তস্বরূপ একমাত্র অজ পরমাত্মা গলদা ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 'রহিয়াছে*ৎ।৯*। 
. যেমন আকাশে ধুলি নাই, দুঁতমনি, পরত্রন্ে কো প্রকার বিকার 
বা উৎপত্তি নাই। তাহা শাত্ত শিব এক অজ ও অনুৎপতিত্বভাব৬+* |. 
যেকিছু ভাসমান সমন্তই নিরামক্ ব্রহ্ছ। *গ্রতিভাস ভাসকের, অনতি- 
রিক্ত। অর্থাৎ মণির প্রতিষ্ছায়া মণি হইতে: পৃথ্‌ বন্ত নহে্প। , 

লীলা! কহিলন, দেবি ! আমরা! এতাবৎ কান কি নিমিত দৈতাৈত 
_পরিজ্ঞানে বিমূড় "হইয়া রহিয়াছি? কে আমাদ্রিগকে দবৈতাত্বৈত কল্পনায়: 
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্রাস্ত করিয়াছে? দেবী কহিলেন, তরলে ! তুমি এতাবৎ কাল অবিচার 
রূপ বিদ্যার বশতৃত হইয়া! 'ব্যাকুলা .ছিলে। যে:অবিচার তোমাক্ষ 
মুগ্ধ করিয়া! রাখিয়াছে সেই অবিচার সর্ধিটার দ্বারা নিমেষ মধ্যে বিনষ্ট 
হইভে পারে ।' পরস্ত সে অবিদ্যাও অনন্ত ত্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত নছে। 
অবিচার, অবিদ্যা, বন্ধন এবং" নিরাবাধ মোক্ষ, এ সমুদায়ের কিছুই 
নাই। আছে কেবল শুদ্ধবোধ এবং তদ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে*৯।৭২ | বৎসে ! তুমি;এ পর্যন্ত বিচারপরায়ণা হও নাই “বলিয়াই 
ত্রাস্তির দ্বারা ভ্রামিত ও সমাকুল৷ হইতেছিল। এখন তোমার চিত্তে 
বাসনাক্ষয়ের ধীজ উপ্ত হইয়াছে, এখন তুমি প্রকৃষ্ট বোধ লাভ করি- 
স্বাছ, বিবেক জ্ঞান প্রাপ্ত হুইয়াছ ও বিমুক্তবন্ধনয হইয়াছ অর্থাৎ 
ত্!মার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গ্িয়াছে"৩"*। সংসার নামক দৃশ্ত আদে। 
উৎপর হয় নাই, ইহা ষখন বুঝিয়াছ, তখন আর এতন্বারা তোমার 
দ্বেতবাসনা উৎপন্ন হইবে না । নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চিত্ত 
একমাত্র ,পরত্রন্মে নিরূঢ় হইলে, ভ্রষ্ট দৃশ্ত ও দর্শন অভাব প্রাপ্ত হইয়া 
ফা্। তখন এই হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনাক্ষয়াত্মক বীজ থাকিলেও তাহা 
ঘপ্ধকল্প হয়, আর তাহ! অন্কুরিত হয় না। কিঞ্চিৎ অস্কুরিত হইলেও 
তাহা তৎপরিপাক কালে ক্ষয়গ্রাপ্ত হইবে। বাসনাক্ষয় হইলেই রাগ- 
দ্বোদি তিরোহিত ও সংসারভাব নির্মল হইয়া যায় এবং সংসারভাব 
' তিরোহিত হইলেই অমন প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। হে লীলে! তুমি 
'উপদিষ্ট প্রকারের সমাধি অভ্যস্ত করিতে পারিলে নিশ্চিত অচিরকাল 
মধ্যে সর্বপ্রকার ভ্রান্তিরণ মূল অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া নির্মল হইতে 
পারিবে" ৫1৭৯। 


একবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





দ্াবিশ সর্গ। 
গা... 

দেবী বলিলেন, লীলে ! 'যেমন 'জাগ্রৎ ভ্বানের উদয্নে স্বপ্ন দর্শন 
অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, নেইন্প, বাসনা ক্ষী* 
হুইলে "এই স্থুল দেহ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে১। যেমন স্বপ্ন 
জ্ঞানের পর স্থাপ্রদেহ থাঁকে না, তেমনি, বাসন। নাশের পর এই জাগ্রৎ 
দেহও থাকে না। (অর্থাৎ দেহাভিমান থাকে না)খ। যেমন সঙ্র 
ও স্বপ্ন দর্শন শেষ হইলে এতদ্দেহের দর্শন হয়, তেমনি, জাগ্রস্ভাবনার 
মস্ত হইলে অর্থাৎ এই স্থল দেহের অহস্তাব নিবৃত্ত হইলে তখন সেই 
আতিবাহিক দেহ সমুদ্দিত হইবেও। যেমন স্বপ্নীবস্থায় বাসনাবীজ বিলীন 
হইলে স্ুযুস্তির উদয়: হয়, তেমনি যদি, জাগ্রদবস্থায় বাসনাবীজ এক্ষী* 
হয় তাহা হুইলে বিমুক্ততাঁর উদয় হইয়া থাকে । জীবম্বুক্র দিগের 
বাসনা বাসনা নহে; তাহা! কেবল পরিশুদ্ধ সত্ব অথব! সত্ভাসামান্ত মাত্র। 
(যেমন দগ্ধ বন্ত্রের অপ্তিত্ব, তেমনি )। বাসনা সকল নিজ্রায় সুপ্ত হইলে 
তাহা স্ুযুপ্তি) আর জাগ্রৎ অবস্থায় সুপ্ত হইলে তাহা” মোহ, নিদ্রায় 
বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহ! তুরীয় এবং জাগ্রতে জ্ঞানবলে বাঁসনাপুঞ্ 
দমূলে উন্মুলিত হইলে তাহাঁও তুরীয়। তুরীয় লাভের অন্ঠ নাম ব্রহ্ম" 
লাভ। ভুরীয় লাভই পরম অর্থাৎ যার পর নাই উত্রষ্৭। যাহাদের 
বাসনা একবারেই পরিক্মগীণ হইয়াছে তাদৃষ্ন "দীবের জীবনস্থিতি জীব- 
স্ুক্ত পদের অভিধেয় এবং সেই জীবশটুক্ত গ্র্দ অমুক্ত জীবের (যাহারা 
নংসারে বদ্ধ তাহাঁদের ) অজ্ঞাত” । হিমানী, (বরুষীঁ) তাপ সংযোগে 
ভ্রবত্ব প্রাপ্ত হুইয়! জল হয়, চিত্তও বাসন পরিত্যু্ুর পর সমাধিপটু 
ও শুদ্ধ সত্বময় হুওয়ায় আতিবাহ্ছিকতা প্রাপ্ত হয়।* (স্থল-পরিচ্ছেদব্রান্তি 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হুক্স ও সর্বব্যাপী হয়)*। ভ্ঞান দ্বার! প্রবুদ্ধ ও 
আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত ফু মন, গ্লেই মনঃই হন্মাস্তরীয় ও সুষ্ট্স্তরীয় 
পদার্থ দেখিতে পায় এবং সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে১* ৭ 
হে লীলে ! তোমর অহস্ভাৰ অর্থাৎ দেহাভিমান, যন অভ্যাস ' দ্বার! 
উপশাস্ত হইবে, তখন তোমার এ দৃশুজ্জান তিরোহিত হই! স্বাভা- 
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বিক টিংস্বর্ূপতা আপুনা আপনি উদ্দিত হইবে১১। যখন তোমার 
আতিবাহিক, জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে সমুদদিত হইবে , অর্থাৎ স্থায়ী ও 
দৃঢ় হইবে, তখনই তুমি পবিত্র হইয়া অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সেই সকল 
পবিত্র লোক দর্শন করিতে সমর্থা হইবে১২। অতএব হে অনিন্দিতে ! 
ছুমি বাসনা বিনাশের . নিমিত্ত যত্রবত্তী “হও, বাঁসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে 
ভুমি জীবন্ুুক্ত হইতে পারিবে১৩।: অতি স্ুশীতল বোধচন্দ্রমা যাবৎ 
লা. পুর্ণ হয়, তাঁবৎ তুমি স্থল দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া লোকা- 
স্তর দর্শন কর অর্থাৎ সমাধির দ্বারা স্থল শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়! 
চিত্ত মাত্র অবলর্থনে ও জ্ঞান চক্ষে সেই সেই পরলোক অবলোকন কর১৪। 
তুমি এমন আশা করিও না যে, আমার দেহে মিলিতা হইয়! তুমি 
মে,লোকে গমন করিতে পারিবে। কারণ, মাংসময় দেহ অমাংস 
দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংসময় দেহ চিত্বময় দেহে মিলিত 
হইয়! কোনও ব্যবহারিক কাঁধ্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে এবং চিত্ত- 
দেহও ব্যবহারিক কার্য সংশ্লিষ্ট হইতে সমর্থ নহে১*। আমি যাহ! 
বলিলাম, ইহা! অনভিজ্ঞ বালক হইতে পিদ্ধলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের 
অনুভবসিদ্ধ। আমর! বর ও শাপ দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে 
পারি) পরস্ত আ্যাগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি ন1। (দেবীর অভি- 
প্রায় এই যে, উপদেশানুরূপ 'কার্ধ্য না করিলে কোনও ক্রমে আমি 
তোমাকে স্থল শরীরে পরলোক দেখাইতে পারিব না)১৬। নিবিড়তম 
(গ্রগাট়) জ্ঞান অত্যন্ত হইলে ও বাসনা জাল জীর্ণ হইলে এই দেহেই 
আতিবাহিক ভাব ব! ভাঁবময় শরীর জন্িয়া থাকে । * বংসে ! আতি- 
বাহিক দেহ সমুদদিত হইলে কেহ তাহ! দেখিতে পায় না। লোকে 
এই মাত্র দেখে, ভাহার স্কুল শরীর আবিভূতি রহিয়াছে১৭১৮। পরস্ত 
মুক্ত পুরুষেরা দেখেন, দেহমাত্রই অবাস্তব। সেজন্য তাহাদের বাস্তব 
রণ অথবা জীবন নাই। কোন্‌ ব্যক্তি ঘপ্র ও সন্করভ্রাত্তির দ্বার! মৃত 
ও জীবিত হয়?১» হে পুত্রি! সঙ্করনির্মিত পুরুষের জীবন মরণ যন্রপ 
অসত্য অথচ ভান হয়,ৎদ্্ঠ দেক্বের উৎপৃত্তি বিনাশও তদ্রুপ অসত্য 


ও 

॥ * জীব যখন মরে ও পরীলোক গমন করে, তখন তাহারা আতিবাহিক শরীরে লোকা- 
স্বরগীর্মী হয়। স্কুল শরীর পড়িক্স! থাকে । সেই আতিবাহিক শরীরফে পারলৌকিক শরীয় 
ঘলে।. নে শরীর অনাদি অর্নিরধ্বাচ্য স্বার্জানকল্পিত নুক্ষ ভূতেয় দ্বার। নি্ষিত হয়। 


২২ৎ্মর্ম উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩১৫ 


অথচ তাহা তাঁহার ভান হইয়া থাকে" 

লীলা বলিলেন, দেবি!, বাহা, শ্রবণ করিলে দৃশ্দর্শশরূপ' রোগ 
উপশম প্রাপ্ত হয়, আপনি আমাকে তাদৃশ নির্শল জ্ঞান উপদেশ 
করিলেন। এক্ষণে” আমার জিজ্ঞান্ত-_বাঁসনাক্ষয় বিষয়ে 'কিরূপ" অত্যাধ 
উপকারী হয় এবং অভ্যাসই' বা কি গ্রকারে পরিপুষ্ট - হয়-_তাহা 
আমাকে বলুন। অভ্যাস পরিপুষ্ট হইলে যে যে ফলের উদয় হাহ 
আমার নিকট কীর্তন করুন২১।২২। 

দেবী বলিলেন, বরবর্ণিনি ! যে যাহা! কিছু করিবে, তাহা অভ্যাস 
ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইবে না। সেইজন্য বুধগণ বলিয়া থাকেন, অনুক্ষণ 
্রহ্মচিন্তন, পরস্পর ব্রঙ্গকথন, পরম্পর ব্রহ্ম বুঝান, এবং সর্বদা! ব্রঙ্গ- 
শিষ্ঠ হওয়ার নাম ব্রন্ধাভ্যাস এবং রূপ ত্রক্মাভ্তান তত্বাববোধের 
কারণ২৩।২৪ | যাহারা বিষয়বিরক্ত ও মহাত্মা, তাহারাই প্রবত্ব সহকারে 
ভোগবাদনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। অপিচ, তাহারাই জন্ম মরণ 
জয় করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাঁকেন২। ধাহাদিগের আনরাঁএাসবিনী 
মতি বৈরাগ্য রদে সুরঞ্জিত ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগে লব্ষসৌন্র্যয-__. 
তাহারাই উত্তম অভ্যাসী২৬। ধিনি যুক্তিসহকৃত অধ্যাত্মশান্ত্রের আলো- 
চনা করিয়া জ্ঞেয় বস্তর অত্যস্তাভাব (অস্তিত্ব) অধগত "হইয়াছেন, 
তাহারাও ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত২৭ | দৃশ্ত কখনও বাস্তবন্ধপে উৎপন্ন হয় নাই, * 
দেজন্ত দৃশ্ত অর্থাৎ এ মকল নাই। সুতরাং জগৎ নাই, তুমি নহ, 
ও আমি নহি, ইত্যাকার জ্ঞানসন্ততি জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া গণ্য হয়২*। 
দৃশ্ত নাই) সে বিধায় তাহার অস্তিত্ব অলীক ও অমস্তব, এ বোধ 
যখন অবিচাল্য হয়, যখন রাগছেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন্‌ মনের বল 
আত্মগ্ামী হইয়া রমণ করিতে থাকে। "এ প্রুকার, *আাত্মরতিও ্রদ্ষা- 
ভ্যাস নামে অভিহিত হয়। 'রাগঘেষাদির হা দশাত্যন্তাভাবের, 
বোধ (যাহা দেখা যায় তাহা সধবকাল মিথ্যা, এ বোধ) ব্যতীত যতই 
তপস্তা কর না কেন সমস্তই অভ্ঞানকল্প ও ছ্ুখভোগপ্রদ২৯।৩*। অপিচ, 
দৃস্তের অসম্ভব *বোধই বোধ» ও সেঁইব্্প জ্েয়ই, জেঞয় বলিয়া অব- 
ধারণ করিবে. ,অপিচ, তাহার অভ্যাসই অভ্যাস ও তাদৃশ অভ্যাসই* 
নির্বাণফলদায়কত১৭ হে লীলে! চিত্তে অভিহিত প্রকারের বিবেক- 
বোধাভ্যাসরূপ ক্শীতঙ্লা বারি সর্বদা পরিষেক করিলে নিশ্চয়ই ভবরূপ* 


৩১৬ বাশিষ্ঠমহারামাযণূ। ২২মর্গ 


নিশায় প্রবৃত্ত মোহরপ প্রগাঢ়, নিজ্রা ভঙ্গ হইবেও২.। 
মহর্ষি নশিষ্ঠ এই পর্য্যস্ত কথা, ভাঁগ বলিলে দিবাকর অস্তাচলগত 
ও সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র ও অন্তান্ত সভ্যগণ সায়- 
স্তন কার্ধ্য স্সীধানার্থ গমন করিলেন। পরে রজর্নী প্রভাত ও দিবা- 
কর সমুদিত হুইলে পুর্বার তাহারা, বভায় উপস্থিত হইয়া ব্য স্থানে 
উপনেশন করিলেন । | | 
দ্বাবিংশ সর্গ সমাত্ড। 





ত্রয়োবিৎশ সর্গ। 
রিনি 
প্রভাতে পুনঃ কথারস্ত হইল। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঁম! সেই ছুই 
বরাঙ্গনা অর্থাৎ লীলা ও স্রহ্বতী উভয়ে সেই রজনীতে রূপ কথোপ- 
কথন করিয়া, পরিজনবর্থ প্রন্ুপ্ত হইশে, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষা্দি 
সমন্তই বদ্ধ, অন্তঃপুরমণ্প পুষ্প গন্ধে আমোদ্িত ও রাজার মৃত দেহ- 
সন্ত পুষ্পমাল্যাদি অস্ত্রান রহিয়াছে দেখিয়া সমাধিস্থানে ঠিন পূর্বক তথাক্ক 
রর্রস্তস্তাদিতে সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার স্তায় (খোদাই করা মুদ্তি )। নিশ্চলভাৰে 
স্ববস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিস্থা! হইলেন। * তখন তীহাঁ 
দিগের সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা অন্তরিত ও ইন্দ্রিয় সকল সন্কুচিত হইল ॥ 
যেন সায়ংকাল আগতে দিবাপ্রস্কুটিত ছুইটা পন্মিনী পরিমল (স্গুন্ধ ) 
উপসংহার করিতেছে । যেন াসুশূ্ শরৎকালে পর্বতোঁপরি ছুই খপ্ত 
ুশুত্র মেঘ নিশ্চল নিশ্বন্দ ও পতিত হইয়াছেখ/*। তীহারা নির্বিকয 
সমাধির দ্বারা বাহজ্ঞান পরিত্যাগ করায় বোঁধ হইতে লাগিল, যেন 
ছুইটা কল্পলতিকা নববসস্তসমাগমে পুর্ববসস্তঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া 
নিশ্পত্রাদি হইয়াছে। তীহাদের স্থল দেহ সমাধিযোগে ৰাঁহ্‌জ্ঞান শূল্ত, 
ও ভূমিনিপতিত হইয়াছে। সে দৃশ্ঠের তুলন! পদ্ধিনীর বিশীর্ণতা, নিষ্পন্দ শুভর 
মেঘ ও নিম্পত্র বনলতিকা। তাহার সমাধিবলে তণুহূর্তে জানিলেনঃ 
অন্ত:স্থ অহম্তাব হইতে বাহ্‌ জগৎ পর্য্যস্ত ঈমুদায় দৃশ্য ভ্রাস্তিসমুস্তব । 
তকুহূর্তে তাহাদের অন্তর হইতে সমুদয় দৃষ্ঠপিশাচ অদর্শন গত হইল॥ 
হে অন রু'মচন্ত্র! লীল! ও সরন্বতী সমাধি অবস্থায়, দশে অত্যত্তাভাব 
দর্শন করিয়া, ছিলেন, গরস্ত আমরা সর্বদাইস্হার 'ত্রেকাোলিক অসভা। 
(মিথ্যাত্ব) অনুভব করিয়া আসিতেছি*/৯। এ *পরিদৃশ্তমান জগৎ, 
আমাদিগের নিকট শশ-শৃঙ্গের ও মৃগতৃষ্িকার স্তায় অলীকরূপে প্রতি- 
ভাত হয়+ ক্ষারণ, যাহা পুর্বে ছিল না তাহা প্রতীত হউক বা. না, 
হউক, বর্তমানেও তাহা নাই' বলিয়া অনবধারণ করাযায়**। রাম! সেই 


* সরন্বতী নীলার সাহাব্যার্থে অর্থাৎ লীলাকে সমাধি*শিখাইবার নিমিত্ত জমা ধিস্থা! 
হইয়াছিলেন। এ সকলু কার্ধ্য গুরুসাপেক্ষ। "গুরু না শিখাইলে শিখা,যায় না 


৩৮ যাশিষ্মহারামায়ণ। ' ২ সর্গ 


ললী্বয় তখন দৃশ্দরনবিমুক্ত হইয়া! কেবল ও শাস্ত হইলেন। আঁকাঁশ 
যদি চ্্র কুধ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি' প্িহীন, হয় তবেই:সে শাস্ত ভাবের 
উপমা হইতে পারে। যে সময়ে 'কেবর্প মাত্র আকাশ হইয়াছে বাধু 
উৎপন্ন হয় নাই অথব! প্রলয় কাল আগতে বাঁযু 'পধ্যস্ত বিনাশ হুই- 
যাছে, কেবল, আকাশু অবশিষ্ট আছে, দে অবস্থাও উহার উপম! 
হইতে পারে১১।' অনন্তর ভ্ঞানদেবত! সরশ্বতী জানময় দেহে এবং রাজ- 
মহির্ষী লীলা! মানব দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান' জ্ঞানের 
অনুরূপ দিব্য দেহ অবলম্বনে আকাশে বিচরণ করিতে লাঁগিলেন১২। 
তাহারা যে সত্যণত্যই দুূরগামী হইলেন তাহা নহে। প্রাদেশ পরিমিত 
গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ধগামী জ্ঞানে আরোহণ ও ব্যোম গমনের অনু" 
রূপ্‌ চিদাকাশমৃস্তি অবলম্বন করিলেন১। * অনন্তর ললিতলোচনা 
ললনাদ্বয পূর্বসন্কর্র সংস্কারের উদ্বোধে 1 ও জ্ঞানের বিষয়পক্ষপাতিতা! 
" প্রযুক্ত অতি দুরতর আকাশে আপনাদের গমন দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত 
হইতে লাগিলেন। তাহারা সত্যসত্যই যে স্থানাস্তরে গেলেন তাহা নহে। 
তাহার! চিদৃত্তির দ্বারাই কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দুর হইতে 
দুরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন১৪।১৫। $ চিদাকাশ দেছেও 
চিত্তস্থ পূর্বসন্বল্পিত দৃশ্তের অনুসন্ধান অন্ুবৃত্ত থাকে । এই সময়ে তাহার! 


, * এ বিষয়ে মৃতহ্থয় আছে। এক মত এই যে, যোগীরা সমাধির দ্বারা স্কুল দেহ হইতে 
বহির্গত হইয়। সুক্ দেহে বহিঃ সঞ্চরণ করেন। অন্য মত এই যে, তাহার। দেহবহির্গত হন 
ন1, কেবল মাত্র তদ্দেহের অভিমান পরিত্যাগ ?3 হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যস্ত প্রাদেশ পরিমিত 
নাড়ী স্থানে অবস্থান বা আরোহণ, করিয়া সর্বব্যাপী জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানে 
ডাহার। বর্গ মর্ত্য পাঁতালাদি পরিদর্শন কারয়। থাকেন।' 

1 তাহার! সশাধি করিবার পূর্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমরা পরলোক দেখিব ও 
সেখানে সঞ্চরণ করিঘ।" প্র্ণেন সেই সন্বল্প তাহা"্দর 1টত্তে সংস্কারীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে 
তাহা উদ্দ্ক হইল। অথাৎ প্রত্যক্ষজঞানাকারে পরিণত হইল। সাক্কলপিক জ্ঞানের স্বভাব 
এই যে, তাহা 'সঙ্কলিতের অনুরূপ বিষয় কল্পনা করিয়া লইয়! তাহাতে ব্যবহার নিষ্পন্ন 
করিতে পারে। হুতরাং জ্ঞানম্বভাব, প্রভাবে এ ঘটন! সুখনি্পন্ন হইবার বাঁধা হয় না| . 

চিত্ত শব্দের অর্থ চৈওন্য সম্বলিত মনোবৃত্ি। লীলা ও সরস্বতী _ইতিপুর্ব মনে 
মনে “আমরা আকাশ পথে'যাইব” এইরূপ সঙ্কল্পবৃত্ি উাগন করিয়৷ সমাধিগতা হইয়া" 
ছিলেন, 'সেই কারণে ভাহারা! এক্ষণে চতদনুরূপ চিত্তদেহে আকাশে উৎপতিত হওয়] অনুভব 
'ক্করিতে লাগিলেন। | 


২৩ সর্গ উৎপত্তিগ্রকরণ। ০১৯ 


স্কর্সংস্কার পুর্ণ. চিত্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে 
তাহারা পূর্বসস্কপ্িত, দৃশ্ত দর্শন রুরিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যে কারণ বর্ণনা 
করিলাম, সেই কারণে সেই শঈমন্বভাঁবা ললনাদ্বয় চিদাকাশদেহশালিনী 
হইয়াও পূর্বসন্কল্িত” ষ্তৈর অনুসন্ধান ও পরম্পর পরস্পরের আকার 
বিলোকন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্নেহাজুরক্ত হইলেন১৬। 
ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 





চতুর্বিংশ নর্গ 


বশি্দেব, বলিলেন, ব্লামচন্দ্র! পর্ূপে তাহারা উর্ধস্থানগত হইয়া 
পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক মুছ্মঞ্দ গমনে অদ্ভুত নভোমগুল নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে দুর হইতে দুরে গমন করিতে - লাগিলেন১। তীহারা 
দেখিলেন, আকাশ প্রলয়কালীন সমুদ্রের স্তায় অতি গভীর, নির্মল, নিরা- 
বাধ (বাধাশৃন্ 9 ক্িপ্ধ, স্থকোমল ও কোমলবাযুসঙ্গী ও সুখভোগপ্রদং। 
এই শুন্সমুদ্রে অবগাহন কর! বিলক্ষণ স্থখাবহ ও আহ্লাদকর। তাহা 
অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর ও সজ্জন মন অপেক্ষাও প্রসন্নত। ঈদৃশ আকাই- 
ষমুদ্র অবগাহন করিয়া! তাহারা কখন মেরুশূক্গস্থিত সৌধাস্তগ্ত মেঘ- 
মগ্ডলে, কখন দিক্‌ সমুদায়ের। কখন বা চন্দ্রমগ্ুলে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন*। কখন চন্দ্রমগ্ডল হইতে বিনিষ্থান্ত হইয়া স্খানুভব করিতে 
ল।/গিলেন এবং কখন বা সিদ্ধ ও গন্ধর্ধ দ্রিগের পারিজাতমালা স্রভিবাহী 
থমস্পর্শ সমীরণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন বর্যাকালীন 
লিল পরিপূর্ণ কোকনদন্থশোভিত সরোবরসদৃশ বিছ্যদ্দবামবিমণ্ডিত মস্থর 
মেঘমণ্ডলে ও কখন বায়ুবিতাড়িত বারিদমগ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগি-. 
লেন। যেন ছুইটা ভ্রমরী এক সরোধর হইতে অন্ত সরোবরে লীলা বিহার 
করিয়া বেড়াইতেছেৎ।৭। মধুরগামিনী, ললনাঘয় রূপে পরিভ্রমণ ও স্থানে 
স্থানে বিশ্রাম করিয়া পনে আকাশগর্তে (শৃন্ত মধ্যে) অপর এক মহারস্ত 
সনর্শন করিলেন। মহারস্ত অর্থাৎ ভূবন ও ভুবনবাসী লোক পুঞ৮৯। 
দেখিলেন, ৫ব্যামে+দরে অসংখ্য ভূবনাদি অবস্থিতি করিতেছে । এ সকল 
ভুবন জ্ঞপ্ডিদেবীর উর্দূ, কিস্ত লীলা এ সকল আর কখন দেখেন নাই। 
কোটি কোটি জগত্ইহার অন্তর্গত ধোকিলেও অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্‌ 
অস্তরাল বিশিষ্ট । আরও অদ্ভূত এই যে, কোটি কোটি ভুবন ব্যোমের 
উদর পুর্ণ করিতে পারে নাই। সেই সক্ল বিচিত্রাকায ভুবনের ভৃতল 
£সকল পরম্পর পৃথক্‌ "ভাবে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে পন্সরাগমণি বিরা- 
দ্িত। আরও দেখিলেন, কল্পাত্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় উজল মুক্তাময় 
শিখরপ্রভার দ্বারা হিমালন্দমসানুলদৃশ কাঞ্চনসমুস্ভাসিত ও মহামরকত' 


২৪ঙদর্গ উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩২১ 


মণির প্রভার দ্বার! নীলিমাবিশিষ্ট এবং তাহাতে গ্নেরু প্রভৃতি ভূধর সকল 
সন্ষিবিষ্ট রহিয়াছে কোন স্থানে *সচঞ্চল পারিজাতলতা * বৈরুর্্যময়ী 
শোভা ধারণ করিয়াছে। কৌন কোন স্থানে মনের ন্যায় বেগশালী সিদ্ধ- 
গণুরে গমনাগমন দ্বারা পবনসঞ্চারবেগ পরাজিত হইতেছে। কোন স্থানে 
দেবপত্থী সকল বিমানগ্ৃহে অবস্থিতি, করতঃ মনোুর গিতৃববদ্য করিতেছে। 
কোন স্থানে সুরাহ্গরণণ পরম্পর 'অনৃষ্তভাবে গমনাগমন করিতেছেন । 
কোন স্থানে কুষ্মাওড, যক্ষ, এবং পিশ!চমগ্ডল বিচরণ করিতেছে । কোন 
স্থানে মহামেঘের স্তায় গভীর ধ্বনি করতঃ বিমানসমূহ.ও গ্রহ নক্ষত্রাদ্দির 
ঘনসঞ্চার দ্বার জ্যোতিশ্ক্র নিরস্তর পরিভ্রমণ করিতেছে । কুর্ধ্যস্নিৎ 
হিত কোঁন কোন স্থানে অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধকলেবর হইয় 
সৈই স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন এবং তীহাদিগের সর্যাতপদগ্ধ ৰিমাঁন 
সকল অর্কদেবের অশ্বমুখনির্গত প্রবল সমীরণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হই- 
তেছে। কোন কোন স্থানে লোকপালগণ ও অপ্পরোবৃন্দ স্চরণ 
করিতেছেন। কোন কোন স্থানে দেবীগৃহ সমুখিত ধুমরাশি নভোমগুলে 
বারিদমগ্লের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে । অদ্সরাগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ 
কর্তৃক সমাহৃত হইয়! পরস্পর পরম্পরের অপেক্ষা না করিয়া! “আমি অগ্রে 
বাইব” এইক্প প্রতিজ্ঞা করিয়া ধাবিত,হইতেছেন তাহাতে" তাহা দিখের 
অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিভ্রষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে বারিদমণ্ড 
মহাঁবল সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন দভয়ে হিম 
বান্‌, মেরু ও মদর ভূধরের অধিত্যকা আশ্রয় করায় প সকল ভূধর 
বস্ত্র পরিধানের অভিনয় প্রদর্শন করিডুতছেখ। * “কোন কোন স্থান কাক, 
উলুক ও গৃধ প্রভৃতি পক্ষিসমূহে পরিবৃত। “কোন কোন স্থানে ডাকিনী- 
গণ বারিধিতরঙ্গের স্ায় 'বৃত্য করিতেছে ফোগিনীগণ অভীষ্টলাভে 
কৃতকার্য হইয়াও কুকুর, , কাক ও উট্ট মূর্তি দাঃ? করতঃ বৃথা বছ- 
দুরে গমন পূর্বক ুনর্ার ্রত্যাগত হইতেছে কোন স্থানে গগন- 
বিহারী জীব স্বীয় গীতি বাদ্য উনননতপ্রায় হইয়া আছে। কোন স্থানে 
যাহার নিরস্তর পরিভ্রমণ ,বশতঃ শুরু ও কৃষ্ণ “এই ছুই পক্ষেয় বিভাগ 
নিশপন্ন হয়ঃ সেই নক্ষতরপু্মালী নভোমগুলস্থ জ্যোতিশ্ক্রের নিষ্- 
দেশে ত্রিপথগ! *প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত * হইতেছেন এবং দেববাঁলকগণ 
'স্থিরচিত্তে তাহার জাশ্চর্য্য সৌন্দধধ্য দর্শন করিয়া. কৌতুকী হইতেছে। 
৪১ 
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কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শুল এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বজ্র, 
চক্র, শুল -এবং শক্তিবিশিষ্ট হইয়] শ্বন্ব দেহ সর্ধালন করিতেছেন। 
কোন স্থানে ভিত্তিশৃন্ত ভবন, কোন স্থানে বীণামন্ত্র সহকারে দেবর্ষি 
নারদের' হুমধুর গীত; কোন মেঘমার্গ প্রদেশে মহামেঘ, এই সকল 
মেঘ প্রলয়কালীন জলধরের টায়, অবিরল ধার! বর্ষণ করিতেছে ও 
কোন কোন মেঘ চিত্্ন্তের স্যার ব্যাপারশূন্ত হইয়া অবস্থিতি করি- 
তেছে। কোন স্থানে কজলবর্ণ অদ্রিশ্রে্ঠ হইতে পরম সুন্দর অস্তে।- 
ধর উতপতিত হইতেছে । কোন স্থানে বাধুপ্রবাহ মধ্যে প্রৌঢ় বিমান 
সকল তৃণপল্পবের স্থায়্ বিচলিত হইতেছে, কোন স্থানে অলিকুল 
গ্রাচলিত হইতেছে, কোন স্থানে বাযুসহকারে সমুড্ভীন ধুলিপটল মের- 
নদীর ্তায় দৃশ্ত হইতেছে, কোন স্থানে সচিত্র বিমান, নর্তনশীল মাতৃ- 
মগডল, যোগেশ্বরী ও ক্রোধাদি বিহীন সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ অবস্থিতি 
কদ্িতেছেন। কোন স্থানে কিন্নরী, গন্ববর্ধী ও স্ুরপত্তীদিগের মনোহর 
গীত, কোশ স্থন নিস্তব্ধ পুরবর ছারা সমাকীর্ণ, এবং কৌন কোন স্থানে 
পুরবর সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে । কোন স্থানে কুদ্রপুরী, 
কোন স্থানে ব্রহ্গপুরী এবং কোন স্থ।নে মায়াকুতপু্ী প্রতিষ্ঠিত রছি- 
য়াছে। বোন স্থানে চন্দ্রত্দ্রিকার লহরী, কোন স্থানে অমৃতপূর্ণ সরোবর, 
মায়া সরোবর, এবং কোন স্থানে দৈবী শক্তির দ্বার ঘনীভূত মলিলময় 
মরোবর দৃষ্ট হইতেছে । কোন স্থানে চন্ত্রমা ও কোন স্থানে-দিবাকর সমুদিত 
হইতেছেন। কোন স্থানে গাঢ় তমোময়ী বজনী, কোন স্থানে নীহার- 
পটলা ধুষরবর্ণা সন্ধ্যা কোন স্থানে বর্ষণকারী পয়োধর ও উর্ধাধো! 
গমনে সব্যগ্রু জুরাম্থরগণ দৃষ্ট হইতেছে । কোন স্থানে দিশ্বিহারিগণ 
কর্তৃক পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর, এই চতুর্দিক্‌ সমাকীর্ণ। কোন 
স্থান লক্ষযোজন শি ভূধর দ্বারা, কোন স্থানে পর্বতগ্তহা সদৃশ 
অবিনাণী তমোরাশির' দ্বারা, কোন সান হুর্ধ্ের ও অনলের তেজো- 
রাশির দ্বারা ও কোন স্থান, মহাহিমরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 
কোন স্থানে ত্বত্যুচ্চ দেবগৃহ সকল দৈত্যগণ কর্তৃক প্রতিহত হইয়া 
পতিত হইতেছে । কোন স্থান বিমান নিপতন দ্বারা বহিরেখার সায় 
অস্কিত হইতেছে । কোন স্থানে শত শত কেতু (ধুমকেতু') নিপতিত হওয়ায় 
্বনসন্ষিবিষ্ট শৈলের স্ভায় দেখা যাইতেছে। কোন: স্থানে গুভগ্রহগণের' 
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উৎকৃষ্ট মণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে । কেন স্থান “অন্বকাঁরময়ী রজনীর ও 
কোন স্থান ভাসুর, দিবাভাগ, দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে দেঘমওল 
গভীর গর্জন করিতেছে এবং*কোন স্থানে বা নিস্তন্বভাবে অবস্থিত রহি- 
যাছে। কোন স্থানে উত্রবর্ণ মেঘমণ্ডল _বায়ুবেগে ছিন্ন তিন হওয়ায় উহ! 
শুভ্র পুষ্পের স্তায় দেখাইতেছে। কোন কোন স্থান মুর ৯ র্ণচূড় পঙ্মীর 
দ্বারা এবং কোন স্থান বিদ্যাধরী "ও দেবী দিগের বাঁহন দ্বারা আঁবীর্ণ 
রহিয়াছে । কোন স্থান অভ্রমগুল মধ্যে কার্তিকের দেবের ময়ূর সকল 
নৃত্য করিতেছে । কোন স্থ।ন শুকপক্ষিগণের গ্রতিচ্ছায়ায় হরিদ্র্ণ বলিয়া 
গ্রতীয়মান হইতেছে । কোন স্থানে মেঘমণ্ুল গ্রেতরাজের মহিষ সদৃশের 
ন্তায় অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণরাশি ভ্রমে মেঘমগুল 
কবলিত করিতেছে । কোন স্থানে দেবপুর ও দৈত্যপুর। কোন স্থানে 
পর্বতভেদ্কারী প্রবল বাঁধু নগরপরম্পরার অন্তরালে প্রবাহিত হওয়ায় 
মে সকল তত্রস্থ অধিবানী দ্িগের নিতান্ত ছুশ্াপ্য হইতেছে। ক্ষেসন 
স্থানে কুলপর্ধতাকার ভাঙ্গুর তৈরব, কোন স্থানে পক্ষবিশ্শি্ট শৈলে- 
স্তরের ন্যায় গকুড়পক্ষী, কোন স্থানে পক্ষশালী পর্বত, তাহার। বাঁয়ুর 
গ্তায় প্রাড্ভীয়মান এবং কোন স্থানে মায়াকৃত আকাশনলিনী ও 
তদাধার শীতল সলিল দৃষ্ট হইতেছে । কোন স্থানে সুক্নভিবহেট আনন্দ- 
দায়ক শীতল সমীরণ গ্রবাহিত হইতেছে"। আবার স্থানাস্তরে তণ্ডানিল্‌ 
দ্বারা দ্রম, পর্বত ও মেঘমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে। কোন,স্থানে প্রশান্ত 
সমীরণ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইতেচ্ছে, কোন স্থানে পর্বতের স্তায় শত 
শত শৃঙ্গবিশি্ই মেঘ সমুদিত হইতেছে কোন, স্থ'নে বর্ষধাকালের উন্মত্ত- 
জলধর গভীর গর্জন করিতেছে, কোন" স্থানে 'রান্থরগণ তুমুল সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়াচ্ছ, কোন স্থানে ব্যোমকমলবিহারিণী , ইংসীরাঁ উচ্ৈম্বরে 
অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতৈছে, কোন াু* মন্দাকিনীতীরস্থিত 
মৃদু অনিল স্বর্গীয় নলিনীর "সৌধুভ হরণ করিতেছে, কোন স্থানে গঙ্গা, 
গরভৃতি সরিৎ সন্গিধান হইতে মতন্ত, মকর, কুলীর ও কু গ্রস্থতি 
জলজন্তগণ দেবখারীর দ্বারা উড্ীন হইতেছে, কোন্‌, স্থানে হ্রধ্য,পাতাল- 
গামী হওয়ায় চন্রগ্রহণ এবং কোন স্থানে ঝ অন্ত প্রকারের হুর্যযঃ 
গ্রহণ দৃষ্টিগোচর *হইতেছে। * অপিচ, কোন স্থানে মায়াকুস্থমফানন 
_ *ঙ্্ত পাতালগাসী, এই কথাটীর জ্যোতি অনুসারী অর্থ হথাফ। জ্যোতি 
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(দেবমায়া বিনির্ষিত পুষ্পোদ্যান) স্বর্গানিল দ্বারা কম্পিত হুইতেছে। 

রাঘব !ণযেমন মশক সকল গুক' ' উড়ুঙ্বর মর্র্যে পরিভ্রমণ করে, 
তেমনি, রাঁজমহিষী লীলা ও সরস্বতী উভয়ে আকাশোদরে পরিভ্রমণ 
করতঃ 'আকার্শচরদিগের বৈভব সনর্শন করিলেন। পরস্ত তদর্শনে মুগ্ধ 
হইলেন না। 'অনন্তর 'র্তাহারা! পুনর্বার নভোমগুল অতিক্রম করিয়া 
মহীতলা ভিমুখে আগমন করিতে ্বৃত্বা হইলেন১৭৬*। 


বলেন, সূষধ্য ভূগোল বেষ্টন করিয়। ঘুরিতেছেন, তৎসঙ্গে ভূচ্ছায়াও ঘুরিতেছে। সূর্য্য খন 
ভূচ্ছায়াচ্ছাদিত হন্ন*“তখন তীহাকে পাঁতালগামী বলা যায়। অপিচ, চন্্রগ্রহণ বিষয়ে 
পাতাল শব্দের অর্থ_চন্দ্রের ব্যবহিত পশ্চান্তাগ। সূর্য তদগত হইলে চন্্রমগলে ভূগ্রতি- 
বিদ্ব নিপতিত হয়, হইলে লৌকে তাহাকে চন্ত্রগ্রাস নামে অভিধান করে। 


চতুর্ব্িংশ সর্গ সদাপ্ত। 





পঞ্চবিৎশ সর্গ। 


বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! দেবী সব্ুত্বতীর অুভিগ্রায়-_-তিনি 
লীলাকে ভূমণ্ডল দেখাইবেন। তদনুসারে তাহারা! উভয়ে নতন্তল হুইতে 
গিরিগ্রামস্থিত মৃতবশিষ্ঠগৃহ দর্শনার্থ গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ 
ভূমিতল দর্শন করিতে লাগিলেন । ব্রদ্মাণ্ড যেন পুরুষ”_বিরাট্‌ পুরুষ । 
ভূমগ্ডল তাহার হৃদয় পদ্ম, অষ্টদ্দিক তাহার দল, (পাঁকৃড়ি), গিরিরাপসি 
তাহার কেশর, সরিৎ তাহার অন্তরশাখা, হিমকণা তাহার মধুবিন্দু, শর্বরী, 
ফ্তাহার ভ্রমরী ও অসংখ্য প্রাণিবুন্দ তাহাতে মশক১।৩। ভোগ্য বন্ু-ও 
তদ্‌গুণ তাহার মৃণালাস্তর্গত তত্ত, জলপুর্ণ পাতাল ছিন্র তাহার বন্ধ, 
তাহা দিবসালোক দ্বারা কাস্তিবিশিষ্ট*ৎ ও শৃঙ্া্সীদি রসে আর্জ। *কুর্য্য 
ইহার হংস। এই পদ্ম যামিনীযোগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে » পাতাঁল- 
পঙ্কে নিমগ্ন নাগনাথ বাস্থৃকি ইহার মৃণালৎ। অস্ুনিধি এই কমলের 
আম্পদ। ভূপম্মের আস্পদ মহাসমুদ্র কম্পিত হইলে ভূপদ্মও দিগ্বলের 
সহিত প্রকম্পিত হইতে থাকে । দৈত্য ও দানব গণ এই পঞ্সের মৃণাল" 
কন্টক*। এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর, গ্রাম ও নদ নদ্যাদি কেশরিকা 
নালবিশিষ্ট অন্থদ্বীপরূপ মহাকর্ণিক! প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । যাহা সুমের্ট 
গরভৃতির উৎপাদক, এবং যাহা জীবদেহের মহাবীজ, তাহাই এতৎপন্মৈর 
নালমূলাবস্থিত অনু ররমণীবুন্দের সুখচ্ছে্যু অসং খ্য মুণালকলিক1 ( মুণালের 
অন্কুর)। উত্তঙ্গ কুলাচল সপ্চক এই কলিকার মহাবীজ। সেই সাতটী 
মহাবীজের “মধ্যস্থলে মহামেক প্রতিষ্টি' আছে এবং, তাহাঁ নভঃ আক্রম- 
কারীণ।৯। হিমবিন্দু সকল অত্র সরোবর, ধুলি সরু. পরাগ, শৈল সকল 
কেশর ও কর্ণিকা, সে সকল'জীবন্প ভ্রমরে পরিব্যাপ্ত১*। এই মহাত্বীপ 
শৃতযোৌজন পরিসর এবং প্রতি পুর্ণিমাঁয় সমুচ্ছলিত সমুদ্র নামক ভ্রমরে ও 
দিক্চতষটয়ে পরিবেষটিত১১ ।* আট্‌ "দিক্পাল ও*সমুদ্রগণ ইহার* ষটপদ | 
ইহার ভ্রাতৃম্বব্ুপ নবসংখ্যক রাজাধিরাজ ইহাকে নব ভাগে বিভক্ত 
করিয়া রাখিয়াছৈ১। * এই মহাদ্বীপ' লক্ষফৌঁজন বিস্তীর্ণ, রজঃকণে 


* পুর্ণিমাতিথি জোয়ার আরস্তের প্রথম কালকেন্ত্র। সমুদ্রকে ল্রমর বলার অভিসন্ষি-- 


৩২৬ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। ২৫ সর্গ 


আকীর্ণ ও নানা জনগদে পরিপুর্ণ»। পরিসরে এই দ্বীপের দ্বিুণিত 
পরিমাণ ল্বণপমুদ্র ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন কগিয়া রাখিয়াছে১৪। 
ইচার পরে দ্বিগুণ পরিমিত শ[কথ্ীপ। এই স্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ 
ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । অনস্তর এতদৃদ্বিগুণ 
কুশস্বীপ এবং দ্বতসমুদ্র তাহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ 
ক্রৌঞ্দ্বীপ। এই দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত দধিসমুদ্র তাহাকে বেষ্টন কক্িয়] 
আছে। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ শাল্সলী দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত 
হ্থরাসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর তদৃদ্বিগুণ প্রক্ষদীপ। এই প্রক্ষত্বীপ 
তাহার দ্বিগুণ পরিমিত ইক্ষুরস নামক সমুদ্রের দ্বার] পরিবেষ্ঠিত। তৎ- 
পরে তদ্দ্বিগুণ পুর ত্বীপ। এই হ্বীপ ভ্বীপের দ্বিগুণপরিমিত স্ব ছুজল 
লন্ত্রে পরিবেষ্টিত। সরোবরে যেমন সনাল পদ্মলতার পত্র পর পন 
সংস্থানে অসংলগ্ন ভাবে ভাসমান হয়, তেমনি, কথিতগএকারে সপ্ত দ্বীপ 
ও সপ্ত সমুদ্র সমহ্িত্ভূমগুল জলোপরি ভাসমান রহিয়াছে১। 
অনন্তর এ সকল দ্বীপের দশগুণ পরিমিত নিম্মভূমি এবং তাহা 
গর্থরপী। (এ দকল নিয়ভূমি পাতাল নামে থ্যাত)। এই সমুদ্ায়ের 
ঘশগুণ পরিমিত পাঁতালগামী পথে অবস্থিত সর্বোচচ লোকালোক 
পর্ধত। এই পর্দমতের পাদ দেশে দুর গভার গর্ভ সমুহ থাকাতে ইহা 
ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরিভাগের অর্ধ।ংশে হুর্ধ্য প্রকা- 
শিত থাকাতে অপর অর্ধভাঁগ তমপসাচ্ছন্নপ্রযুক্ত বলায়।কার নীলোৎপল- 
মালামপ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। এ, পর্বাতের শিখরদেশ নানাবিধ 
মাণিক্য ও কুমুদকহলার গ্রভৃতি কুন্মনিকরে স্থশোভিত থাকাতে, 
উহ! বিবিধ কুন্থুমমালাবেস্টিত ধর্ি্লশালিনী ভ্রিজগল্লক্ষীর ন্যায় শোভা- 
বিস্তার করিতেছে১৬।২৬। ইহার পরে অন্য কিছু নাই, কেবল শূন্য । 
এই শুন্তের পরিমাণ বর্ণিত সমুদ্বায় ভূমগ্ডলের দশগুণ। এই শুন্তে 
ভূতগণের সঞ্চারাদি ন।ই। ইহাও দশগুণ মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। 


গল্ম যেমন ভ্রমর কর্তৃক চুদ্বিত হয়, তেমনি এই ক্ু্বদ্বীপও সমুদ্র কর্তৃ জোয়াব উচ্ছসে 
চূত্ষিত হইতে থাকে । এই জঙ্ঘুত্বীগ নববর্ষে বিভক্ত। যেনন ভারতবর্ধ ও ইাবৃতবর্ধ, 
ইত্যাদি। এই সকল বর্ষ পুর্বক|লের রাজাদিগের দ্বারা কৃত ও চিহ্নিত হইয়াছিল। 
ভরতের বর্ষ ভারতবর্ষ, ইত্যাদি। এ দকল রাজা এই স্বীপের সহোদর সমান। তাহার! 
দৃধিষীর পুত্র! এই স্বীপও পৃথিবীর পুত্র। এই ভাবের সহোদর । 


২৫ জার্ণ উৎপত্তিগ্রকয়ণ। ৩২৭ 


তৎপরে তদ্দশখণ পরিমিত মেরুপ্রভৃতি, ভূধরের*দ্রাব্ণকারী ও বর্ষা 
শোবণকারী প্রলয় মহাহতাশন, পরিয্াপ্ত রহিয়াছে । তৎপরে তা্টেশগুণ 
মেরুগ্রভৃতি অচল, সমুহের “বহনকারী মহাবেগশালী প্রলয় মহামারুত 
বিস্তৃত রহিয়াছে। তৎপরে শতকোটিযোজন বিস্তৃত ঘনরূপী' ব্যোম- 
মগ্ুডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । হে রাঘব ! সেই মানবী লীলু! *এবঘ্িধ জলধি, 
মহাত্রি, ,লোকপাল, ত্রিদশালয়, অন্বর ও ভূতলাদির দ্বার পরিধ্যাপ্ত 
্রহ্গাগ্ড কটাহ *' অবলোকন করিয়া অবশেষে তন্মধ্যগত ক্ষুদ্র নিজ 
মন্দিরকোটর দর্শন করিলেন২*।৩৫ | 


*ব্রন্মা্ুকটাহ। কটাহ্‌ শব্দের ভাষা নাম “কড়া।, ছুইথানি লোহার কড়া মুখোমুখি 
রাখিলে যন্্রপ গোল আকার সম্পন্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব ও আবরণ তদ্রপ। সেই কারণে 
শান্ত্রকারের। সাবরণ জগত্রয়কে ব্রহ্ম ওকটাহ বলেন। 


পঞ্চবিংশ সর্গ সমাণ্ড। 





বড়বিৎশ সর্গ। 


বশিষ্দেব "বুলিলেন, রাঘব! সেই বরবর্ণিনীদয় ত্রহ্গাগমণ্ল হইতে 
নির্গত হইয়া যে স্থানে মেই ব্রাহ্মণের আম্পদ (গৃহ), সেই স্থানে 
গমন করিলেন১। অনস্তর সেই ছুই সিদ্ধরমণী লোকের অদৃষ্তভাবে 
সেই বিপ্রের হবু ও অন্তঃপুরমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেনং। 
দেখিলেন, তত্রস্থ চিন্তাবিধুর (কাতর ) দাস দাসী ও অঞ্নাগণের মুখমণ্ডলে 
অবিরত বাম্পবারি বিগলিত হওয়ায় শীণপর্ণ অন্ুজের স্তাঁয় বিবর্ণীৃত 
হইয়াছেৎ। এই পুরী আজ্‌ নষ্টোৎসব পুরীর তার, অগন্ত্যপীত সমুদ্রের 
তায় গ্রীক্ষদদ্ধ উদ্যানের হায়, বিছ্যুদগ্ধ ক্রমের ন্যায়, বাতবিছিন্ন মেঘের 
তায়, তুষারক্লান অধুজের ন্যায় ও অল্ল্সেহ দীপের ন্তায় যার পর নাই 
প্রভাহীন' হুইয়াছে। আসন্রমৃত্যুকাতর মানবগণের মুখমণ্ডল যেরূপ 
কান্তিবিহীন হয়, তরু সকল জীর্ণ ও তাহা'দিগের পত্র সমুদয় বিশর্ণ 
হইলে যেমন অরণ্যের কোন শোভাই থাঁকে না, এবং অনাবৃষ্টি উপ- 
স্থিত হইলে যেমন দেশাদি, ধৃষরবর্ণ ও রুক্ষ হয়, তাহার স্ায় এই 
গৃহ গৃহেশ্বরের বিয়োগে শোভাবিহীন হইয়াছেঃ।*। 

. বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র ! কথিতপ্রকার ছুরবস্থা দেখিয়া! নির্মল- 
জ্ঞানসম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা বীজমহিষী লীলা “এই সমস্ত বান্ধবগণ আমাকে 
এবং এই দেবী সরশ্বতীকৈ যামান্ত ললনার ন্যায় দর্শন করুক” মনে 
মনে এইকপূ ইচ্ছ! ব! সঙ্কপ্ল করিলে পর তত্রস্থ গৃহজন সকলেই সেই রমণী- 
দ্বয়কে দমাগত অশ্মীর্‌ গৌরীর স্তায়, দেখিতে পাইল। শহারা দেখি- 
লেন, যেন সেই রর্মপী্য় চত্্িকামত (দুত্রিক! -জ্যেৎস্া) দ্বারা সেই গৃহ, 
সেই গ্রাম, এবং গ্রামের নিকটস্থ বন, উপবন ও ওষধি সকল সমুস্তাসিত. 
করতঃ শ্ীতলাহলাদ 'জ্খদ চত্রমার ত্তায় সমুদিত হইয়াছেন্ন। কানন যদ্রপ. 
যুগল বসন্তলঙ্্ীর বারা সুশোভিত ও আঁমোদিত হয়, সেই ললনাদ্বয়ের 
আপাদ লম্বমান বিবিধ অক্লানমালার দ্বারা সেই মন্দির' তদ্দপ সুচিত্রিতা! 
ও ন্ুশোভিতা৷ হইয়াছে।১১। তীহাদিগের নয়ন আন্দোলিত লম্বায়মান 
ল্তার সুযুমা তিরস্কত করিতেছে এবং চুর্ণকুত্তলের শ্লিতাস্ত মীপে অবস্থিত 


হ৬াুর্গ উৎপত্তিগ্রকল্পণ'। নত 


থাকায় ভ্রমরশোভা “ও নীলোম্িশ্র ধবহুচ্ছবি কটাক্ষ নিক্ষেপে কুবল- 
ঘোন্সিশ্র 'মালতীকুস্ুম বিকীরণের সুমা" বিস্তার করিতেছে১২। *তীা- 
দিগের দেহের "কান্তি এরপ যে, যেন বিগলিত নুবর্ণনদীর লহরী "ও 
তাহার প্রভারার্শি ত্যন সর্বত্র প্রস্থত -হইয়! সর্ধস্থান কনকায়িত 
করিতেছে১৩। এই ললনাঘয়ের শরীর শোভা, এরূপ পর, যেন লাবণ্য 
সমুদ্রের তরঙ্গ অথবা বিলামের দোলা১৪। ইহাদের চঞ্চল বাহলতি- 
কার ও*অরুণবর্ণ পাণি যুগলের বিন্াস যেন ক্ষণে ক্ষণে সুবর্ণবর্ণ -নর 
নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন স্থজন করিতেছে১ । এৰমাকারে সেই 
দেবীদ্বয় পুষ্পপল্লবকোমল স্থলাজদলমালার শোভাবিকাশিকারী অয়ন, 
কুম্থমসদৃশ চরণযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলেন। তাহাদিগের অব- 
লোকনরূপ অস্থতের পরিসেকে যেন পাুবর্ণ শুষ্ক বনও বালপন্নষে 
গল্পবিত হইল+৬।৯৭। | 

হে রাঘব! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই মৃত ব্রাহ্মণের জ্যোষটপর্শা 
নামক জ্যটপুত্র গৃহজনের সহিত “বনদেবীদিগকে নমস্কার” এই বলিয়া 
প্রণিপাত করিলেন এবং তীহাদিগের পা্পন্সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি- 
লেন১৮*। তাহাদিগের -চরণে কুন্ুমাঞ্জলি অর্পিত হইলে বোধ হইল্র, 
যেন পদ্বল্লীস্থ পল্মোপরি তুষারসীকর 'বর্ষণ হইয়াছে১৯৭ অনন্তর জ্যেষ্ট- 
শর্মাদি পুরবাঁসিগণ সকলেই -বলিতে লাগিল, হে রনদেবীঘয় ! আপন 
দিগের জয় হউক। বোধ হয় আপনারা আমাদিগের ছুঃখবিনাশার্থ, 
আগমন করিয়াছেন । কেননা, পরপুরিত্রাণ করাই সাধুদিগের স্বভাব২.। 

অনস্তর সেই দবীঘ্ধয় জ্যেষ্টশম্মীর, বাক্যাবসানে সন্ষেহবাক্যে বলি- 
লেন, “এই সকল ব্যক্তি যে ছ:খে ছুঃবিত লে"ছুঃখ কি তাহা তোমরা 
বল২১। 

অন্তর সেই জ্যো্টশ্্ী শঁভৃতি সকলেই মই দেবীদবয়ের নিকউ 
দ্বিজদ্পতীর ব্যসনজনিত (ব্যঈন-্মৃত্যুরূপ বিপদ) ছুঃখবর্ণন করিলেন২২.। 

জ্যোষ্ঠশর্মী বলিলেন, হে দেরীদঘয় ! এই স্থানে অতিথিবংমল এক 
রাহ্ঈণদন্পন্তী বাঁ করিতেন»। তাহীরা দ্িজগতব্র মর্যাদা "রক্ষণের 
একমাত্র আধার, ছিলেন ' এবং তীহারা আমর আতা ৪ গ্রিতাণ* 
সম্প্রতি তাঁহার! পুত্র ও বান্ধব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বর্গে 'গমনব 
করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমরা সকলেই" এই জগং শুন্য দেখিতেছি২*।২* ॥ 

৪২ 


৩৩৪ বাশি মহারামায়ণ। হ৬ সর্গ 


হে দেবীধুগ্রল! & দেখুন, পক্ষিগণ গ্ুহোপরি আরোহণ পূর্বক 
প্রতিঙ্গণ শুন্তে পক্ষবিক্ষেপ ফরতঃ করণস্থরে শেক প্রকাশ করি- 
তেছেং*। পর্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্গৈঃস্বরে বিশাপ করতঃ 
সরিৎরূপ অশ্রধারা বিসজ্জন করিতেছে২। ছুঃখসন্তপ্ত দিগঙ্গনাগণের 
উত্তপ্ত নিশ্ব'স পবন দ্বাব। তাহাঁদিগের €মঘরূপ পয়োধর (স্তন) বন্ত্রকূপ 
অন্বর (আকাশ ) বিহীন হইয়াছে২। গ্রামবাসী জনগণ উপবাসনিরত, 
ধুল্যবলুষ্ঠিত ও ক্ষতবিক্ষতাক্ধ হইয়! মৃতপ্রায় হুইয়৷ রহিয়াছে২৮। প্রতি- 
দিন বৃক্ষদিগের পত্রগুচ্ছরূপ লোঁচনকোশ হইতে নীহাররূপ উঞ্ণ অশ্রু 
অধোভাগে নিপতিত হইতেছে২*। বথ্যা সকল আনন্দহীনা বিধবার 
তায় ধৃষর বর্ণ ধাঁরণ পূর্বক বিরলজনসঞ্চ।র হইয়া! যেন শৃত্যন্ৃদয়ে অবস্থিতি 
কঁবিতেছেত*। অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত/ লতা সকল যেন বৃষ্টিবূপ বাস্পবিহীন 
হুইয়। কে।কিল কুত্বন ও অলিগুঞ্জন দ্বারা নিরস্তর বিলাপ করিতেছে এবং 
ঘন খন উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ধক পল্পৰবপ পাণির দ্বারা অনবরত 
স্বীয় শরীর আঘাতিত করিতেছেত১। শোকসন্তপু নির্ঝর সকল যেন আপ- 
নাকে শতধ! করিবার মানসে প্রবলবেগে বৃহৎ শুভ্র শিলাতলে নি্প- 
তিত হইতেছে২২। এ দেখুন, গৃহ সকল হ্র্ষবার্ভাবিরহে মুকের স্যার 
অবস্থিত করিভেছে ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের সমান বহিয়াছে৩ 
,ত্রমরগুপ্রন দ্বারা রোদনশীল উদা(নখণ্ড হইতে সঞ্চারিত আমোদজনক 
,সৌগন্ধ সকল যেন শোকার্ভতা বশতঃ ভ্রাণেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক পৃতিগন্ধ 
সমানে অনুভূত হইতেছেও৪। চৈত্যদ্রমবিলাসিনী স্বকোমলা লতা সকল 
গুচ্ছরূপ লোচন সন্ছুচিত, করতঃ, দ্রিন দিন বিরস ও বিশীর্ণ হইতেছে । 
রুলধ্বনিকারিণী সরিৎ সকল সমুদ্রে ত্বদেহ বিসর্জন করিবার নিমিত্ত 
গ্রমনে নমাকুল! হইয়া ভূতলে দেোলায়মান, হইতেছে৩৬। 'সচঞ্চল সরো- 
বর সমুদয় এক্ষথে ।নিষ্ন্দভাবে অধস্থিতি করিতেছেও*। হে দেবী 
যুগল! যে নতঃ প্রদেশে (স্বর্গে) কিন্নরী, গন্ধবর্ধী এবং স্ুরাঙ্গনাগণ 
গান করেন, সম্প্রতি আমার মাতা ও পিতা সেই স্থানে গমন করিয়। 
সে স্থান অলম্কত বৃক্ষিয়াছেন৮।' হে দ্েঁবীযুগল ! মহতের দর্শন কদাচ 
নিক্ষল হয় না, সেইজন্য আশী করি, আপনারা আমাদিগের শোক 
অপনোদন করিবেন৩৯। 

লীলা জ্যেষ্ঠশর্দার তদ্দিধ বচনপরষ্পরা শ্রবণ করতঃ স্বর্বীয় লতঙ্গ 


হর্স উৎপত্তিগ্রকরধ। ও৩% 


করপললব দ্বারা, তীর মস্তক স্পর্শ করিলেন? যেমন প্রারুট কালে 
সঘপমাগমে বৃক্ষীণের শরীক *বিদুরিত" হয়, তেমনি, তদীন়্ কঘস্পর্শে 
জোয্ঠশর্্মার শোক ,ও: সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্য সন্ট তিরোহিত হইল এবং 
তয় পরিজনবর্গও দেবীকে সন্দর্শন করতঃ ছুংখবিমুক্ত ও সর্ধ- 
মৌভাখ্যে বিভূষিত হইল**1৭২ 

বামচুন্র বলিলেন, মহর্ষে! লীলা! কি নিমিত মাতৃশরীর দ্বারা তদীয় 
পুত্র জ্যোষ্ঠশর্শীকে দর্শন দেন নাই তাহা আপনি বর্ণন করিয়া আমার 
মনোমোহ নিবারণ করুন*৩। 

বশিষ্ঠ বণিলেন, পিশাচাদির জ্ঞান থাকাতেই বালকের তৎকর্তৃক- 
আক্রান্ত হয়। যাহারা একবার পিশাচের মিথ্যাত্ব জানিয়াছে, তাহার! 
শর পিশাচ দেখে না ও পিশাঁচ কর্তৃক আক্রাস্ত হয় না। রাঘব ! "এই 
যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যে নকল অজ্ঞ লোক মিথ্যাপৃথ্যাদিময় (ভৌতিক) 
শরীরকে ভ্রান্তিক্রমে সত্য বলিয়া অবগত আছে, সেই. সকল ব্যক্তির 
চিদাত্মাই ভ্রান্তির প্রভাঘে পিগাকাঁর ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া 
থাকে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ যাহাদের ভ্রমনিবৃত্তি হইয়াছে, 
তাহারা কেবলাদয় চিদাকাশ স্বভাবে অবস্থান করিয়। থাকেন। * বৎস! 
বাস্তব পক্ষে পৃথ্যাদিভূত না খাকিলেও ভাবনার বলে তাঁহার মত্তা দণ্ডায়- 
মান হইয়া! থাকে ৪515৫ । জ্ঞান হইলে তখন আঁর অজ্ঞান নির্শিত পৃথ্যাি, 
পৃথ্যাদি আকারে প্রতিভাত হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় “ইহা! স্বপ্ন” 
এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্রদৃষ্ট পদ্দার্থের ' আদর্শন ঘটন1 হয়, তেমনি, 
জাগ্রৎ কালেও পৃথ্যাদি জ্ঞান তিরোছিত হইলে অপুথ্যাদি ভাব সমু. 
দিত হইয়া থাকে**। পৃথ্যাদি শৃন্ত অর্থাৎ নাই, ইত্যাকা'র জ্ঞান বা 
ভাবন! সুদৃঢ় “হইলে পৃথ্যাদি 'শৃন্যর্ূপেই অনুভূত হইফ্কা থাকে । বেমন 
বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কুড্যকে ( কড্ সগৃহভিত্তি ) ৃন্য £দখে অথব। ভিত্তিস্থ 
স্কটিকাদির গর্ভে শুন্ততা ( ফাক অথবা দ্বার) দর্শন করে, তেমনি, 
মন[ভাব অন্থুস]ুরে বাস্তব অশরীরকে শরীর বলিয়া ভ্রাস্তি জম্মে। স্বপ্রে 
নগর, সমতল তৃমি ও খাতু *দেখা যায় এবং অই্াদর্শনঙ হয়, অথচ 
সে সকল না" থুকিলেও অর্থাৎ অলীক হইলেও “মানবগণের অর্থক্রিয়া-" 

* নীলা প্রগঞ্ণ মিখ্াঁ বোধগম্য করিয়া ছিলেন, সেজন্ত ভাহার'পুজন্নেহ ছিল না 1 পি? 
তত্বজ্ঞনে মূলাজরান দুরীভূত্হওয়ায় পুর্বশরীর ধারণের উপাঁয় ছিল ন1। 
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কারী হইয়। থাকে, ঘেইরূপ, 'পরমাকাঁশকে' পৃথ্যার্দি জ্ঞানে জানিলে 
তাহাও পৃথ্যাদি হইয়া থার্কে। কেহ'মুঙ্ছাকীলে (কহ বা মরণকালে 
পরলোক প্রত্যক্ষ করে**৯। বালকের! শুষ্ঠে বেতাল (ভূত) এবং ভীত, 
উন্মত্ত, মমর্ধনিত্র ও অর্দজাগরূক লোকেরা. ও নৌকারোহী পুরুষেরা 
সর্বদাই শৃন্ে, কেশ্বেণ্ক, মুক্তাশ্রেণী, বেতাল, বন ও. বৃষ্ষাদি 
দেখে ও অন্ুভব. করে।৭১.। প্র সকলের বপু. অর্থাৎ শরীর দর্শকের 
অভ্যাঁসজনিত ভাব অনুসারে প্রকাশ পায়, অথচ প্ সকণের একটাও 
পরমার্থ সৎ অথবা নিয়ত সত্যন্ূপী নহে২। লীলার বস্তজ্ঞান সমুদ্দিত 
হইয়াছিল, তিনি- বুঝিয়া! ছিলেন, পৃথ্যাদি কিছুই নহে। একমাত্র চিদা- 
কাশই ভ্রাস্তির দ্বারা নান আকারধারী ঝ নানা আকার বিশিষ্ট হয়ত । 
এক্ষ দয় ব্রহ্মাত্বনাক্ষ(ৎকারী মুক্ত ও মুনি ব্যক্তির আবার পুক্র মিত্র ও কল- 
ত্রাদি কি?৭* তাহাদের বিশ্বাস-কোনও দৃশ্ত উৎপন্ন হয় নাই। যাহা এ্রতি- 
ভ্ত হয় তাহা পরমাত্বা ক্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহারা তত্বজ্ঞ, 
তাহাদের, জ্ঞানে পরমাত্মীতিরিক্ত দৃষ্ত নাই। তাহাদের অনুরাগ ঝা 
বিদ্বেষদি সম্ভব হয় না| লীলা যে জ্েষ্ঠশর্শার মন্তকে হস্ত এদান 
করিলেন তাহা পুত্রন্গেহপ্রযুক্ত নহে। তাহা জ্যেষ্টশর্্মার পয়মার্থজ্ঞান- 
দ|য়িকা চিতির “ফল।- 

হে রাঘব! বিশুদ্ধ বোধ ' সমুদ্দিত হুইলে, এই সকল পদার্থ স্বপ্ন 
,এবং সঙ্কল্পপুরস্থিত কল্িত পদার্থ সমূহের ন্যায় নিতাস্ত অলীক ও 
একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব পরিব্যাপ্ত রহিলছেন, প্রতীতি হইয়! থাকে ৎ৬।৭৭। 


* ভাবার্থ- এই যে, জ্যোষ্ঠশ্খ।র পুর্কসঞ্চিত সুকৃত ছিল, সেই নুরুতের স্বভাবে তাহার 
তত্বজ্ঞানোদয়ের, কাল উপস্থিত হওয়ায় সবকাধিষ্ঠন চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্গটৈতন্তের সেই 
ঞ্রকার বিবর্তন ঘটনু! হইয়াছিল। 


যড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত। 





সণ্তবিংশ সর্গ | 


বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই ছুই* সিদ্ধ রমণী সেই গিরি! 
তটস্থিত গিরিগ্রামের যেই ব্রাহ্মণের 'সেই গৃহে অবস্থিত' থাকিলেও অন্ত 
হিত হইলেন।. অর্থাৎ তত্রস্থ জনগণের অনৃশ্ত হইলেন১। গৃহজনেরা. 
“ছুই বনদেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন” মনে করিয়! সুখী হইল, 
শোকাদি বিদুরিত' হওয়ায় তাহারা পুনর্বার নিজ 'নিজ গৃহকার্যে, 
ব্যাপূত হইল২। এই সময়ে আকাশলীন! ব্যোমরূপ| সরস্বতী ব্যোম-. 
ক্ষপিণী লীলাকে মৌনাবলম্িনী. দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেনত। বালেখ!, 
তুমি জ্রেয়তত্ব নির্ববশেষ অবগত হইয়া, সংসারভ্রমও প্রত্যক্ষ, জব* 
লোকন করিলে, এ সমস্তই যে ব্রহ্গসত্তা, ব্রন্মের অতিরিক্ত নহে, তাহাও 
তুমি জানিয়াছ, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞান্ত আছে তাহা বলঞ। 

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সন্দিহান প্রাক্ষ, অবলোকন করিয়া বলিতে: 
লাগিলেন, রাঘব! অনৃষ্তা রমণীদ্ধয়ের কথোপকথনপ্রচার অসম্ভব মনে 
করিও না। লোকমধ্যেও দেখিতে পাইবে, যাহাদের দেবন্তানুগ্রহ্মদির দ্বার! 
উধানিরদ্ধের স্তায় পরম্পর কখোঁপকথনরূপ সম্বাদী.(সত্যফল)-্বপ্র অথব! 
সঙ্কর্প হয়, তাহাদের সেই কথোপকথন পরে কার্ধ্যে পরিণত ও লোকু 
মধ্যে প্রচারিত হুইয়া৷ থাকে । নরস্বতীর ও লীলার পরস্পর কথ্োপ- 
কথন সেইরূপ, ইহা স্থির জানিবে তিঃহাঁদের পার্থিব শরীরাদি ন! 
থাক্ষিলেও স্বপ্পের ও সঙ্কল্পের অনথরূপে" পরম্পরালাপরূপ চেতনা (জ্ঞান) 
উদ্দিত হইন্নাছিল*। সরন্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, লীলে! আর কি 
বলিতে অথবা করিতে হইবে শাহা শীত্র বল? 

লীলা বলিলেন, দেবি! আম্নীর মৃত ভর্তার 'জাব যে স্থানে রাজত্ব 
করিতেছেন, আমি সে স্থানে খন গমন করিয়াছিলাম, তখন আমাকে 
কেহই দেখিতে পায় নাই) কিন্তু এখানে কমার পুজেরা* আমাকে 
দেখিতে পাইল; ইহার মর্ম কি. তাহা বলুন১।%।. 

সরম্ঘতী বলিলেন, যখন তুমি স্বামিসমীপে গমন করিয়াছিঞ্পে তখন 
€তামার অভ্যাস দৃঢ় হয় নাই সেইজন্য দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণকূপে বিনষ্ট হন 


৩৩৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ধ। ২* সর্শ 


নাই। যে অথ্য় হইতে" না পাঁরে কি প্রকারে সে. অছৈত কর্মে অর্থাৎ 
সত্যসপবনপাফিক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবে? যবে তাগ মধ্যে আন্থান করে সেকি 
ছায়ার গুণ (শীতলতা ) জানিতে পারে 1৮1৮ তুমি যখন ভর্ভৃসকাশে গমন 
করিয়াছিলে তখন তুমি “আমি রাজমহিষী লীল1” এ ভাব ভুলিতে পার 
নাই। তাহা ন! পারায় সত্যকামা (যাহার' কামনা অর্থাৎ ইচ্ছ! সফল সে 
সত্য, কা) হইতে পাঁর নাই১*। সম্প্রতি তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ ও সত্য- 
কাম হইন্লাছ, সেই কারণে তোমার "পুভ্রেরা আমাকে দর্শন করুক” এই 
কামনা সিদ্ধ হইয়াছে*১। এখন যদদি তুমি ভর্তুদমীপে গমন কর, তাহা হইলে 
এখন তোমার কামনাঙ্রূপ সমুদায় ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে১২। 
লীলা বলিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরে এই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুপ্ 
পর তিনি এই স্থানেই রানা হন১৩। অপিচ, এই মগণ্ডপাকাশেই 
তাঁহার ভূমগলাস্তর্গত রাজধানী ছিল এবং তৎপুরমধ্যে আমি পুরক্ত্রী 
ছিলাম১*। আমার সেই বন্থধাধিপ স্বামী মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে 
এই মগ্ডপাকাশেই তিনি ভূপতি হইয়া নানাজনপদের অধীশ্বর হইয়া- 
ছেন। জননি! আমার বোধ হইতেছে, যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ষপ 
সমূহ অবস্থিত 'থাকে, তাহার ন্ায়, নিখিল ব্রহ্গাগভূমি এই মণ্ডপা- 
কাশেই অবস্থিত রহিয়াছে১ৎ।১৭। আমার তর্তুসংসারমণ্লও অদুরে অব- 
স্থিত রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে আমি তাহা পার্শস্থ বস্ত দর্শনের 
অনুরূপে দর্শন করিতে পারি, আপনি তাহার উপাঁয় বিধান করুন১৮। 
দেবী বলিলেন, পুজি? ভৃতলরাসিনি অরুন্ধতি ! তোমার ভর্ভা অনেক, 
পরস্ত দে সকলের দর্শন 'অনস্তব। তবে সন্নিহিত স্বামিত্রয়ের মধ্যে 
যে স্বামীর মণল. ্েখিতে ইচ্ছা কর তাহা ,আমি এই মুহূর্তে দেখাইতে 
পারি। তোমার সামলতিক ভর্ভৃত্রয়ের' মধ্যে বশিষ্ঠ ব্রাহ্গণ কালগ্রাসে 
নিপতিত হইয়া পদ্মন।মক নরপতি হইফ্লাছিলেন, ধাহার মৃত শরীর তুমি 
বীর অন্তঃপুরে পু্মগ্ডপে সংস্থাপিত করিয়া ছিলে, সেই পদ্মনামক নরপতি 
এক্ষণে জন্সগ্রহণ .করত্তঃ বিদূরথ “নামে ছৃতীয় বন্ুধাধিপ হইয়াছেন। 
তিনি এক্ষণে ভ্রান্ত ও সংগার-জলধির মহাঁকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। 
তিনি ভোগতরঙ্গসন্থুল' সংসারসমুদ্রের ভোগকল্লোলবিক্ষিপ্ত কচ্ছপ সমান 
হইয়া অবস্থিভি করতঃ 'জাড়্যবর্জরচিদ্ত্িশালী হইয়া রাঁজকা্ধ্যাদিতে 


হ্৭ সর্গ উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩৩৪৫ 


সমাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জড়ের সভায় সুপ্ত "আছেন, 'জাগ- 
রিত হইতেছেন রা১৯।২৩। তিনি মনে করিতেছেন, আমি সকলের 
অধীশ্বর, আমি উতৎকষ্ভোগস্মীী, আঁমি এই সংগারে অমিতবলশাঁলী ও 
আমি মহান্খী। শ্তিনি প্ররূপ ভাবনায় তাবিত ও অনর্থসংঘ্বারপাশে নিবন্ধ 
রহিক্মাছেন২৪ | হে বরবর্ণিনি ! আমি তোমার সাশ্্রতিক ভর্তৃ্রয়ের কথা 
বর্ণন করিলাম ) এক্ষণে তুমি কোন্‌ “ভর্ভূসমীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর, 
তাহা বল, সমীরণের সুরভি বহনের ন্যাঁয় আমি শ্ীপ্র তোমায় তথাক় 
বহন করিব২ৎ। 

বসে! তুমি যে ভর্ভু সংসার দর্শন করিতে ইচ্ছা” ফরিতেছ, তাহা 
অন্ত ব্রহ্ধাওমণ্ডপাস্তর্গত অন্ত সংসার। তথাক্র অন্তগ্রকার ব্যবহারিক 
ব্য সকল বিস্তৃত হইয়া থাকে২। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নকল সংসার পারে 
অবস্থিত থাকিলেও সংসার দৃষ্টিতে সে সকল এই সংসার হইতে কোর্টি 
কোটি যোজন দূরে অবস্থিত২৭। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এঁ সুক্ল 
সংসারের শরীর অর্থাৎ আধার চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে? 
অবলোকন কর, একমাত্র ব্যোমরূপ মহাঁসংসারে কোটি কোটি মেরু* 
মন্দর অবস্থিত রহিয়াছে২৮। যন্রপ হুখ্য কিরণে অনন্ত পরমাণু ভাঁস- 
মান হয় তন্রপ মহাচৈতন্তে অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশমান হুইতেছেং*। 
সকল সৃষ্টি যতই মহারস্ত ও মহাঁগুণশালী* হউক, চিদ্ৃ্ট তুলনায় বটবীজ 
অপেক্ষাও ক্ষুদ্রৎ। চিথ্নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না 
থাকিলেও চিস্তার গ্রাভাবে অর্থাৎ দৃঢ় আবিদ্যক (মিথ্যা জ্ঞানের ) 

স্কারের অর্থাৎ ভ্রমবিশেষের প্রভাবে জগৎ, দর্শন হয়ও১। ্াস্তির দ্বারা 

জগদর্শন আত্মাতেই হয়? পরস্ত তত্দারা আমীর জগৎ হওয়! হয় না? 
্রাস্তি দৃষ্ট সূর্প কি কখন রজ্জুকে সর্প করিতে পারিঝাছে ? তাহা পারে, 
নাইণ২। ফেমন সরোবরে 'তরঞ্মালা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া তাহা- 
তেই বিলীন হয়, সেইরূপ, ল্লিচিত্রাকার কাল/, কালের অঙ্গ দিবা 
রাত্রি পক্ষ মাস, বৎসর যুগ কল্প, ও ভুবনাদি দেশ, সমস্তই জ্ঞানরূপ 
মহ্াটৈতন্যে পুণঃ পুনঃ উখ্ত ও নুয়প্রাপ্ত হয়ত৩। 

লীলা বলিলেন, জগন্মাতঃ! যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, এখনু 
আমার স্মরণ 'ইুতেছে, আমার এতজ্ন্স লৌলা' জন্ম) রাজসিক। 


শাস্তে নির্ধারিত আছে, মর্ভ্যজন্ম রাজস, ভিষ্যক্জন্ম স্তামস ও দেবতাজন্স সাত্বিক। 


গা 'বাঁশিষ্টমহারামায়ণ। ২%.সর্গ 


ইহা ' তামদিক' নহে,ও সান্িক নহেতঃ। এখন "আমার স্মরণ হই- 
তেছে, হিরিণাগর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়া অবধি' আমার অইশত জন্ম 
অতীত হইয়াছে এবং .সে সকল জন্ম নানা যোনিতে হইয়াছিল। সে 
সমস্তই আপনার প্রদাদে আমার স্থতিপথারূঢ় হইতেছে। সেই সকল 
জন্মপরম্পরা আমি যেন আমার সন্মুখে প্রকাশিত দেখিতেছি*ৎ। দেবি! 
পুর্ব্বে আমি এক জন্মে এই সংসারমণ্ডলে বিদ্যাধরলোকক্নপ পদ্মের 
জ্রমরী স্বর্বপ বিদ্যাধরনারী হইয়াছিলাম৩৬। পরে দূর্ধ্বাসনার দ্বারা কলু- 
বিত হওয়াতে মান্ধী হই, তৎপরে অন্য সংসারমণ্ডলে অর্থাৎ অন্ত 
জন্মে পন্নগরার্জের পত্ী হইও"। তাহার পর ছুরদৃষ্টের আতিশয্যে 
কদস্ব-কুন্দ-জন্বীর-বনচরী পত্রাম্বরধারিণী কৃষ্কবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া! জন্মিয়া- 
পছিলামত৮। সে জন্মে বনবাসনিবদ্ধন ধর্মমর্ধ্যাদায় অনভিজ্ঞ ও অত্যন্ত 
ঘুঢ়া ছিলাম, সেই কারণে পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া! এক 
সনির পবিত্র আশ্রমে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলীমণ*। সে বার 
এসেই পুণ্যাশ্রমে মুনিসংসর্গে পবিত্রতা লাঁভ করিয়াছিলাম, সেই কারণে 
হ্মামার সেই লতা দেহ দাঁবানলে দগ্ধ হওয়ার পর সেই আশ্রমে সেই 
হুনির কন্যা হইয়া! জন্মিয়াছিলাম*”। তৎপরে আমার অন্ত গুভাদৃষ্ট 
সমুদিত হইলে এপুরুষজন্মদায়ক কর্ম সকলের পরিণামে সুরাষ্্রদেশে 
জন্ম গ্রহণ পূর্বক শ্রীমান্‌ রাঁজা হইয়া একশত বৎসর এ্রশ্বর্্যভোগ 
করিয়াছিলামঃ১। পরে পুলর্ধার আমার ছুরদৃষ্ট প্রবল হইয়া উঠিলে 
আমি পরস্বাপহরণাদি ছুক্কত 'কার্্য, পরম্পরার দ্বারা কলুষিত হইয়া 
স্বাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ, তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের টার 
কুষ্টবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়! "তথায় নয় বদর অবস্থিতি করিয়ীছিলাঁম* 

ভৎপরে মোহবশতঃ অষ্টবর্ষ পর্যস্ত রা্দ্েশে গো জন্ম আ্হণ চাও 
অবলীলাক্মে ছুজ্জন্‌ জর্জ গোপাল গণের তাড়না সহ করিয়াছিলাম*ৎ। 
দেবি! আমি যেমন এতজ্ন্মে অতিকণ্ে বাঁসনা রজ্জু চ্ছিন্ন করিয়াছি 
তেমনি, অন্ত এক জন্মে পক্ষিণী জন্মগ্রহণ পূর্বক বিপিন মধ্যে ভ্রমণ 
করিতে কুরিতে ব্যাধগ্ুণের মহাপাশে নিপতিত: হইয়া অতিকষ্টে তাহা 
ছেদন করিয়াছিলাম*ত। "পরে ভ্রমরী হইয়! নির্জনে ভ্রয়রের সহিত 
পদ্মকলিকান্তর্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম ও সুকোমল কফমলকেশর ভক্ষণ 
করিয়াছিলাম*্ৎ । অনস্তর় উত্তঙ্গ" পর্বতশৃজেপরি হুরিণী হইয়া তত্রত্য 


২৭ সর্ উৎপত্তিপ্রকরণ। . ৩৩৭ 


স্থরম্য বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া 
ছিলাম** | পরে তনু মালাসমাকুলল অন্ধি জলে ভ্রাস্তির মহিমায় মৎস্তজন্ম 
গ্রহণ পূর্বক তরঙ দ্বার] উহ্থমাঁন হইয়া কুম্মপৃষ্ঠে নিপতিত হওয়ায় মত্শ্ত- 
বেধীরা যষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল, পরস্ধ কুম্মপৃষ্ঠ হইতে অর্ধি জলে" নিপ- 
তির্ত হুওয়ায় তাহার দে তাড়না বিফল হইয়াছিল" । ,অনস্তর পুন- 
্বার ন্ুর্ভাগ্যবশতঃ চঙ্বপৃতী নদীর তীরে চণ্ডালিনী হইয়া 'মধুর স্বরে গান 
ও স্ুরতাস্তে নারিকেলরসাসব পান করিয়াছিলাম*৮। তাহার পর সারশী 
হইয়া সীৎকাররূপ স্থমধুর গানে সারসাধীশ্বরকে প্রীত করিয়াছিলাম**। 
তৎপরে তালীতমালনিকুঞ্জমধ্যে মদ্দিরাতরলায়িত (€ মদ্যপনিজনিত চল) 
নেত্রের কটাক্ষে কাস্তকে অবলোকন করিয়াছিলামৎ*। অনন্তর নানালঙ্কার 
ভূষিত স্ন্দরকাস্তিসম্পন্না অগ্সর! হইয়া! বদনকমলনির্গত অমৃতকল্প বাক্যরপে 
মধুর দ্বারা ষট্পদরূপ সুরগণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলামৎ১। অপ্িচ, 
কখন মণি, মাণিক্য ও মুক্তা বিরাঁজিত ভূতলে, কখন কল্পক্রমবনে এবং 
কখন বা সুমেরপরি সেই সমস্ত স্থরযুবক গণের সহিত বিহার “করিয়া 
ছিলাম*২। অনন্তর শ্রবলতরঙ্গমালা-সম!কুল জলাশয়ে, কখন বা সমুদ্রতীর- 
স্কিত বনবিরাজিত পর্ধতগুহামধ্যে, বহুদ্িবস কচ্ছপী হইয়া অবস্থিতি 
করিয়াছিলামৎ৩ | তৎপরে এক শাল্সলী বৃক্ষের পত্র প্রাস্তোপরি- কএকটাঁ 
মশককে ছুলিতে দেখিয়া আমার দোলন কামনা উদিত হওয়ায় 
তজ্জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বুক্ষপতরূপ 
দোলায় দোলায়মান হইয়াছিলাম* ৭৯৫৫ | অনস্তর আমি তরঙ্বসস্কুলগিরি- 
নদীতীরে বেতস লতা হইয়! জদ্বিয়াছিন্কাম।* তাহাতে আমি নিরস্তর 
সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল হইতাম। তাহার পর আমি 
গন্ধমাদন. পর্ধতস্থ মন্দারমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল্লায়, সেই জন্মে 
তত্রস্থ কামাসক্ত বিদ্যাধরগণ আমার) পদতলে নিপতিত শ্ইয়াছিলৎ৬।* | 
আমার সেই বিদ্যাধরজন্ম ও" হের জন্ম নহে। কারণ, সে জন্মেও 
আমি নানা বিপদ ও ছুঃখ অন্থতব করিয়াছিণ৮। ৃ 

আমি কথিত প্রকারে এই শ্সং সাররূপ ুদীর্ঘ “ঈরিতে , দুর্বা্সনারূপ 
বায়ুর তাড়না স্মুদ্ূত উন্নতাবনত লহরীর স্তায় কখন অপ্মরা ও বিদ্যা- 
ধরী প্রভৃতি উচ্চ ধোনিতে কখন বা শত শত ছুঃখাবহ ইতর যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ করতঃ বন্ছবিধ উৎপাতপরম্পরা দ্বার! সমাকুল হইয়াছিলাম*»। 

সপ্তবিংশ সর্গ নমান্ত। 
৪৩ 


অফ্টাবিংশ' অর্গ । 


এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা. করিলেন, মহর্ষে! সেই অবলাদর 
কোটিযোজনবিস্তৃত বক্সার ও নিবিড় ব্রহ্মাওমগ্ুল হইতে কি প্রকারে 
নিক্কান্ত হইয়াছিলেন তাহ! আমার নিকট বর্ণন করুন১। বশিষ্ঠ বলিলেন, 
বম! কোথায় বরন্মাওমণ্ল! কোথায় তাহার ভিত্তি! এবং তাহার 
বন্রসারতাই বা কি! বস্ততঃ সেই রমণীদঘ় অন্তঃপুরাকাশেই অব. 
স্থিত ছিলেন, কোথাও গমন করেন নাই ও কোন স্থান হইতে 
নির্গতাও হন নাই২। মেই বশিষ্ঠনামক ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামস্থিত 
গৃহাকাশেই বিদুরথ হইয়। রাজত্ব অনুভব করিয়াছেন ও পদ্ম ভূগাল 
হইয়৷ সেই মণ্ডাপাকাশের কোন এক ক্ষুদ্র কোণে সুদ্রচতুষ্টয় পরিবেষ্টিত 
ভূমগ্ঞ অন্থুভব করিয়াছেন | তীয় আকাশকল্প চিদ্বাত্বায় ভূমণ্ডল ) 
তদাধারে তাহার রাজ্য ও রাজপুরী, ব্রাহ্মণপত্তী, অরুন্ধতী, তাহাতে লীলা, 
লীলা! অর্চনার দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবীকে প্রসন্না করিয়াছেন, অনস্তর তৎসহ- 
চারিণী' হইয়। 'মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্নজ্বন করিয়া এ সকল 
আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছেনৎ।৬। তাহারা কোথাও যান নাই। 
তাঁহার! প্রাদেশ পরিমিত হৃদয়াকাশে মেই গৃহাকাশ দেখিয়াছিলেন, 
এবং সেই আকাশেই বর্ষা, গিরিআ্রাম, তদন্তর্গত মন্দির, তথা হইতে 
লোকাস্তর গমন, পুনরর্বার ভূমণ্ডলে অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত 
অন্থভব ক্রিয়াছিলেন। যেমন স্বপ্রদ্রষ্টা শয্যায় থাকিয়া দেশ দেশাস্তর 
ভ্রমণ ও দর্শন করে ও /মভুত দেশ দেশাস্তরঅবলোকন করে, দেইরূপ"1৮। 
সমন্তই প্রতিভা, সর্থাৎ ভ্রমের বিবুর্ঘন $ সমস্তই আকাশ। সেইজ্তই 
বলিতেছি, বর্ষা নাই, সংদার নাই, তাহার ভিত্তিও নাই, তাহার দূরত্বও 
নাই*। কেবল মাত্র বাসনার দ্বারা নিজ নিজ চিত্ত সমস্ত ব্যবহার-পরম্পরার 
মহিত মেই.সেই ধর্নোহর দিম্বগুলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল১*। সুতরাং 
্ন্মা্ড ও মংলার ঈমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ এবং 
নেই চিদাকাশই তাহাদের চিত্তপরিকল্পনায় ব্রন্গাগডাকারে বিবিত হইয়া- 
ছিল১১।১২। জন্মাদিবর্জিত ও শাস্তরূপী মহান্‌ চিদাকাশ চিত্তের কল্পনায় 
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জগদাকারে বিবর্তিত হন, এ রহ্ত যে ব্যক্তি জ্ঞাত হুইতে পারেন,” সে 
ব্যক্তির নিকট এ সুমুদায় নত অপেক্ষা শূন্ত । পরস্ত যে,ব্যজি এ 
রহস্তে অবুদ্ধ, তাহার নিকট এ মুদায় বজ অপেক্ষাও দুরভে্য১০ । যেমন 
গৃহস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে চিদাকাশেই এই সমস্ত মিথ্যা জগণ্খ সত্যের ন্ায় 
অবলোকন করে, যেমন মরুভূমিস্থিত মরীচি মালায় জলগ্রুবাহ প্রতীতি 
হয়, অথবা স্বর্ণে কটকের (অলঙ্কারের) জ্ঞান হয়, "সেইরূপ, অসৎ 
দৃশ্তপ্রপঞ্চও চিদ্রাত্মায় সতের ন্তায় প্রতিভাত হয়১৪1১৫ | 

মহর্ষি বশিষ্ঠ এ্ররূপে রামপ্রশ্নের প্রত্যুত্বর প্রদান পুর্বক, পুনর্বার 
বলিতে লাগিলেন। লীল! বর্ণিতপ্রকারে আপনার পূর্ব পূর্ব জন্মের 
বৃত্ান্ত স্মরণ করতঃ দেবীসকাশে বর্ণন করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের 
সন্থুখবর্তী এক পর্বত দেখিতে দেখিতে তথা হুইতে নির্গতা হইলেনু। 
গ্রামস্থ জনগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর গ্রামস্থ জন- 
গণের অনৃশ্ঠভাবে সেই গৃহ হইতেও নির্গত হইলেন। 

অনন্তর সেই লোকললামভূতা ললনাদ্য় তথা হইতে বহির্গত হইয়া 
পুরোভাগস্থিত গিরি দেখিতে লাগিলেন। তাহার! দেখিলেন, এ ভীষণ 
ভূধরের অত্যুচ্চ শূর্গ সকল যেন গগনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আদিত্য- 
মণ্ডল স্পর্শ করিতেছে১৩।১৭। প্র ভূধরের স্থানে স্থানে "নানা রডের ফুল 
ও নানাবিধ বৃক্ষের বন বিরাজিত রহিয়াছে । কোথাও নির্দল নির্বর, 
সকল ঝর্ঝর শবে নিপতিত হইতেছে । কোন কোন গ্রদেশে বনবিহ্ঙ্গম- 
গণ মধুর স্বরে গান করিতেছে১৮ কোন কোন স্থানে অত্তভেদী উচ্চ 
পু্পিতাগ্র বৃক্ষের অগ্রভাগে বিচিত্র সাবুস গঙ্গা বিশ্রাম করিতেছে+৯। 
কোন স্থানে প্রবাহিত পার্বত্য নদীর ভীর ভূমি বেতস বনে সমাচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । €কাঁন কোন স্থানে বিস্তীর্ণ" নদীবক্ষে তরঙ্গমালা সমুখিত, 
কোন স্থানে নদীতট বনবৃক্ষদূহে। পরিবেষ্টিত, কোন্‌ ধকোন স্থানে বহুল 
পুষ্পবিরাজিতশিখর ক্রম সকল £আকাশকোশস্থিত' বারিদ মণল সমা- 
চ্ছাদিত করতঃ, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বনবিরাজিত 
দরিৎ সকলের 'অবস্থান প্রযুক্ত সেই “সেই স্থানের*ছায়া সততই শান্ত 
ও স্থুশীতল লিমা অন্ভূত হইতেছে২০।২২ | 

রাঘব ! অনস্তরঁ সেই রমণীঘ্য় সেই পর্বতের অন্যতম প্রদেশে 
আকাশ হইতে অবতল্লিত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় 'গিরিগ্রাম দেখিতে পাঁইলেন২৩। 
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এই' গ্রাম নানা প্রকার জলপ্রণালী ও সলিলপূর্ণ সরোবর, দ্বারা শোভমান 
রহিয্কাছে, ,বিহ্মগণ কুচকুচ “ধ্বনি, করতঃ লীলার্থে সেই সকল সরো- 
বরের তীরে গমন করিতেছে,২৪ কোন' কোন স্থানে গোসমুহ হুঙ্কার- 
ধ্বনি .করিয়া' ছায়।বিশিষ্ট ও গুলসসমাচ্ছন্ন বনকুঞ্জাঁভিমুখে গমন করি- 
তেছে২। এই সকল বন সৃরধ্যরশ্মির অপ্রবেশ হেতু সততই নীহার- 
ধুমরের স্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, এতন্মধ্যে কোন কোন ধুক্ষের 
মঞ্রীপুঞ্জবিশিষ্ট জটাবলম্বী উদ্ধগামিনী শেখর (অগ্রভাগ ) ভারাক্রান্ত 
হওয়াতে অবনত হইয়া রহিয়াছে২৬। এই গিরিগ্রামের অন্ত এক স্থানে 
. শিপাকুহর হইতে নিপতিত নির্বরধার1 শত শত বিষ্ব উৎপন্ন করিতেছে, 
সে সকল দেখিতে মুক্তামালার অন্ুকারী এবং তাহ। দেখিলে দেবানুরের 
ক্টরোদমন্থনের শ্রীসৌষ্টব স্থৃতি পথাগত হয়ৎ*। এই গ্রামের অনেক্ষ 
স্থানেই দেখা যায়, অজিরস্থিত বুক্ষ সকল ফলপুষ্পসম্ভারধারী মান- 
বেষ ন্তায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে২৮। কোন কোন, স্থানে পুশ্পিত বৃক্ষাগ্র 
হইতে ঞমজত্র পুষ্পবর্ণ হইতেছে, কোন কোন স্থানে পক্ষিগণ শিলো- 
পরি নির্বরজলপতনের কঠোর শব শুনিয়৷ ধনুষ্টঙ্কারশব ভ্রমে বৃক্ষপত্র 
মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, ফোন কোন স্থানে রাজহংসগণ নদীলহরীর 
আশ্ফালনে এক দিক্‌ হইতে অপর দিকে নীত হইয়) নক্ষত্রপড্ক্তির ন্ায় 
পরিবন্তিত হইতেছে২৯।০১। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বালকের! কাকের 
, ও বিড়ালের ভয়ে ক্ষীর শর ছান! মাখম প্রভৃতি খাদ্য সকল লুকাইয়! 
রাঁখিতেছে, আবার অন্ত স্থানে দেখাদযায়, গ্রামবালকের! ফুলের বসন ও 
ফুলের ভূষণ পরিধান করিনা র্েড়াইতেছে। কোন বালক খঞ্জুর বনের, 
কোন বালক জন্বীর বনের' ছায়ায় বিশ্রাম স্থুখ অনুভব করিতেছে৩২।৩৩। 
দরিদ্র, নীচ, অল, এই সকল মন্থষ্যের রমণীর! ক্ষুধাক্রেশে ক্ষীণাঙ্গিনী 
হইয়া পথে পথে (ল্রমণ করিতেছে, গ্রাম্য জনগণ তাহাদিগকে কীট 
অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেছে, ভিল্‌ রমণীরা পত্রের ও অতসী তৃণের 
বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী স্থ'পন করতঃ ভ্রমণ করিতেছে, অন্ত 
এক স্থানে বন্কারকার। ম।রুতের হিল্লোন্ে সরিত্তরঙ্গ কম্পিত হইতেছে 
ও তাহার কল্লোলেত কলকল ধ্বশিতে তত্রস্থ জনগণের প্ররস্পরালাপ শুনা 
যাইতেছে না। এই শ্গ্রামের অপর এক স্থানে ভীরুত্বভাব অনেকগুলি 
অলস ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, অপর এক স্থানে উলঙ্গ বালকগণ 
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হস্তে, বদনে ও স্কন্ধে দধি আক্ষণ করতঃ হস্তে লতা ও পুষ্প ধারণ 
করিয়া এবং কোঝী কোন বালক, অঙ্গে গোময়ের ও গঞ্জের রেখাঙ্ক 
ধারণ করিয়া নৃত্যের 9 জরীড়ীর দ্বারা চত্বরভূমি সমাকুল করিতেছেও।০৯। 
কোন কোন স্থানে তরঙ্স্কুল নদীর শ্রোতঃগ্রবাছে তীরস্থিত তৃণ সকল 
কম্পিত হইয়া বালুকাময় তীরে রেখাসমূহ উৎপাদনু করিতেছে । 
কোন কোন স্থানে দরিক্ষীরাদির নিবিড় গন্ধে মন্থর হইয়! মক্ষিক। 
সকল উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভণ্‌ তণ্‌ শব্ধ করিতেছে, কোন স্থানে কুশ- 
ছর্বল বালকগণ অগিলবিত বস্তর নিমিত্ত নয়নবিগলিত বাম্পবারির দ্বার! 
বিক্তাঙ্গ হইয়! উচ্চৈ-্বয়ে ক্রন্দন করিতেছে” । কোন স্থানে ইতর রমণীর! 
গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়পঙ্কলিপ্ত হস্তে বকড়া বাঁধাইয়। ক্রোধে 
অবীরা হইয়া এলোথেলো৷ বেশে উচ্চ গলধ্বনি করিতেছে, এবং তাহা- 
দিগকে দেখিয়। নগরবাসী সত্য বালকের! হান্ত করিতেছেও*। জুপর 
এক স্থানে শান্ত স্বভাব মুনিরা প্রাণিগণের উদ্দেশে ভক্ষ্য বিকীরধ 
করিয়াছেন (ছড়াইয়! দিয়াছেন) ও কাকাদি পঙ্গী অবিশঙ্কি চিত্তে 
আগমন করতঃ সে সকল ভক্ষণ করিতেছে**। কোন কোন প্রদেশে 
গৃহপার্বস্থ পুষ্পকাননে প্রাতঃসমীরণের আন্দোলনে রাশি রাশি পুষ্প 
নিপতিত হইতেছে । কোন স্থানে জিতেন্দ্িয় মুনিগণ গ্িরিশিক্ধর হইতে 
আপতিত বযজ্ঞস্থানস্থিত বলিভোজী বায়সগণকে পুষ্পপত্রাদির দ্বারা 
ইতস্ততঃ উৎসারিত করিতেছেন। কোন কোন স্থানে গৃহদ্বার ও পন্থা 
সকল কণ্টকযুক্ত কুরণ্টক ( গুল্ণবশেষ ) দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে । 
কোন স্থনে জক্গলবিহারী তৃণভোজী স্্টা ও বিহ্গমগণ বিচরণ করি- 
তেছে। কোন কোন স্থানে মুগশিশু নিঃশহ্কচিত্তে নিকুপ্জাত নব- 
তৃণোপরি নিদ্রিত রহিয়াছে+8।*২ | কোন কোনু স্থানে *গোবৎসগণ পুষ্প 
শয্যায় শরন করিয়া কর্ণস্পন্দুন নর অলস্থ মক্ষি্বাগণকে উৎসারিত 
করিতেছে । কোন কোন স্থানে “মক্গিকাপুপ্জ গোপ দিগের ভক্ষণাবশিষ্ট 
দির নিমিত্ত নিতাত্ত চঞ্চল হইতেছে*১। কোন ফোন স্থানে দেখি- 
লেন, মধুমক্ষিকাগণ গৃহে গৃছে মধুচক্র রচনা কািতেছে। কোন কোন 
স্থনে অখোকপ্মদপোদ্য(নে লাক্ষারঞ্রিত কাষ্ঠের ক্রীড়ামন্দির সংস্থা" 
পিত রহিয়াছে+*"। কোথাও ব। জলকণবাহী , বারুত কর্তৃক প্রত্যহ 
আর্দ হওয়াতে কদঘক্রম সকল নিত্য মুকুলিত, তৃণরাজি অস্কুরিত, 
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লতানিকর বিকদিত, গুভ্রবর্ণ , কেতবী পুষ্প ্রস্মুটিত, ও সমুদয় বৃক্ষ 
প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। এই "গ্রামের কোন কোন (প্রদেশে পর্ঃগ্রণালী 
দিয়া পয়োরাশি গুর্‌ গুরু শবে প্রবাহিত' হইতেছে12৯। 

অনস্তর সেই রমণীদয় প্রী গিরিগ্রাম মধ্যে অত্যুচ্চ অট্টালিকা নী 
ও প্রফুল্লকমবাদলশোভিত পু্কররিণীবিশিষ্ট পুর্ণচন্ত্প্রতাবিকাদী শুত্রবর্ণ 
মনোহর গিরিমন্দির অবলোকন করিলেন। এই গিরিমনিরসমূহ 
সৌন্দর্ধ্যগুণে পুরন্দরমন্দিরকেও পরাঁভব করিয়াছে। নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া, 
নির্মল শাদ্বল ভূমি, তত্রস্থ গ্রতিতৃণের অগ্রভাগে তারকাকার নীহার- 
বিন্দু পরম শোভা বিস্তার করিতেছে*৭১৮। অনবরত নীহারপাতে ও 
পুষ্পনিপতনে তত্রস্থ মন্দির সকল কুন্দকুস্থমসদূশ শুভ্রবর্ণ দেখাইতেছে। 
স্থানে স্থানে মঞ্জরীপুষ্পের পাঁদপ, পত্রপাদপ ও ফলবৃক্ষ সকল শোঁভ৷ 
বিস্তার করিতেছে। মেঘ দকল গৃহ কক্ষার অন্তরালে নিবিষ্ট থাকিয়! 
সেই সেই স্থানে তড়িতের দ্বারা আলোকিত হইতেছে*৯।৭০। স্থানে স্থানে 
হারীত "ও চকোর গ্রভৃতি পক্ষিগণ অবিরত কাকলী শবে গান করি- 
তেছে, এবং শুক, শারিকা ও দ্রোণকাক প্রভৃতি বিহঙ্গম নিচয় ইত- 
স্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তরী সকল মন্দির কুস্থমন্থরভিবাহী সমীরণ 
স্বারা মাতিশয় আমোদিত ও স্থানে স্থানে পথ সকল আঁলোলপল্লৰ 
লভাবলয় দ্বারা বেষ্টিত। কোন কোন স্থানে শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ 
শ্রেণীকৃত, কোন কোন স্থানে লতাবিতাঁনের শোভা, স্থানে স্থানে লতা- 
বলগ্সিত বৃক্ষশ্রেণী এবং তদ্দ্ারা যেন থথ সকল অবরুদ্ধ রহিয়াছেৎ১।৫৫। 
কোন কোন স্থানে অুস্তঃগ্রবাহশালিনী শব্দায়মানা নদী উত্তীর্ণ হই- 
বার নিমিভূ গোকুল ও গেপ সকল ব্যাকুল হইতেছে । এই সকল মন্দির 
উদ্যানজাত কুন্ব- মকরলা- -স্গন্থির দ্বারা সম ঠতই আমোদিত্ত রহিয়াছে ; 
বট্পদ্গণ মকরন্ন 'গৃন্ধে অন্ধ হুইয়! কমলদূল পরিত্যাগ পূর্বক এ সকল 
মন্দিরের চতুপ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে । এই স্থানে যে সকল ফুল্প পদ্ম 
বিরাজ করিতেছে; সেই সকল পদ্মের পরাগরাশি বায়ু .প্রবহনে উ্ঠীন 
হুইয়৷ গগনমণ্ডুল অর্কাণিত করিতেছেৎ৬৫%। উহার স্থানে স্থানে বেগবতী 
গিরিনদী ঝর ঝর'শধ করতঃ প্রবলবেগে গ্রবাহিত হইতেছে । কোন 
কোন সৌধের ( সৌধ- শ্বেত প্রাসাদ) অলিন্দ দেশে ফুল্লকুম্থমশোভিত 
লতানিকুগ্জ সংস্থাপিত রহিয়াছে । কোন স্থানে, লীলাবিলাদী চঞ্চল 
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বিহ্গমগণ অবিরত কৃলকল ধ্বনি করতঃ ইতস্ততঃ*বিচরণ করিতেছে*”। 
কোন স্থানে যুবকগ্রাণ সোল্লাস চিত্তে কুমাস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছে । 
কোন কোন স্থানে বিলাসিনীগণ পাদতল পর্য্যস্ত লম্বমান মাল্যে শোভিত 
হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । এবং সর্বত্রই নবাস্কুরসম্পর্ন শরন্তম্ব সকল 
লতাবিজড়িত থাকায় অনির্ব্মচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছেণ*। কোন 
কোম স্থানে স্থকোমল উৎপল-লতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপর কোন 
স্থানে তাহ! কুহ্ছমিত হইয়াছে । তত্রস্থ কোন কোন গৃহে পয়োদ (মেঘ) 
মালা সংলগ্ন রহিয়াছে। এবং কোন কোন স্থান হরিদর্ণক্ষেত্রে নীহারবিন্দুসমূহ 
নিপতিত হইয়া হারাবলীর শোভা বিস্তার করিতেছে। আবার অন্ত - 
এক স্থানে অঙ্গনাগণ সৌধস্থ মেঘতড়িত দ্বারা সমাকুলিত হইতেছে। 
'এবং আর এক স্থানে জনগণ নীলোতৎ্পল সৌরভ দ্বারা উল্লাসিত হুই- 
তেছে। কোন কোন স্থানে গো সমুদয় তৃণপুরিতমুখে হুঙ্কার, রৰ 
করিতেছে এবং অন্ত এক স্থানে অজির ভূমিতে মুগ সকল বিছন্ত- 
ভাবে শয়ন করিয়। রহিয়াছে । এই গিরিগ্রামের অন্ত এক" প্রদেশে 
নির্বরশীকর নিপতন স্থলে শিথীকুল নৃত্য করিতেছে এবং সমুদায় 
গিরিমন্দির স্থগন্ধবাহী সমীরণ দ্বারা! বীজিত হওয়ায় জনগণের ইন্জিয়- 
বৈকুল্য তিরোছিত করিতেছে। বগ্রস্থিত ওষধি সকরেঁর দীন্তির দ্বারা 
তত্রস্থ জনগণ দীপালোক বিস্বৃত হইয়াছেন। নীড়স্থিত পক্ষিকুলের 
কলরবে গিরিমন্দির সকল আকুলিত হইতেছে এবং গিরিনির্বরের কল- 
কল ধ্বনিতে তত্রত্য মানবগণের সংলাপ শ্রুতিগ্নোচর হইতেছে না। এই 
গিরিমন্দিরের নিখিল ক্রম, লতা, তৃখু এখং পল্লব হইতে মুক্তীফলের 
স্তায় পরম সুন্দর শিশিরবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে।, এবং বিক- 
দিত কুস্থমশোভা অক্ষুপ্রভাবে বিরাজিত থাকায় ' .বেঁধ হইতেছে যে, 
যেন লক্ষী এই গিরিগ্রামে নিতু বিরাজমান রহিয়াছেন৬৬৩। 
আটাফিশ মগ সমাপ্ু। 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, নাম! যেমন আত্মতত্বজ্ঞ পুরুষে ভোগ ও মোক্ষ 
উভ্ গ্রী। প্রবিষ্ট হয়। তেমনি, সেই শাস্ত্যাদি সাধন সম্পন্ন দেবীদ্ব় 
সেই অন্তঃশীতল ক্থরম্য গিরিগ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন এবং 'ধ্ী সকল 
দর্শন করিলেন । লীলা এ পর্যন্ত যে জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই 
অভ্যাসের প্রভাবে এক্ষণে বিশুদ্ধজ্ঞানদেহিনী ও ক্রিকালদর্শিনী হইয়া- 
ছেন১২। সেই নিমিত্ত এখন তিনি তাহার পুর্বসংসারের বৃত্বাস্ত 
স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই এখন গরিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার 
পূর্বতন জন্ম মরণ গ্রভৃতি সমুদায় ভাব সহজে স্তৃতিপথারঢচ হইতে 
জাগিলত। 

লীলা বলিতে লাগিলেন, দেবি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন 
করিয়! আমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা ও সেই সেই জন্মের কাধ্যচেষ্টাদি 
সমুদয় স্থৃতিপথে সমুদিত হইতেছেঃ। পূর্বে আমি শিরাব্যাপ্ত শরীর! 
কষণবর্ণা 'ব্রাহ্মণীরূপে এই স্থানে বুদ্ধা ও অতিশয় কৃশাঙ্গিণী হইয়াছিলাম। 
“এই সকল শুষ্ক দর্ভাগ্র দ্বারা আমার পদতণ ও করতল ক্ষতবিক্ষত 
'হুইয়াছিলৎ। এই স্থানে আমি দৌহন পাত্র ও মন্থনদণ্ড ধারিণী হইয়া 
ভর্তার কুলকরী ভার্ধ্য হইয়াছিলাম" এবং পুক্রগণের ও অতিথিদিগের 
প্রিয়ানুষ্ঠানে অন্ুরক্রা/ ছিলামত্। দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের প্রতিও 
অন্ুরক্তা ছিলাম এবং সতত ঘ্বতের ও ছুগ্ধের দ্বারা সিক্তাঙ্সী থাকিতাম। 
এই স্থানে আমি * ভর্জুনপাত্র ও চরুস্থালী প্রভৃতি মার্জীন করিতাম 
এবং একটামাত্র কাঁবলয় (কাচের বানু! বা চুড়ি) প্রকোষ্ঠে ধারণ করতঃ 
জামাতা, ছুহিতা, পিতা, মাতা ও ত্রাতাদিগের পরিচর্ধ্যা করিতাম। 
অপিচ, কার্য্যের ত্বরানিবন্ধন নিরস্তর তাহাদিগকে “সত়র স্ব স্ব ক্র্ধ্য 
সাধন "কর, 'বিলর্ববকরিতেছ কেন ?” এই, বলিয়া ব্যাকুলা হইতাম। 
“যত দিন না আমা'র 'দেহপাত হইয়াছিল, তত দিন আর্মি গ্ প্রকারে 

সারের দাসীত্ব করিয়াছিলাম*।»। হে দেবি! আমার ন্তায় আমার 
সেই শ্রোত্রিয় পতিও গৃহানক্ত ছিলেন। আমি 'কে? সংসার কি? 
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কিংশ্ববূপ? এ সকল, এক দিনের জন্যও এবং স্বপ্রেও ভাবি নাই। 
আমার সেই শ্রোততিয় পতির ভন আমিও অত্যন্ত মূবুদ্ধি ছেলাম১*। 
আমি কেবল সমিৎ, শাক, মোম এবং ঈন্ধন সঞ্চয়ে সতত যত্রপরায়ণা 
থাকিতাম। একমাত্র মলিন কম্বল আমার ব্যবহারোপরোঁগী ছিল এবং 
সতত সাংসারিক কার্যে ব্যাসক্ত থাকায় আমার শরীর কঙ্কালমান্রে 
পর্ধ্যবসিভ হইয়াছিল১১। আমি বতসগণের কর্ণকীট নিষ্ষাসনে তৎপ্ররা 
থাকিতাম। এই স্থানে আমি পরিচারিকার ন্তায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে 
জলমেক ও তরঙ্গসন্কুল নদীতীরস্থিত তৃণ আহরণ ূর্ধ্বক, বালবৎস গণেক্ব 
তৃপ্তি সাধন ও প্রত্যহ বর্ণক দ্বারা গৃহ দ্বার রঞ্জিত করিতাম১২১৩। যাহারা 
আমাকে জানিত না তাহার আমাকে আক্ষেপ বাক্যে নিন্দা করিত। 
বলিত, “এমন লোকের বাড়ী এমন অবিনীতা পরিচাঁরিণী কি প্রকারে 
অবস্থিতি করিতেছে ?” সমুদ্র যেমন বেলা অর্থাৎ তীর ভূমি অতিক্রম 
করে না, সেইরূপ, আমিও তীহাদিগের মর্ধ্যাদা উল্লজ্ঘন করিতাম 
না১৪। এ্ররূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে আমি জরা কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়াছিলাম। তখন আমার দেহ জীর্ঘপর্ণের গ্ায় শিরাবিশিষ্ট হইয়াছিল 
ও শিরঃকম্পন দ্বারা আমার দক্ষিণ কর্ণ নিরস্তর দোলায়মান হইত। 
ক্রমে জামি বধির হইয়াছিলাম। কোন বলবান লোক 'ছর্বলকায় 
লোকের বধার্থ যাষ্টি উদ্যম করিলে সে যেরূপ ভীত হয়, আমি জরার 
আগমনে সেইরূপ ভীতা৷ হইয়াছিলাম*€ । ৃ . 

বশিষ্টমুনি বলিলেন, রাঘব! লীলা এই সক্ল কথা কহিতে লাগি- 
লেন এবং গিরিগ্রাম কোটরে পরিভ্রমণ করিরতে* লাগিলেন। অনস্তর যেন 
তিনি আপনাকে ও দেবীকে বিস্মাপিত করতঃ বলিতে ল্[গিলেন১*। 

দেবি! দেখুন, এই আমার, গুল্সপর্পরামণ্ডিত* প্পবাটিকা। এই 
আমার পুষ্পোদ্যানস্থিত অগ্নোকব্মুটিকা১*। পুষকত্িণী তীরে ভ্রমতলে 
এ যে ঘত্দটা অল্প রঙ্জুগ্রস্থির দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে, ওটী আমারই সেই 
কর্তিকানামক বুৎস১*। আহা! এই ধুলিধূসরিত শাস্তপ্রক্কৃতি অবোধ 
বৎসটা আমার বিয়োগছুথ *নিবন্ধন' এক্ষণে সািশয় ক্কশ ও 'বলহীন 
হইয়াছে এবং অদ্য আট দিন বাম্পক্রিনাক্ষ হইয়া 'রোদন করিতেছে১৯। 

হে দেবি! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে উপবেশন, .এই 
স্থানে পান, এই শ্থানে দ্বান ও এই স্থানে ধান্তাদি আহরণ করি- 
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তার্ম২*। এ আমার জ্যেষ্টশর্্দানামক পুত্র গৃহমধ্যে রোদন করি- 
তেছে। তি আমার ছুগ্ধবতী ধেন্থু তৃণপূরিত ক্ষেত্রে বিচরণ করি 
তেছে২১। প্র আমার প্রিয়জনের! গৃইবহির্ধারে অবস্থান পূর্বক ধুলি 
বিধৃসরাঙ্গ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে২২।' এ আমার স্বহস্তাঁ 
রোপিত তুম্বী লতা, যুখোচিত পরিপালিতা না হইলেও পরিপুষ্টা হুইকক] 
বহু প্রদেশ বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে । এর আমার পাকশাল!। প্র-পাক- 
শালা আমার শরীর অপেক্ষা যত্বের ও আদরের ছিল২৩। প্র আমার 
ংদারের সাক্ষাত্বন্ধনস্বরূপ বন্ধুগণ হস্তে রুদ্রাক্ষ বলয় অর্পণ করিয়! 
অনলেম্ধন (অগ্নি ও কা্ঠ) আহরণ করিতেছে। নিরস্তর রোদন দ্বারা 
উহাদ্দিগের চক্ুর্ঘয় তাঅবর্ণ হইয়াছেৎঃ। এ আমার প্র্রফুল্ললতাপরিবেষ্টিত 
গুলুচ্ছদলসমাচ্ছন্ন গবাক্ষবিশিষ্ট সুন্দর গৃহমওপ লক্ষিত হইতেছে । ধী 
মণ্ডপ কুল্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভমান!। এ সমস্ত কুল্যার জলতরঙ্গ 
অনবরত শিলারাশিতে আঘাত করাতে তরঙ্গতঙ্গণীকর সমুখিত হইয়! 
মধ্যাহৃকালীন দ্িবাকরের কিরণজাল ও তীরস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমাচ্ন্ন 
করিতেছে২৬।২। এ দেখুন, তরঙ্গান্দোলিত লতা! সমুদয়ের আস্কালনে 
উৎপল সকল ফেনিল ও কম্পিত হইতেছে। উহার তটস্থিত এরফুল্লকুস্থমপূর্ণ 
বৃক্ষে ভ্রযর সকল নিনাদ করিতেছে । একুল্যার তরঙ্গমাল! ভীষণ শবে 
, আবন্তিত হইতেছে । উহার তরঞ্ান্ফকালনে তটসন্বিহিত উৎপল সকল 
. ধৌত হইতেছে, এবং শী মণ্প ঘনপত্রসম্পন্ন তরুরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত 
থাকায় উহার ছায়া সততই স্থশীতল অনুভূত হইয়া থাকে২৮৩১। 
হে দেবি! এই স্থানে আমার ভর্তা জীবাকাশ (জীব প্ররুতপক্ষে আকা. 
শের স্তায় নির্লেপ ও নিক্রিয়) হেতু নিক্রিয় হইলেও আসমুদ্র মেদি- 
নীর অধিপতি হইয়া অবাস্থিতি করিতেছেন । আমার ল্মরণ হই. 
তেছে, ইনি শীত্র। রাজা হইবার নিমিত দৃছগরতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, 
এবং তাহাতেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছেত। ইনি আট দিনের 
মধ্যেই চিরাভিলধিত সমৃদ্ধিস্পন্ন রাজ্যলাভ করিয়াছেন। বায়ু যমন 
আকাশে অদৃস্ত ভা্খ অবস্থিতি করে, ভাহার স্তায় আমার সেই ভর্তৃ 
জীব এই গৃহাকার্শে অবস্থিতি করিতেছেন। এই, অনুষ্ঠ পরিমিত 
স্থানেই আমার সেই*ভর্তৃপীব যোজনকোটিবিস্তৃত মহারান্্য অস্থৃতব করি- 
তেছেন*। পরমেশ্বরি! আমার এই সকল সংসার, আমার এ ভর্তা ও 
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তর্তুরাজ্য, সমন্তই চিদাকাশ। কিন্তু এমুনি মায়ার কা যে, আমার 
ভর্তরাজ্য তদ্রপ হইলেও যেন উহা, সহর্জ সহত্র শৈলে পরিপূর্ণ প্রহি- 
যাছেত০।৩৭ | হে দেবি! প্রোক্তি কারণে আমি পুনর্বার ভর্তৃনগরে গমন 
করিবার নিমিত্ত উৎস্থক' হইয়াছি, আপনি, আগমন করুন, আমরা! পুনর্বার 
তথায় গমন করিব। ব্যবসা দিগের আবার দুরু ,নিকট-কি? 
(ব্যবসায়টরু-দৃঢ়সন্কর্লধাৰী )০৮ 

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাখব! লীল! প্র প্রকার কহিলে পর দেবী 
মরন্বতী ও লীলা উভয়ে সেই কুহ্থমগ্রভ মণ্পাকাশে ,গ্রবেশ পূর্বক 
ত্দন্তর্গত মহাকাশে পক্ষিণীর ন্তাঁয় উডটীনা হইলেন৩৯। এই আকাশ 
তরলায়িত কজ্জলতুল্য গাঢ়রুষ্ণবর্ণ অথচ মনোজ্ঞ। দেখিতে নিশ্চল ও 
অক্ষোভ্য একার্ণৰ সদৃশ | নারায়ণের অক্পপ্রভার ন্যায় প্রভাশালী ও ভূজ- 
পৃষ্ঠের ন্যায় সুচিকণ**। তাঁহারা প্রোক্ত আকাশস্থ মেঘমার্গ অতিক্রম 
করিয়া বারুপূর্ণ প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর কুর্ধ্যলোক ও চর: 
লোক অতিক্রম করিলেন*১। হৃর্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া ফধলোকে 
উপনীত হইলেন। তথা হইতে সাধ্যলোকে, তথা হইতে সিদ্ধলোকে গমন 
করিলেন। এ সকল ন্বর্শলৌক অতিক্রম করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে উপনীত 
হইলেন। তথা হইতে তুধিত (নিত্যতৃপ্ত), দিগের বৈকুগ্ঠলোকে “উপনীত 
হইলেন। অনস্তর গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক ও দূরস্থিত বিদেহ ও ' 
সদেহ দ্রিগের লোক সকল সমুত্তীর্ণ হইলেন। লীলা! একবার মাত্র, 
উক্তরূপে দূর হইতে দুরে গ্রমন করিয়া চকিতের ন্যায় আপনার অপরি- 
চ্ন্নতা বিশ্বত হইলেন। যেমন বিশ্ৃত্ব হইলেন, তেমনি পশ্চাৎ ভাগ; 
অবলোকন পূর্বক দেখিলেন, অধোভাগ অন্ধকীরময়। তথায়ু চন্দ্র, সুর্য 
ও তারাদি কিছুই লক্ষিত হয় না। দিক্‌ সক্ল একোর্ণবোদরের ভ্ায় 
ও পর্বতগুহাঁর স্তায় তমসাচ্ছুন ুহ্ষাছে৯৯। £তীহা দেখিয়া! লীলা 
সরস্বতী দেবীকে বলিলেন, দেবি ! চন্্র যয গ্রহ নক্ষত্র তারকাদির তেজ 
(আলোক), কোথায় গেল? কোন্‌ অধশ্তলে গেল? কেনই কা এখানে: 
শিলাজঃনের ভ্তায় নিশ্চল ,নিষ্পন্দ ঘোর অন্ধকার? এত্‌ ঘন অন্ধকার: 
কোথা হইতে আসিল তাহ! আমাকে বলুন | 

সরস্বতী বপিলেন, লীলে ! তুমি আকাশপথের এত দূরে আগমন 
করিয়াছ যে, এখানহইতে অর্ব1দ তেজঃপদার্থ কিছুই দৃশ হয়, না 


৩৪৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ২৯ সর্গ 


যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপের অধোভাগস্থিত থদেযোত দৃষ্টিগোচর হয় না” 
সেইরূপ, , এখান হইতে দুরোদ্ধগামী.। কর্তৃক অধোভাগস্থিত হুরধ্যাদি 
দৃষ্ত হয় নাঃ৮।5৯। 

লীলা বলিলেন, মাতঃ! ইহার উত্তরে কোন্‌ পথ? তাহা কি 
প্রকার? এরং এ পথে কোথায় ওকি প্রকারে গমন করা যায়? 
এই সকল আমাকে বলুন**। দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহার উত্তরে 
ও অগ্রে ব্রক্গাণ্ড পুটের উদ্ধ কর্পর। চন্দ্র সূর্য্য গ্রভৃতি এ ব্রঙ্গাণ্ 
কর্পরের কণিকামাত্র৫১।৫২। 

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! সেই ছুই ললন! এরূপ কথোপকথন 
করিয়া সেই ক্রহ্গাণ্ড কর্পর নধ্যে প্রবেশ করিলেন | তাহাদের এই 
কার্ধ্য ভ্রমরীৰয়ের নিশ্ছিদ্র পর্বত গর্তে ও কুড়্যে গ্রবেশ করার সহিত 
তুলিত হইতে পারে। গগন হইতে ব্রক্াও কর্পর প্রবেশ করিতে 
তাহাদের অন্পমাত্রও ক্লেশ হইল না। যাহ! সতা বলিয়া নিশ্চয় থাকে 
তাহাই “বজ্রসদৃশ ছুর্ভেদ্যে পর্যযবসিত হয়। যাহা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত 
থাকে তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কঠিন নহেৎ৩।৭৪। অন্তর সেই 
অনাবৃত গ্রস্ত ললনাদ্ধয় বন্ধাওমগ্ুপের পারে অবস্থিত বৃতির (বৃতি- 
বেষ্টন, প্রাচীর স্বরূপ জলাদি আবরণ অবলোকন করিলেন। গ্রাথম 
আবরণ ব্রঙ্গাগুমগুলের দশ গুণ ভাসুর জলরাশি । দ্বিতীয় আবরণ 
তাহার দশ গুণ হুতাশন। তৃতীয় আবরণ সেই বহ্রির দশ গুণ মারুত। 
চতুর্থ আবরণ তদ্দশগুণ ব্যোম। এই ব্যোম অসীম অন্বরে (অবিদ্যা- 
সম্বলিত চিদাকাশে) পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । হে রাঘব! এই নির্মল 
শান্তস্বরূপ অনস্ত চিদারীশের আদি, অন্ত বা মধ্য, কিছুই নাই। 
যর্দি উহার কোন, স্থান হইতে শিলাঁথণ্ড তীত্রবেগে আকল্প পর্ষ্যস্ত 
অধোভাগে নিপত্ডিত্ত হইতে থাকে, পতগরাজ গরুড় যদ্দি প্রবলবেগে 
আকর পর্য্যন্ত উর্ধে উৎপতিত হইতে থাকেন, অথব! মারুত (বায়ু) যদ 
উহার অন্তরালে আকল পর্য্স্ত ভ্রুতবেগে প্রবাহিত হন, তাহা হইলে, 
উহাদের কেহই অনাদি অনস্ত চিদাকাঁশের সীম! প্রাপ্ত হইবে ন1। 
' এই আদি, অস্ত ও'মধ) বিরহিত শুদ্ধ বোধময় অনস্ত প্রমাকাশ কেবল 
খ্বীে মহিমাস়্ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে*।৬*। 

_. উনত্রিংশ সর্গ দমাণ্ড। 


ত্রিশ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, তীহারা নিমেষ মধ্যে সেই, ব্রহ্মাওকর্পরে পর পর 
দশ "গুণ অধিক পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অতিক্রম করতঃ 
অসীম পরমাকাশ অবলোকন করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, 
প্রাথর্ণিত ব্রহ্গাগুলক্ষণ জগৎ ও অন্ত অসংখ্য ব্রঙ্গা্ড উক্ত পরমাকাশে 
বিস্তৃত বৃহিয়াছে১।২। যেমন গবাক্ষরন্ধ্রে নিপতিত ু্্যকিরণে লক্ষ লক্ষ 
ত্রসরেণু ভাসিতে দেখা যায় তাহার ন্যায় জলাদি-আবরণ-বিশিষ্ট কোটি 
কোটি ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে ভাসমান রহিয়াছে । সেই সকল 
্রন্মাও মহাকাশরূপ মহাঁসমুদ্রের মহাশূন্য অবিদ্যারপ বারির ক্ষুদ্র .বুদ্‌ 
বুদৃঃ । আরও দেখিলেন, সেই সকল ব্রন্গাণ্ডের কতক অধোভাগে, কতক 
উর্ধভগে এবং কতক তির্ধ্যগ্ভাবে গমনাগমন করিতেছে এবং কতক 
নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে | * বংস রাম! এ অসংখ্য ব্রহ্গাগুমগ্ডল সেই 
সেই ব্রন্ধাগডভিমানী জীবের নব্বিদন্থসারেই প্রশ্ফরিত হইতেছে । (সম্বিৎ_ 
ধ্যানাদিজনিত সংস্কারে সমুজলিত জ্ঞান)।,যে যেরূপ কার্য কক্দিয়াছিল, 
ধ্যান বা উপাসনা করিয়াছিল, তরী সকল ব্রহ্গাও তাহার নিকট সেই- 
রূপেই অবস্থিত ও প্রতিভাত হইতেছে৬। যাহার! বস্তদর্শা, তত্বজ্ঞানী, 
তাহাদের দৃষ্টিতে ত্রহ্াণ্ডের অধঃ উর্ধ ও তির্য্ক্‌ কিছুই নাই। 
তাহারা যাহা দৃষ্টিগোচর করেন তাহাদের দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিদাকাশ। 
সুতরাং এ সকল ত্রহ্গাণ্ডের কোন কিছু ধান্তব আকারু নাই। শী 
সকল শৃন্যপর্দ ব্যতিরেকে অন্ত কিছু নহে। সঙ্থিদেকর" স্বভাব এই যে» 
সে, মঙ্কল্পের দ্বারা বালকেরু সম্ুলল জালের স্যার “চিদাকাশে বিচিত্র 
্রহ্গাণ্ডের কান্ননিক সৃষ্টি স্থিতি লয় নির্ব্বাহ করে” । 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মাগডাধারে অধঃ উর্ধা তির্ধ্যকতব 
না থাকে, তাহা হইলে ,ফ্ষিরূপে তৎপরিকল্পিত ্রন্মাণ্ডে অধ উর্া- 
দির দর্শন সঙ্গত হইতে পারে ?» বশিষ্ঠ বলিলেম বৎস! ্মন নির্খুল 


* জ্যোতির্বিদেরাও বলিয়। থাকেন, পৃথিব্যাদি ব্রহ্গ।ও পরম্পর পরম্পরকে নিরন্তর 
:বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। 


৩৫৪ বাশিষ্-মহীরামায়ণ। | ৩০ সর্গ 


আকাশে দৃষিতদৃষ্টি নরেরা কেশোগ্,ক দর্শন করে তেমনি, আদ্যস্তাদি- 
রহিত নির্মল চিদাকাশে স্বাতিতু অর্বিদ্যাদোষে : এ সকল সাবরণ 
বন্ধাণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে১*। ফলতঃ সমুদায়, পদার্থ বরক্ষাগাখিষ্ঠাতা 
ঈশ্বরের ইচ্ছান্তুরূপে প্রধাবিত হইয়! থাকে । ঈশ্বরকল্লিত সেই সেই র্গা- 
গের পার্থিব "ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই উর্ধা। কল্পিত উর্াধঃ 
বাতীত বাস্তব উর্ধাধঃ নাই। সেইজস্যই শান্ত্রাদিতে উদাহত হইয়াছে 
যে, আকাশমধ্যগত বর্তৃলাকার লোষ্ট্রের পৃষ্টস্থিত পিপীলিকার পাদ- 

ংলগ্র ভাগই অধঃ এবং তাহার বিপরীত ভাগই উর্ধ১১/১২। বদ! 
প্র সকল ব্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে, কোন কোন ব্রঙ্গাণ্ডের হাদয়গ্রদেশে অর্থাৎ 
মধ্যভাগে ভূতল; তাহা! কেবল বৃক্ষবন্মীকাদির দ্বার পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ 
তাহাতে মনুষ্যের বাস নাই। কিন্তু তাহার ব্যোম ভাগ স্থুর অসুর ও 
কিন্পুরুষ ( কিম্পুরুষ-দেবযোনি বিশেষ) লোকে পরিব্যাপ্ত১৩। আবার 
ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীব- 
বর্ণের মহিত, গ্রাম নগরাদির সহিত ও বৃক্ষপর্ধতাদির সহিত উৎপন্ন 
হইয়। অবস্থিতি করিতেছে১* | যেমন বিন্ধ্যপর্বতের কোন কোন অরণ্য- 
বিভাগে হস্তী জন্মে, সর্বত্র নহে, তেমনি, চিদ্বাকাশের মাঁয়া সমস্থিত 
প্রদেশেই: ত্রসরেণু তুল্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বহু রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, সর্বাংশে 
, নহে১*। সমুদায় পদার্থ উৎপত্তিকালে উক্ত চিদাকাশেই উৎপন্ন হয়, 
স্থিতিকালেও তাহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে আবার তাহাতেই 
বিলীন হয়। সুতরাং তাহাই সর্বময়্১*। সেই শুদ্ধবোধময় পরমালোক 
চিদাকাশ-বারিধি হইতে: অজজ্র: ব্রন্গাগুনামক তরঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া 
আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে১৭। সেই চিদাকাশরূপ মহার্ণবের 
মধ্যে অনেক তরঙ্ন (ব্রন্মা্) অব্যক্ত, আছে, (এখনও উৎপন্ন হয় নাই ) 
মে সকল তর পরে উঠিবে, এবং কোন ,কোন তরঙ্গ (ত্হ্গাও) সুযুণ্ 
প্রায় রহিয়াছে। সে সকল তরঙ্গ তর্কণার (অন্ুমানের ) দ্বারা বোধগম্য 
হুইয়। থাকে১*। ., আবার এমন সকল তরঙ্গ (ব্রহ্গা্ড) আছে, যাহার 
কল্পাস্ত' প্রবৃত্ত, ঘর্থর শব্ধ অদ্যাপি কেহ জানে নাই ও শুনে নাই। * 
' অপিচ, কোথাও বা কোন কোন ব্রঙ্গাণ্ডের মাত্র স্থ্্যারস্ত হইয়াছে। 


* অভিপ্রায় এই যে, প্রতিক্ষণেই অসংখ্য ব্রদ্মাণ্ডের বিনাশ হইতেছে। অন্ত তরজ্ধাণ্ডের 
উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে। অজ্ঞ জীব তাহা! জান্তেছে ন1। 


৩০ মর্ম উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩৫৪ 


সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিতান্ত পরিশুদ্ধ । যেমন “মিক্ত বীজের কোষ 
হুইতে প্রথমে শুত্রবর্ণ অঙ্কুর ভিৎপন্ন হয়, তেমনি, তদ্ত্রন্াওস্থ ভূভাগ 
হইতে শুদ্ধস্বভাঁব জীবই, উৎপন্ন হইয়া থাকে১৯।২*। যেমন তাপসংযোগে 
ঘনীভূত হিম গলিতে থাকে, তেমনি, আমাদের এই কথোপকথন 
সময়ে কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলযনকাল উপস্থিত শহওয়াতে *তত্রস্থ ব্রহ্গা- 
গর" স্ধ্য, বিদ্যুৎ ও অদ্রি প্রভৃতি গলিতে আরম্ভ হইয়াছে২৯। 
কতকগুণি ত্রহ্মাও আধার প্রাপ্ত না হইয়া আকল্প পর্ধ্স্ত অধোভাগে 
নিপতিত হইতেছে এবং কতকগুলি স্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। 
ফলতঃ এমন মনে করিও না যে, মে সকল ব্রহ্গাণ্ডর পতনাদি 
অসস্ভব। পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সমস্তই স্ুসম্ভব। যখন সমস্তই 
বাসনাময় স্িদ্, তখন, যে কোন কল্পনা, সমন্তই স্ুসম্ভব। যেমন 
বায়ুর স্পন্দন ও আকাশে কেশোওক দর্শন, উক্তপ্রকার সম্িদের 
উদয়ও সেইরূপ২২।২৩। যিনি পূর্বজন্মাঙ্জিত বেদশাস্ত্রান্যায়ী জ্ঞান করা” 
দির অর্জন দ্বারা কল্লারস্ত কালে এতদ্ত্রন্গাণ্ড সৃষ্টির বিধাত। হন 
তাহার এতদ্ত্রহ্মাও সৃষ্টির সহিত অন্ত ব্রহ্মাগুনাথের ব্রহ্গাও হ্যষ্টির 
বৈলক্ষণ্য আছে । সে বৈলক্ষণ্য শান্ত্রসিদ্ধ | * সুতরাং স্ষ্টির ক্রম অনিয়ত২*। 

কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্ধা, কোন কোন-বন্মাণ্ডের 
বিষণ, এবং কতকগুলি ত্রহ্গাণ্ডের কর্তা রুদ্র, ভৈরব, ছুর্থা ও বিনায়ক 
প্রভৃতি। কোন কোন ত্রহ্মাণ্ড অনন্প্রজানাথ কর্তৃক পরিপালিত এবং 
কোন কোন ব্রহ্মাওস্থ মৃগপক্ষ্যা্দি জস্তগণ নাথশুন্ ॥ কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের 
ঈশ্বর বিচিত্র। (অর্থাৎ সে ব্রক্গাণ্ডে ছুই তিন ও ততোধিক পরম্পর 
মিলিত হইয়া ঈশ্বরত্ব নির্বাহ করেন)। কোর্ন ত্রহ্া্ডে কেবুল তির্্যক্‌, 
কোন ব্রহ্ধা্ড একার্ণব প্রায় এবং কোন ব্রহ্ধাও মনুয্যবর্জিত২৫।২৬। কোন 
কোন ব্রহ্মাণ্ড শিলাবৎ নিবিড়, কতকগুলি ব্রহ্ধাণ্ড ক্লুমিদ্বারা, কতকগুলি 
দেবগণদ্ারা, কতকগুলি নরগণদ্বারা, এবং কতকগুলি নিত্য নিবিড় 
অন্বুকারে ও অন্ধকারে বস্তদর্শী পেচকাদি জন্তগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । 
আবার কোন কোন রহ্থাও নিত্য প্রকাশে ও প্ররাশে ধস্তদর্শী 
জীবে পরিপুর্ণ রুহিয়াছে*।২৮। + কোন কোন প্রঙ্গাণ্ উতর : ফলের 


রি তে 
* অর্থাৎ এক ব্রহ্মার স্থষ্টি একনপ ও অস্থ ব্রন্ধার হৃষ্টি অন্তবূপ । 


1 প্রকাশে বস্তদর্শ; অর্থা* যাহার! আযুলাকের ঘ্বারা পদার্থ দর্শন করে। 
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স্তায় মশক পুর্ণ এবং কোন ,.কোন ত্রন্গাণ্ড অত্তঃশূন্ত নিস্পন্দ জন্বগণে 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে২*»। তাদৃশ' ও অন্যাদৃশ সষ্টির দ্বায়া পরিপূর্ণ অন্ঠান্ত 
ব্হ্ধাও এত আছে সে সকল ব্রহ্গাও যোগীর্দিগের কল্পনা পথেও উদিত হয় 
নাত*।, যতই ' বলিনা কেন, সমস্তই একমাত্র অহাঁকাশ। স্বয়ং মহা" 
ক্ষাশই সেই সেই ব্রহ্ধাপ্ডাকারে বিস্তৃত" রহিয়াছে । যদি বিষণ প্রভৃতি 
দেরতাগণ আজীবন উক্ত অসীম মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, তাহা' হই- 
লেও ভাহা'র পরিমাণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হন না । তাদৃশ পরমা 
কাশস্থিত প্রত্যেক ব্রহ্গাওই পরস্পর স্বাভাবিক ভূতাকর্ষণ শক্তিতে বিধৃত 
রহিয়াছে, জানিবেত১।৩২। 

হে মহামতে ! আমি তোমার নিকট জগতের মাত্র এইটুকু বৈভবৰ 
ও.বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । পরন্ত সম্পূর্ণরূপে জগদ্বৃত্বাস্ত কীর্তন করিতে 
আমাদিগেরও শক্তি নাই। যেমন ভীমান্ধকারে গাঢ় অরণ্য মধ্যে ষক্ষ- 
গ্রণ' পরস্পর অদৃষ্ঠভাবে নৃত্য করে, তেমনি, অনস্ত পরমাকাশে অনস্ত 
বহ্ধা পরস্পর অনৃষ্তভাবে প্রন্মুরিত হইতেছেও৩৩৪ | 


ভ্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। 





একত্রিংৎশ লর্শ 


বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সরস্বতীর 'অভিপ্রান্স__লীল! আপনার পুর্ববজন্ম- 
সংক্রান্ত জগুৎ হইতে নির্গত হউক। লীলা তদগ্মারে সরস্বতীর সহিত 
বর্ণিতপ্রকারের অসঙ্খ্য জগদৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তদস্তর্গত এক 
বরন্মাণ্ডের মধ্যস্থলস্থিত বক্ষ্যমাণ লক্ষণসম্পন্ন অস্তঃপুরমণ্ডপ দশুন করিলেন । 
ইহা সেই পদ্মভূপতির অন্তঃপুরমণ্ডপ | এখানে তাহারা অধিক ক্ষণ থাকি- 
লেন না, শীত্রই এস্বান হইতে প্রস্থান করিলেন১। তাহারা দেখিলেন, 
অন্তঃপুরমধ্যে নরপতি পদ্দের মহাশব পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত ও সংস্থাপিত 
রহিয়াছে । বাজমহিষী লীলা সেই প্রকার সমাধি. অবলম্বন প্রর্ধক সেই 
ভক্তশবপার্থ্ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই সমস্ত শোকাকুল পরিজনব্গ 
রাত্র অশ্রিক হওয়ায় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন এবং সেই অন্তঃপুর- 
মণ্ডপ ধুপ, কপুর, চন্দন ও কুস্কুম'দির সৌরভ্যে আমোদিভ রহিয়াছে২।৩ | 

অতঃপর লীলা তীহার অন্ত ভর্তার সংসার দেখিবার নিমিত্ত 
উৎসুক হইলেন। তদনন্তর সেই আতিবাহ্বিকদেহা! লীলা! সেই অস্তঃপুর- 
মগ্ডপের আকাশে উৎ্পতিতা হইলেন, হুইয় তাহার সেই অন্ত ভর্তার 
সঙ্ক্লরচিত সংসারে প্রবেশ , করিলেন । এ বারও তাহারা সংসারের, 
আবরণ ভেদ করিলেন, পুর্কের স্াঁয় ব্রহ্মাওকর্পরও ভেদ করিলেন, 
করিয়া বর্ণিত প্রকারের আবরণে বেষ্টিত £অন্য* এক ত্রহ্মাণ্মণ্প প্রাপ্ত 
হইলেন। সবেগে অথবা শীঘ্ব এই ভরঙ্গাণ্ডে গরঁবেশ করিয়া *লীলাপতি 
বিদূরথেয় সঙ্কল্পক্টচিত জগৎ দেখিতে,পাইলেন। যেয়ন সসবনস্কা ও সমগ্গালা 
ছুইটা পিপীলিকা অক্েশে কোমল ন্বিব্ঘমধ্যে অথবা ফেনী ছুই সিংহী মেঘ 
পরিপূর্ণ শৈলকুহরমধ্যে অনায়াসে, গ্রবেশ করে, সেইরূপ, সেই ছুই 
ব্যোখদেহা দেবী, লীলানাথ বিদুরথের নঙ্কল্পরচিত জগতে অনায়াসে 
প্রবেশ করিলেন। তাহার! শত" শত লে।ক, লে।কাস্তর, আদ্র ও অস্তরীক্ষ 
অতিক্রম করতঃ ক্ুুমেরুপর্ববতালস্কৃত নববর্ষবিশিষ্ট জন্থু'্দীগমধ্যস্িত ভারত- 
বর্ষে গমন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বিদুরথের ম্গ্ডল প্রাপ্ত'হইলেন*।১*। বিদু 
রথের মগ্ডলে গমন কক্িয়! দেখিন্সেন, ভূপতি সি্ধুরাজ স্বীয় সৈম্তসাদস্তের, 

৪৫ 
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সহিত এ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন এবং তীহাঁদিগের সমুপস্থিত অদ্ভূত 
সংগ্রাম 'অবলোকনার্থ ত্রৈলোক্যস্থ,সমুদর়্ প্রাণী তথায় সমবেত হুইয়াছেন। 
গগনবিহারিগণ তত্রত্য ব্যোমমগ্ডলে সমাগত হওয়াতে ব্যোমমণ্ডলও 
নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে১১/১২। রর 

অনস্তরু (সেই সঙ্কল্পদেহধারিণী কাঁমিনী দ্বয় নিঃশঙ্ষচিভে সেই ছুর্ভেদ্য 
নভোমগুলে প্রবেশপুর্বক দেখিলেন, অন্ুদমালা যেমন গগৃনতল সমা- 
চ্ন্ন করে, তাহার ন্যায় ভত্রত্য গগন নভশ্চরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে৯৩। 
তন্মধ্যে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধরর্ব ও বিদ্যার গণ অবস্থান করিতেছেন। 
কোন স্থানে স্বর্থলোকস্থিত অগ্দরোগণ শুরগণকে আনয়ন করিবার 
নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন১ঃ । কোন স্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষস, ভূত ও 
পিশাচ গণ নৃত্য করিতেছে । কোন স্থানে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করি- 
তেছেন১ৎ। কোন স্থানে সমরদর্শনাভিলাষী বেতাল, যক্ষ ও কুম্মাগুগণ 
আযুধপাত আশঙ্কায় স্ব স্ব রক্ষণার্থ অদ্রিতটের আশ্রয় লইতেছে১৬। 
কোন স্থানে ভূতমণ্ডল সকল অন্ত্রপাত যোগ্য আকাশ পরিত্যাগ করিয়া 
দুরে পলায়ন করিতেছে । কোন কোন স্থানে পৌরুষাভিমানী অক্ষুন্ধচেতা 
বীরবৃন্দ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইয়। আমোদ প্রমোদ করিতেছেন১৭। 
কোন*স্থানে ভূতগণ পরস্পর উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় কথোপকথন 
করিতেছে । কোন স্থানে বিলাসপরায়ণ চামরধারিণী সুন্দরী সকল 
, উৎকষ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে অগ্পরোগণ লোক- 
পাল দিগের স্ততি করিতেছেন। কোন স্থানে মুনি খষি গণ স্বস্ত্যয়ন ও 
দেবাচ্চনা করিতেছেন । ঝেোন স্থানে ইন্দ্রসেনাগণ ন্বর্ার্থ শূরগণকে 
আনয়ন ক্লরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়৷ অত্যুচ্চ এরাবতাদি বাহন বৃন্দকে 
অলঙ্কৃত করিতেছেন১৮।২* | কোন স্থানে গন্ধর্ব ও চারণ গণ যুদ্ধ- 
মৃহ্নার পর স্বর্গাগমনকারী শুরগণেবু মন বর্ধনের উপকরণ আয়োজন 
করিতেছেন। কোন স্থানে অমরম্ত্রীগণ অপান্থ ভঙ্গ কটাক্ষে সভ্ট- 
দিগকে নিরীক্ষণ . করিতেছেন২১ । কোন স্থানে ৰীরগণের বান্ুলতা- 
লিঙ্গন প্রার্থিনী নারীগণে সমাকীর্ণ &ব$ কোন স্থান শুরগণের শীতল, 
শুত্র যশের দ্বারা দ্লিবাকরও চন্দ্রীকৃত হইতেছেনৎ২ ।, 

এই অবসরে রা'দচূন্্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌ ! কীদৃশ 
ঘেদ্ধাকে শুর বলা! যায়, কাহারাই ব্] স্বর্গার্থ এবং কাহারাই বা! স্ববর্স- 


৩১ সর্থ্‌ উৎপত্তি প্রকরণ । ৩৫৫ 


লোকের অনুপযুক্ত, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে স্সমার নিকট বর্ণন করুন২৩ । 

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম [যে সকল* সডুটগণ শান্তসম্মত, আচার- 
শীল প্রভূকে রক্ষা করিবার" নিমিত্ত যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ বা জী হয়, 
তাহারাই শুর ও সরঞ্ীপ্য স্বর্গ লোকের উপযুক্তৎ* ৷ মাহার! , শাস্ত্- 
বিরুদ্ধাচারী গ্রভুর রক্ষণার্থ স্বদেহ পণ" করিয়া যুদ্ধ করে ও রণস্থলে 
গরাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গের একান্ত অনুপযুক্ত ও অক্ষয় 
নিরয় গমঞ্জের উপযুক্ত২৫।২৬। যাহার! ন্ায়ানুসারে যুদ্ধ করেন তাহাদিগকে 
ভক্তশুর বলা যায়। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগত- 
গণের রক্ষণার্থ যত্বসহকারে যুদ্ধ করেন, করিয়! গ্রাণ পরিশ্যাগ করেন, 
তাহারা: স্বর্গের ভূষণ২"।২৮। ধাহারা স্বদেশে পরিপালনে রত থাকেন, 
এবং প্রভুর বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন, সেই সকণ বীরেরাই 
বীরলোকের উপযুক্ত২৯। যাহারা প্রজার উপদ্রবকারী প্রভুর বা 
রাজার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারা নরকগামী হয়ত*। ফলতঃ যোগ- 
গণ ধর্মযুদ্ধে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গে গমন করে, আর অধর্ম যুদ্ধে, প্রাণ 
ত্যাগী হইলে তাদ্ৃশ যোধগণের পরলোক অতীব ভয়াবহ হইয়! 
থাকে৩১।৩২ | “যোধগণ সংগ্রাম স্থলে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন,” 
এ কথ! প্রবাদমাত্র ; বস্ততঃ যাহার! ধর্মযুদ্ধ করিয়া মৃত শুন, তুহারাই 
স্বর্গের ভূষণ ও শুর শব্দে অভিহত হন। ইহাই শান্্র বাক্যের মর্মতত। 
বৎস! যাহারা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের রক্ষণার্থ খড়াধার মহা করেন, 
তাহারাই প্রক্কৃত শুর ও তীহারাই স্বর্গবাসের উপযুক্ত পাত্র। আর সব" 
ডিঙ্বাহবহত অর্থাৎ বৃথা প্রাণ পরিত্যাগ । আমরা দেখিয়াছি, সমর 
সময়ে ধর্শযুদ্ধকারী শূর দ্রিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্মুরাঙ্গনাগণ “আমি এই 
মহাবল শূরগ্রধানের দরধিতা হইব এই প্রকার আশয়ে উতৃকৃঠিতাচিত্তে শূন্ে 
অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাহুদিগেরই নিমিত্ত £নিদ্যাধরীগণ মধুর- 
মন্থর সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন, বং 'তাহাদিগেরই নিমিত্ত স্থরকামিনীগণ 
মোত্সাহে ও, ব্যগুতা সহকারে স্ব স্ব কবরীতে স্থন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন 
করিয়। থাকেন। অপিচ, তাহািগের সিমিত্ই সুর ও সিদ্ধ গণের প্ছনদর 
বিমানরাজি বিশ্রাণিত ও তীহাদিগের নিমিত্তই «স্বর্গের উৎসবশোভ 


অধিকতর বিকসিত হইয়া থাকে৩।৩৬। 
একক্রিংশ সর্গ মমীপ্ু। 


দ্বাত্রথশ 'মর্গ । 


বণিষ্ঠদেব বলিলেন, জ্রপ্রিদেবীসমন্থিডা লীলা সেই শুরসমগমোৎকগ্িত 
নর্ভনশীল অগ্মারোগণে বিরাজিত ' নভোমগ্লে অবস্থান করতঃ 'মবনী- 
তলস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্দল অবলোকন করিলেন১। দেখিলেন, এক- 
দিকে স্বীয় ভর্তা বিদূরথের পরিপাপিত চতুরঙ্গ সৈশ্ঘ, অপর দিকে সমুদ্র- 
সদৃশ অক্ষন্ধ বহুসৈন্য মোৎসাহে অবস্থান করিতেছে । বিদূরথের সৈম্- 
পুরমণ্ডলভাগে এবং সমাগত দ্বিতীয় সৈন্ত প্রান্তর বিভাগে অবস্থিত 
দেখিলেন। অনন্তর উভয় সৈন্ত পরম্পর অভিমুখীন হইলে উভয় দতস্থ 
যুদ্ধোন্ন্ত রাজদয় .ও সুসজ্জিত সৈন্ঘগণ সমরকার্য্যোদে্যাগরূপ মহা- 
'ডঙ্গর দ্বারা সাড়ম্বর জলধরের ন্ঠায় ও উজ্জল কবচাবুত হওয়াতে 
স্ুসমি্ধ ছুতাশনের স্ায় শোভা ধারণ করিতেছে । তাঁহারা যুদ্ধার্থ নিম্মুল 
সলিলধারার ন্যায় দিব্য নিস্থিংশ (তরবাঁর ) ধারণ পূর্বক পরস্পর পরম্পরের 
গ্রহার সম্পাত লক্ষ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের পরশ্বধ, প্রাস, 
ভিন্দিপাল, খষ্টি এবং মুদ্গর গ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল শ্রদীগ্ত ও ইত- 
স্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল২।৭। তাহাঁদিগের কনকনির্ষিত উজ্জল বর্ধ 
হইতে দিনকর কিরণের ন্যায় ছটা বিনির্গত হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে 
খগরাজ গরুড়ের পক্ষবিক্ষোভকম্পিত বনরাজির স্তায় সেই ভীষণ সমর- 
ক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল৬। অনস্তর সেই উভয়দলস্থ অনিবার্য 
অসথ্য গৈশ্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব শরাসন উদ্যত করতঃ 
তিতিন্ত্ত চিত্রের স্টায় অনিমিষলোচনে, পরস্পর পরস্পরের মুখাবলো- 
কন করিতে প্রবৃত্ত হইল*। তংকালে তাহাদিগের ভীষণ হস্কার- 
ধ্বনিতে অনান্য সংলাপ সকল অশ্রত হইয়া উঠিলচ। 

হে রাঘব ! প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাত্যা যদি তৎকালের একার্ণবকে 
দিধা 'বিভক্ত করে, তাহা হইলে যেরূপ ভীষণ দৃষ্ত হয়, মধ্যে ধু 
পরিমিত স্থান জনশূন্য (ফাঁক) থাকাতে সেই উভয়গঙ্গীয় সৈন্তদল সেরূপ 
ভীধণ মুর্তি ধারণ করিল। সেই উভয় পক্ষীয় পৈস্তগণ দ্বিধা বিভক্ত 
হইয়া স্তব্বতাবে রাজান্তা অপেক্ষ। করিতে লাগিল৯১"। 


৩২, সর্গ উতৎপন্তিপ্রকরণ। ৩৫৭ 


তখন সেহ ভীষণ সংগ্রামরূপ কাধ্যসন্কট, উপস্থিত দেখিয়া? সেই 
ছুই রাজ ঘোরতর চিন্তায় [নিমগ্ন হইলেন। ভয়ে ভীরুগণের স্বৎকম্প 
উপস্থিত হইল১১। লক্ষ *লক্ষ সৈনিক গ্রাণ পর্যযস্ত পণ করিয়া 
সংগ্রামার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" হইয়৷ অবস্থিতি করিতে লাগিল? ধনুর্দবুগণ শরা- 
সন কর্ণপর্ধাস্ত আকর্ষণ করতঃ শরপরিত্যাগার্চু উন্থুখ হুইয়া' রহিল১২। 
অঙসথ্য যোধগণ প্রহার পাত লক্ষ্ট করিবার নিমিত্ত নিষ্পন্দভাৰ ,অব- 
লম্বন “করিলেন। অগ্ান্ত যোধগণ ক্রোধভরে ভ্রকুটা বিস্তার করতঃ 
জনগণের ছূর্িরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন১৩। তাহাদিগের সেই ক্রকুটা- 
কুটিল মুখবিনির্গত ক্রোধাগ্ির দ্বারা দগ্ধ হুইয়! ভীরু "পুরুষেরা শ্লানমুখে , 
পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইল। রজোরাশি উখিত হুইয়! দিখ্বিতাগ 
সমাচ্ছন্ন করায় যোধগণ, মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ ইতত্ততঃ প্রধাবিত হইতে 
লাগিল। অনন্তর তন্মধ্যস্থ সৈম্তগণ স্থিরচিত্তে প্স্পর পরস্পরের গ্রথম, 
প্রহার নিরীক্ষণ (কে আগে প্রহার করে তাহা লক্ষ্য) করিতে 
লাগিল। ক্রমে নিদ্রাক্তান্ত পুরীর স্তায় কলরব রহিত অর্থনৎ রণস্থল 
নিস্তন্ধ হইল। শঙ্ঘধ্বনি, তুর্য্যনিনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি আর শুনা গেল 
না। কেবল মেদিনী হইতে খধুলিরাশি সমুখিত হইয়া আকাশমণ্ডল 
সমাচ্ছন্ন করতঃ জলধরপটলের হ্যায় শোভা বিস্তার*করিতে লাগিল। 
কোন কোন ভীরুম্বভাব সেনা আপনার অধিপতি শুর যোদ্ধাকে পরি 
ত্যাগ পূর্বক পলায়নপর হইল। 

ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈম্তদল এরস্পর মত্ম্ত এবং মকর বৃহ নির্মাণ 
করতঃ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঘ্লেই সংগ্রামস্থল তিমি মকর স্কুল 
সমুদ্রের স্ায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল১৪।১৮। তখন উভয় পঙ্মীয় সৈহ্া- 
দলের অসঞ্ঘ্য পতাকা উদ্ঠীয়মান হইয়া! নভোমগযীছিত" তারকানিকর 
সমাচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ উর্ধবাহ হুন্বা অবস্থিতি করাতে 
বোধ হইল, যেন গগনাস্তরাল £কাননময় হইয়াছে১৯। পক্ষিপক্ষস্থশো- 
ভিত উজ্জল শরজাল হইতে প্রভাজাল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং 
নঅসথ্যয ুন্দভি প্রভৃতি বাছধিতরসমূহের “ধমদ্ধমৎ” শবে, ও বহুতর শঙ্খা- 
দির গম্ভীর নিনাদে গগনাস্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল২*। 

এ অবসরে * একপক্ষীয় সৈন্যগণ চক্রব্যৃহে, ব্যৃহিত হইয়া! বিপক্ষ 
পঙ্গীয় যোধ দিগছ্ক আক্রমণ করিলে, সেই আক্রান্ত যোধগণ দুর্কত 


৬৫৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৩২ সর্গ 


দানবাক্রান্ত হ্বরগণের তাুরূপ দৃশ্তে দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে 
তাহার! গরুড়ব্যহ নিম্মাণ করতঃ . মাতন্গগণকে নিপীড়িত করিতে 
আরম্ভ করিলে, তদ্‌বিপক্ষগণ শ্রেনব্যৃহ মিষ্াণ পূর্বক সেই ব্যুহাগ্র 
ভেদ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল।' এই সময়ে অসঙ্ঘ 
ফোধগণের বাহ্বাস্ফোট , দ্বারা ছুরি ভূরি সৈল্ সমরক্ষেত্রে পতিত 
হইয়াছিল২১২২। ১ 

রূপে উভয়পক্ষীয় যোধগণ পুনঃ পুনঃ ব্যহিত হওয়াতে রণস্থলে 
ভীষণ কোলাহল সমুখিত হইল। সৈম্তগণের কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ হইতে 
সমুখিত কৃষ্ণবর্ণ' কিরণজাল নীলমেঘের স্ায় হইয়| দ্রিবাকরপ্রকাশ 
সমাচ্ছাদ্দিত করিল। বাতসমাহত তৃণ হইতে যেরূপ শন্‌ শন্‌ শব্দ 
সমুখিত হয়, সেইরূপ, এই সমর ভূমি হইতে শর সমূহের শন্‌ শন্‌ .. 
শব্ধ সমুখিত হইতে নাগিল২৩।২*। কল্পাস্তকালের পুক্ষর ও আবর্তক 
নামক জলধর দ্বয়ের ন্যায়, মহামেরুর সদ্যশ্ছিন্ন পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, 
পাতালকুহ্রস্থিত অক্ষ অন্ধকারের স্তায়, সেই সৈম্যদলঘয় গ্রলয়কালীন 
বাতবিক্ষুন্ধ মহার্ণবের ন্যায়, মারুত নিদ্ধত (কম্পিত) ক্ষুদ্র কজ্জলশৈলের 
স্তায় নিতান্ত বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিল ও যোদ্ধগণের কুস্ত, মুষল, অসি ও 
পরশ্বধ গ্রস্থতি অস্ত্র শঙ্ত্র সমুদয়ের কিরণরূপ সলিলরাশির দ্বারা সেই 
সমরক্ষেত্র একার্ণবের স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল২৫।২৮। 


দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। 





ত্রয়ন্ত্রিৎশ সর্গ। 


রাম বলিলেন, ভগবন্! শ্রোতৃগণের শ্রুতিস্থখাবহ, এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত 


আমার, নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন+। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুপতে ! : 


শ্রবণ কর। অনন্তর সেই লীলা ও সরস্বতী তথায় সাঙ্কল্সিক বিচিত্র 
বিমানে আরোহণ পুর্রবক স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সেই অদ্ভুত 
গ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন২। তীহারা দেখিলেন, উভয়- 
পক্ষীক্ব যোধগণ পরম্পর পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলে লীলানাথের বিপক্ষপক্ষীয় একদল সেনা ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্ত 
হইতে প্রলয্নকালীন অর্ণবকল্লোলের ন্যায় প্রবলবেগে বিনির্গত হুইয়! 
লীলাপতি বিদূুরথের অভিমুখে আগমন করিল। পরস্ত তাহারা “সম্মুখ 
সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে যোধগণের বক্ষঃস্থলে শিলা" ও মুদগর 
বর্ষণ করিতে লাগিলগ5। তখন উভয় পক্ষীয় যোধগণ ক্রোধপ্রজ্জ- 
লিত হইয়। পরম্পর পরম্পরের প্রতি কল্লাস্তকালীন বারিধিতরঙ্গের 
ন্তায় আপতিত হইল ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি " গ্রবলেগে অস্্রা 
ঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের হুতাশন সদৃশ সমুজ্জল অস্ত্র 
শত্্র হইতে বিছ্যুৎসদৃশ ছট! ও স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। অসুষ্্ 
নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহের তরল ধারীগ্রভাগ দ্বার] নভোমগ্ডল যেন রেখা 
স্কিত হইল। এই সময়ে শরনিকরের; কর্ল গুল ধ্বনির দ্বারা চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত ও যোধগণের ঘোর হুহস্কার দ্বারা , বর্ষাক্কালীন জলধর- 
মণ্ডলের ভীষণ গম্ভীর নিনাদু পরাজিত হইয়াছিল $ তাহারা অসঙ্য 
শরবর্ষণ করতঃ দিবাকর-ক্কিরণঢুকও সমাচ্ছাদিত£কঁরিয়াছিল।" | খড়া 
প্রহারে যোধগণের বর্দ হইতে অগ্রিশ্ফলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল, 
্মুজ্জল খড়গা, সকল নভোমগুলে বিঘুর্ণিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, 
যেন শত শত ব্যোমচর, পক্ষী আকাশমার্স পরম্পর মংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ 
করিতেছেপ। * তাহাদিগের বাহু সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ, হইতে 
লাগিল, যেন ন্তস্থলে বনরাজি সঞ্চালিত হুইঠতিছে।. ধনুর্যোচা ধন্থক 


সকল চক্রাকারে 'বিঘূর্ণিত ক্তরতে লাগিল, তদর্শনে থেচরপ্রাণী গলা" 


৩৬৪ বাশি্-মহারামায়ণ। ৩৩" গণ 


য়ন আরম্ভ করিল*।' সৈম্তগণের এমন ভীষণ কোলাহল উঠিল যে, 
চতুর্দিকে নেবল অবিচ্ছিন্ন ঘোর মেঘ, গল্জীনের' স্তায় গর্জন শ্রুতদৃহইতে 
লাগিল। যেমন সমাধিকালে কোনগ্রকার বাহিক, শব্ধ শুনা যায় "না, 
সেইরূগ, এই "সংগ্রামে মেঘগঞ্জনানুরূপ নিবি কোলাহল ধ্বনি 
ব্যতীত অন্ত রোন শব্ধ" শ্রবণ গোচর হইল না১*। নারাচের আঘাতে 
শত: শত শূর ছিন্নমস্তক ও ছিন্নবাহু হইয়া নিপতিত হইল। ছাঙ্গে 
অঙ্গে সঙ্ঘট্রিত হওয়াতে তাহাদিগরের বশ্ধসস্তৃত রণ রণ ধ্বনি সেই 
সংগ্রামস্থল ভীষণ করিয়া তুলিল১৯। মব্যে মধ্যে ঘোর হুহুঙ্কার ধ্বনি 
- উখ্িত হইয়া অস্রটহ্ব'র ধ্বনি অভিভূত করিতে লাগিল। তরঙ্গশ্রেণীর 
সদৃশ অসঙ্ঘয শঙ্ত্রশ্রেণী নভোমগুলে জলদমণ্ডদের ন্যায় অবস্থিতি 
করিতে লাগিল। এ সমস্ত শস্ত্রের তরলধারাগ্রভাগ প্রদীপ্ত থাকায় বোধ' 
হইতে লাগিল, দিক্‌ সকল যেন ভয়ানক দত্তর (বিকটদন্ত ) হইয়াছে১২। 
শঞ্রদসনোদ্যত ঘোধগণের শুষ্টিগ্রাহ হইতে অসি সঙ্ঘউ্রনেব “ঝন্‌ ঝন্” 
শব বাহ্বান্ফোটনের চটচটা ধ্বনির সহিত দিশিয়া রণস্থল ভৈরবাকার 
করিয়া তুলিল১৩। কোশ হইতে খড্গনিফাঁশন সময়ে শীতৎ্বার সহকৃত 
কন কন ধ্বনির সহিত অগ্িশ্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং 
হননকারী যোধগটণৈর শরনিকরের শস্ত্রের সন্‌ সন্‌ ধ্বনির সহিত অস্ত্রাঘাত- 
হত প্রাণিগণের ছিন্নকণ্ হইতে শোণিত বিনির্গমের ধকৎ ধকৎ শব 
শরুতিগোচর হইতে লাগিল। অনবরত রণনিহত যোধগণের ছিন্ন শির ও 
ছিন্ন বাহু ভূতলে নিপতিত ₹ইতে লাগল এবং নিরস্তর ওসিখণ্ড সমূহ 
সঞ্চালিত হওয়:তে গগনমণ্ডল বিছ্যত্রমাচ্ছন্নের স্তায় দেখা যাইতে 
লাগিল। তখন আরুধবর্ষণ দ্বারা সেই সমস্ত যোধগণের বম্ম হইতে 
অগ্নিজালা বিনির্গীত হইয়া তাহাদিগের শিরো!রুহ ম্পশ করিতে লাগিল। 
রণোৎসাহী প্রফুল্পদেহীঃ অসিধারী শূরগ্রণের খুলা সমূহ হইতে "ঝন্‌ বন্” 
শব সমুখিত হুইতে লাগিল, কুস্তাহত মাতক্গ সমুহের শোণিত তরঙ্গ- 
মালা সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দস্তিগণ পরস্পর দস্ত বিনি- 
স্েষিত করিয়া চীংকার করিতে লাগিন১৪।১৭। যোধগণ মহামুষল 
শ্রহারের দ্বারা বিনিম্পি্ হওয়াতে সেই সকল বীরের কাতর রব শ্রত 
হইতে লাগিল, ' শূরগণের শিরোরুহরূপ কমলসমূহ দ্বারা নভোমগ্ডল 
আচ্ছাদিত হইল১*। সৈন্ঘগণের ব্যোমন্প্ত ভূজসসুহ অহীন্দ্রের স্থান 


ত৩ ূ উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩৬৯ 


দেখাইতে ল।গিল, উদ্ধে ধূলিরাশি সমুখিত হওয়ায় ভাহা মেঘমণ্ডলের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইতে £ লাগিল, গ্ান্্র সকল" ছিন্ন হওয়ায়, উপরয়াস্তর না 
দেখিয়া বৈরনির্ধাতনার্থু পরম্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল১*। অসংখ্য যোদ্ধা পরস্পর পরস্পরের নখর প্রহারে ছিরাক্ষি, 
ছিন্নকর্ণ, ছিন্ননাসিক ও ছিনস্ন্ধ হইতে লাগিল, ছিনরধনথ যোদ্ধারা পরস্পর 
পরস্পরকে তিরস্কার করতঃ ক্রীড়াসহকারে বাহযুদ্ধ করিতে লাগিল২০। 

সমরহত 'ত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে নিপতিত হওয়াতে পৃর্থীতল বিকম্পিত 
হইতে লাগিল, রথবেগবিনষ্ট অসংখ্য সমরোম্মত্ত সৈন্ঠের শোণিত ক্ষরিত 
হইয়া নদীর স্তায় প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল২১। সেই ক্ষুভিত সৈন্য- 
সমুদ্র প্রলয় জলধরের ন্তায় গর্জন করিতে লাগিল২২। এই রণব্যাপার 
দেখিবা মাত্র বোধ হয়, মৃত্যু যেন সেই রণস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
বিকট হাস্ত করতঃ যোধগণকে আপন করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন । 
তখন স্থমেরুসদূশ বৃহত্কায় গর্রিত করীন্ত্রগণের (উচ্চ হস্তীর) গর্জনে 
জলদগঞর্জন ধর্ষিত, শুরগণের যন্তরনিক্ষিপ্ত পাষাণ ও চক্র প্রভৃতি * বিবিধ- 
শন্ত্র বার পক্ষিগণ দূরে বিদ্রত, মরণোন্ুখ যোধগণের ক্রন্দনের কাতর শব 
মমুখিত ও কুঠার সমুদ্ধায়ের আঘাতে সৈম্তগণের মস্তক বিদলিত 
হইতে দেখা গেল২৩।২৬। অসঙ্ঘ খড়গ আকাশমণ্লে সমুখিত হওয়াতে 
বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমওল তারকাময় হইয়াছে । আরও দেখ! 
গেল, যোধগণের নির্খক্ত শক্তিসমূহ পরস্পর আহত হইয়া ছিন্ন হওয়াতে, 
তন্নিরত প্রভা অবনীমণ্ডল আলোকময় করিতেছে২। শৃরগণ কর্তৃক 
গগনমণ্ডলে প্রেরিত বুহতকায় তোমর শ্রেণী ভোব্লণ মালার শোভা বিস্তার 
করিল এবং গগনমার্গে ভূষ্ড সকল ও খড়ী সমূহ, দ্বিত্রিথণ্ে খণ্ডিত 
হইতে লাগিল। এই সকল ভগ্ন ও থণ্ডিত" ভূষণ্ডি ও-খত্া ব্যোমকুস্তলের 
(ব্যোমকুত্তল _ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ,খণ্ডঃ) ন্যায় দেখা যাঁতৈ লাখিল। কুস্ত- 
সমূহ গগনমণ্ডলে সমুখিত হইয়া বেণুবনলগ্ন দাবাগ্ির স্থায় প্রতিভাত 
হইতে লাগি্লি২*২৯। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ পরস্পর খড়া ও খ্টি 
্রস্থতি শস্ত্রের বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইল, অপ্মরাগণ শক্তি উদ্যমনকারী' স্বর্গ 
শূরগণকে গ্রহণ* করিবার নিমিত্ত উৎস্থক হইনডে লাগিল**। কেছুর ' 
প্রভার দিম্মগুল বিকাশিকারী তটগণের ,বদনকমল সকল' গদাঘাত দ্বার! 
তুবার বিগলিত (বিশীর্ঘ) কমলের ন্যায় বিগলিত হইতে লাখিল, শত 


৪৬ 


রে 


৩৬২ ? বাশিষ্ঠ-মহারাষায়ণ। ' , ৩৫ সর্গ 


শত যোদ্ধা প্রাসান্ত্রের বেগে. সংপিষ্ট হইল, চক্র ও ক্রকচ (করাৎ) 
প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা অশ্ব, নর ও বারগ সমূহ ছি ভিন্ন হইল, মন্ত- 
মাতঙ্গগণ পরপগুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত 'হইতে লাগিলত১।৩২। 
বহুসংখ্যক সৈন্ত পরস্পর যষ্টি ধারণ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্র 
বিনির্শ্ত পাঁধাণনিচন্সের বর্ষণে অসম রখ ও ধ্বজ নিশ্পেষিত হইল, 
করবাল প্রহারে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্তগণের শিরঃপহ্জ (মস্তক 
রূপ পদ্ম) পাগুরবর্ণ হইল, পাশবিশারদ বীরগণ পরম্পর সঙ্গিহিত হুইয় 
পরিদেবনা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, অনেক যোদ্ধা ক্ষুরিকাস্ত্রের 
দ্বারা নির্ভিন্নকুক্ষি ও গলিতহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, 
ছিন্নমস্তক যোধগণ ত্রিশূল হস্তে নৃত্য করিতে করিতে শত্র আক্রমণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল, এই সময়ে টঙ্কারকারী ধানুফগণ ( ধনুর্ধারীবুন্দ ) 
ভিন্দিপালরূপ কেশর সমুচ্ভ্রিত ও সগর্ব হুক্কাররূপ ভীষণ গিংহনিনাদ করতঃ 
বৃর্সিংহবেশধারী নটের শ্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অগঙ্খ্য যোদ্ধা! মল্স- 
গণের বন্তমুষ্টি গ্রহারে নিশপিষ্ট হইয়া সমরশায়ী হইলেন। অসঞ্ঘ্য তীব্র- 
গামী স্থৃতীক্ষ পটিশ সমূহ শ্েনপক্ষীর স্তায় নভোমার্গে উৎপতিত হইতে 
লাগিল। অস্কুশাকৃষ্ট শুরগণ পরস্পর রথ, হস্তী, অশ্ব ও ধ্বজ বিহীন 
হইয়া হণবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল. । 
তাহাদের বলবেগে কুলাচল সকল কম্পিত ও আকুলিত হইতে লাগিল। 
উন্নত পুরুষগণ ন্ৃতীক্ষ কুদ্দালদ্বারা রণভূমি নিখাতিত করিতে লাগিল। 
শরাসননির্দক্ত শরনিকর প্রতিপক্ষী্দ যোধগণনিক্ষিপ্ত শিলাসকল ছিন্ন 
ভিন্ন করিতে লাগিল এবং শাণিত ক্রকচ সমূহের উভয় পার দ্বার 
মত্ত মাতঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সুদক্ষ যোধগণ এই সংগ্রামরূপ 
উলৃখলে রাশি রাশি সৈহ্বারূপ তওুল চূর্ণ বিচুর্ণ করিলেন০০।৪২ । ধূর্ত ব্যাধগণ 
যেমন জাল দ্বারা শকুস্ত ধৃত করে, সেইরূপ, প্রধান প্রধান বীরের! 
বিপঙ্ষীয়্ দিগের সৈশ্তরূপ বিহ্গম দিগকে নিস্তিংশরূপ শৃঙ্খলজালে 
নিবদ্ধ করিয়া স্বশিখিরে আনয়ন করিতে লাগিলেন। 'ব্যাত্র যেমন পণ্ড 
দিগকে খরতর্‌ নখরাঘাতে বিধীর্দ করে, 'সেইরূপ, তীব্র বেগশালী বীর- 


'বিঘাতী শুরের! বিগক্ষীয় দিগের সৈশ্তপশু দিগকে বিদীর্ণ করিলেন*৩।৪। 


ঘোধগণেক্স নিক্ষিপ্ত কুস্তাগ্সির প্রভাবে (পূর্ববকালের কুস্তি এক্ষণে বারুদ 
নামে প্রসিদ্ধ) মৃত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র "সকল স্মলিত হইয়া 


৩৩ উৎপত্তি গ্রকরণ। ৩৬৩ 


মহাশবে নিপতিত হওয়াতে অন্যান্য শক্ু তিরোছিত হইল এবং ভদা- 
শ্রিত তপ্তাঙ্গার ফ্রার। চাপ !সকলু দগ্ধ' ও আযুধ সকল *স্থলিত ও 
সসস্গণের নেত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে জলদরূপ 
সৈন্তগণ বিষরূপ বাক্সি বর্ষণ করতঃ যোধগণকে বিদলিত “করিতে * আরম্ভ 
করিল এবং কৰন্ধরূপ ময়ুরগণ 'সেই সমস্ত উন্নত বীরুরূপ্না মত্ত মেঘ 
দর্শন ' করতঃ সমরাঙ্গনে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভীষণ সংগ্র+ম, 
যেন কঙ্পাস্তকালীন মহাবেগের স্তায় বেগে ভ্রমণশীল মাতদরূপ শৈলগণ 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হুইয়৷ ভ্রমণ করিতে লাগিল৪৬৪৭ | 


ত্রয়স্ত্িংশ সগ সমাপ্ত। 





চতুন্ত্িৎশ সর্গ। 


মুনিরাজ “বশিষ্ঠ বলিলেন, অনস্তর সেই রণস্থলে যুযুৎসু রাঁজগণের, 
বীরগণের, মন্ত্রিগণের ও নভোমগুলস্থিত সমরদর্শক নতশ্চরগণের বক্ষ্যমাণ- 
প্রকার বচনপরম্পরা1 (পরম্পর বলাবলি) সমুখিত হইতে লাগিল১। 

দেবগন্ধর্বার্দিগণ বলিতে লাগিলেন, খী দেখ, চঞ্চল বিহগের ন্যায় 
অবিরত নিপতিত শুরমস্তকের দ্বারা গগনতল তারকীকৃত হইল। প্র 
দেখ, ধব্বণীতল কমলসঙ্কুল সরোবরের স্তায় শোভা ধারণ করিয়াছে২। 
ও দিকে দেখ, বীরগণের রুধিরকণবাহী মারত শিন্দুরের স্তায় অরুণবর্ণ 
হইয়াছে। দেখ দেখ, এই মধ্যাত্ক কালেও দিপ্বিভাগ আজ্‌ সায়ংকালীন 
প্রভাকরপ্রভায় অরুণবর্ণ মেঘমণ্লাচিত (ব্যাপ্ত) বলিয়! ভ্রম জন্মিতেছেত। 

কোন পুরুষ শূরগণের নিক্ষিপ্ত অসঙ্য লোহিতবর্ণ শরনিকর দুর হইতে 
অবলোকন করিয়া ভ্রম ৰশতঃ কোন প্রধান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, 
ভগবন্! গরগনমণ্ডল কি পলালরাশির দ্বারা ভরিত হইয়াছে? তিনি 
উত্তর করিলেন, অহে! উহ1 পলালরাশি নহে; উহ! বীরগণের শর- 
নিকরাচ্ছাদিত অন্বুদমণ্ডল? | 
, নতশ্চরগণ বীরগণকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন, অহে 
বীরগণ ! তোমাদিগের . ভয় নাই। * তোমর! পরস্পর উৎসাহ সহকারে 
যুদ্ধ কর। ভূতলে বীরণণের কধিরধারার দ্বার রণস্থলস্থিত যে পরিমাপ 
রেণু সিঞ্চিত হয়, ধরসযুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগকারী বীরের! দেই পরি- 
মিত অষ্ট সহজ বর্ষ পর্ধ্যস্ত স্বর্গে অবস্থিতি করেনং। অহে বীরগণ ! 
প্র যে নীলোৎপলদধসঙ্কাশ নিস্ত্ংশ,। উহ! নিস্ত্িংশ নহে। উহা! কেবল 
বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ীর নয়নবিত্রম* । অথবা কুস্মধস্বা & সমন্ডের- 
দ্বার বীরালিঙ্গনলোল! (ষাহার।, বীর দ্িগকে আলিঙ্গন দান করিবার 
জন্য চঞ্চলা, তাহার!) স্ুরযোধিংগণের কর্টিতাস্থ মেখল! (চন্ত্রহার ) শিথিল 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । হে বীরগণ ! তোমরা স্বর্গারোহণ করিবে, 
সেই প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া! দেবতাগণ নন্দনকাননে ভুজলতা ও কর- 
গল্পবসম্পন্ন উন্নত নয়নরূপনূরতিশালী মঞ্জমীর কটাক্ষবিক্ষেপাদি সহক্কত দৃষ্টি- 


৩৪,মর্গ উৎপত্তি গ্রকরণ। ৩৬৫ 


বিলাস প্রদর্শন করতঃ তাল ও সঙ্গীত ফৌগে সানন্দ নৃত্য করিতেছেন । 

সৈম্যগণের মধ্যে বক্ষ্যমাণ "প্রকার বচনপরম্পর! সমুখিত্ব (বলাবলি 
আরব্ধ) হইতে লাগ্নিল'। “&ঁ দেখ, সেনাপতিরূপ বনিতাগণ কঠোর 
কুঠাররূপ কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা প্রতিধোধরূপ দয়িতগণের শর্শাতেদ .করিতে- 
ছেন১, । একি! হাসন হায়! ভীষণ ভল্লান্ত্ের দ্বাঝ আমার*পিতাঁর সমুজ্জল 
কুগুশোভিত মস্তক ছিন্ন হইল। উঃ! কালের কি ছুংস্বভাব! কালই 
গ্রহণকালে রাহে স্থর্য্যের নিকটবর্তী করে১১। হায় হায়! এই বীর যমের 
স্তায় দক্ষিণ দিক্‌ হইতে সমাগত হইয়া! ল্বমান ও দৃঢ় শৃহ্খলসংলগ্ উপল- 
খণ্ড চিত্রদণ্ডনামক চত্রমন্তরে বিঘূর্ণিত ও বিক্ষিপ্ত করতঃ সমস্ত সেনা সংহারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । আইস, আমরা যথাগত স্থানে গলায়ন করি১২।১৩। 
* দেখ, রণচত্বরে অসাঁখ্য ছিন্নশির কবন্ধ তালে তালে উন্মত্ের ন্তাঁ় 
নৃত্য করিতেছে। এ শুন, ও দিকে দেবগণের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন , 
হইতেছে। উহার বলাবলি করিতেছেন “কোন্‌ বীর কবে কিরূপে 
কোন্‌ লোকে গমন করিবেন”১৪।১৫। এ দেখ, এ দিকে* আবার 
সৈন্যগণ মতস্ত বহে ও মকরব্যুহে ব্যুহিত হইয়া মত্স্তমকরসম্কুল সাগর 
প্রত্রবণের স্তাঁয় প্রধাবিত হুইতেছে। হায় হায়! সাগর যদ্রপ নদী- 
সমূহকে গ্রাস করে, তব্রপ, সমাগত এই সকল সেনা কত্রস্থ সেনা 
সমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সমস্ত যোদ্ধা অতি বিষম১৬৭ 
ইহাদিগের নারাঁচ বর্ষণ করিকুস্ত সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারঠ 
সমাচ্ছন্ন শৈলশৃন্ষের ন্যায় সুশোম্তিত করিতেছে১৭। &ঁ দেখ, অসঙ্য 
যোধগণ বিপক্ষীয় কুস্তাস্ত্রে ছিন্নমস্তক হইয়া ! কুস্তান্ত্রে আমার মস্তক 
ছিন্ন হইয়াছে” এইরূপ কহিতে কহিতে আকাশপথে স্বর্গে গমন করতঃ 
তত্রস্থ উৎগব সনদ্শনে আনন্দিত হইয়া বলাবলি করিতেছে “আ!! 
আমি মস্তক দ্বারা জীবিত হুলামু, মৃত হই নাইট 1” যদ্রপ গগনে পক্গি- 
শিঞ্জিত শ্রুত হয়, তত্রপ, যুদ্ধমৃত যৌধগণের স্বর্গগমনোৎসব কথা! 
খ্ররূপে শ্রুত স্বুইতে লাগিল । 

ধ গুন, এ দিকে ,নৈন্তগণ “কিরূপ আক্রোশ বাক্য বলিতেছে। 
বলিতেছে, * যারা আমাদের উপর যয্ত্রপাষাণ বর্ষণ করিতেছে তাহাঁ- 
দিগকে ধেরাও কুর১৯। ৃ 

যে সকল বীরকত্রী পূর্বে মতা! হইয়া অপ্সরা হইয়৷ জন্মিয়াছিলেন, 
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তাহারা আত্‌ যুদধমৃত স্বীয় ভর্ভাকে দেবত| জানিয়া! পুনর্ধার গ্রহণ করিতে- 
ছেন*। এ দেখ, আনু যৌধগণ কর্তৃক কুস্তাস্ত্রে (শ্রণী কেমন অদ্ভূত 
রচনায় স্বর্গ পর্য্যস্ত রচিত হইয়াছে । 'বোধ , হইতেছে, উহা যেন 
বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপান (পিঁড়ি)২১।' যে সকল বীরনারী 
ইতিপূর্বে কা্চনবিভূষিত কমনীয় কান্তবক্ষে সমাশ্লিষ্টা ও রোকদ্যমানা 
ষ্টা, হইয়াছিলেন, সেই সকল বীরপর্ীরা এক্ষণে দেবপুরত্থী হইয়া 
দ্র্ভার অন্বেষণ করিতেছেন২২। 

সেনাপতিগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, হায় হায়! যেমন মহা- 
প্রলয় কল্লোল সহকারে স্থমের শৈল বিদীর্ণ করে, তেমনি, বিপক্ষগণ 
আজ্‌ উদ্ধত মুষ্টির দ্বারা অন্মৎপন্গীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিতেছে২৩। 
অরে মূড় সৈম্ভগণ! তোমরা পুরোবর্তী হইয়! যুদ্ধ কর, পাদপ্রহারে 
অর্দমূত দিগকে উৎসারিত কর, স্বপক্গীয় দিগকে বিদীর্ণ করিও না২হ। 
এ দেখ, সমরমৃত বীরগণ দিব্যশরীরে কবরীরচনব্যগ্রা অপ্পরাগণের 
পার্খপ্রাপ্ত হইতেছেন২৫। 

স্বর্গীয় অপ্মরোগণ বলিতেছেন, ইহাকে এই প্রফুল্লহেমকমলন্ুশো- 
ভিত, দীর্ঘায়ত, শীতলসমীরণসম্পন্ন ও ছায়াবিশিষ্ট স্থরধুনীর তটে 
বিশ্রাম করাও২৬। এ দেখ, নভোমগুলে বীরগণের অস্থিমমৃহ আমঘুধ 
দ্বার বিথপ্ডিত হইয়। কণৎ কণৎ শবে তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ গ্রস্ত 
ছইতেছে২*। এ দেখ, আকাশে কেমন অদ্ভুত সায়কবারিসন্থুলা (সায়ক 
বাখ।. তন্রপ বারি) জীববাহিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্তপীতূত 
্ণরেণু এ নদীর পঙ্ক এবং উহ্ভীতে বীর ও ভুভূৎ (রাজা) গণের 
মন্তকনিকররূপু কমলরাজি' কেমন অপূর্বশোভা বিস্তার করিতেছে। 
উহা বাতবিচলিত, প্রমরাজিবিরাঁজিত সূরোবরের ন্যায় শোভা বিতরণ 
ক্ষরতঃ গ্রহমার্গে এবাহিত হইতেছে॥ আযুধাংশু অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র 
কিরণ বা ছটা এ পদ্মের মৃণাল, অসি উহার দল ) শৃল ও কুস্তাদি অন্ত 
উহার কণ্টক, কেতুপউউ অর্থাৎ পতাকা সমূহ উহার ,প্ট (মৃণালের 
'আবরণত্বক্‌ উপরের ছাল), শিলীমুখ উহাম্ ত্রমর। আহা! নভোমগুল 
যেন আজ্‌ অপূর্ব 'পল্পসরোবর২৮।৩*। এ দিকে দেখ, ভীরু মানবেরা 
রণাঙ্গনে মৃতমাতপ্রের আন্তরালে পর্বতান্তরালে পিপীলিকার ন্যায় ও পতি- 
বক্ষে পত্ধীর স্তান্দ লুক্কাদিত হইতেছেখ১। এ নখ, বিদ্যাধরীগণের 
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কান্তসমাগমস্থচক অলকোল্লাসী মৃছ্মন্দ সুমীরণ প্রবাহিত হইতেছে । 
এ দেখ, বীরগণের, ছত্রসমূহ চন্ত্রমারু ন্যায় নভোমগুলে অবন্থান করতঃ 
পৃথিবীর আতপত্রন্বূপ হুইয়া রহিয়াছে ও ভূমণ্ডলে কিরণরূপ শুত্র 
যশস্ায়া বিস্তার ' করিতেছে**। বীরগণ মরণমূচ্ছা “অনুভব. করিয়া 
নিমেষমধ্যে স্বপ্নরচিত পুরীর ্ঠায় স্বকশ্মরূপ শিল্পীর , রচিত অমরবপ্্‌ 
প্রাপ্ত হইতেছেন৩৪ | ব্যোমরূপ সমুদ্রে শৃল, শক্তি, খষ্টি এবং "চক্র 
প্রভৃতি *আযুধ সকল সচঞ্চল মৎস্ত মকর প্রভৃতির অনুকার করি- 
তেছেন৫। বাণচ্ছন্ন শুরুবর্ণ রাজছত্র সকল হংসরাজির, ন্তায় ও অসঙ্য 
পুর্ণচন্দ্রের স্তায় সুশোভিত হইতেছে৩৬। গগন মণ্ডলে সমুড্ঠীন চামর- 
নিকর বাতাহত চঞ্চল তরঙ্গের শোভা বিতরণ করিতেছে৩*। বীরগণের 
ছত্র, চামর এবং কেতু সকল বিদলিত হইয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি 
কৰিয়। বীরগণের যশোবর্ধন করিতেছে” । এ দেখ, যেমন পতঙ্গপাল 
(পঙ্গপাল) ক্ষেত্রস্থ শস্ত ভক্ষণ করে, তেমনি, আকাশমগ্ডলে উৎপতনশী্ 
শরনমূৃহ শক্তি সকল ক্ষয় করিতেছে*। প্র শুন, প্রতাপার্থিত ভট- 
গণের খড়গ সমুদায় যোধগণের কঠিন বন্শে আহত হওয়াতে তাহ! 
হইতে উগ্র ধ্বনি সমুখিত হইতেছে**। এ দেখ, যন্রপ প্রলয়কাল 
উপস্থিত হইলে কল্লানিল দ্বারা নির্বরশালী পর্বত সঁকল "ক্ষয় প্রাপ্ত 
হুয় তত্রপ এই জনক্ষয়কর যুদ্ধে বীরগণের শরজালে দস্তবিশিষ্ট পর্ববতা, 
কার মাতঙ্গগণ বিনষ্ট হইতেছে। এ দেখ, রক্তমহান্তদে নিমগ্ন দুঃখা» 
ভিভূত মন্দগতি যোধগণ হাহাকার করতঃ চক্রী রথী ও সারথী দিগকে 
ও অশ্ববিশিষ্ট সজ্জিত রথ সকল ত্বন্বেষঞঠ , করিতেছে*১*২ | এ 
দেখ, বীরগণ বীরগণের কবচে (বর্ষে) কালযীত্রিকম্প ভীষণ খড়াসজ্ঘউ 
(খক্জাপ্রহার') উদ্ভাবন করতঃ বীণাবাদ্যের, অস্কার করতঃ যেন 
নৃত্য করিতেছেনঃ০। শ্রী দেখ ও দিকে নর, £খ'র, ও অশ্বগণ হইতে 
বিনিঃস্ত রক্তনির্বরের শীকর বহনকারী সমীরণ দিষ্মগুল অরুণিত 
করিয়াছে। ঘট দেখ, যেমন মেঘে বিদ্যুৎ, তেমনি, চিকুরসম স্তামবর্ণ 
ব্যোমতলে যৌধগণের শুস্ত্রক্ষিরণ ত্রীড়া করিতেছে*5,৭। এ দেখ, 
তববনমণ্ডল 'রক্তসংসিক্ত আঘুধ দ্বারা অগ্নিব্যাপ্ড মানবের ্তায় ,আকু+ 
লিত হইয়াছে**| এ্ী দেখ, বীরগণ ক্র, (কর্তৃক- ছিন্ন হওয়াতে 
তাহাদিগের হস্ত স্ছইতে ভূষপ্তী, শক্তি, শুল, অসি, মুষল এবং প্রান 


৩৬৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৩৪ সর্গ 


প্রভৃতি শন্ত্র সমূহ শ্বলিত হইয়া পড়িতেছেঃ | প্র দেখ, অবিরত 
প্রহার নিবন্ধন অস্ত্র সমূহের ঝনু ঝন্‌ শব্ধ সমুখ্িত হওয়াতে বোধ 
হইতেছে, প্র প্রহার সকল যেন ধর্বপ শবের দ্বার ক্ষতজনিত ক্ষোভ 
প্রকাশক সঙ্গীত (রোদন) করিতেছে । হায়! হায়! যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ 
হইয়া উঠিল**।*৯। প্র দেখ, ও দিকে 'পরস্পরাঘাতবিচূর্ণিত ভীষণ খড়ণ 
সমূহ হইতে সমুখিত রেণু সমূহের দ্বারা ছত্ররূপ তরঙ্গে স্কুল রণলাগর 
যেন বালুকাময় হইয়া যাইতেছেঘ*। এই রণশৈল যেন গ্রলয়কালে 
বাতেরিত অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলে ধাবমান হইতেছে*১। 
এই. যুদ্ধের বাদ্যনির্ধোষে লোকালোক (পর্বতবিশেষ ) পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । কোন বীর বলিতেছে, হায়! আমাদিগকে ধিক্‌। কোন বীর 
বলিতেছে, উঃ কি খেদ! থেদ এই বে, জমাদিগের প্রযুক্ত অর্থাৎ বিনি- 
ক্ষিপ্ত নারাচ সকল কার্ধ্য সাধন করিতেছে না, অধিকন্ত কঠিন উপল- 
খণ্ডে আহত হওয়াতে তদ্ধিনির্গত তড়িচ্ছটাসদূশী অনলশিখা এতাণিত 
হইয়া €&সই সকল উপলখণ্ড ভেদ করতঃ শব্ধ সহকারে বৃথা বিনষ্ট 
হইতেছে । অহে ছিন্লেচ্ছ মিত্রগণ! সম্প্রতি বেল! অবসানপ্রায়। অতএব, 
*্মাইস, আমরা যাবৎ এই প্রজলিত অনলসদৃশ নারাচ দ্বারা ভগ্রাঙ্ 
না হই তাবৎ আমরা স্থানান্তর আশ্রয় করি৫২।৫৩। 


চতুস্ত্িশ সর্গ মমাপ্ত। 





পঞ্চতিৎশ সর্গ। 


- শিষ্ঠদেৰ বলিলেন, রাঘব? অনস্তর সেই *রণসমুদ্রু নিতান্ত উদ্বেগ 
হইয়া উঠিল। গগনাক্রমকারী তুরঙ্গ গকল এই সমুদ্রের উত্তাল তর, 
ছত্র সকল ফেন, ও শুভ্রবর্ণ শরনিকর অসম্থ্য শফরী, অঙ্বারোহী সৈল্ত 
উহার মহাকল্পোল১।২। চতুর্দিক্‌ হইতে বহুবিধ আয়ুধরূপু নদীত্রোত এই 
সমরার্ঁবে আপতিত ও তদগর্ভে নিরস্তর ভ্রাম্যমাণ সৈম্তগণ অনবরত আব- 
স্তিত হইতে লাগ্িল। মাতক্গগণের বৃহৎ কুস্ত এই অর্ণবের পর্ধতকুট, 
ধর্ণমান প্রদীপ্ত চক্রদমূহ আবর্ভ, (ঘূর্ণিজল ), এবং যোধগরণের ছিন্নমস্তক সকল 
তদাবর্তস্থ তৃণ। এবন্বিধ রণসমুদ্রে মহা! আড়ম্বরে ধূলিরপ জলধরপটল 
সমুড্ভীন হইয়া! খড্পাপ্রতারূপ সপিলরাশি পান করিতে লাগিল । * শন 
শত মকরব্যহ এই মহাসমুদ্রের অসংখ্য মকর। এই সকল” মকরের 
দ্বারা সৈন্তরূপ নৌকা সকল হতাহত হইতে লগিল। ভীবণ সৈস্াবর্তের 
গুড় গুড় ধ্বনির দ্বারা মেঘকন্দর প্রতিধ্বনিত ও মীনব্যৃহরূপ মত্স্তসমু 
হইতে শব্ব্ূপ শুত্র অও সকল অবিরত বিনিষ্কান্ত হইতে 'ক্লাগিলৎ । 
খড়গর্ধপ প্রধল তরঙ্গমালার দ্বারা পতাকারূপ লহরী সকল ছিন্ন ভিন্গ* 
হইতে লাগিল। এই সমরমহার্ণবের শশ্্ব্ূপ চঞ্চল সলিল ও মেঘের স্যাক্ 
অস্থায়ী আবর্ত সমৃক্থের ভীষণ সংশ্রস্ত দ্বার! সেনার্ূপ তিমি ও তিমিঙ্গিল- 
গণ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল৬।৭%। লৌহ্বুকবচাবুত সৈম্তর্ূপ সণিল 
রাশির মধ্য হইতে শত শত কবন্ধরূপ আবর্ত সমুখিত ভুইতে লাগিল্গ 
এবং দিষ্মগুল অন্ধকারাবৃত ও এই, অর্ণবের নির্ধোষু হইতে তদুম্ঘুম্‌ শব প্রস্থত 
হইতে লাগিল”।৯। সৈস্তগণের & উৎকপ্তিত মন্তরু* এই মহার্ণৰ হইতে 
শীকরনিকরাকারে উৎপতিত ও চক্রব্যুহরূপ আবর্তের মধ্যে সৈম্তরূপ কাষ্ঠ 
সমুহ প্রবাহিত *হইতে লাগিল১* | এই রণসাগর অনস্ত ছত্র বনজ পতাকা- 
দির দ্বারা ফেনিল। ইহ]ুর *অস্তরাগত বহমান রক্তনদীর জোতে রথ- 
রূপ ভ্রমরাজি ভাসমান এবং গজদেহ ধিনির্গত মহধরুধির তাহার বুদ্বুদ্‌।" 
এই সমুদ্রের সৈন্যরূপপ্রবাহে হস্তিূপ, অসংখ্য -জলচর 'বিচলিত৯১১৩॥ 
বৎস! এবন্বিধ সংগ্রান্মার্ণব দর্শকগণের গন্ধবর্ব-নগরের ন্যায় চি্চমত্কারক 

৪৭ 


৩৭৪ | বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। . ৩৫ সর্গ 


হইয়া! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । যদ্রপ কল্পাস্তকাঁলে অনবরত ভূকম্প 
হয়, এই রণস্থলে তদ্রপ অবিরত .ভূকম্প হইতে 'লাগিল১*। তখন 
অচলরাঁজি কম্পিত, বিহঙ্গমরূপ ( এস্থলে বিহঙ্গম বাণ) তরঙগমাল1! অজস্র 
প্রবাহিত, করিকুস্তরূপ অসংখা পর্বতশূঙ্গ নিপতিত, ভীতসৈস্তরূপ ভীরু 
মৃগগণ বিজ্রাসিত, যোধগর্জনের গুর্‌ গুর্‌ ধ্বনি সমুখিত, চঞ্চল শরনিকর- 
রূপ অসংখ্য শর ইতস্ততঃ বিদ্রত ও শরধারী যোধমণ্ডল বনসস্কুল ভূমির 
তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল৯১৭।১৬। ধুপিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈম্তরূপ 
পর্বতসমূহ বিগপিত, মহারথগণের অঙ্গসমূহ নিপতিত, খড়িগমগ সকল 
প্রপতিত, সৈম্ভগণের পদরূপ কুস্থমনিকর উতৎপতিত, পতাক1 ও ছত্ররূপ 
বারিদমণ্ডল সমুখিত, রক্তনধী প্রবাহিত ও বারণগণ চীৎকার করতঃ 
নিপতিত হইতে ল।গিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমরপ্রলক় 
জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে। 

_ অনস্তর গেই সমরপ্রলয়ে ধ্জ, ছত্র ও পতাকার সহিত রথ 
সমূহ বিনষ্ট, নিম্মল খঙ্জারূপ অসংখ্য প্রদীপ্ত সুর্য্মগ্ুল নিপতিত ও 
যোধগণের প্রাণসন্তাপে তত্রস্থ প্রাণিগণের প্রাণ সন্তপ্ত হইতে লাগিল১*।২১। 
কোদও সকল এই সমরপ্রলয়ের পুক্ষর ও আবর্ত নামধেয় মেঘ। এই 
মেঘ হইঠত অনবরত শরধার! রূপ বারিধারা নিপতিত হইতে ল।গিল। 
আকাশ মণ্ডল সৈন্যগণের খড়গসমূহের উজ্জল ছটায় বিছ্যুৎ পরিবৃতের 
"ম্যায় দেখাইতে লাগিল। উচ্ছলিত শোণিতসমুদ্রে মাতঙ্গরূপ কুলাচল 
সমূহ নিপতিত, শোণিতবিন্দুরূপ তারকানিকর নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ 
হইয়া প্রপতিত, অস্ত্ররূপ কল্পাগ্রির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যোধগণ বীরগতি প্রাপ্ত, 
হেতি ও বর্ধা্গপ (শস্ত্রবিশেষ) অশনির দ্বারা অমল ভূধরসম্পন্ন ভূমগ্ডল 
ছিন্ন ভিন্ন, মহামাতঙ্গদপ পর্ধতনিকর নিপতিত এবং তদ্দারা জনগণ 
নিশ্পেষিত হইতে লাগিল২২।২৭। এই/ সময় মহাগ্রলয়ে শররূপ বারি- 
ধারাবর্ধী সৈশ্ঠসামস্তরূপ নিবিড় জলধরপটল দ্বারা মহী ও নভোমগ্ডল 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল । ক্রমেই মহাসেনারূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বার মহাড়ম্বর 
সমুখিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শরঘর্ষিগণের নিক্ষিপ্ত অসম্থ্য শর- 
নিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাশিল, যেন কল্াস্ত- 
কাপীন প্রচণ্ড মারুত 'দ্বারা জলচর সর্পগণ সবেগে উদগত হইয়া সমৃত্রস্থিত 
পব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । বীরগণের নিক্ষিপ্ত শূল, অসি, চক্র, 


৩৫ মর উৎপত্তি গ্রকরণ। ৩৭১ 


শর, গদা ও ভূষুণ্তী প্রভৃতি বাণলমূহ. পরম্পর বিদ্িত হইয়া *শনব- 
সহকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করতঃ, যেন প্রলয়বাতবিচলিত শিলা 
বুক্ষাদি পদার্থ সমূহের বিলানপরম্পরা প্রকাশ করিতে লাগিল২।২৮। 


পঞ্চত্রিংশ মর্গ সমাপ্ত। 





যটব্রিংশ সর্গ । 


নশিষ্ঠ বলিলেন, রঘেব! অতঃপর দৈই সমরাঙ্গনে সৈম্তগ্রণের শব. 
সমূহ রাশীরুত হইয়া অদ্রিশিখরের স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
সমস্ত ভীরুগণ সমরস্থল পরিত্যাগ পুর্ধক দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। 
বিনষ্ট মাতঙ্গ সমূহ শৈলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। বক্ষ, রক ও 
পিশাচগণ কুধিবাঁণবে ক্রীড়া করিতে লাগিল১২। এই সময়ে ধর্নিষ্, 
অপরা্মথ, শৌধযযবীর্ধ্যসম্পন্ন ও কুলোজলকারী বীরগণ পরস্পর মিলিত 
হইয়। ছন্দযুদ্ধে প্রবুত্ত হইলেন। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব 
করিবার জন্ত উৎসুক ও মেথের স্টার গজ্জনকারীৎ।৪ । উভয়পক্ষীয় 
'বীরগণ এরূপ ভাবে মিলিত হইলেন দে, যেন দুই দিক্‌ হইতে দুই 
অরণ্াযুক্তৎ মহাশৈল একুত্রিত হইতেছে । যেমন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জন করতঃ 
পরম্পর মিলিত হয়, সেইরূপ, সেই রণক্ষেত্রে মাতঙ্গগণ মাতঙ্গসমূহের. 
সহিত, অশ্বগণ অশ্বসমূহের সহিত ও পদাতিগণ পদাতি বুন্দের সহিত 
সবেগে গঞ্জন্‌ সহকারে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিলৎ।৬ | এবং নরসৈম্যগণ 
গরম্পর শরাসন ধারণ করতঃ বাতবিচলিত বেণুর স্থায় ভীষণ সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল। যেমন সমুডদ্ীন আস্গুর নগর দৈব নগর দ্বারা বিদলিত 
হয়,' তেসনি, এই যুদ্ধে বীরগণের রথর্াজির দ্বারা রথনিকর' নিশ্পেষিত 
হইতে লাগিল"।৮। শূরগণের শরজাল গগনমণ্ডলে উখ্িত হইয়া অভি- 
নব জলদজালের স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং ধনুদ্ধরগণের 
পতাকাজালে গগনম্ল সমাচ্ছন্ন' হইল৯। ষ্বহারা ভীকুম্বভাব, তাহারা, 
তাদুশ নিদারুণ অস্রযুদ্ধ। পরত দেখিয়া ইচ্ছাহুসারে পলায়ন করিলে চক্রধারী. 
'চক্রধারীর সহিত, ধনুদ্ধর ধানুফষের সহিত, খঙ্জাবিদূ খড়াধারীর সহিত, ভূষুণ্তী- 
ধারী ভুষুণ্তীধারের সহিত, মুষলজ্ঞ সুষলযোদ্ধার সহ, কুস্তাযুধ কুস্তধরের 
মহিত, খষ্ট্যাঘুধ খষ্টিধারীর সহিত, প্রাসধারী প্রাসভ্ের; সহিত, সমুদগর, 
মুগরধারীর সহিত, গদ]বিৎ গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শাক্তিকের 
সহিত, শৃলবিশারদ শূলুধারীর সহিত, বিখ্যাত পরগুবিশারদ পরশু” 
খরীর সহিত, লকুটাগণ 'লুটার মন্থিত, (লকুট -লা্ট) উপলধর উপ" 


৩৬ স্্ন উত্পন্তিগ্রকরণ। ৩৭৩ 


লধরের সহিত, পাশী পাশজ্ঞের সহিত, শৃন্থধর শম্ুবরের সহিত, ক্ষুরিকা- 
যুধ ক্ষুরিকাহুধের ১সহিত, ভিন্দিপারধারী' ভিন্দিপালধরের সুহিত, *বজ্- 
মুষ্টিগণ বজমুষ্টিগণের সহিতঃ অন্কুশাযুধ অস্কুশধরের সহিত, হলজ্ঞগণ 
হলযোদ্ধার সহিত, ত্রিশুষ্জী ত্রিশুলাযুধের সহিত, কবচসম্পন্ন বীরগগ সক- 
বচ*যোধগণের সহিত সেই সমরারণ্বে মিলিত ভুইয়] এলুযবিক্ষন্ধ অর্ণ- 
বের উন্মিঘটার স্য।য় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়! উঠিল১০।১৭। এই সময়ে, 
ভ্রাম্যমাণ *চক্রব্র যাহার আবর্ত, গতিশীল শর সকল যাহার শ্রীকরবাহী 
মারুত, ভ্রমণশাল হেতি (হাতিয়ার) সকল যাহার মকর, উৎফুল্ল আযুধ 
সকল যাহার কল্লোল, শিলাকুল যাহার জলচর অস্ত, সেই স্বর্থ ও মত্তয 
উভয়ের অন্তরালস্থ রণমহাসমুদ্র অমর (জীবিত) গণের নিতান্ত ছুত্তর 
হইয়াছিল১৮।১৯। এই সময়ে এক দিকে যক্ষ রাক্ষদম পিশাচ ও অন্থর, 
অপর দ্রিকে দেব গন্ধব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ উভয় সৈম্ভতের ভাবী জঙ়্ 
পরাজয় ধশনাথে সমবস্থান করিয়াছিলেন২০। 

রাঘব! এই সমরাঙগণে লীলানাথ বিদূরথের সাহায্যার্থ কে সমস্ত 
বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাহাদিগের জনপদ 
ও নাম কীন্তন করি, শ্রবণ কর২১। 

পুব্বপিক্‌ ইইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিল1, উৎ্কলঃ মেকল্, কর্কর, 
সংগ্রামশৌও মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, তাত্রলিপ্ড, প্রাগৃজ্যোতিষ, বাজিমুখ, অন্ষ্ঠ, . 
নিষ[দ২২।২৩ বর্ণকোষ্ঠ এবং খবিশ্বোতদেশায় অ(মমীনাশিগণ, (আমমীন- 
কাচা মাচ) ব্যাত্রবস্তু, কিরাত, সৌন্নীর ও একপাদক, মাল্যবান্‌, শিবি, 
আঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পল্মাক্ষ এবং উদয়গিরিবাসী* বোধগণ আগমন করিয়া- 
ছিলেন২৪।২৫। 

পৃব্বদক্ষিণদিক্‌ হইতে চেদী/ মতত্ত, দশার্ণ, অঙ্গু, রস উপবঙ্গ, কলিগ, 
পু, জঠর, বিদত, মেকল, শব্রানন, শবরবর্ণ, £কর্শ, ত্রিপুর, পুরক, 
কণ্টকস্থল, পৃথগৃদ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধু, চৌলিক, চা্মপুত, কাকক, হেম- 
কুঙয শ্ঞ্ধর, ঝালগ্রীব, মহাগ্রীব, কিক্িন্ধযা ও নালিকেন্ীবাসী বীরগণ 
সমাগত হইয়াছিলেন২৬।২৯। 

লীলানাথের দুক্ষিণ দিক্‌ হইতে সমাগত নৃপগঞের 'উল্লেখ করি, অবণ 
কর। বিন্ধায, কুন্থুমাগীড়, মহেন্দ্র, দর্দর, মলয়, কুরধ্যবান্ সমৃদ্ধিশালী গণরাজ্য, 
অবস্তী, শান্ববতী, খ্সিক, দশপুরক, কঁছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি, 


৩৭৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।' ৩ সর্থ 


নাগর, দণ্ডক, নৃরাই, সাহা, শৈব, খধ্যমুক, কর্কট, বনবিদ্বিল,০*।৩৩ 
পম্পনিবায়ীগণ, কৈরকদেশীয় মহাবীরগণ, কর্কবীরগণ, স্বৈরিকগণ, 
নাসিকদেশীয় বীরগণ, ধন্মপত্তন, পঞ্জিকগণ:৩৪ কাশিক, তৃষ্ণখন্পুন, যাদ, 
তাত্রপর্ণ, গোনর্দ, কানক, দীনপতন,* তাত্রীক, 'দস্তর, কীর্ণক, সহ্‌- 
কার, এনক, বৈতুণ্ক্‌, তুম্বনাল, জীনদ্বীপ, কর্ণিক,৩ কণিকার সদৃশ 
প্রভাসম্পন্ন শিবি, কোক্কণ, চিত্রকুট, কর্ণাট, ম্ণ্টবটক, মহাকটকিক, 
অন্ধ, কোলগিরি, অচলাস্তক, বিবেধিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাক্ষা- 
রোদ, ভোনন্দ, মর্দন, মলয়, চিত্রকুটশিখর ও লক্কাস্থিত রাক্ষসগণ৭।২৯। 

যে সকল রাঁজ। পশ্চিমদক্ষিণ দিকে বাস করেন তাহাদেরও নামোল্লেখ 
করি, শ্রবণ কর) মহারাজ্য, স্ুরাষ্্র, সিন্ধু, শুদ্র, সৌবীর, আভীর, 
দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধথগ্ডাখ্য, কালিরুহ, হেমগিরি, রৈরতক, জয়কচ্ছ, 
ময়বরদেশীয় ববনগণ, বাহলীক, মার্শণ, আবস্ত, ধু, তুষ্বক ও এত- 
ধ্দিক্স্থিত পর্বতবাসী ও সমুদ্রতটস্থিত অসঙ্ঘ বীর লীলাপতির সাহা" 
ষ্যার্থ এই মহাযুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন**।৪৩। 

রামভদ্র! এক্ষণে লালানাথের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের ও তীহাদিগের 
জনপদ সকলের নাম কীর্তন করি, শ্রবণ, কর। পশ্চিম দিকে যে সকল 
মহাগিরি, বিদ্যমান আছে সে সকল এই-_মণিমান্‌, অঙ্ক,র, অর্পণ, শৈব্যঃ 
, চক্রবান্‌ ও অন্তগিরি। এই সকল মহাগিরি নিবাসী যোধগণ ও 
, অমরক, ছায়া, গুহুত্ব, হৈহয়, গুহাক ও গয়ানিবাসী এবং পঞ্চজন 
নামক প্রসিদ্ধ জনগণ, ভারক্ষ, পারক ও শাস্তিকগণ,**।*৬ জাতিক, হুণক, 
কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধন্মমধধ্যাদাবিহীন শ্লেচ্ছজাতি ও দ্বিশত যোজন 
পরিমিতস্থানূ বিস্তৃত মহেশ্রশিখরিস্থিত মুক্তামণিময় ভূমি, রথাশ্ব নামক 
পর্ধত ও মহা্ণরতটস্থিত পারিপাত্র গিরি হুইতে মহাবল 'বীরগণ সিন্ধু- 
রাজের সাহাব্যার্থ ' ল়লেই যুদ্ধে সমাগত 'হইয়্াছিলেন*ণ/৭। 

পশ্চিমোত্তরদিকৃস্থিত গিরিমতীদেশের রাজ মহারাজা, নিত্যোৎসবশালী 
নরপতি, বেণুপতিঃ ফাস্তনক, মাণুব্য, অনেত্রক, পুরুকন্দ, পার, ভানু- 
মগ্ডলভাবননিবাসী যোধগণ, ব্সীক এবং'ননিলদেশস্থ দীর্ঘকায়গণ, কেশ 
' ও দবীর্ঘবাছ বীরগণ, রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ, লুহদেশীয় জনগীণ'ও গোবৃষাঁপত্য- 
স্োজী স্্রীরাজ্যদেশীয় জনগণ এই সমরে সমাগত “হইয়াছিল। এক্ষণে 
উত্তর্দিক্‌ সমাগত যোধগণের কণা বলি, শ্রবণ কৃর*১1৭5। 


৩৬ ডর্গ উৎপত্তি প্রকরণ। ৩৭৫ 


উত্তরদিকস্থ হিমবান্‌, ক্রৌঞ্চ, মণিমানু, কৈল্ঞাস, বন্থুমান্‌ এবং' এই 
উভয় পর্বতের প্রানঠযস্তপর্বতস্থিত, জনগণ, *মদ্রবার, মালব ও শূরসেনীয় 
যোধগণ, ব্রিগর্ত,, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মালব, এবং অন্তগিরিনিবাসিগণ, 
অবৃল, প্রস্থবল, কাশ, দশধান, ধানদ, সারক, বাটধানক, অস্তরদ্বীপ 
ও গান্ধারদেশীয় বীরগণ, তক্ষশিলা, বীলবর্গঘচতী, প্রশ্নিদ্ধ পুফরাবর্ত, 
যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহকনগর, স্ুরভূতিপুর, 
রতিকাদর্শ, অস্তরাদর্শ, পিঙ্গল এবং পাণুব্য নিবাসী জনগণ ও যমুনা 
তীরবর্তী ধাতৃধানকগণ, হিমবান্‌, বস্ুমান্‌, ক্রৌঞ্চ ও কৈলাস এবং 
তাদনন্তর অশীতিশতখে(জনগ্রিমিত জনপদভূমি হইতে বীঁরোত্তমগণ মিন্ধু- 
রাজের সাহাব্যর্থ সমাগত হইয়াছিলৎ৭।৬২। 

উত্তরপূর্বদিক্স্থিত জনপদাদির নাম কীর্তন করি, শ্রবণ কর। 
মালব, বন্ধরাজ্য, বনরার, সিংহপুক্র, সাবাক, আপলবহ, কাশ্মীর, দরদ, 
কালৃত, প্রহগপুত্র, কুনিদ, খদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিন্বাত, 
যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবনভূমি, বিশ্বাবস্থুর উত্তম মদ্দিরভূমি, 
কৈলাস ভূমি, তদনস্তর মঞ্জবনশৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমান 
সদৃশ ভূমি প্রদেশ হইতে যোধগণ সমাগত হইয়৷ লীলানাথের গ্রতিপক্ষতা 


অবলম্বন করিয়াঁছিল৬৩।৬৭। 


ষটত্রংশ সর্গ সমাপ্ত। 





নপ্তত্রিৎশ অর্গ। 
বি 

বশিষ্ঠদেব , বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবর্ণকর। সেই নরবারণসঙ্ক,ল দারুণ 
গ্রামে এ সকল যোধগণ “আমি আগ্রে বাইব, আমি অগ্রে যাইব” 
এইরূপ পণ করতঃ শলতের পাধকপ্রবেশের ন্তায় সমরে প্রবেশ করিয়! 
ভস্মীভূত হইতে লাগিল। হে রাঘব ! লীলানাথের পক্ষাবলম্বী মধ্যদেশীয় 
জনপদবাসী বীরগণের নামাদি পূর্বে কথিত হয় নাই, সেজন্য সে মকল 
কীর্তন করি, শ্রবণ কর১।৩। 

তদ্দেহিকা, শুরসেন, গুড়, আশ্বীদ্যন|য়ক, উত্তমজ্যোতিভত্রঃ মদমধ্য- 
মিকাদি, শালৃক, কেদ্যমাল, দৌজ্ঞেয়, পিগ্ললায়ন, মাওব্য, পাণ্যনগর, 
€ীত্রীব, গুরুগ্রহ,ঃ।« পারিপাত্র, স্ুরাষ্ট্র, যামুন, উদুত্বর, রাজ্যনামা, 
উজ্জিহান, কালকোটী, মাথুর,৬ পাঞ্চালদেশস্থ ধন্মারণ্য ও তাহার উত্তর 
মধ্যস্থিত জনপদবাপনিগণ ও পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত জানপদগণ, 
অবস্তী, কুম্তী ও পাঞ্চনদের মধ্যস্থিত জনপদবাসী ও লীলাপতির স্বপক্ষ 
জনগণ « সক গ্রতিপক্ষ কর্তৃক বিকম্পিত হইয়! ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও 
.গিরিপ্রগাতে নিপতিত হইতে লাগিল৭।৮। অন্ত্রতীজনপদবাসিগণ দ্বারা 
,কোশ ও ব্রহ্ধাবসান এই ছুই জনপদবাধিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে 
নিপতিত ও মত্তবারণগণ কতৃক বিমর্দিত হইতে লাগিল*। দশপুর- 
দেশীয় শূরগণ বানক্ষতিনিবাসা বীরুগণ দ্বার পরাজিত, ছিক্োদর ও ছিরস্বন্ধ 
হইয়া পলায়নপর হওয়াতে “তাহারা! হদমধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল১০। 
রাত্রিকালে পিশাচ সেই মমস্ত ছিনে[দর' যোধগণের উদধনিস্থত অত্র 
সমূহ আকর্ষণ ও চর্বণ: করতঃ তক্ষণ করিতে লাগিল+১১। গ্রভীরনিনাদকারী 
রণদীক্ষিত ভদ্রগিরিনিবামী সেনাগণ মরগনিবাসী যোধগণকে বলপুর্বক 
কচ্ছপাদির স্তায় পল্ললাদিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিন্ল১২। মহাাক্র 
সকল ক্ষরিত-রুধির-কলেবর, ইতস্তত: বিদ্রত ও বিত্রাসিত হইতে লাগিল। 
'মহাবল হৈহয়গণ দণ্ডিক্লাবাসী যোধগণকে অনলবিভাবিত হরিণের ন্যায় 
চতুর্দিকে রিদ্রাৰিত করিতে লাগিল১৩। এই যুদ্ধে দস্তিগণ পরস্পর দস্ত- 
বিদারিত দেহ হইতে লাগিল। দর্ঘদবাসী শৃরগণ অর/তি দিগকে বিদলিত 
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করিতে লারগিল। ততৎকালে সেই সমরভূমিতে * ভীষণ শোঁণিতনদী 
প্রবাহিত হুইল১* | /চীনদেশীয় 'মোধপ্বণ নারাচ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত, জীর্ণ 
পর্ণ স্ায় জর্জরিত ও বিকলাঙ্গ হইয়া! ইতন্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। 
কেহ্‌ বা জলধিজলে দেহ সমর্পণ করিল। নলদদেশীয় যোধগণ "কর্ণাট 
বীরগণের বিনিক্ষিপ্ত কুত্ত দ্বার ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইরা নিপৃতিন্ত ও তারকা- 
নিকরে ন্যায় প্রভগ্র ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল১ৎ।১৬। দাশক ও শকগণ' 
নষ্টাযুধ হুইয়া পরস্পর কেশাকর্ষণ করতঃ সমরে প্রবৃত্ত হইল১৭। দশার্ণ- 
দেশীয় যোধগণ পাশদেশীয় বীরগণ-বিনির্মক্ত ভীষণ »পুঙ্খলের ভক্ষে 
ভীত হইয়৷ বেতসমূলাশ্রয়ী অস্তিহীন মতস্তের ন্যায় রক্পক্কে নিলীন হইতে 
লাগিল১৮। তঙ্গনবাদিগণ শত শত অনি ও শঞ্ছু প্রভৃতি শস্তের দ্বারা 
গুর্জরাধিপতির সৈম্তগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল১৯*। অন্ুদপ্রভার 
স্তায় হেতিপ্রভাসম্পন্ন জলধররূপ নিগড়দেশীয় শ্রগণ ঘারিধারার স্যান়্ 
শন্ত্রধাা বর্ষণ করতঃ বনরূপ গুহদেশীয় যোদ্ধা! দিগকে অভিষিক্ত করিতে ' 
লাগিল২*। বিপক্ষগণের মণ্ডলোদ্যত ভূষণ্তী দিবাকর আচ্ছাদিত'করতঃ 
আভীরদেশীয় ভীক্ক যোধগণকে বিনষ্ট করিল২১। তাত্রাখ্য যবন গণের 
বাহিনী গৌড়বাদী যোদ্ধুগণের ভটরূপ বৃকের সহিত মিলিত হইয়া! পরস্পর 
কেশীকেশি ও নখানখি সংগ্রাম করিতে, লাগিল২২ | ' সেই শ্টৃপ্রকঙ্ক- 
সমাকুল রণক্ষেত্রে ভাকনিবাসিগণ বৃক্ষশৈলচ্ছেদী চক্তু সমূহ ছারা তঙ্গন 
সেন! দিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে লাগিল২৩। গৌড়দেশীয় ভটগণের্‌ 
বিঘূর্ণিত লগ্ুড়ের ভীষণ গুড় গুর্ড ধ্বনি শ্রবণু করিয়া গান্ধারদেশীয় 
যোধগণ গোসমূহের ন্তায় বিদ্রুত হইতে লাগিল । যেমন নিশার 
অন্ধকার শুত্র জ্যোৎস্ গ্রাম করে, তেমনি, নীঁলপরিচ্ছদনধারী* সাগরসদৃশ 
শকসেন! শুত্র* পরিচ্ছদ পারর্সিক দিগকে আক্রম কেরিল২*। যোধগণের: 
আযুধ সকল এই সময়ে ক্ষীর্সাগবুমধ্যস্থিত মন্দর ছ্্ীরের ন্যায় শোভ। 
পাইতে লাগিল২৬। দর্শকগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন হিমাচলশিরে 
বনর্মজি শোভা! ॥পাইতেছে। আকাশে বীরগণের প্রেরিত শম্ত্র সমূহের 
গতি গগনবিহারী প্রাণীর ,নিক্ষট সমুত্রের চঞ্চলতর্গমালার পুত গতি 
বলিয়া কোধ "হইতে লাগিল। শতচন্দ্রসমান গুজ্বর্ণ ছত্র, কুস্তান্তর, ও 
শক্তি সকল গগনসুগলে পরিব্যাপ্ত- হওয়াতে , রোধ হইতে লাগিল, 


নভোমণ্ল শলভ দ্বার সমান হইয়াছেখ*।২৮। সমুড্ভীন শক্তি সমূহের 
৪৮ 
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স্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নভোমগুল যেন রন্ধুবিহীন 
ও কাননীকৃত হইয়াছে । কেকয়গুণ ভীষণ রবে কস্কান্্ দ্বারা অরাতি* 
গণের মস্তক ছেদন করিয়। আকাশমণ্ডল কক্ককুল (কম্ক- একপ্রকার পতঙ্গ ) 
সমাচ্ছন্নের ন্তায় করিল২৯ ভীষণরবকারী অঙ্গদেশীয় বীরগণ কর্তৃক কিরাত- 
সৈন্যরূপ কন্তাগণ অনন্ত্ব প্রাপ্ত হইল (অনঙ্গ _দেহত্যাগ )০*। কাশদেশীয় 
যোধগণ মায়াঁবলে পক্ষিরপ/;ধারণ করতঃ পবনোডডীন পাংশুর হ্যায় স্বীয় 
সঞ্চালিত পক্ষ দ্বারা আঁকাশমগ্লে উখিত হইয়। অদৃষ্তভাবে তদ্দেহিক 
নিবাসী বোধ্গণকে বিনাশ করিতে লাগিলত১। পরিহাসপটু যুদ্ধোন্মত্ত 
সচঞ্চল নাশ্মদগণ শক্র মধ্যে হেতিসমূহ নিক্ষেপ করতঃ হাস্ত, নর্তন ও গান 
করিতে লাগিল০২। ঘযোধগণের কণ্‌ কণ্‌ ধ্বনিকারী কিন্কিণীজাল 
শালুগণের বাণে থণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল৩৩। শৈব্যগণ কুস্তীদেশ 
নিবাসী বীরগণের ভ্রাম্যমাণ কুস্তের দ্বারা বিঘট্টিত, বিখপ্ডিত, বিনষ্ট ও 
“বিদ্যাধরের ন্যায় স্বর্গনীত হইল৩৪ | আক্রমণকারী ধীরপ্রকৃতি অহীন- 
দেশীয়' সেনাগণ সোল্লাস গমন সহকারে পাওুনগরীয় বীরগণকে লুণ্ঠিত 
করিতে লাগিল । যেমন মাতঙ্গগণ বৃক্ষ সমূহ দলন করে, তেমনি, 
পঞ্চনদনিবাদী দোর্দগুপ্রতাপ বীরগণ কুস্ত, গজদস্ত ও ত্রমযুদ্ধে কুশল 
তন্দেহক নিবাঁণপী বীর দ্রিগকে বিদলিত করিতে লাগিল৩৬। নীপজন- 
পদবাসী (নীপ একপ্রকার দেশ ) বীরগণ ব্রহ্গবৎসাঁনক জনপদবাসী দিগকে 
চক্র দ্বার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত ও হৈয়জনপদবাসী দিগকে 
ক্রুকচ দ্বারা কন্তিত করিতে লাগিলত।৩৮ । জঠরজনপদবাসিগণ কুঠার দ্বারা 
শ্বেতকাক নিবাসী জনগণের শিরঃছেদ ও পার্স্থ ভদ্রেশগণ শরানল প্রজ্বালন 
দ্বার সেই সমস্ত জঠরসৈ্তপ্দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মতঙ্গদেশীয় যোধ- 
রূপ মাতঙ্গগণ কা্ঠযুদ্ধকুশল বীররূপ মহাপক্কে নিমগ্ন হইয়! সমিদ্ধ হুতাশন- 
স্থিত ইন্ধনের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল৩*। মিত্রগর্তনিবাসী বীরগণ 
ত্রিগর্ভদেশীয় জনগণ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়! এরূপ ভাবে তৃণের স্তায় উর্ধে 
ভ্রামিত হইতে লাগিল যে, বেন তাহারা পলায়ন মানপে. অধঃশির1 হইয়! 
পাতালাস্তে প্রবেশ করিতেছে*”*। বনিতুদেশীয় যোধগণ মহাবল মাগধ 
' দ্িগের মধ্যে আপতিত হুইয়! পঙ্কনিমগ্ন গজের স্তায় জীর্ণ ,হইতে লাগিল*১। 
যেমন পথিমধ্যে আতপবিশীর্ণ কুন্গম শুষ্কতা! প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই রণ- 
ক্ষেত্রে তঙ্গন সৈশ্ত কতৃক চিভিসিন্যগণের জীবন দিনই হইতে ল।গিল*। 
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অগ্তকসদৃশ কোশলগণ পৌরব গণের ভীয়ু্ণ নিনান ও শর, গদা, প্রাস, 
হেতি প্রভৃতি শস্্র সুমৃহের অতিথর়্ণ *সহা করিতে গারিল নান তাহারা 
ভল্লান্ত্র দ্বারা বিকৃতা্গ হইতে 'লাগিল। পৌরব গণের ভীষণ পরাক্রম 
দর্শনে তাহার! সাতিশর 'বিন্বয় প্রাপ্ত ও রুধিরার্্রকলেবর প্রযুক্ত তরুণা- 
দিত্যের স্তায় মৃত্তি বিধারণ করতঃ পর্ধতস্থিত বিদ্রম দ্রুম “সদৃশ শোভা! 
ধারণ “করিল। অনন্তর পলায়নপর হইল। অতঃপর তাহার! শত্রু কর্তৃক 
নারাচ সমুহের ও মহান্ত্র সমূহের দ্বারা বিকম্পিত হইতে লাগিল*৩।৯«। দূর 
হইতে দেখা গেল, যেন শরধারাবর্ষণকারী মেঘ অথবা শরলোমাঞ্চিত মেব 
কিম্বা শরপত্রাবৃত বৃক্ষ নিচয় ভ্রমণ করিতেছে ও গজগঞ্জনের হ্যায় 
গঞ্জন করিতেছে*৬। আরও দেখা গেল, কন্দাকস্থলনিবাসী হন্ভী ও মনুষ্য 
প্রন্ভৃতি জন্তগণ বনরাজ্যনিবাসী বীররূপ জরার দ্বারা জীর্ণ হইয়! বল- 
সমারুষ্ট পেলব (শুক) তস্তর অন্ুরূপে ছিন্ন হইতেছে । গর্ভে নিরোধ, 
প্রযুক্ত তাহাদের রথচক্র বিধ্বস্ত হওয়াতে, সেই সমস্ত রথের মস্তকরাজি, " 
বনাত্রি মধ্যে নিপতিত মেঘের ন্যায় সেই রণক্ষেত্রস্থিত প্রহারকারী শীক্রদল 
মধ্যে নিপতিত হইতে দেখা গেল**। শাল ও তাল বুক্ষের অনুরূপ 
প্রাংশুকায় যোধগণ মহাবনস্বরূপ সমরক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়৷ পরস্পর পরস্পরের, 
ভুজ ও মস্তক ছেদন করিলে, সেই সমরক্ষেত্ররূপ মহাবন যেন উন্নত স্থাণুং 
শ্রেণীর দ্বারা শোভমান হইতে লাগিলঃ৯। যুদ্মৃত বীরগণের আশ্রিত 
জুরন্ন্দরীগণ কর্তৃক এই যুদ্ধের বিষয় মেরুসংস্থিত উপবনে আনন্দ সহকারে; 
জপ্লিত হইতে লাগিলৎ*। এই সমরঙ্গনে -সৈল্গদোর উচ্চম্বরসম্পন্ন মুখ- 
মণ্ডল যাবৎ ন1 পরপক্ষীয় কল্পাস্তকালীন হেতাধন্সদূশ অনলশিখা প্রাপ্ত; 
হইয়াছিল তাবৎ উজ্জবপ্রভাসম্পন্ন ও সুযুমান্বিত “ছিল*১। কামরূপদেশীর 
পিশাচগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশার্ণদেশটুর “ুন্তগণ ছিন্াঙ্গ ও 
অপহৃতায়ুধ হুইয়! পলায়নের নিমিত্ু$ পথি কর্ণপাতন পুধ্বক গমন করিতে 
লাগিলৎ২। হতস্বামিক সৈন্তগণ বিজেতৃযোধগণের বলপ্রভাবে শুফসরোবর- 
স্থিত কমলের তায়, কাস্তিবিহীন হইলৎ৩। নরকজনপদবাসী কর্তৃক শর, 
শক্তি, খ্রি ও মুদগর দ্বারা! বিদ্রুজহইয়। কণ্টকস্থলনিবাসী সৈম্তগণ পলায়ন 
আরম্ভ করিল । প্রস্থবানস্থ যোধগণ এক স্থজে অবস্থিতি করতঃ 
শর বর্ষণ দ্বারা কৌস্তক্ষেত্রগণকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুরিতে লাগিল*৫ ॥ 
দ্বিপিযোধগণ কমলবনপ্চ্ছদ্কারী পুরুষের। স্তায় ভল্লান্ত্রের দ্বারা বাট- 
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ধার্ন গণের হস্ত পদ মস্তক হরণ. পূর্বক প্রস্থান করিল**। গণ্ডিতগণ যেন্ূপ 
বাদ বিষুয়ে পরাজিত বা উদ্দিগ্ন, হন 'না, সেইরূপৃ, সরম্বতীতীরোত্তব 
বীরগণ দিবসের আদি হইতে অন্ত পধ্যস্ত নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও উদ্বিগ্ন 
বা পরাজিত 'হইল না*"। ক্ষুত্র সর্বগগণ সমরে বিদ্রাৰিত হইলেও 
লঙ্কাস্থ যাতুধানগণের , সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্ধনপ্রাপ্ত শাস্ত অনলের 
স্কায় পুনর্বার পরম তেজঃ প্রাপ্ত হইলৎ৮। রাঘব ! আমি এই:"যুদ্ধের 
বিষয় সামান্তমাত্র ৰর্ণন করিলাম । ফলতঃ অহতফণ! বাস্ুকি এই রণ 
বর্ণন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় সহত্র জিহ্বার দ্বারাও 
এই রখ যথাযথ বর্ণন করিতে সমর্থ হন না*৯। 


অপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





অফত্রিংশ সর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! বণিত প্রকারে য্থন সেই, সকল বিজেতৃ- 
গণের বাহ্বান্ফোট, পরাজিতগণের ত্রাস, ভয়সম্কুল ভীষণ সংগ্রামে বীরগুণের 
শরনিকক্পি অন্ধকারাচ্ছন্ন, বীরগণের বিদীর্ণ বন্ম প্রদেশ হইতে শোণিত- 
ক্রেদরূপ নদী প্রবাহিত, অব্জপংক্তিসদৃশ গুভ্রবর্ণ অশ্ব সকল এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে উৎ্পুত ও এ নদীর স্থানে স্থানে নিপার্তত হইতেছিল ১ 
যখন যোঁধগণের নিক্ষিপ্ত শরফলাগ্র সমুহের পরস্পর সঙ্ঘট্রন ছার। 
বহ্থিকণ। সমুখিত ও উক্ত শরনদী প্রবাহ দূরে গমন.করতঃ পুনর্ববার প্রত্যাগত 
হইতেছিল, যখন ব্যোমার্ণবস্থ যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ কমলরাজি স্থশো- 
ভিত, চক্ররূপ আবর্তের দ্বারা আবন্তিত, আকাশ প্রসর আমুধরূপ নদীসমূহে 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং যখন কপিকচ্ছবাসিগণের ব্যথাপ্রদ্ সমীরণ- 
সদৃশ কণ্‌কণ্ধবনিসম্পন্ন শস্ত্রসমূহ নিবিড় জলধরপটলের স্থায় গগনমণ্ড্ 
সমাচ্ছন্ন করিতেছিল, তখন সিদ্ধচারণগণ এলয়কাল সমুপস্থিত ৰিবেচন! 
করিয়। সন্দিগ্ধ হুইয়্াছিলেন। তখন দিবসের অষ্টম ভাগ শেষ্‌ হওয়াতে, 
দিবাকর দেবও যেন শন্ত্রাঘাত দ্বারা পীঁতকানস্তি যোধগণের ন্যায় ক্ষীণ 
প্রভা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সেই উভয় দলস্থ সেনাধিনাথঘ্য় স্বস্থৃ 
মন্ত্রীর সহিত বিচার করতঃ যুদ্ধনিরামার্থ পরস্পর পরস্পরের নিকট 'দুত 
প্রেরণ করিলেন১।৮। উভয় পক্ষীয় বীরগণ ই * যুদ্ধ পরিশ্রমে শ্রাস্ত ক্রাস্ত 
হইয়াছিলেন, তীহাদের যন্ত্র শন্ত্র ও পরযক্রম হতসামর্থ্য হইয়া ছিল, 
নি তহারা সকলেই সেই প্রস্তা'ব স্বীকার : করিলেন*। যুদ্ধের 
পসংহার স্থিবীকৃত হইলে উতরপক্ষীয় উভয় মহুরথের ধবজে রণবিরা- 
মের সঙ্কেত পতাকা! উড্ডীন' কর! হইল এবং সঙ্কেত অনুসারে তৎপতাক! 
সৈন্তমধ্যে ভ্রামিত করিয়। যোধগণকে “তোমর! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও” 
এইকপ. বিজ্ঞাপিত করা হ্ইল১*।১১ | 
তদনস্তর সেই. উভয়দলস্থ সৈন্তগণ পু্কর ও আরুর্ত, নামক প্রলয় জলধর- 
গর্জনের অনুরূপ নিনাদে ছুন্দুভি বাদন দ্বারা দিজ্মগুল প্রতিধবনিত, 
করিনু২। যেক্প, মানস সরোবর হইতে নিষাতিবন্ধকে সরযূ গ্রদ্থতি' 
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নিক্লগ। নিয়ে আগমন করে, সেইরূপ, সেই সমরাঙসনাকাশ হইতে অতি 
বিস্তৃত: অন্ত্রনদী সকল নিরাবাধে' ভুতলে নিপতিত হুইদূত লাগিল। যেমন 
ভুমিকম্পের অস্তে বৃক্ষলতাদির ্পনন ও শরৎকাল জগতে অর্ণব স্থিরত! 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, বীরগণের ভুজপরিচালন ' একে একে উপশাস্ত 
হইল১৩।১* | যেমন প্রলয়কালীন সমুদ্র হইতে জলোচ্ছাস সবেগে গ্রধাবিত 
হয়, সেইরূপ, 'উভয় দ্বিকে অবস্থিত উভয়পর্ীয় সৈন্য সেই রণভূমি 
হইতে বিনির্গ্মনে প্রবৃত্ত হইল১৫। মন্দরভূধর নিষ্কাধিত হইলে শ্ষীরসমুদ্র 
যেরূপ প্রশাস্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ, যোধগণ সমরে বিরত 
হইলে সৈন্তাবন্ঠও ক্রমে প্রশাস্তভাব ধারণ করিল১৬। তথন দেখিতে 
দেখিতে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র বিকটাকার রাঙ্ষসীর উদরের ন্যায় ও. 
অগন্ত্যপীত অর্ণবের স্তায় শূন্য হইয়া উঠিল১৭। রক্তনদী বহুমানা হইল," 
তাহার কল কল শবে সেই শবপুর্ণ সমরাঙ্গন বিল্লিরব পরিব্যাপ্ত বন- 
ভূমির, সাদৃশ্ত ধারণ করিল১৮। তখন সরিৎআোতের স্তায় বহমান রক্ত- 
নদীর তরঙ্গসমূহের ঘোর শে! শে। ধ্বনি শ্রত হইতে লাগিল। অর্দমূত 
মানবগণ ক্রন্দন করতঃ প্রাণ-ব্যগ্র মানবগণকে আহ্বান করিতে-লাগিল১৯। 
মৃত ও অর্ধম্বত যৌধগণের দেহ হইতে বিনির্ঘত শোণিতধার৷ কুটিল, 
গতিতে প্রস্থত হইতে লাগিল। সজীব দেহের স্পন্দনে তৎপৃষ্টস্থিত মৃত 
দেহ সকল স্পন্দিত হওয়াতে সেই' সেই মৃত দেহকে সজীব বলিয়া ভ্রান্তি 
হইতে লাগিল২*। অন্বুদমণ্ল পর্বতশিখর ভ্রমে করীন্ত্রগণের রাশীকৃত 
সৃত' দেহের উপর বিশ্রাম করিতে *লাগিল। বিশির্ রথসমূহ বাত- 
বিচ্ছিন্ন মহাবনের স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল২১। ভীষণ বক্তনদীর প্রবাহে 
শর, শক্তি, খষ্টি, মুষল, গদা, প্রাস, অসি, অসিকোষ, হয় ও হস্তিগণের 
মৃতশরীর ভাসিতে, লাগিল২২। 'এই সময়ে পর্যাণ, সন্নাহ ও. কবচাদির 
দ্বারা ভূতল এবং কেতু:ও চামরপট্ট প্রভৃতির দ্বারা তত্রস্থ মৃত দেহ সকল 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল২৩। 

ছে রাঘব! পবনদ্ধেব এই রণে ফণিফণাকারে ুদ্িত ও সচ্ছিদ্র তুণীর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণুর্ধপ্রবিষ্ট বায়ু /কুজনের অনুকার' করিতে, 
লাগিলেন এবং পিশাচগণ এই অবসরে শবরািরূপ পলালশয্যায়. শয়ন 
করতঃ "সুখে নিত্রা যাইতে লাগিল২*। চূড়ামণি, হার ও অঙ্গদ গ্রতৃতি' 
অবঙ্কারের দীণ্ডিতে দীর্বিমান্‌ চাপসমূহ চতুদ্দিক্‌ পরির্যাপ্ত. থারায় বোধ. 
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হইতে লাগিল, যেন সমর ভূমি এখন এদ্যোত-পরিবৃত নিবিড় অরণ্যের 
শোভা বিস্তার ক্লরিতেছে। 'স্ববমূর পাইয়া কুন্ধুর ও শৃগালগণ* শব- 
সমূহের উদর হইতে, দীর্ঘরজ্জুবৎ আর অস্ত্র সমূহ আকর্ষণ করিতে 
লাগিল২ঘ। আসরমৃত্যু নরগণ বিকটদশন হইয়া ঘর্থরধ্বনি 'করিতে 
লাগিল। সজীব নরভেকগণ রক্তকর্দমে নিমগ্ন হইতে ল্াগিল২৬। তত্রত্য 
অতি ভীষণ শত শত শোণিতনদীর গাত্রে যোধগণের উৎপাটিত রাশি 
রাশি টক্ষু ভাসমান হইয়া বিন্দুচিত্রিত কবচের অন্গকার করিতে 
লাগিল এবং তাহাদিগের বাহু ও উরুনূপ বৃহৎ কাষ্ঠ কল ভাসিয়া 
যাইতে লাগিল। বন্ধুগণ মৃত ও অর্দমৃত মানবগণকে বেষ্টন করতঃ ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। হে কুলপাবন রাম! এই রণে রণক্ষেত্র শর, আমুধ, 
ব্বথ, অশ্ব, হম্তী এবং পর্যযাণ প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। 
নর্ভনশীল দোর্দওগ্রতাপ কবন্ধগণের দ্বারা নভোমওল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
স্বাণপীড়াদায়ক মদ, মেদ ও বস! প্রভৃতির গন্ধ দ্বারা জনগণের নাসারন্ধব 
আর্ত হইয়াছিল। অর্দমৃত হস্তী ও অশ্ব মকল মরণোনুখ ও উর্ধতালু 
হইয়। অবস্থিতি করিয়াছিল। রক্তনদীর প্রবাহপ্রহারের শব্ধ (তরঙ্গা- 
ঘাতের শব্দ) ছুন্দুভিবাদ্যের সাদৃশ্ত বিস্তার করিয়াছিল২"।৩*। ঘিয়মাণ 
নরসৈম্ভগণের ফুৎ্ক।রে তাহাদিগের মুখগ্রদেশ হইতে” শোঞ্তিএণালী 
প্রস্থত হুইয়াছিল*১। শত শত শোণিত-নদীতে মৃত হস্তী ও অশ্ব রূপ 
মকর বাহিত হইতে হ্ইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! দর্শকেরা দেখিল্‌, 
শরপূর্ণমুখ স্বল্পজীবনাবশি্ট সৈন্যগণের ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইয়াছে । 
ক্ষণকাল এই স্থানে থাকিলে পিগুভার্য্যার থা বামকুক্ষিস্থ মাংস খণ্ডের 
(গ্লীহার) বসাগন্ধসম্পুক্ত বাছুর সঞ্চারে "শরীরস্থ, শোগ্লিত ঘনীভূত 
হইয়া যায় । আরও দেখা ,গেল, কবন্ধগণু অর্দম্ৃত করীন্ত্রগণের, 
উর্ধনাসার দ্বারা আক্রান্ত হুইতেছে। হস্তিপকহীন্* হস্তী ও আরোহি- 
বিহীন অশ্ব সমূহের ভ্রমণ বেগে উত্তাল কবন্ধগণ নিপতিত হইতে 
লাগিল*। ক্রুন্দনকারী, নিপতিত ও মুত জীবগণ দ্বারা রণভূমিস্থ 
রুধিরপ্রবাহ উচ্ছলিত হইন্ডে লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মৃত ভর্তার গল- 
দেশ আলিঙ্গন * করতঃ শত্ত্াঘাত দ্বারা স্ব স্ব গণ পরিত্যাগ কৃরিতে” 
লাগিলত*। বিদেশী নরগণ স্ব স্ব স্বামীর আদেশক্রমে' শিবির হইতে 
বিনিষ্বাত্ত হইয়া! সংস্কার করিবার নিমিত্ত 'রণক্ষেত্র হইতে 'ম্ব স্ব আত্মীয়জন- 
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গণের শব পরীক্ষা করিয়া আনযনার্থ প্রবৃত্ত হইলে, শবাহরণ-ব্যাকুল সেই 
সকল' মানবগণের প্রাণতুল্য ' অনুদ্ররগণ' তাহাদিগের; সেই স্বাভিলধিত 
শবান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া হস্তধারণ পূর্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিল্* | দেই সমরক্ষেত্রক্ূপ উত্ুঙ্গতরলসমাকুল সমুদ্রে কেশরূপ 
শৈবাল, বদনরূপ, কমল, ও চক্ররূপ * আবর্তযুক্ত শত শত রক্তনদী 
প্রবাহিত হইতে দেখ! গ্রিয়াছিলগ*। কেহ অর্ধমৃত মানবগণের অঙ্গ- 
লগ্ন আয়ুধ উদ্ধার করিবার নিসিত্ত ব্যগ্র, কেহ বা বিদেশে স্বজন- 
ব্যসন হওয়ায় শোকে নিতান্ত আকুল, কেহ বা মৃত যোধগণের পার- 
লৌকিক হিতকামনায় তাহাদিগের অঙ্গভূষণ ও গজ বাজী প্রভৃতি 
বিতরণ করিতে লাগিল" । সৈম্তগণ প্রাণত্যাগকালে স্বীয় পুক্র, মাতা, 
ইষ্ট দেবতা ও পরমেশ্বরের নাম ম্মরণ করিতে লাগিল। এই সমগ্গে 
সেই রণস্থলে কেবল মর্্ভেদী ব্যথাপ্রদ হা হা! হী হী! ধ্বনি 
ক্রতিগোচর হইতে লাগিল৩৮। অ্রিয়মাণ ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব 
প্রারন্ধ কর্ম ম্মরণ করিতে লাগিল। দস্তিযুদ্ধে অসমর্থ মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা 
দত্তিগ্ণের নিকট অবস্থিতি করতঃ তাহাদিগের দস্তনিষ্পেষণ ভয়ে স্বস্ব 
ইষ্টদেবত৷ ম্মরণ করিতে লাগিল। মহৎ পদাঘাতাদির দ্বারা মৃতকল্প 
হুইয়া পলায়নকদী ভীরুগণ অস্থরগণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অশঙ্কিত- 
চিত্তে রুধিরাবর্তস্কুল ভীষণ স্থানে গমনোগ্মুথ হইল২৯**। সৈন্তগণ 
মন্্রতেদী শরনিকরের আঘাত প্রান্তে পূর্বজন্মক্ৃত ছুক্কৃতি অন্থভব করিতে 
লাগিল। বেতালগণ কবন্ধগণের বদনবিনিঃস্থত শোণিত পান করিবার 
নিমিত্ত মুখব্যাদীনপুর্ব্বক যেই সমস্ত্ব কবন্ধগণের ছিন্নশির আকর্ষণ করিতে 
লাগিল*১। , সেই মমরক্ষেত্র উচ্ছীয়মান ধ্বজ, ছত্র ও চামরন্ধপ 
পক্কজে পরিপূর্ণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অরুণুরাগরূপ সান্ধ্য (সন্ব্যা কালের) 
কিরণে দিজ্মগুল সমুদ্ভাসিত, ভাসমান রূক্রো্তীধরূপ কোকনদে শোভিত, 
রথ, চক্র ও পর্কতরূপ আবর্তে সন্কুল, পতাকারূপ ফেনপুঞ্জে সমাকীর্ণ, 
চারুচামররূপ বুদ্বুদে পরিব্যাপ্ত, পঙ্কনিমগ্নপুরীসদৃশ বিপর্য্যস্ত রথনিকররূপ 
ভূমি (দ্বীপ ) সম্পন্ন হইয়! যেন অষ্টম“ রক্তমহার্ণবের ন্যায় ( এসিত্ধ সমুক্র ৭ 
এটা ৮) দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈন্তগণ উৎপাতবাতনিিত ২ ভ্রম বনের 
তায় অবস্থিতি করিতে লাগিল*২*১। হে রঘুনাথ! 'পরলযদ্ জগতের 
সায়, অগন্ত্যপীত সমুদ্রের স্তা্ন ও 'অতিবৃষ্টিবিনষ্ট দেশের স্তায় এই 
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জনশূন্ত সমরতূমি সৈম্ভগণের অঙ্গ বিভূষণ, দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভূতুপতীমণ্ল 
দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইফ্লীছিলঃ« | 'ফর্পদকার বাণ, কুস্তাস্ত্র, তূশুওী, তোমর 
ও মুদগর সহ সামৃস্ত গ্রণের অঙ্গতষ্ট ভূষণে সেই সমর ভূমি সমাচিত 
হইয়াছিল** । বীরগণের দেহ, শরীরে আবিদ্ধ কুস্তান্্র সমুহের ছাপা! রক্ত- 
নদীতীরস্থ শৈলশিখরসঞ্জাত তালদ্রমের ন্টায় পরিদৃষ্ট হইয়াঃছিল*। করীন্দ্র- 
গণের অঙ্গপ্রোথিত হেতিরূপ বৃক্ষ সকল স্বীয় উজ্বল গ্রভায় কুস্থমনিফর- 
শোভিত বৃক্ষের অন্ুকার করিয়াছিল এবং কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণসমাকৃষ্ট অন্ত্রের 
(নাড়ী বিশেষের ) ও রসনাবৃন্দের দ্বারা গগনমণ্ডল জালক সদুষ্ট হইয়াছিল*”। 
কুত্ত সকল এই সমরভূমিস্থিত রুধির সরিতের তীরে উন্নত সরল ত্রমের 
(সরল একপ্রকার বৃক্ষ ) ন্যায় ও পতাক! সকল রক্ত সরোবরের মধ্যে রক্ত 
পন্মের শোভা বিস্তার করিয়াছিল**। মৃত হস্ভীর পতন প্রহারে নিপতিত 
জন্গণের কটিদেশ ভগ্ন. হওয়াতে তাহার! কষ্টস্থষ্টে কিয়দদূর গমন করতঃ 
অবশেষে রণকর্দমনিপতিত সেই সেই হস্তীর প্রতি কাতর দৃষ্টি নিপাঁতিত 
করিয়াছিল । এই সময়ে স্ুম্বদগণ মুসুর্ষ, যোধগণ কর্তৃক আহ্ত হুইয়! আগমন 
করতঃ রণকর্দমে নিপতিত হইয়া মৃতকল্প হইতে লাগিলৎ*। হেতির 
দ্বার ছিন্নমস্তক মানবগণ স্থাণু বলিয়া অর্দসন্দিপ্ধ হইতে লাগিল। সেই 
শোণিতনদীতে হস্তিগণের গণ্ড এবং প্রধ্যাণ (যাহ! হস্তীর শৃষ্ঠোপরি 
বসিবার জন্ত থাকে তাহা পর্ধ্যাণ) ভাসিয়! যাওয়ায় সে সকল নৌকা" 
শ্রেণীর সাদৃশ্ত ধারণ করিল এবং রক্তশআ্োতে ভাসমান শুভ্রবস্ত্র সকুল* 
ফেনপুঞ্জের শোভা বিতরণ করিতে” লাগিল। আল্গাপ্রাপ্ত ভূত্যগণের দ্বারা 
ক্ষিপ্রসঞ্চারে রণক্ষেত্রস্থ হতাহত মাঁনবগণ* বিবেছিত হইতে (কে জীবিত 
আছে এবং কে মৃত হইয়াছে তাহা অবধারিত হইতে) লগিলৎ১৭২। 
রণস্থলের চতুর্দিকে কবন্ধ ও দ্বানবন আপতিত হইচে দেখা গেল। 
উদ্ধ, স্থুল ও বৃহৎ ছিত্র চক্রের দ্বার! সৈশ্তগণ £ বিচ্ছিন্ন, চর্ণীকৃত ও 
পলায়িত হইতে লাগিলৎ। ভীষণ রণ নিস্বনের সহিত অর্দমৃত প্রাণি 
গথ্থের ভাঙ্কার ও ফেৎকার ধ্বনি (একপ্রকার ভয় জনক কাতর শব) 
শ্রুত হইতে, লাগিল। কক্ক্দি* পক্ষিগণ পক্ষনিক্ষেপ করতঃ উর্ধে উৎ- 
পতিত হইয়া শিলীমুখবিনিঃস্থত শোণিতধারা নিরবলম্বে পান করিতে 
লাগিল**। উত্তাল, বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া তান তালে নৃত্য করিতে 
লাগিল। জীবিত ভটগণ ভগ্নর্যথর দ্বাপ্না নিষ্পীড়িত ও অর্ধাচ্ছন্ন হইতে 


৪৭৯ 


৩৮৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণু। ৩৮রর্গ 


লাগিল**। অস্তজ্জ্বিভ সৈম্্থণ ভীতিপ্রদ স্পন্দন (ছটফট করা) ও 
শোণিতাক্তমুখে কিঞ্চিজ্জীবিত জীবের রুপা, প্রাপ্তির নিমিন্ত সসন্ত্রমে শবাক্রমণ 
করিতে লাগিল**। মেই সমরস্থল তখন কুকুর, বাস ও শ্বাপদগণের 
মহাকোলাহলে সমাকুল ও সম্যক নিকৃত্ত অসঙ্ঘয অশ্ব, হস্তী, পুরুষ, 
অধীশ্বর এবং “রথাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাংসাশী প্রাণীরা 
সেই সেই ভক্ষ্যের নিমিত্ত যুদ্ধকলহ ও কোলাহল করিতে লাগিল। ' উষ্ট- 
গ্রীবা হইতে রক্ত নিক্রত হইয়া মনোহর নদী প্রবাহিত হইতে 'লাগিল। 
সেই রক্তরূপ জলের অবসিঞ্চনে পল্পবিত আমুধরূপ লতা! সকল চতুর্দিকে 
বিততাঙ্গ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, রণভূমি যেন মৃত্যুর উপবন ঝা 
প্রমোদ কানন হইয়াছে। যেমন কল্লাস্তকালে সমুদায় জগৎ বিপরযত 
হয়, তেমনি আজ জগৎ যেন বিপর্যস্ত হইয়াছে" । 


অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। 





একোনচত্বারিৎশ অর্গ । 


. বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর স্বচ্ছ নভোমগুরো "দিবাকর রণ, 
বিনষ্ট" বীরগণের স্তায় আরক্তবর্ণ হইয়া শ্বীর পরিস্লান প্রতাপ, সমুদ্রে 
বিসর্জন 'করিলেন*। দেখিতে দেখিতে আকাশ রক্তবর্ণতা ত্যাগ করি- 
লেন ও সন্ধ্যালক্ষণগ্রাহী হইলেন। ক্রমে রাত্রি আগমন, ক্লুরিলে রণস্থল 
যেকি ভীষণ হইল তাহা বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য। তখন গ্রলয়সমুদ্রের মহা- 
কল্লোলের স্াঁয় ভূবন, পাতাল, নভোমগুল ও চতুপ্দিক' হইতে কর- 
তাঁপধ্বনিকারী বেতালগণ বলয়াঁকারে রণভূমিতে সমুপস্থিত হইতে 
লাগিল২।০। নভোমগলে তারকা নিকর দেখা গেল। বোধ হইল, দেন 
দিনরূপ নাগেন্দ্রের মস্তক তীক্ষ খড়েগ ছিন্ন হইয়াছে, তাই সদ্ধ্যারাগীরূপ 
তদীয় শোণিত দ্বারা অরুণবর্ণ গজমুক্তা সকল ইতস্ততঃ বিবর্ণ হই- 
য়াছেৎ। যোধ গণের হৃদয়পদ্ম আজ্‌ প্রাণরূপহংসবিহীন, মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
ও সঙ্কুচিত হইয়াছেৎ। আসন্নমৃত্য যোধগণ নিমীলিতনেত্রে ও মরণছুঃখে 
উন্নতকন্ধর হইয়া কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় রণস্থলে শয়ন কাঁরিয়াছেশ৷ অথবা 
মৃযোধগণের অঙ্গে ভান্্র সকল এরূপ ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে যে, দূর 
হইতে দেখিলে বোপ হয়, খেল গু সুক্ষল উলায়ে উ্নভঙগীব হইয়ু। 
রহিয়াছেত। যেমন চন্দ্রদেবের পৌষ) ঞ্টোতদার ফমদাদি কুসম 
প্রফুল্ল হয়, তেমনি, বিশ্রান্ত বীহগনেন দয় প্লান হইযত্ছন 1 সেই 
-প্রদোষকালে সেই রক্তবারিময়ী প্রণভূমি অক্ষ অক্রাগরঞ্িটিমর ও 
পদ্মবনবিশিষ্ট *মহাঁসরোবরের চ্ঠায়ু দৃষ্ট হইতে লাঠিল-* ০5 াকগাণের 
শরীরাভ্যতন্তরে বাণ প্রবিষ্ট স্তাছে» এবং তাহারাও পদ 2777 

শয়িত আছে, সুতরাং সে দৃশ্ত উক্তএ্রকার সরোবরের অঙ্জ্রূপ )৮ । উদ্ধ 
ভাঙে ব্যোমুরূপ* সরোবর, তাহাতে তারারূপ কুমুদ, নিযভাগে ভূতলস্থ 
রুধির পরিপূর্ণ সরোবর, তাহাকে প্স্টরিত বী জপ কুমুদ ,শোভ। বিস্তার 
করিতে লাঁগিল*্ণ মেমন সেভু না কিলে সলিলরাশি দিক্‌ বিদ্িক 
গমন করে, সেইরূপ আজু ভূতগণ অন্ধকারে ভুতুগণের দীন মিলিত 
হইয়া পরিচয় অভীবে ভয়ে )চহদিফে পঙ্গায়ন কলি 
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যাছে১*। সেই সমরাজনে বেতালগণ গান করিতে লাগিল এবং কণ্‌ 
কণ্ধবনিকারী নরকঙ্কাল সমূহের ত্বঙ্কোপরি কঙ্ক ও কাকোল প্রভৃতি 
মাংদাশী পক্ষী নৃত্য করিতে লাগিল১১ । বীরগণের চিতাগ্মি হইতে 
জলস্ত শিখা সমূহ উিত হইয়া তারানিকরসঙ্কল নভোমগুল ভাম্বর করিয়া 
তুলিল ও €সই প্রজলিত চিতানলে মেদ ও মাংসের পচপচধ্বনি. 
গুনা যাইতে লাগিল১২। সেই সমরক্ষেত্র, কুকুর, কাঁক ও বেতাল'গণের 
মহাকোলাহলে ও ভূতগণের ঘনসঞ্চারে সাগরের স্তায় ভীষণ দৃশ্ত হইয়া 
উঠিল১৩। ক্ললাহলকারী শৃগাল, কুকুর, যক্ষ, বেতালগণ ও ভূত গণের 
গ্রমনাগমনে সেই অন্ধকারনিলীন রণস্থল নুর্ধযালোকবিহীন উডভীয়মান 
অরণ্যের উপমা প্রাপ্ত হইল১৪। ডাকিনীগণ ব্যগ্র হইয়া রক্ত, মাংস, 
বসা ও মেদাদি হরণ করিতে লাগিল। স্ক্কবিগলিতরুধির পিশাচগণ 
রুধির, বসা ও মাংসাদি ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধ্যে মধ্যে 
তাহারা চিতালোক দ্বারা প্রকাশীভূত রুধির ও শবসমূহ অন্বেষণ করতঃ 
গ্রহণ করিতে লাগিল। বিরূপিকাগণ ( পুতনাজাতিয়! পিশাচী ) স্বন্ধোপরি 
মহাশব বিশ্তস্ত করতঃ গমন করিতে লাগিল১৫।১৬। উগ্রমুত্তি কুস্তা্ 
€( একজাতীয় প্রেত) গণ দলে দলে মণ্ডলাঁকাঁরে সঞ্চরণ করায় রণস্থল 
উত্তালীক্কৃত হইয়া উঠিল। চিতানলশিখা চিম্‌ চিম্‌ শবে শববস্ত্র দগ্ধ 
"করিতে লাগিল। মেদ ও রক্ত সমূখিত বাস্পের দ্বারা অদ্ভূতাকার মেঘ 
' উৎপন্ন হইতে লাগিল১"। খেচর ভূতপ্রেতগণের পদপ্রদেশ রুক্তনদীর 
আোতে নিমগ্ন হওয়ায়, তাহার! ভূঁচরের স্ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
কাকোল পক্ষিগণ আনন্দে কূল কল ধ্বনি করতঃ বেতালকুলাহ্ৃত 
কঙ্কাল আবর্ষণ কৃরিতে লীগিল৮। বেতালবালকগণ মৃতমাতঙ্গোদররূপ 
মঞ্জষা মধ্যে সানন্দে শন করিতে লাগিল । গতজীবন জীবে পরিব্যাপ্ত 
ঈদৃশ সমরক্ষেত্রে রাক্ষষগণ আনন্দে রানগ্ুরোহণ পূর্বক ক্রীড়া করিতে 
লাগিল১৯। চিতানল শিখায় সমুজ্জলিত সেই রণভূমিতে উন্মত্ত 
বেতালগণ পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। রক্ত ও বুদাদির উগ্রগান্ধের 
মিশ্রণে মারুত ঘনীভূত হইল২০ ] পৃতনাণণের (পৃতনা রাক্ষসী বিশেষ) 
করণের (পেটরার)'রট রট শব শুনা যাইতে লাগিল'। ষক্ষগণ অর্দপন্ক 
শব তক্ষণে লুব্ধ হুয়া পরস্পর কলহ করিতে লাগিল২১। নিশাচর 
পক্ষিগণ তুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, জঙ্গ ও তঙ্গনাবাসী “মৃত যোধগণের অঙ্গে 


৩১ দুর্গ উৎপত্তিগ্রকরণ। শচ৯ 


লগ্ন হইয়া রহিল। রূপিকাগণের হাস্ত্বকালে তাহাদিগের বদন হইতে 

তারা-পাতোপম গঁভা বিনিরত্ত.হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইতে 
লাগিল, যেন তাঁহাদিগের সম্মুখে অগ্রিজালা অবস্থিত রহিয়াছে২২। 
শোঁণিতাভিলাষী বিরূপিকাগণ উল্লাস সহকারে, আপত্তিত বেতালগণের 
মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল । যোগিনীনাসকগণ,, প্রিশাচগণ কর্তৃক 
আহুত হইয়া সমাগত হইতে লাগিল২৩। তাহারা বীরপুরুষ গণের, 
অন্ত্রসকল আকর্ষণ করায়, যে, শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল, সে শব বীণা 
নিনাদের সহিত তুলিত হইতে পারে। পিশাচের ভয়ে মানুবেরাও পিশাচ. 
প্রায় হইতে লাগিল২*। জীবিত সৈন্গণ বিরূপিকা'"দিগের আকার 
প্রকার অবলোকন করিয়৷ ভয়ে মৃতকল্প হইতে লাগিল। কোন কোন 
স্থলে বেতাল ও ষক্ষগণ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল২*। স্বরূপিক? 
(রাক্ষপী) গণের ক্বন্ধ হইতে নিপতিত শবরাশির শবে নিশাচরগণ, 
্রস্ত হইতে লাগিল। ব্যোমমার্গ, ভূত প্রেত ও পিশাচগণের পেটরায় * সঙ্কট 
হইয়া উঠিল২৬। যক্ষপিশাচাদি নিশাচরগণ অতিযত্তবে নরামিষ* আহরণ 
করতঃ ভক্ষণার্থ অপেক্ষাকারী স্বপক্ষগণের নিকট নিক্ষেপ করিতে, 
লাগিলং*। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরাক্তকলেবর নরগণ মৃচ্ছান্তে সংজ্ঞ৷ প্রাপ্ত 
হুইয়া৷ জম্বকগণের মুখবিনির্গত অগ্নিশিখোপম উজ্জল আলোকে (আল্লে- 
য়ার আলোকে) এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, যেন অশোকপুস্পের গুচ্ছ 
সকল সজ্জিত রহিয়াছে২»। বেতালবালকগণ কবন্ধগণের স্কন্ধে ছিন্ন 
মস্তক যোজনা করিয়। ক্রীড়া ্ষরিতে লাগিল। আকাশে ভ্রমণকারী 
যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচাদির উল্,থ (অলাত) নতোমার্গ দীপ্তিমানন করিল। 
এই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও ভূতগণের বেগবিকম্পিত রণক্ষেত্র আজ আকাশ” 
ভুধর, নিঝুঞ্জ ও পর্বতগুহামধৃস্থিত পীঁঠবগপ্রতিষ্ঠিত, মেঘসমাচ্ছন্ন কল্সা- 
নিলবিকম্পিত করকাসঙ্থুল ব্রহ্মার স্তায় ভীষণঃ হুইয়াছে২৯৩৭। 


একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । 


চত্বারিৎশ সর্গ | 


বশিষ্ঠদেব বলিলেন জনগণ যদ্রপ দিবসে নিঃশস্কে বিচরণ করে, 
তদ্রপ, সেই ঘোর অন্ধকার রাণ্ে। রণাঙ্গনে নিশাচর রাক্ষস, পিশাচ ও 
যমদুত সকল সঙ্ক,ল হইয়৷ বিচরণ আরম্ভ করিল১। যেন হাত দিয়া 
হুরীক্ৃত করিতে হয় এরূপ গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ সেই নিশারূপ গৃহে 
তক্ষ্যসমৃদ্ধি লাে আনন্দিত হইয়৷ ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ উদগতবস্ 
(উলঙ্গ) হইয়া নাচিতে লাগিল । নগরে নাগরিকগণ নিদ্রায় অচৈ- 
তন্ঠ, দিক সকল নিঃশব্দ, রণাঙ্গনে কেবল নিশাচর জীবের ঘোর সঞ্চার, 
এতত্রপ ভীষণ মধ্যরাত্র সময়ে উদারাস্মা লীলাপতি রাজা বিদূরথ কিঞ্চিৎ 
খিরম্না হইলেন৩। অনন্তর মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত সত্বর প্রাতঃ- 
কাল কর্তব্য যুদ্ধা্দি কার্য্যের বিষয় বিচার করিয়! শশাঙ্কনিভ মনোহর, 
শিরীষসম পেলব, অর্থাৎ স্থকোমল ও শিলাসদৃশ স্শীতল শয়নে ( শয্যায় ) 
মুহূর্তকাল নয়নপদ্ম মুদ্রিত করতঃ নিদ্রাগত হইলেন।৫। এই সময়ে 
লীল। ও. সরস্বতী উভয়ে ব্যোমমণ্ডল পরিত্যাগ করতঃ বাতলেখা (সুক্ষ 
বাষু) যেমন পদ্মমুকুল মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করে, তেমনি, দ্বারসন্ধিগত 
হুঙ্মরেখার ন্যায় সুক্ষ রন্ধু দিয়া লীলাপতির তাদৃশ গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেনত। 

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভে।! বাগ্সিগ্রবর ! উক্ত দেবীঘয়ের স্থল দেহ 
কি একারে সুক্ম ছিদ্র দিশ্না গৃহমধ্যে শীপ্র গ্রবিষ্ট হইল ? তাহা আমার 
নিকট বর্ণন করুন" 1. * 

বশিষ্ঠ বলিলেন, অবনঘ! ! যাহার “আমি .ভৌতিকদেহী ও স্থল” এইরূপ 
নিক বিভ্রম বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তিই সুঙ্গা্থু গমনে সমর্থ 
হয় না*। যে পূর্ব্ব হইতে বার বার বহুবার অঙ্থভব করিয়া আসিতেছে 
যে, আমি মানব-_বৃহৎশরীরী--কি “প্রকারে হুঙ্ম ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইব? 
আমার শরীর সুক্ষ আয়তনে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? (ধরিবে কেন?) 
সে ব্যক্তিই আখনার দেই প্রকার স্থল দেহত্ব অনুভব করিয়! হুক্ায়- 
তনে প্রবিষ্ট হইতে পাঁরে না এবুং সেই ব্যক্তিই হুম্মা্দি গমনে নিরুদ্ধ 


৪* চুদ উৎপত্তিপ্রকরণ। ৩৯১ 


হয়*। কিন্ত যে ব্যক্তির নরদেহে আহংবুদ্ধি+ নাই এবং আপনার 
হুম আতিবাহিকঁদেহতা নিশ্টু আছে, সেই ব্যক্তি সেই নিশ্চয়েরু দৃঢ় 
স্কার বলে সুক্ষ, গমনাগমন করিতে পারে। যেব্যক্তি পুর্ব্বে বহুবার 
এইরূপ অনুভব করিয়াছে যে, আমি অনবরুদ্ধস্বভাব, সেজন্, আমি 
হুক্মতম ছিদ্রে গমন করিতে সমর্থ; সেই ব্যক্তির চেতৃনাংশে অর্থাৎ 
জীবটৈতন্তে তাদৃক্‌ স্বভাব আবির্ভূত হয়। তখন সে অনায়াসে সর্বত্র 
অব্যাহতাঁ গতি অবলম্বন করিতে পারে১*। যেমন অন্তরে, তেমনি 
বাহিরেও। যে বস্ত কঠিনস্বভাব, সে বস্ত সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
বাষু তির্ধ্যক্‌ গমন ব্যতীত কদাচ উর্ধ গমন ও পাবক উর্ধগমন ব্যতীত 
অধোগমন করে না। যে চৈতন্তে যে শক্তির আবির্ভাব হয় সে চৈতন্য 
পেই শ্রকারেই অবস্থিতি করে১১। পরমাত্মা সম্যক্‌ প্রকারে বিদিত. 
হইলে কোন প্রকার ছুঃখ থাকে না। ছায়োপবিষ্ট ব্যক্তির কি তাপান্থ- 
ভব হয়? চিত্ত, সম্বিদের (চৈতন্তের বা জ্ঞানের) অন্থগামী হইয়াই' 
অবস্থিতি করে। রঙ্জুতে সর্পত্রম হইলে তাহা যেমন জ্ঞানবলে বিনষ্ট 
হইয়া যায় ও রঙ্জুজ্ঞান প্রথিত হয়, সেইরূপ, প্রযত্ব বিশেষের বলে সন্ষিৎ 
পদার্থে ভ্রাস্তিবিদ্িত চিরনিরূঢ় স্থৌল্যের অন্যথা হইয়া থাকে১২।১৪। চিত্ত 
যেমন সন্থিদের অনুসারী, সেইরূপ, চেষ্টাও চিত্তের অর্দুদারিণীধ তাহা! 
বালক প্রভৃতি সকলেই অন্গুভব করিয়া থাঁকেন১৫। অতএব, যাহার. 
প্রকৃত আকার স্বপ্নের ও সঙ্ক্পুরুষের অন্থরূপ, অথব। আকাশের সদৃশ 
কি প্রকারে তাহা অবরুদ্ধ হইতে* পারে ? তাহার অবরোধ অনস্ভব১৯। 
চিত্তমাত্রাক্কৃতি আতিবাহিক শরীর ক্লোনও' িছুতে অবরুদ্ধ হয় না। 
হৃদ্গতজ্ঞানপ্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আর্তিবাহিকতু,প্রাপ্ৎহইয়া থাকে । 
এবং চিত্তবৃত্তির উদয়াস্তান্ুসসারে, এই. ভৌতিক, দেহেকও উদয় ও অন্ত 
অনুভূত হইয়া থাকে। ভ্ঞান্ু ও, কর্ণ অন্থুসারে গ্রাুৎপন্ন ভূত সকলের 
একীভাবই স্থুলদেহের কারণ১৭।১৮ | ভাবনাপ্রভাবে চিত্তাকাশ, চিদাীকাশ, 
মহাকাশ, ,এই, আকাশত্রয় অভিন্ন অর্থাৎ এক হইয়া যায়১*। হে 
রামচন্দ্র! চিত্তশরীরত্ব সকলঙবস্ততেই আবিভূ্তি হইয়া. থাকে। চিন্ব- 
শরীর এত লস 'যে, তাহা ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে, অস্ত 
হত, অন্ব,রমধ্যে' 'বিলীন ও পল্লব মধ্যে রস্র্ূপে অবস্থিতি করে২*। 
তাহাই জলে বীচিতাব প্রাপ্ত ভুইয়া উল্লাসিত হঞতেছে, শিলোদরে নৃত্য 


৩৯২ , বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ' . ৪৯ সর্গ 


করিতেছে, অ্ুদরূপে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, শিলারূপেও অব- 
স্থিতি করিতেছে১।২২। এই চিত্রশরীর যথেচ্ছগমী। এমন কি, 
পর্বত জঠরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ । এই শরীর অনাস্তাকাশব্যাপী, 
আবার তাহাই পরমাধুতুল্য২। সে শরীর গগনম্পর্শী অধোমূল ধরাধর 
রূপে অবস্থিতি করিতেছে, বাহিরে বনর্তনুরুহ (বৃক্ষাদি) প্রভৃতি ও অন্তরে 
প্রাণশক্তি প্রভৃতি বিধারণ করিতেছে২৪। যদ্রপ জলনিধির আবর্তরচনা 
জলনিধির অভিন্ন, তদ্রপ, কোটি কোটি ব্রহ্গাগ্রচনাও চিত্বস্বরূপের 
অভিন্ন। আত্মচিত্তই সমুদ্রের আবর্ত ধারণের ন্তায় অসংখ্য ত্রহ্গাণ্ 
ধারণ করিতেছে । এই চিত্তদেহই স্থির পূর্বব উদ্বেগরহিত অর্থাৎ 
নিরাকুল শুদ্ধবোধরূপে অবস্থিতি করে। পরে তাহাই আকাশাদি ক্রমে 
বৃহদ্ব্রদ্দাণ্ডের আকার ধারণ করতঃ প্রারন্ধান্থুরূপ প্রবৃত্তির অধীন হয়ৎ৬। 
যেমন অসত্যবুদ্ধির, দ্বারা মরু-মরীচিকায় মিথ্যা সলিলের উদয় হয়, 
এবং' যেমন স্বপ্পে “এই বন্ধ্যাপুত্র রহিয়াছে” বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, 
সেই আকাশাস্মা ও শ্বনিষ্ঠ অসত্য বুদ্ধির দ্বারা মহান্‌ ব্রহ্মা হইয়া 
বিস্তৃততা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? । 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্‌! আমাদের সকলেরই চিত্ত কি পররূপ 
শক্তিসম্পন্ন ? অখব। কোন এক বিশেষ চিত্ত এরূপ শক্তিবিশিষ্ট ? অপিচ, 
আপনি যে বলিলেন, চিত্তও সংপদার্থ নহে। সে বিষয়েও আমার 
জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে যে, কি নিমিত্ত চিত্ত সংস্বরূপ নহে? আরও 
ভিজ্তঞান্ত এই যে, আমাদের প্রত্যেকের চিত্ত কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভৰ 
করে? কি এক অভিন্ন জগদর্শন করে ?২৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামটন্ত্র! প্রত্যেক চিত্তই এরূপ শক্তিসম্পন্ন ও 
প্রত্যেক চিত্তই . পৃথক্‌ পৃথক জগদ্ত্রম খারণ করে২৯। মহাপ্রলয়ের 
পর স্থষ্টি, এ প্রব্ধদ যেরপে সঙ্গত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
যে ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য ও অনস্ত জগৎ সমুদিত ও বিগলিত হয়, 
তাহাও বলিতেছি, প্রণিধান করত*। 

হে রাঘব !.এই জগতে প্রত্যেক্ক ব্যক্তিই মরণমৃচ্ছা অন্থভব করিয়া 
খাকেন। হে স্থমতে !. সেই মুঙ্ছাই তাহাদের প্রলয়যামিনী ।“* সেই প্রলয়- 


* ভাৎগধ্য এই যে, ব্যষ্টি সুষ্টি পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ববমরণ মহাপ্রলয় এবং সমন্টি 
ষটিতে সমস্িচিস্শরীর হিরাগর্ডের হুযুণ্তি ও মরণ, মহাপ্রলয়। " 
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রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্‌ গ্ৃথক্‌ ক্য্টি বিস্তার করে। যাহার 
যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ণ, সেই তদন্ুরূপ স্া্টি দর্শন ও অনুভব ফরে। 
অর্থাৎ যেমন, বিকারের রোগী চিত্তব্যামোহে অচলের (পর্বতের ) নৃত্য 
দেখে, তাহার স্তায়, অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সংসারের সৃষ্টি" অন্ভূত 
হয়০১৩২। যদ্রপ মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে “সনষ্টিমনোবপু হিরণ্যগর্ভ 
সমষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাখার ন্যায়, ব্যষ্টিমনেবপুঃ জীবও মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে স্ব স্ব ব্যষ্টিভো গ্যগ্রপঞ্চ বিস্তার (অনুভব ) করিয়া থাকেন১৩। 

রামচন্ত্র বলিলেন, ভগবন্‌! বেমন ব্যন্িমনোবপুঃ জীন মৃত্যুর অব্য- 
বহিত পরে স্বরুত স্ষ্টি (আত্মকল্পিত বিশ্ব) অনুভব করেন, তেমনি, 
সমষ্টিমনোবপুঃ হিরণ্যগর্ভও গ্রলয়াস্তে পুর্বন্ররণের দ্বারা অতিবিস্তৃত সৃষ্টি 
'অনুভব করেন। সুতরাং জগৎ অকারণ অর্থাৎ ইহার ব্ঙ্মাতিরিক্ত কারণ 
নাই, নাই, দেখা যায় বটে; কিন্তু অসত্য, এ সকল কথা এক্ষণে অন্য! 
হইতেছে । কেননা, সত্যসঙ্কর হিরণ্যগর্ভের সত্যসন্কল্পে যাহা উৎপর 
হইরাছে তাহা! অসত্য হইবার কোন কারণ নাইত৪। রি 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মহাগ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত 
হন। সেজন্য তৎকালে তাহাদের জগংস্থৃতি অসস্তব জানিবে৩*। 
কল্লান্তকালে যখন বুদ্ধাত্মা আমর! মুক্ত হুইব, তখন যে'বরহ্মাদিশ দেবতারা 
বিমুক্ত হইবেন, তাহা বল! বাহুল্যৎ৬। বে সকল জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে; 
মোক্ষ না হওয়ায় তাহাদিগেরই জন্ম ও মরণ স্তৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রান 
সংস্কারই তাহাদিগের জন্মনরণের ধারণ5* | »সন্ত্রমুচ্ছার অব্যবহিত পরেই 
জীবের অন্তরে থে অল্প অল্প অর্থাৎ অবিস্েষ্ট স্্টীর ভাব উদ্দিত বা অস্কিত 
হয়, তাহাই পুরাণাদি শাক্ের সৃষ্টির প্রকৃতিত৮। সেই মূলগ্রকৃতি ব্যোম- 
প্রক্কতি নামেও উদাহৃত হয়"। ০ অব্যক্ত অর্থা সলগ্রক্কতি জড়ও বটে, 
অজড়ও বটে। * সেই বিশ্ববীজ গ্রক্কৃতিই এই বিস্গ্ বিশ্বের সংস্থৃতির ও 
অন্মতির, গ্রলর়ের ও প্রলয়াবপানের অর্থাৎ সৃষ্টির ও সংহারের মূল কারণ» 
ফেই ব্যোমু।ত্বিকা! (আকাশের অনুরূপ) প্রক্কৃতি যখন প্ররবুদ্ধা বা চিতপ্রতি- 
ফিতা হয়, অর্থাৎ যখন তাহ্বতে অহস্ভাবের উদয় হয়, তখন তাহাতে 
তন্মাত্রাপঞ্চক, দিক্‌ ও কাল প্রভৃতি ক্স ভাৰ 'সকল প্ররন্ফ্রিত বা 


* ভাবার্থ এই যে, শি ৪ অব্যক্ত স্বয়ং জড়; পরজ্ঞ তাহাতে চিনসয় পুরুষের প্রতি- 
বিশ্ব গড়ায় তাহ! অজড় র্ধাৎ চেতনের শ্লায় হয়। 
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প্রকটিত হইয়া থাকে ' অনন্তর” তাহাই অল্পপীবর (কিঞ্চিৎ স্কুল) হইয়া 
ুস্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিস্তারিত করে। . সেই যে সুষম বুদ্ধিময় ইন্রিয় 
পঞ্চক, তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর*০।*১। দীর্ঘকাল পরে সেই 
আতিরাহিক দেহ আমি স্থল এইরূপ কর্নার ছারা পরিপুষ্ট হইয়া 
আধিভৌতিকত! প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভৌতিক স্ুণদেহ ও তাহাতে অহং- 
ভাব-দৃঢ় হইয়া! দ্াড়ায়ঃং। তখন সেই চন্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকাদিবিশিষ্ট 
ভৌতিক দেহ, দিক্‌, কাল ও তদাশ্রিত পদার্থ নিচয় বাঘুতে স্পদক্রিয়ার 
স্তায় তাহারই” অধীনে তাহাতে (বুদ্ধিতে ) মিথ্যাভাবে উৎপন্ন হইয়! 
থাকে । অর্থাৎ সমস্তই বায়ুবিকার প্রম্পন্দের স্তায় মনোমাত্রের বিকার। 
অতএব, এ সকল অনুভূত হইলেও স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গসদৃশ অসৎ। বুদ্ধিই স্বীয় 
করনায় কথিত প্রকারে প্রকটিত হয় এবং মোহের প্রভাবে (আত্ম- 
জ্ঞানের অভাবে ) ভুবনভ্রান্তি হইয়া থাকে*৩।৪$। জীব যে স্থানে মৃত 
হউক, সেই স্থানেই সে তৎক্ষণাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানে আরুঢ় হয় 
স্ৃতরাং সেই স্থানেই তাহার ভূবন দশন সঙ্ঘটন হয়*€। 

হে রামচন্দ্র! এ প্রকারে আকাশ সম নুক্ম জীব বাস্তব জন্মাদিবর্জিত 
হইয়াও আগন্তক দেহাদিভাবনার পরবশ হইয়া আমি, আমি জন্বিয়াছি, 
এবং আগি জগৎ দেখিতেছি, ইত্যাদ্দিবিধ ভ্রম অন্গভৰ করিতেছে । নভো- 
মণ্ডল সতঃ নির্মল, অথচ অজ্ঞ লোঁক তাহাতে ইন্দ্রনীলকটাহাকার 
ভল, মালিন্ত কেশোও্ক ও স্থ্পপভনাদি (গন্ধব্বনগর গুভৃতি) দর্শন 
করে। জগদ্ভ্রম অস্যবিশেষণান্ষিত। বথা-মর্ভ ও মর্তবাপী, স্বর্ণ 
ও স্বর্গবাণী ইন্ত্রাদিদেবতা, তাহাদের বাসস্তান অমরাবতী, স্থণেরু প্রভৃতি 
শৈল, তৎপ্রদক্ষিণকারী হ্র্ধ্য, চন্ত্র ও তারানিকর, ইহা মণ্ডলোক, অন্রস্থ 
মানব, তাহাদের . জর, 'মরণ, বৈর্লব্য, ব্যাধি ও সন্কট, অস্থকুল বিষয়ে 
উদ্যোগ ও প্রতিকূল: বিষয়ে অনুদ্যোধ, তী সকলে সম্পন্ন স্থল, হুক্ম, 
চর ও অচর 'গ্রাণিসমূহ, অন্ধি, অদ্রি, উব্ৰী, নদী, অধিপতি, দিবা, 
রাত্রি, ক্ষণ ও কল্প এবং এই আমি এই স্থানে, এই আমি এই পিতা 
কর্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছি) এই আমার /আধার; এই আমার স্থক্ৃত, 
তাহা আমার কত, আমি পুর্বে বালক ছিলাম, সম্প্রতি যুবা হইয়াছি, 
এক্ষণে আমার ' খদয়ে বহু ভাব বিলাস করিতেছে, ইত্যাদি২৬।০*। 
জীব এইরূপে জগৎ নামক স্বকলপিত ন্িিষয়ে ভ্রান্ত 'হইয়া৷ বৃথা জগদ্ভ্রম 
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অনুভব করিতেছে । এতদ্রপ জীবসংসার- (জীব,পুর্ণ জগৎ) বহু অর্থাৎ 
অসঙ্য। এবং ম্লক এক জীবসংথার * “তুলনায় এক একটা অরণ্যের 
সমান। তারা সকল প্র &ঁ* অরণ্যের ফুল ও নীলমেঘ প্র বনের চঞ্চল 
পল্লবণ১। এ সফল *অরণ্যে নররূপ মুগগণ ও স্রান্তুররূপ বিহ্জমগণ 
নিয়ত বিচরণ করিতেছে। আলোকপ্রধান দিন ,ইহার কুম্গমরাজির রজঃ 
ও ছুপ্রবেশ্ত। শ্তামবর্ণা বিভাবরী ইহার নিকু্জৎ২। সমুদ্র ইহার পুফরিণী, 
মেরুপ্রউৃতি কুলপর্বত সকল ইহার লোষ্ট, এবং চিত্ত ইহাতে পুফরবীজ। 
ধী বীজের অন্তরে যে অনুভূতি সমূহের সংস্কার নিলীন হইতেছে দেই 
সকল সংস্কার অপর সংসারারণোর অঙ্কুরণত। জন্তগণ খেস্থানে মৃত্যুগ্রাসে 
নিপতিত হয়, সেই স্থানেই তাহারা তৎক্ষণাৎ এই সংক্াররূপ বনখণ্ড 
“দর্শন করে। কোটি কোটি অন্ধা, রুদ্র, মরুত বিষু্, বিবস্বান্, গিরি, 
অন্ধিমগল ও দ্বীপ গত হইয়/ছে«5।৫। আকারবজ্জিত পরত্রহ্গে 
বে কত অসৎ জগদ্দিজ্ঞান আবিভূতা হইয়াছে, ও হইবে, তাছ্া রে 
নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে ?৫৬ এই স্থুল বিশ্ব মনন ব্যতীত অর্থাৎ 
স্বকীয় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। যদি বল, মন চঞ্চলস্বভাব 9. 
পরস্ত দেখা যাইতেছে, স্থল বিশ্ব স্থিরস্বভাব, তাহার প্রত্যুত্তর এই 
যে, যেরূপে ইহাও চঞ্চল (এই বিশ্বও ক্ষণতন্ুর) তাহা! বিচুর করিয়! 
দেখৎ*। যাহাকে পূর্বোক্ত চিদ্বাকাশ বল! হইয়াছে তাহাই মনন অর্থাৎ 
তাহা মনের অব্যতিরিক্ত আশ্রয় । অপিচ, যাহা চিদাকাশ, পরমার্থ দৃষ্টিতে 
তাহাই পরম পদ*”। যেমন, ঝ্রহা জল তাহাই আবর্ত, তেমনি, বাহী। 
দৃশ্ত তাহাই দ্রষ্টা। জলের ও আবর্ভের অভিন্নতার দৃষ্টান্তে দৃষ্তও দ্রষ্টা 
হইতে ভিন্ন নহে*। যেমন এ্ত্রজালিক মণি'আকাশমণ্লে বিবিধ ছিদ্র 
ও তন্মধ্যে *নানাবিধ বিচিত্র বস্ত প্রতীশ্বমমান করায়ঃ তেমনি, মিথ্যাব্ূপী 
অনাদ্িমায়াও চিদাকাশে অথবা হুঙ্ধ্ভৃত বিরচিত চিত্তাকাশে নাম. 
রূপাদি সম্পন্ন বিবিধবস্তদশনকীরী জীবভাবের ক্কুরণ করাইয়া থাকে। 
চিত্তের সেই সেই স্কুরণই এক্ষণে জগৎ। একমাত্র “আমি” এই জ্ঞান 
থাকিলেই' জগৎশব্ব পরমাথনৃনবপে ন্ভূত হয়) কিন্তু “তুমি” এইরূপ 
জ্ঞান দ্বারা, জুগৎশব আঞ্টোপিত বলিয়া বৌ. হয়৬০1৬১। &* 

হে বামচন্তু? চিদাকাশরূপিণী পরমাত্মস্থিতা ' অপ্রতিহতগামিনী সেই 


শীল শষ ১ 


* ভাবার্থ এই যে, উষইমাত্মাই সব; তাহাতে 'তুমি” এই ফান ক্িত। 


৩৯৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৪৪ *সর্গ 


সরগ্বতী ও লীলা উক্ত, কারণে ও কথিত প্রকারে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে 
বিদূরথগৃহে আবিভূর্ত হইতে. সমর্থ হইন়্াছিলেন, তাহাতে প্রতিবন্ধক 
ঘটনা হয় নাই। চিদ্বস্ত সর্বগামী ' এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের 
উদয় হয়। অপিচ, তাহা আতিবাহিক ও হুল্ম' অতএব, এমন কি 
আছে, যাহা তাদৃশ ক্র ও সর্বতঃ প্রসারী আতিবাহিক দেহকে অর্থাৎ 
চিত্তশরীরকে অবরোধ করিতে পারে? তাহা কোনও ফিছুছে অররুদ্ধ 
হইবার নহে*২/০। 


চত্বারিংশ সর্গ সমাণ্ড। 





একচত্বারিষ্শ নগ। 
স্প্পপিস 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্ত্র! "অনস্তর সেই 'দেবীছয় ভুপতি সদনে 
প্রবেশ করিলে সন্মমধ্য সমুদিত চন্দ্রদ্বয়ে ধবলীকৃতের ন্যায় সুস্থন্দুর 
হইয়া উঠিল১। তখন এ গৃহে মন্দার-কুস্থমবাহী মৃছুসমীরণ ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দেবীদ্ধয়ের প্রভাবে অন্ান্ত নরনারীগণ 
নিদ্রাক্ম অচেতন হইয়া! রহিল, কেবল রাজা বিদূরথ প্র সময়ে সচেতন 
থাকিলেন। এই সময়ে সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান, সর্ব 
প্রকার ভয়নিবারণ ও সবসম্ত বন ও প্রাতঃকালীন প্রফুল্ল অনুজ সদৃশ 
মনঃপ্রসন্নকর হুইয়াছিল। রাজা সেই দেবীদ্ধয়ের নিম্পন্দ শশাঙ্কণীতল 
দেহপ্রভায় আহ্লাদিত হইয়া যেন আপনাকে অমৃতাভিষিক্তের ন্তাক় ' 
বোধ করিতে লাগিলেন২৪। 
অনস্তর রাজা দেখিলেন, সেই দিব্য সীমস্তিনীদয় মেরুশূঙ্গঘয়ে সমু- 
দিত চন্ত্রবিশ্বদ্ধয়ের স্তায় আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর 
লম্বমান দিব্যমাল্যধারী রাজ! "বিশ্মিতমনে ক্ষণকাল চিস্তা* করিযু! শেষ- 
শধ্যা হইতে সমুখিত ভগবান্‌ বিষ্তর ন্তায় পর্যযস্ক শয্যা হইতে উঠিলেন। 
উঠিয়া উপধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরও হইতে কুম্থমাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক 
“হে দেবীধুগল ! আপনারা জন্মছ্ঃখন্ূপ দাহের শশিগ্রভা এবং বাহ্‌ ও 
অন্তর্গত অন্ধকার বিদ্রাবণকারিণী রবিপ্রভা। 'আঁপনাদিগের জয় হইক।” 
এই বলিয়া নদীতীরস্থিত বিকসিত কুহ্থম ক্রম যেমন পদ্সিনীর প্রতি 
কুহ্মাঞ্জলি নিক্ষেপ করে, (জলে পদ্লপুষ্প *ফুটিয়া , আছে, তছপরিতীরস্থ 
বৃক্ষের ফুল পড়িতেছে। সেই, দৃস্ত যেরূপ দেবীদ্বক্নের চরণে পুষ্পাঞ্জলি 
নিক্ষেপ তন্রপ) সেই প্রকার, দেবীদ্ধয়ের পদদ্বয়ে কুস্থমাঞ্জলি অর্পণ 
কন্লেন৭।১*। অন্তর ঈশ্বরী সরস্বতী লীলাকে ভূপতি পন্মের জদ্ম- 
ৃতাস্ত বলিবার নিমিত সন্বল্প দ্বারা পার্বর্ভী মন্ত্রীকে প্রবোধিত করি- 
লেন»১। মন্ত্রী এপ্রবৃদ্ধ হই়া সেই দিব্যনারীদম়ুকে সন্দর্শন পূর্বক 
প্রণাম ও তাহাদিগের পদদ্ধয়ে কুন্ুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরোভাগে 
উপবিষ্ট হইলেন১২।* অনন্তর দেবী সরস্বতী রাঁজাটটুক সম্বোধন পূর্বক 
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বর্পিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাজন্‌ ! ভুমি কাহার পুত্র? কিএকারে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এই ছানে, কতকাল অবস্থিতি করিতেছ? এই 
সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। 

মন্ত্রী দেবীর- প্রশ্ন শ্রবণ করিয়৷ রাজার পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর করিলেন, 
হে দেবীঘ্বয়! আমি আপনাদিগের সন্ষুখে যে আমার প্রভুর জন্মবৃতাস্ত 
কীর্তন করিতে' সমর্থ হইব, তাহা আপনাদিগেরই প্রসন্নতার মহিম!। 
যাহাই হউক, আপনারা আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন৯৩১৪ | 

হে দেবীঘয়! পুব্বকালে ইক্ষাকুবংশস্ভৃত রাজীবলোচন শ্রীমান্‌ কুন্দরথ 
নামক এক দরপতি ছিলেন। তিনি তুঁজচ্ছায়ার দ্বারা দরিদ্র প্রভৃতি 
জনগণের সস্তাপ তিরোহ্তি করিয়া অবণী পালন করিতেন১«। সেই 
মহারাজ কুন্দরথের পুক্র শদ্ররথ, ভদ্ররথের পুক্র বিশ্বরথ, বিশ্বরথের পুন্র 
বুহদ্রথ, বৃদ্রথের পুন্র সিন্ধুরথ, সিন্থুরথের পুন্র শৈণরথ, শৈলরথের পুক্র 
'কামরথ, কামরথের পুপ্র মহারথ, মখারথের পুত্র বিষ্তুরথ, এবং বিষু 
রথের পুত্র নভোরথ। পূুর্ণচন্ত্রের স্তায় নিম্মল শরীর অ!ম।দিগের এই প্রভু 
উক্ত মহারাজ নভোরখের পুত্র১৬১৮। ইনি ক্ীরোদসমুদ্রীয় চন্দ্রমার 
ন্তায় জনগণকে অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। আমা- 
দিগের , এই মহারাজ মহৎপুণ্যসস্তার সহ উৎকৃষ্ট পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে 
উপরিউক্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ খখিম্স।ছেন, বলিয়া হহার নাম বিদূরথ১৯। 
. যেমন দেবসেনাপতি কাণ্ডিকেয় গৌরীমাতার গত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন, তেমনি, অমাদিগের এই মহানাজ! স্ুুমিত্রা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহার পিউা ইহার দশবর্ষবয়ক্রম কালে ইহার প্রতি 
রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ, বনগমন করিলে তদবধি ইনি ধর্মাহসারে 
মহী মণ্ডল পালন করিতেছেন। শত শত ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল পরম 
ক্েশের সহিত তণৃস্তা করিয়াও যাহাদিগের দশন লাভ করিতে সমর্থ 
হয় না, অন্য আঁমাদিগের সককতদ্রম ফলিত হওয়াতে আমরা সেই 
ছপ্রাপ্য দেবীঘবপ্নকে, প্রাপ্ত হইল।ম। হে দেবীধুগল! আমরা আজ 
আপনাদের প্রসন্নতায় পবমপুণ্যলাঁভ করিলাম, সন্দেহ নাই। 

হে রামচন্দ্র! মন্ত্রী এই পধ্যস্ত বলিয়া দৌনাবলঙ্থন করিলেন এবং বাজাও 
কিয়ৎক্ষণ কৃতার্জলিপুটে ও অবনতবদনে তুফীন্তাবে 'অবস্থান করিলেন। 
অনস্তর সরশ্বতী স্বী। হস্ত দ্বারা রাজার মন্তক স্গশ করতঃ কহিলেন, 


৪১ সর উৎপত্তিগ্রকরণ। ৩৯৯ 


রাঙ্জন্‌! তুমি বিবেক দ্বারা তোমার প্রাক্তন 'জন্মপরজ্গরা ম্মরণ কর২০।২৪। 

সরশ্বতীর স্পর্শে) ভূপতির হাঁয়ান্ধরার (জীবের আবরণ মায়া নামক 
তমঃ) বিনষ্ট হইল, মায়ার বাঁ তমের অপসারণে হৃদয়পন্ম ( বুদ্ধিরূপ পদ্ম ) 
বিক্সিত হইল ও সমুদয় পূর্ববৃত্বান্ত স্থৃতিপথারূঢ় হইতে *লাগিল২৪।২৬। 
(জ্ঞানের প্রকাশে) বিকশিতহয় নরপতি জ্ঞপ্তিদেব্টীর, অন্ুগ্রহবলে 
ুর্ববৃততত্ত সকল পরিজ্ঞাত হইতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি একে একে সমুদক্স 
পূ্ববৃতান্ত স্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সম্রাট ছিলেন, তাহার 
লীলানায়ী মহিষী ছিল, লীলা ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তিদেবীর সেবিকা! 
ছিল, পরে তাঁহার দেহের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ (মরণ) হয়, 
মরণের পর পদ্মন্বপতি হইয়! জন্মগ্রহণ করেন, এ সমস্তই তাহার অন্তরে 
প্রত্যক্ষের স্ায় প্রস্ফুিত হইল। যেমন সমুদ্রবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ- 
মালা উখিত হয়, সেইরূপ, বিদুরথের অস্তরাকাশে সমুদায় প্রাক্তন বৃত্াস্ত 


যথান্ুপৃবর্বা উদিত হইতে লাগিল। তিনি বিল্ময় প্রাপ্ত হুইয়া মনে 


মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি ! এ কাহার মায়া! এক্ষণে আমি এই 
দেবীদ্বয় কর্তৃক কি পরিজ্ঞাত হইলাম? পরে 'বলিলেন, হে দেবিদয় ! 
এ কি আশ্চর্য্য! আমি বিস্পষ্ট দ্রেখিতেছি, আমার এক দিন মাত্র 
মৃত্যু হইয়াছে, অথচ তাহারই মধ্যে আমার সপ্ততিবর্ষ” বয়স "অতীত 


হইয়াছে ও পূর্বজন্মের অনেক কার্যকলাপ স্থৃতিপথারূঢ় হইতেছে । পিতা, * 


পিতামহ, প্রপিতামহ, বাল্য, যৌবন, মিত্র, বন্ধু ও পরিবার, সমস্তই 
স্মরণ হইতেছে। হে দেবীদয় ! এ*কি কা, স্বাহা বলুন২৭৩*। 
জ্ঞানদেবী বলিলেন, রাজন্‌! তুমিই বুশিষ্ঠ গ্রন্ধণ ছিলে। যে মুহুর্তে 
তোমার মরণমৃচ্ছা হয়, সেই মুহূর্তে ও সেই স্থানেই তুমি এ সকল 
লোক অন্থ্ভ'ব করিয়াছ। 'ত্এেমারই 'মায়াবরগীবঞ্জিত চিদাত্বায় 
সকল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ছিল। সেই গিরিগ্রামীয় ব্রাহ্মণের 
গৃহাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য ও রাজপুরী, তন্বধ্যস্থ প্রধান গৃহ ও গৃহা- 
কাশ, সমস্তই (তোমার অন্তরাকাশে অর্থাৎ চিন্তাকাশে প্রতিরঞ্জিত 
হইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা (দখিয়াছ, অর্থাৎ যাহা অনুভব করিয়াছ, 


সমস্তই উক্ত" ব্রদাণ্ড মণ্ডপে অর্থাৎ অন্তঃস্থ কন্পনামুয় চিত্তে, অন্ত 


কোথাও নহে। কেবল যে সেই ব্রাহ্মণের , জগৎই' ধন্ধপ, তাহা 
নহে। প্রত্যেক জগং-ই প্ররূপ। অর্থাৎ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক্‌ 
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পৃথক্‌ প্রতিভাত হইস্গা থাকে । তোমারই জীব সেই গৃহাকাশে আমার 
উপানসক হইয়৷ অবস্থিত ও সেই গ্রকারে প্রথিত হৃইয়াছিল। যে স্থানে 
তোমার জীব ছিল, সেই স্থানেই পদ্মভূপালের পৃথিবী এবং সেই পৃথি- 
বীতেই তাহার রাঁজ্যগৃহাদ্ি এবং সেই স্থানেই তোমার এই আরম্ত- 
মন্থর ( মহাসমৃদ্দিশালী ) গৃহ রহিয়াছে১।৩৫। নির্মল আকাশ অপেক্ষাও 
দুনির্ল ত্বদীয় চিদাকাশস্থ চিভাকাশে এ সকল ভ্রাস্তিব্যাবহার ' পরম্প- 
রার বিস্তার প্রতিভাত হইয়াছে । * আমার নাম অমুক, ইক্ষাকুকুলে 
আমার জন্ম, হইয়াছে, পূর্বে আমার অমুকনামধারী পিতা ছিলেন, 
ও পিতামহ ছিলেন, এই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি বালক 
ছিলাম, দর্শবর্ষ বয়সের সময় পিতা আমাকে রাজ্যে অভিবিক্ত করতঃ 
বনে গমন করিয়াছিলেন, অনস্তর আমি দিগিজয় করিয়৷ এই সমস্ত 
মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বন্ন্ধরা পালন করতঃ অকণ্টকে রাজ্য 
ভোগ করিতেছি, এবং যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ ধন্মান্ুসারে 
রাজ্যপালন করিতেছি, আমার বয়স এক্ষণে সপ্তুতি বর্ষ অতিক্রান্ত 
হইয়্াছে,৩৬।** সম্প্রতি পরবল কর্তৃক সমাক্রান্ত হওরায় আমার সহিত 
তাহাদের দারুণ বিগ্রহ সমুপস্থিত হইরাছে, আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে 
সমাগত হইবা মাত্র অপূর্ব দুষ্ট দেবীদ্বয় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, 
আমি তীহাদিগকে যথাবিধি পুজা! করিলাম, তাহাঁদিগের মধ্যে এক 
দেবী আমার পুজার পরিতুষ্ট হইয়া জাতিম্মরত্বপ্রদ ও প্রফুল্লকমলসপ্রভ 
তত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন; এই সমস্ত ভাব তোমার মনে সম্প্রতি উদ্দিত 
হইতেছে । আবার ইহা ভাবিয়াও পরিতুষ্ট হইতেছ যে, দেবতার! 
পুজায় পত্রিতুষ্ট হইলে, বাঞ্ছিত প্রদ্দানে পরাঙ্খুখ হন না। আরও 
ভাবিতেছ যে, আমি এখন গতসংশয়,' কৃতকৃত্য, শান্ত, বিগতসর্বছুঃখ 
ও পরম সুখী হইল:ম। মহারাজ! তোমার এব্প্রকার বহ্বাচারসম্পন্না 
লোকাস্তর সধ্রিণী ভ্রান্তিই বিস্তৃত হইয়াছে, অন্ত কিছু হয় নাই। 
তুমি যে মুহূর্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলে সেই মুহুর্ত হইতেই তোমার 
হৃদয়ে অভিবর্ণিত ভ্রাস্তির বিলাস আরব হইয়/ছিল। যেমন নর্দীগ্রবাহ 

ফ কথাগুলির. স্থল মন্ধ বা নিক্্ষ-_বশিষ্ঠ াহ্মণের, পদ্মভূপতির ও বিদুরথ রাজার, এই 


তিন্‌ সংসার বিস্তারের মুল কারণ চিন্তবিকার। 
1 অর্থাৎ জন জন্মান্তর ও লোক লোকাত্তর প্রভৃতি সমন্তই অধাদি ভ্াস্তির মহিমা। 


৪১ সুর্গ উৎপত্তিপ্রকরণ। ৪*১ 


এক আবর্ত ত্যাগ করিয়া অন্ত আবর্ত অবলম্বন করে, সেইরূপ, 
চিৎপ্রবাহও এক দৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া *ন্ত দৃশ্ত গ্রতিতাসিত করে*১।৮৮। 
অপিচ, আবর্ত যেমুন আবর্তাস্তরের সহিত মিলিত হইয়া! অন্ত আবর্তের 
উৎপত্তি করে, সেইরূপ, .হৃষ্টিগ্রীও মিশ্র ও অমিশ্র রুপে প্রতিভাত 
হইয়া থাকেঃ৯। 

হে ভূপতে! তুমি যে কিছু অস্কৃভব করিয়াছ ও শ্মরণ করিতেছ, 
সমস্তই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাকল্প ও চৈতন্তরূপ . সূর্য্য হইত্তে সমুখিত। 
যেমন স্বপ্নে মুহূর্ত মধ্যে সম্বংসরশত ভ্রম উপস্থিত হয়ংস্যেমন সহ 
রচনায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ কল্পিত হইয়া থাকে, যেমন গন্ধ 
নগর কুড্য ও বেদ্যাদির দ্বারা বিভূষিত দৃষ্ট হয়, যন্্রপ নৌকাদির 
গমনে তীরস্থিত পর্বতাদ্দির গমন অন্থভৃত হয়, যেমন বাতপিত্তাদির 
সংক্ষোভে বৃক্ষ পর্বতাদির অপুর্ব্ব নর্তন দৃষ্ট হয়, যেমন ন্বপ্নে ম্বশির' 
শ্ছেদ দৃষ্ট হয়, এই বিস্তৃতরূপধারিণী ত্রাস্তিকে তুমি সেইরূপ জানিবে**1৫৩। 
বস্ততঃ উক্ত সমস্তই মিথ্যা । তুমি জাত বা মৃত হও নাই। তুমি' চির- 
কালই কেবল, শুদ্ধ ও -শাস্ত বিজ্ঞান শ্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করি- 
তেছৎ*। তুমি অখিল জগৎ দর্শন করিতেছ, অথচ কিছুই দেখিতেছ 
না। সর্বাত্মকত্বগ্যুক্ত তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হই- 
তেছ**। এই যে মহামণির ন্যায় উল ও কুর্য্যের স্তায় ভাম্বর ভৃপীঠ, ইহা 
বাস্তব তৃপীঠ নহে এবং তুমিও বাস্তব প্রন্বপ নহ*৬।৬২.। এই গিরিগ্রাম, এই 
জনগণ, এই আমরা, এ সকল কিছুই*নহে ও নাই$ সেই যে, গিরিগ্রামীক্ 
বিপ্রের মণ্পাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশ্টেই সেই, সভর্তুক লীলার সহিত 
ভাস্বর জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেই যে, গৃহাকাশস্থিত,ব্যোফমগ্ডল লীলা- 
রাজধানীতে সুশোভিত রহিয়াছে, আমরা যে এই, গঞ্জে অবস্থিতি করি- 
তেছি, এ সমস্তই সেই গৃহাকাশে *অবস্থিত। সে মগ্তপাকাশ কি?সে 
মণ্ডপাকাশ নির্শশলব্রন্ব। সে মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ 
অর্ণব, মানব্গণ,. পার্থিব ও ভূধর প্রভৃতি. কিছুই নাই। জনগণের 
ভ্রষণ ও পরস্পর দর্শনাদি, সমুত্তই মিথ্যা এবং সমস্তই চিন্মাত্রে | ] 

বিদূরথ বলিলেন, হে দেবি! যদি এ সমস্ত কিছু নহে, তাহা 
হইলে, আমার এই" সমস্ত অন্থচরগণ কি আত্মা, হইতে সমুৎপন্ন হুইয়! 
আত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা অন্ত কিছুতে অগুস্থিত আছে? ্বাপ্ন 


৫১ 
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পদার্থের ন্যায় যদি' এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে; বদি এই সমস্ত 
নরনারী স্বপ্স্বরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা. হইলে আমার এই সমস্ত অনুচর- 
বর্গেরাও ন্বপ্স্বন্ধপ ॥ অতএব হে দেবি! ইহার! কি প্রকারে আত্মাতে 
সত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে? কি প্রকারেই বা এ সমস্ত অসৎ? 
তাহা আমার নিকট -কীর্ভন করুন৬৩।৬৬। 
' সরস্বতী প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্‌্! বিদিতবেদ্য, শুদ্ধবোধৈকরূপী, 
চিদ্ব্যোমাত্মা দিগের সম্বন্ধে সমুদায়ই অসন্্রপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । 
কারণ, শুদ্ধবোধাম্বা। দিগের জগদত্রম নাই। সপ্জ্ঞান তিরোহিত হইলে 
যেমন রঙ্জুতে আর কখন সপ্পত্রম হয় না, তেমনি, জগতের অসস্ভাব 
পরিজ্ঞাত হইলে জগস্ভুম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া! যায়, কদাচ আর তাহার 
উদয় হয় না। মুগতৃষ্জিকাত্রান্তি উপশান্ত হইলে তখন আর জলভ্রম উপ- 
স্থিত হইবে কেন? “ইহা স্বপ্ন” এন্সপ জ্ঞান হইলে স্বপ্রদৃষ্ট স্মরণ কি 
প্রকারে সত্য হইবে ?৬* সর্বদা অমর জীব ম্বপ্রে স্বগ্রদর্শনের স্তায় 
স্সাপনীকে মৃত ও জাত মনে করিতেছে । হে অঙ্গ! শরৎকালের নির্মল 
নভোমগুলের অপেক্ষাও নির্মল চিত্ত ও শুদ্ধবোধ ব্যক্তিরা “এই আষি, 
এই জগৎ” এরূপ কুৎসিত শব বাগাড়ম্বর ব্যভীত অন্ত কিছু মনে 
করেন: না” । 

মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইক্সপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবান্‌ 
মরীচিমালী অন্তাচলচুড়ীবলম্বী হইলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন 
পূর্বক ন্নাম ও সায়ন্তন কার্ষ্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনস্তপ্ব 
তমোময়ী যামিনী আগ্নতা হইলেন। যামিনী; অৰসান হইলে পুনর্বার 
দিবাকর সমুদিত, হইলেন এবং পুনর্ধার তাহারা সভায় সমাগত হইয়া 
স্ব শ্ব স্থান অধিকার, করিলেন*৯। 

একচতাবিংশংসর্গ মমাণ্ড। 


দ্বিত্বারিংশ সর্গ। 


৮০০০০৪৪০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যে হ্যক্তি প্রবুদ্ধ হক্ক নাই,যে, পরম পদে 
আঁরোহণ করে নাই, এই অসৎ জগৎ তাহারই নিকট বজ্র ভ্যান 
ছর্ভেদ্য ও সন্্েপে প্রতিভাত হয়»। যেমন বাল্য সংস্কারে আবদ্ধ 
বেতাল (ভূতের ভয়) মরণ পর্য্যন্ত ছুংখপ্রদ হয়, তেমনি, এ অসদাকার 
জগৎ আকারসম্পন্ন হুইয়া অবোধ দ্িগকে ছুঃখপ্রধান করিয়া থাকে২।৩। 
যেমন মরুতৃমিস্থ কুর্য্যকিরণ বারি না হইলেও অজ্ঞ নৃগ দিগের বারি- 
শ্রথ জন্মায়, সেইরূপ, এই জগৎ সত্য না হইলেও অতন্বজ্ঞ দিগকে 
সত্য বলিয়া! ভ্রান্তি জন্মায় । যেমন জীব দিগের ন্বপ্রদৃষ্ট স্বীর মরণ 
অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া! প্রতীত হয় ও অর্থক্রিরাকারী ( অর্থক্রিয়া - ' 
শোক রোদনাদি। সে মরে নাই অথচ মরণ স্থির করিয়া শৌক ও 
রোদন করে) হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ অপ্রবুদ্ধ জনগণের নিকট 
সত্য বলিয়া প্রতিভাত ও বৃথ। অর্থক্রিয়াকর হইয়! থাকে । যেমন স্ুবর্ণ- 
তন্বে অবুৎপন্ন জনগণের সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কার বুদ্ধিই হয়, হুবর্ণকুদ্ধি হয়্ 
না, তেমনি, এই জগতে ও জগদন্তর্গত পুর, গ্রাম, অগার, নগ ও নাগেন্দ্র 
প্রভৃতিতে অতন্বজ্ঞ জনগণের দৃশ্তঠতা ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টি জন্মে ন।১ | 
যেমন নির্মল নভোষগুলে অসত্য* মৌক্তিকমাল্!, কেশোণ্ক ও খর্ধ 
(ময়ূরের পিচ্ছ) প্রভৃতি সত্যন্ূপে অনুভুত হক, সেইরূপ, এই অসৎ 
জগৎ তৰজ্ঞান বঙ্ছিত দিগের নিকট সত্যরূপে "প্রতিভাত হইস্লা থাকে*। 
রাম ! অহংভাধাদিবিশিষ্ট এই ববিশ্বমণ্ডল একটা স্বুদীর্সব্বপ্ন। তন্মধ্যে যে 
স্বাতিরিক্ত পুরুষ, তাহাও স্বপ্নকুন্ন | ন্বপ্নকল্প হইলেও এতাহা সত্যের স্টায় 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন তুমি আমি তিনি ইনি সমস্তই সত্য। 
যেরুপে এ নকল সত্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর*। সমুদয় দৃত্ের আধার 
একমাত্র শান্ত, সত্য, পবিত্র, অচেত্য' ও চিন্মাত্রবপু পরমাকাশ বিস্তৃত 
রহিয়াছে*। , এই, চিদাকাশ স্বকং, সর্বগ, সর্বশক্তিমান ও ইনি 
্বীয় সর্বাধারত্ব ও সর্বশক্তিত্বগরভাবে যে যে যেশ্ষে অর্থ, 
ক্রিয়োপযোগী হইয়া সমুদদিত হন, নেই সেই স্থ্বী তদহুন্ষপ ক্রিয়াদি 


৪৪৪ বাশিষ্ঠ-মহাবামাষণ। ধং সর্ণ 


প্রধিত হইয়া থাকে১:। এই, বিশ্ববপ স্বপ্নপুরে যে দ্রষ্টা, অজ্ঞগণ তাহাকে 
যেই নর বলিয়া! জানে, সেই অর্থাৎ তৃৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার নিকট নবাকারে 

অনুভূত হয়১১। দ্রষ্টাব স্বরূপ চৈতন্ত, যাহা স্বপ্রতরষ্টার স্বপ্নাকাশের অস্তরে 
(স্বপ্নাকাণ পুরিততী নামী নাড়ীর ছিদ্র প্রদেশ ) অবস্থিত, তাহা স্বপ্নতরষ্টার 
বাসনানুসারে,( বাসনা ন পূর্বসংস্কাব ) বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক 
হুয়া প্রকাশ পায় এবং সেই এ্ঁক্যের প্রভাবে সে আপনানকে নর 
(মন্থষ্য) বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, সত্য চৈতন্তেব 
প্রভাবেই স্মুদায় চিত্তবিকার প্রকাশের সত্যতা প্রথিত হয়১২।১৩। 
অভিপ্রায় এই যে, আত্মচৈতন্তই সত্য) চিত্ববৃত্তি সকল মিথ্যা । তুমি, 
আমি, তিনি, এ সকল বোধ চিত্তেবই বিকার বা বৃত্তি) সুতরাং মিথ্যা। 
কিন্তু মিথ্যা হইলেও প্র সকল সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জানিবে। 
এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মহামুনে ! যদি মায়ামাত্র- 

' শরীর স্বাগ্রপুরুষ আত্যস্তিক অসত্য হইলে অর্থাৎ সত্য সংশ্রব শূন্য হইলে 
দোষ কি ?১* * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! স্বপ্রকালেও পুব ও বাস্তব্য প্রভৃতি 
সত্যচৈতন্তের সংশ্রবে সত্যবপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ্বপ্রকালেও যে 
স্বাপ্ন পদার্থে সত্যের সংশ্রৰ থাকে, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি, 
প্রণিধান্ন রুর 11 সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অন্ত কিছু নহে১৫। সৃষ্টির আদিতে 
বয়স প্রজাপতি স্বপ্রেব স্তায় আভাসসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অস্থভববপী 

ও হ্বিপাগর্ । অর্থাৎ সংস্কাবীভূত ভ্ঞানসম্টিরূপী। সেইজন্থ তাহাব সঙ্বল্পসভূত 
এই বিশ্ব ্বগ্নদদৃশ১৭। হে রাঘব ! স্বপ্ন যেকপ, এই বিশ্বও সেইরূপ ইহাতে 
আমার সম্বন্ধে তুমি, যেপ সত্য, স্বপ্রে অন্ত নরগণ অন্য নরগণের 
সম্বন্ধে সেইরূপ সত্য+৭। অন্তের কথা এই যে, পনদৃষ্ট নগর ও নগর 





* রামপ্রশ্নেব অভিবা-_জাএৎ পুরু সম্পূরপে অসত্য হইলে বযবহাব কারের বিরোধ 
ও কণ্মশান্ত্রের অপ্রামাণ্য দোষ হয। স্বাপ্রপুরুষের সত্যতাব সে দোষ হয় না। কেননা, 
স্বাপ্পনপুরুষের কোন কিছু কর্তব্য নাই। হ্তরাং ব্যবহারের ও শাস্ত্রে অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা 
নাই। যখন তাহা নাই, তখন স্বাপ্রপুরুষে সত্যচৈতন্যের সন্বলন স্বীকারের প্রযোজন 1ক? 

1 বশিষ্টেব অভিপ্রাব-_সত্যচৈতন্তের বিনা 7?ংশ্রনে কোনও কিছু প্রত্যক্ষ হয না। 
স্থতবাং স্থাপ্ন প্রতাক্ষেও স্যচৈতন্যেব সংএরব আছে। স্বাপ্দৃষটবস্ত ব্রহ্ম স্তায় সত্য নহে, 
গর্ত ব্রদ্ধে ভাসমান হওয়ায় ব্রন্ের সত্যতা স্বপ্রকল্পিত মিথ্যায় মিশিষ। সেই সকল মিধ্যাকে 
সত্য করিয়৷ তুলে। 


৪২র্গ উৎপত্তিগ্রকরণ। ৪০৫ 


বাসীরা যদি কোনও অংশে সত্য নু! হয়, ,তাহা হইলে, তদাকার 
সম্পন্ন তুমিও আর্টমার সম্বন্ধে কোন অংশে সত্য নহ। তোমার" সম্বন্ধে 
আমি যেরূপ সত্যাত্মা, সেইরূপ, আমার সম্বন্ধে সকলই সত্যাত্বা। এই 
নিদর্শনই স্বপ্রবৎ অনুভূত এই সংসারের পরম্পর সিদ্ধির এমাণ ও ভুম১৮।২০ 
" রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্‌!* আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার মনে 
হইতেছে যে, স্বপুত্রষ্টা নির্নি্র হইলেও তদ্দৃষ্ট (্বপ্ষ্ট) গ্রামনগরাদি 
বিদ্যমান থাকে। কেননা, সমস্তই সৎ, সৎ ব্যতীত অসৎ কিছুই নাই। 
(কিন্ত কৈ? তাহা তথাকে না? জাগ্রৎ হইলে ্বপ্রদৃষ্ট কোনও কিছু 
প্রমাগোচর হয় না। হইতে দেখাও যায় না এবং কম্সিন্বীলে প্ররূপ গুনাও 
যায় নাই )২১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহাই 
*ঠিক্‌। অর্থাৎ সবপ্রদ্রষ্টার স্বপ্রদৃষ্ট পুরনগরাদি জাগ্রৎ কালেও থাকে ) পরস্ত 
তাহার যাহা সত্য, তাহাই তদাকারে থাকে । আকাশের ন্তাক় নির্মল 
নির্লিপ্ত দর্শনাধার আত্মচৈতন্তই পরমসৎ এবং সে সকল তন্মাত্রে বিদ্যমান 
থাকে ) মিথ্যাংশের অগলাপ হয়২২। হে রাঘব! তুমি যাহ! জাগ্রদদবস্থায় 
অন্থুভব করিতেছ, তাহাই স্বপ্নাবস্থায় অনুভব করিয়াছ ও করিবে ।- স্বপুদৃ্ই 
বস্ত জাগ্রদৃষ্টের স্তায় স্বপুাস্তরে দৃষ্ট না হইবার কারণ, কালের ও স্থানের 
প্রভেদ বা পরিবর্তন। (রামের অভিপ্রায় এই থে; স্বপুদৃষ্ট পদার্থও 
যদি সৎ হয় তবে তাহা জাগ্রৎ কালে না থাকে ব| ন! দেখা যায় কেন,? 
বশিষ্ঠের অভিপ্রায় ভাগ্রৎদৃষ্ট ও স্বপৃরৃষ্ট উভয়ই সমান। জাগ্রদ্ৃষ্ট যেমন 
স্বপুকালে থাকে না, তেমনি, স্বপুদৃষ্টও জাগ্রৎকালে থাকে না। স্থতরাং 
যাহা দেখা যায় তাহা পরিবর্তনশীল, বলিয়া, মিথ্যা) পরস্ত তন্মধ্যে যে 
অপরিবর্তনস্বভাৰ আত্মচৈতগ্ত তাহাই 'ত্রিকািব্যাপী ও সত্যু)২৩। অতএব, 
যে কিছুদৃষ্ত প্রতিভাত হইচেছে সমন্তই সেই সৃতে, (তাত্মব্রঙ্গে ) অবস্থিত। 
যাহাতে অবস্থিত, তাহাই সত্য এবং সেই সত্যের সুত্যতায় এ সকলও সত্য- 
বৎ। অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সত্য। যেমন স্প্াব্থার সত্রীসঙ্গম মিথ্যা 
হইলেও সত্য, সেইরূপৎ* | - উক্তপ্রকারে সমস্তই সর্বত্র সমান বিদ্যমান 
এবং যিনি সর্ববেত্! তিনিই ্বকীক্স মায়া শক্তির সামর্থ্য সর্বপ্রকারে 
প্ন্ুরিত হন১৫। ধনাগারে* ধন থাকে, যে তাহা দেখিতে পায়, সে 
তাহা লাভ করে। সেইরূপ, সমন্তই চিদাকাশে ভাঠমান আছে, কিন্ত 
সেই চিদাকাশ ধাহা দৃষ্ট করায়, ভ্রষ্টা তাহাই দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়২*) 
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অনন্তর জ্ঞানদেবী ,সরম্বতী, এতাদৃশ বোধরূপ অযৃতে পরিষেক 
করতঃ 'মহারাজ বিদুরথের বিবেকরূপ, অঙ্ক,র সমুৎপার্ছন করতঃ কহি- 
লেন, রাজন্‌! আমি লীলার গ্রীতিসাধনের নিমিত্ত তোমার নিকট 
প্রই সমস্ত কথা. বলিলাম। এক্ষণে তোমার অভিলধিত পিদ্ধ হউক $ 
আমরা ঘথাগত, স্থানে গমন করি। লীঙা মণপাত্তর্গত কল্পিত জগৎ 
দর্শন করিলেন, আর আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই২৭।২৮। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ভগবতী সরম্বতী মধুর বাক্যে এ সকল কথা! 
কছিলে ধীমান্‌_ভূপাল বিদুরথ বলিলেন,২৯ দেবি! আপনি মহাফলপ্রদা!। 
. সেই কারণে বলিতেছি, খন প্রার্থনাকারী ব্যক্তি দিগের প্রতি তাদৃশ 
মন্থষ্যের দর্শন .বিফল হয় না, তখন আমাদের সম্বন্ধে আপনার দর্শন 
কি নিমিত্ত বিফল হইবে ?৩* হে দেবি! স্বপ্ হুইতে স্বপ্রাস্তর প্রাপ্তির ' 
স্কা় আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়। কত দিনে স্বীয় প্রাক্তন দেহ 
গ্রাপ্ত হইব? তাহা আমাকে বলুন। হে বরদে! হে মাতঃ! আমি 
'াপনার* শরণাগত। আপনি কপাদৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আমাকে এই 
বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি আমার গ্রতি প্রসন্ন 
হুউন। আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আমি যে প্রদেশে গমন করিব, 
আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী যেন তথায় 'গমন করিতে পারেত১।৩৩। 
, সরস্বতী বলিলেন, আমাদিগের ছারা অর্থিজনের কামনা বিফলীরুত 
হয়, ইহা কেহ কখন তৃষ্টিগোচর করেন নাই। অতএব, হে মহারাজ! 
তুমি অশঙ্কিত চিত্তে আগমন পূর্বক *অর্থবিলাস সম্পন্ন দেই মনোহর 
ঝাজ্য উপভোগ করৎঃ। 


্িচত্বারিংশ সর্গ সমাগ্ত। 
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: সরম্বর্তী বলিলেন, মহারাজ! এই মহাঁসংগ্রৎমে তমার মৃত্যু হইবে। 
অনস্তর, তুমি মৃত্যুর পর, সর্বসমক্ষে তোমার সেই প্রাক্তন রাজ্য ও শবীভূত ' 
প্রাস্তন দেহু প্রাপ্ত হইবে। এই কুমারীও এই সমস্ত মন্ত্রিগণের সহিত 
সেই প্রাক্তন পুর প্রাপ্ত হইবে১।২। বাধু যেমন আগমন ও গমন 
করে, আমরা উভয়ে সেই প্রকারে যথাগত স্থানে গমন করি, তুমি ও . 
এই কুমারী মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন দেশে আগমন কর। অস্বের 
গমন এক প্রকার, খরের ও উদ্ট্রের গতি অন্ত প্রকার, মদমত্ত হস্তীর 
গতি অন্ত প্রকার। (ভাব এই যে, আতিবাহিক দেহের গত্যাগতি 
মানোরথিক গত্যাগতির ন্যায় দুরে ও অদুরে ও অন্যের অদৃশ্ত। অশ্বাদিক 
গ্রতি সেরূপ নহে । কেননা, অশ্বাদি নিতান্ত স্থল ও পরিচ্ছিন্ন* বস্ত )%। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবতী সরস্বতী ও বিদূরথ উভয়ে এরূপ 
কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন দূত তথায় লসম্রমে উপ- 
স্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! পর্টিশ, চক্র, অর্সি, গদ1*ও পক্ষিক্ছ 
প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণকারী প্রলয়ার্ণবসদূশ উদ্ধত ও ছুঃসহ শক্রবল 
আগমন করিতেছে*।*। তাহারা নগরমধ্যবর্ভী প্রাসাদশিখরে কাঠ 
রাশি স্থাপন করতঃ পর্বতাকার করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে! 
তাহাতে দেই সমস্ত গ্রাসাদশিখরলগু অগ্ি,চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
চট্‌ চট ধরনি সহকারে উত্তম উত্তম পুরী' সকল দগ্ধ কুরতঃ তূমিসা 
ও ভন্মসাৎ* করিতেছে” । যেমুন কল্পস্তিকালে, সম্র্তনামক মেঘ উদ্দিত 
হয়, তাহার ভ্তার় ভীমদর্শুন ধুমরাশি উত্থিত হটুপ্লা আকাশ পরিব্যান্ত 
করাতে বোধ হইতেছে যে, যেন মহাদ্রি সকল গরুড়ের নায় সবেগে 
জকাশে উড্ডীন হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে*। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লই “দূত সসম্্রমে ্রব্বপ ,কহিতেছে, সেই 
অবসরে শক্ত্রীবণ শব্দ দ্বারা চতুর্দিক্‌ পরিপূর্ণ হইল ও পুরবহির্ভাগে 
মহাকোলাহ্ল সমুখিত হইল+১*। শরবর্ষিগণ্রে বলাক্কষ্ট ধনুর টক্কার 
মদমত্ত কুঞজরগর্ণের বৃংহিত, পুরস্থিত দহনশীল্‌: অগ্সির চট চট শব্দ, 
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পুরবাসিগণের ও দগ্ধনাবীগণের . হল হল! শব, ম্পন্দমান অগ্নিজিহ্বা- 
সমূহের ও প্রজলিত শিখা ম্পন্দনৈর ধগ ধগ শব্ধ বিহিশ্রিত হইয়া ভীষণ 
কর্ণকঠোর নিনাদে পরিণত হুইয়াছে১১।১৩।' ৃ 

সেই, মহারজনীতে সরহ্বতী, লীলা, মন্ত্রী ও রাজা বিদুরথ বাতায়ন 
ছিদ্র দিয়া দেই কোল্লাহলপুর্ণা বিভীষিকাময়ী পুরী দর্শন. করিতে 
লাগ্িলেন১ৎ | তাহারা দেখিলেন, পুরী প্রলয়বাতবিঙ্ষুব্ধ সপ্তসমুদ্রমিঅিত 
একার্ণবসদৃূশ বেগমন্পন্ন উগ্রহেতিরপ ( হেতি-্হাতিয়ার ) মেঘকুল 
দ্বার তরঙ্গায়মান শক্রুসৈন্যগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহ! গগনম্পর্শী 
অনলশিখার দ্বারা দহ্মান হইয়া কঙ্পাস্তানলবিগলিত মহামেরুর অন্ু- 
কার করিতেছে । অপিচ, মহামেঘ গজ্জনের স্তায় গর্জনকারী বিপক্ষগণের 
লু্ন শব, দস্থ্যগণের জরনা ও ঘোর কল কল শব, দিক্‌ বিদিক্‌ ধ্বনিত' 
করিতেছে১৫।১৭। দ্রহমান পুরীর ধূমরাশি নভোমণ্ডলে অভ্রমণ্লের 
স্তায় "সমুড্ীন হইয়া পুফর ও আবর্ত নামক জলধর যুগলের উপমা! 
সম্পাদন' করিতেছে । হেমপত্রসন্নিভ অগ্নিশিখ! নিরন্তর প্রোড্ডীন হই- 
তেছে। ভীষণ উন্ুক খণ্ড সমূহের অগ্রভাগ স্পন্দিত হওয়াতে পুরস্থ 
আকাশ যেন তারকামালায় বিভূষিত হইয়াছে। প্রজ্বলিত গৃহ সমুদায় 
হইতে সমুখিত অগ্নিশিখ। পরম্পর মিলিত হইয়৷ প্রজলিত অচলের ন্যায় 
শোভা! বিস্তার করিতেছে । হতাবশিষ্ট সৈম্তগণ পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইতেছে। 
লোক সকল শক্রগণকর্তৃক দগ্ধ হইয়া! উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতেছে। অগ্নি- 
কণা ও নারাচ সমূহ ভ্বারা নতোমণ্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দর্থপুরস্থিত 
অনগণ শক্রগ্রণের নিক্ষিপ্ত বুল হেতি ও শিলাজাল গ্রহারে ভূমিলুষ্ঠিত হুই- 
তেছে। কেহুব] উর্ধবাহু হইয়া'আর্তনাদ করিতেছে১১।২১। মহাবল সৈম্তগণ 
সমরকরিগণের সজ্ঘস্টনে চুরণীক্ৃত' হইতেছে।* ক্রতবেগে পলায়মান তস্কর- 
গণের শিরশ্ছেদনে তাহাদিগের অপহৃত, মহাধন পথে বিকীর্ণ ও সমাকীর্ণ 
হইতেছে২ং। শক্রগণনিক্ষিপ্ত অঙ্গাররাশির দ্বারা নরনারীগণ দগ্ধ হইয়া 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে । প্রজলিত কাষ্ঠখও চট চট! শব্ধ সহকারে 
চতুর্দিকে নিপতিত হইতেছে২*। বিপু জলম্ত উনুখ উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় 
তত্রত্য নতন্থল যেন 'শতুন্থধ্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। গ্রজলিত অঙ্গারথণড- 
সমূহ দ্বারা বন্ধাঠল সমাকীর্ণ হইতেছে২* | দগ্ধ কাষ্ঠ সমুদায়ের, কেন্কার- 
ধ্বনি মিশ্রিত . প্রলিড় . বেধুসমূছের রণ রণ শব .সমুখিত হইতেছে। 
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সৈন্ভ ও অন্যান্ত প্রাণিগণ অমির দ্বার] দগ্ধ ছুইয়। আর্ভন্বরে রোদন 
করিতেছে । সার্বভোজী হুতাশনু উক্তগ্রকারে যেন সমুদয় নগর. গ্রাস 
করিতে সুদ্যত হইয়া অবশেষে সেই রাজী ভম্মাবশেষ করতঃ পরিতৃপ্ত 
হইলেন২৯। জনগণ "এই অবসরে অসংখ্য মন্ুয্যের ও. অশ্বাদ্দির ভোজ- 
নার্থ ধান্তরাশি ও তঙুল প্রত্ৃতি সর্বভোজী হুত্যশন কর্তৃক ভুক্ত হইলে 
অবশিষ্ট গ্রহণের নিমিত্ত লোলুপ হইতে লাগিল২৭। 

অনন্তর রাজা বিদূরথ স্বসন্লিধানে বেগে আগম্যমান দগ্ধভার্ষ্য যোধগণের 
এই বাক্য শুনিতে পাইলেন। “হায় ! হায়! বিপদরূপ প্রচণ্ড রায়ু সমাগত 
হইয়া আমাদিগের শীত গ্রীষ্ম বর্ধাদি হইতে পরিত্রাণ লা্ভির উপায় গৃহ- 
রূপ উচ্চতর আশ্রয় পাদপ সমূলে উন্ুলিত করিল। হায়! হায়! আমা- 
পর্দিগের এই সমস্ত মহৎ ্গিগ্ধ ব্যক্তি গণের মনের স্তায় প্রশান্ত স্বভাব দারা- 
গণের মুর্তি দাবানলে দগ্ধ হরিণীর ন্যায় হইয়! দস্তিগণের দেহে লীন হই- 
তেছে। হা পিতঃ! হেতিন্ূপ হুতাঁশন বীরগণন্ূপ অনিলপ্রেরিত হইন্না এই 
সমস্ত স্ত্রীগণের কবরীরূপ তৃণগুচ্ছে সংলগ্ন হওয়ায় সে সকল *্যেন শুষ্ক 
পর্ণের স্ায় প্রজ্লিত হইতেছে২৮।৩১। প্রী দেখ, আবর্তসম্পন্না উর্দগামিনী 
দওকাষ্ঠবাহিনী ধূমরূপিনী যমুনা যেন ব্যোমগঙ্গার প্রতি প্রধাবিত হইয়! 
বৈমানিক গণকে গ্রাস করতঃ প্রবাহিত হইতেছে । রাশি রাশি, অগ্নিকণা 
সকল এ নদীর বুদ্‌ বুদ্‌ত২ 1৮ 

কেহ স্বীয় কন্তাকে সম্বোধন করতঃ অন্য অনাথ নারী দেখাইয়া কি 
তেছে। পপুত্রি! এই অবলার ্াতা, পিতা; ভ্রাতা, যামাতা এবং তনয়- 
গণ এই গৃহে দগ্ধ হওয়াতে এই অবলা! আমির দ্বারা দগ্ধ না হইলেও 
শোকে দগ্ধ হইয়াছে৩।* কেহ কহিতেছে, হী, তোমার! শীন্ত আগমন কর। 
তোমাদের *এই মন্দির এই *স্থুন হুইর্তে বিচলিত হুইল্ছে। যেমন প্রলয় 
কালে স্থমেরুশৈল নিপতিত হয়, তদ্রপ ইহাও শীস্্রঃনিপতিত হইবে৩৪।৩৭। 
কেহ কহিতেছে, তব দেখ, যেমন সন্ধ্যাকালে শলভকুল মেঘমণডলে 
প্রবেশ করে, তাহার স্তায় অজশ্র শর, শিল1, শক্তি, কুস্ত, গ্রাস ও হেতি 
প্রভৃতি অস্ত্র বাতায়ন দ্বার! গৃহ মধে প্রবিষ্ট হইতেছে০৬। কোন ব্যক্তি 
কহিতেছে, হা! হায়! এ দেখ, যেমন বড়বানলশ্িখার দ্বার! উচ্ছলিত অর্শ- 
বের তরঙ্গ তটাভিসুখে প্রধাবিত হয়, তেমনি,,এই সমস্ত অন্ত্রশিখার দ্বার! 
উৎক্রিষ্ট জনগণ পলাক়নার্থ নতোমার্গে উৎপতিত হইতেছে" যেমন রাগী- 
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দিগের হৃদয় ক্রোধ ছাঁর। শুফ, হয়, তেমনি, গ্রামাদশিখর সমুখিত অন্র- 
মগুলসদৃশ ধূমরাশির দ্বার! উদ্যান ও, সরোবর প্রভৃতি (গুফ হইতেছেওপ। 
কেহ কহিতেছে, এঁ দেখ, দস্তিগণ ক্রোধভরে চীৎকার করতঃ আলান 
ভঙ্গ করিয়া বৃক্ষ সমূহ কট কট শব্দে নিপাতিত' করিতেছে । সর্বস্ব 
দগ্ধ হইলে গৃহস্থগণ যেরূপ দীনতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ, পুষ্পফলপরিপূর্ণ 
গৃহযৃশ্নিহিত ভ্রম সকল শ্রীন্রষ্ট হইয়াছে**। যে সকল মৃতকর্প বালক 
পিতামাতা কর্তৃক পরিমুক্ত হইয়! বথ্যায় নীত হইয়াছিল, হাক! তাহার! 
এক্ষণে ভিত্তি পতন দ্বারা মৃত হইল*১। প্রী দেখ, বাঁতবিদ্রাবিত প্রজ- 
, লিত হস্তিশ।লা' সকল নিপতিত হওয়াতে তত্রত্য হস্তিগণ ভীত হ্ইয়! 
কুৎসিত শব্দ করিতেছে*২। অপরে কহিতেছে, হায়! কি কষ্ট! একে ত 
বক্ষ-স্থল, তছুপরি আবার তাহ। বীরপুরুষগণের অসির দ্বার! নির্ভিন্ন, তাহাতে 
আবার প্রজ্মলিতকাষ্টসংলগ্র যন্ত্রপাষাণ বস্তরের ন্যায় নিপতিত হুইতেছে৪৩। এ 
দেখ-.গো অশ্ব, মহিষ, হস্তী, উষ্ট, শৃগাল ও মেষ সকল গমনশীল ব্যক্তি- 
দিগের গমনমার্গ অবরোধ করতঃ পরস্পর ঘোর সংগ্রমে প্রবৃত্ত হই- 
য়াছে**। শব দেখ, নারীগণ অনলভয়ে ভীতা হইয়া আর্রবস্ত্র পরিধান পূর্বক 
গমন করাতে ভূমণ্ডল বেন স্থলপদ্মসমাচিত বোধ হইতেছে । উহাদিগের ও 
আরজ বন্তের পট"পটা শবে পথ সকল সমাঁকুল হইতেছেঃৎ। এ দেখ, 
অগ্নিকণা সকল অশোক কুহ্থমের ন্তায় শোভা বিস্তার করতঃ স্ত্রীগণের 
্লকর্পক্তি সংলগ্ন হইয়া যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে*৬। উঃ--নরগণের 
ন্বেহবাগুরা কি ছুশ্ছেদ্য। ইহারা ম্ব্ং দগ্ধ হইলেও ভাধ্যা পরিত্যাগ 
করিয়া গমনে সমর্থ হইতেছে না৭।5৮। এ দেখ, করিগণ বেগে প্রজ- 
লিত আলানপ্রাদপ ,(হস্তী ধাধিবার গাছ) ভগ্ন করতঃ দগ্ধগুওড হইয়া 
ক্রোধভরে পদ্মসরোধনে গিয়। নিমগ্ন হইতেছে**। অনলশিখারপ চঞ্চল 
বিছ্যুৎযুক্ত ধূমরূপ ম্েবি নভোমওলে সুমুখিত হইয়া! অঙ্গার ও নারাচ- 
নিকর বর্ষণ করিতেছেঘ*। কেহ রাজাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, 
দেব! ধূমমণ্ডল নভৌমগুলে বহ্রিকণারূপ আবর্ত ও শিখারপ তরঙ্গ 
উৎপাদন করতঃ র্পূর্ণ অর্ণবের স্তায় অবস্থিতি করিতেছে**। কেহ 
বলিতেছে, তোমব এ দ্বিকে দেখ, বহ্নিশিখার দ্বার আকাশমণ্ডল গৌর- 
বর্ণে প্রতিফলিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে, যেন, মৃত্যুদেব গ্রাণিবিনাশ 
উৎসবে দিগ্বধু দিগকে। সুবর্ণবর্ণ মভোরপ কুস্কমাক্ত সম্পুটক ( পেটরা) 
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প্রদান করিয়াছেন । উঃ! কি বিষম ন্অসঙ্চরিত্রতা উপস্থিত ! তরী দেখ, 
বৈরিবীরগণ উদ্যঠায়ুধ হইয়া! বাজমারীগণকেও গ্রহণ করিতেছে । ঞ্ 
দেখ, স্থপ্রভান্বিত্ব চঞ্চল কুস্থমমালা, অর্দদগ্ধ কবরী ও সুস্তনসম্পন্না 
রমুণীগণ রাজপথ সমাকীর্ণ করিয়াছে। উহাদিগের অঙ্গ হইতে 'বিগলিত 
মাণিক্যখচিত বলয় সমূহ অনীমণল মণ্ডিত করিতেচ্ছ*5।৫*। উদ্থা- 
দিগের ছিন্নভিন্নহারলতা, নির্বল মুক্তাফল সকল রাজপথে বিকীর্ণ করিতেছে । 
আহা! উহাদিগের স্তনমগুলের পার্খ্ব হইতে কনক প্রভা নির্গত হইতেছে । 
উহাদিগের কুররীর ্তায় করুণ ক্রন্দনধ্বনির দ্বার! রধবনি অভিভূত 
হইয়াছে । উহারা অবিরল ধারায় অশ্রবারি বিসর্জন পূর্বক রোদন 
করিতেছে । হায়! উহাদিগের কাহার পার্শদেশ এবং কাহার বা কুক্ষি 
বিদীর্ঘ হইয়াছে, সেই কারণে উহার বেদনান্ভবে বিচেতনপ্রায়ৎ*। 
উহার পলায়নেচ্ছু১ পরস্ত সৈম্যগণ উহাদিগকে রক্তকর্দমলিপ্ত ও বাস্প- 
বারির দ্বার! করি অঙ্গবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করতঃ ভূজমুলে স্ব স্ব ভুজ 
বিস্তস্ত করিয়া লইয়া যাইতেছে৮। যখন উহার “কে আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করিবে” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছে, তখনই বোধ হইতেছে, যেন সেই সেই দিকে উৎপল বর্ষণ 
হইতেছে। তদ্শনে সহৃদয় সৈষ্ঠগণ ছুঃখিতি হইয়া রোদন আরপ্ত করি- 
য়াছে**। এ সকল মৃণালসদৃশ সুন্দর ও কোমলোরু রমণীগণের সুনির্মল' 
চরণরাজি ও স্বচ্ছ বসনান্তপ্রদেশ আকাশস্থ নলিনীর ন্তায় শোভমান,।* 
& সকল আলোলমাল্যবমনা অলঙ্কাঁরপরিশোততিন অঙ্গরাগসম্পন্ন! বান্পা- 
কুললোচনা চঞ্চলালকবল্পরীযুক্তা (চঞ্চম-দোহ্‌ল্যমান। অলক-চুলের 
গোছা ও বেণী। বল্পরী-লত!। মিল্তার্থ, লতার স্তাঠ বক্রান্গবক্র 
কেশগুচ্ছ ) রমণী বিষয়স্খন্বরপ মনদর ভূধর "দারা "নিরন্তর মথ্যমান 
হইয়া কামরূপ সমুদ্র হইতে আক্গীর ম্ায় সমুদূত্ত হইয়াছেন, সন্দেহ 
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বশিষ্ঠ বঞজসিজেন, রীমচন্ত্র! প্র অবসরে পূর্ণযৌবনা, আলোলমাল্য- 
বসাঁনা ছিন্নহারলতাকুলা, চন্দ্রবদনা, তারকাকারদশনা শ্বীসোৎকম্পিত- 
পয়োধরা পরমরূপবতী রাজমহ্ষী লীলা (বিদূরথের মহিষী। এ লীল! 
সরম্বতী সহচাঁরিণী লীলার প্রতিচ্ছায়! মাত্র) ভয়বিহ্বলচিত্তে বয়স্তা ও 
দাসী গণের সহিত লক্ষ্মীর ন্তায় সেই রাজগৃহরূপ পক্কজকেটরে প্রবেশ 
করিলেন১।০। তাহার সেই সমস্ত বস্তার মধ্যে অপ্পরার স্তায় সৌনদর্ধ্য- 
শালিনী এক বয়স্তা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, “হে দেব! ভূর্ত- 
গণের মহাসংগ্রাম আরব হইয়াছে । এই নিমিত্ত বাতপীড়িত লতা যেরূপ 
মহাক্রমূ আশ্রয় করে, সেইরূপ, আমাদের এই দেবী (প্রধান! রাজ- 
মহিষী) আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় 
গ্রহণার্থ আপনার নিকটে সমাগতা৷ হইয়াছেন5।ৎ। হে মহারাজ! যেমন 
মহাসমুদ্রের উর্শিজাল ভীরস্থিত ক্রমলতা হরণ করে, তেমনি, মহাবল 
উদ্যতাফুধ ভূতগণ অন্তান্ত ভূতভার্য্যাগণবেো হরণ করিতেছে৬। অস্তঃ- 
'পুররক্ষকগণ অশঙ্কচিত্ত উদ্ধত শক্রগণ কর্তৃক রাতনিপ্পিষ্ট দ্রমের স্তায় 
'বিনষ্ট হইতেছে" । যেমন বর্ষাকালের রাত্রে বারিবর্ষণে কমলিনীগণ 
আহত হয়, তেমনি, তুর হইতে সমাগত অশঙ্কচিত্ত শক্রগণ আমা- 
দিগের অন্তঃপুর আহত, কনিতেছে”। ভীষণ নিশাদ সহকারে ধুম 
বর্ষণকারী ৬ চঞ্চল তীক্ষধার, হেতিবহ্রিবর্ষণকারী যোধগণ আমাদিগের 
অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট 'হইয়াছে*। যেমনং ব্যাধগণ কুররীগণকৈ বলপূর্ব্বক 
গ্রহণ করে, তেমনি আজ, বলবস্ত শক্রগণ ক্রন্দনশীলা বিলাসপরায়ণা 
দেবীদিগের কেশাকর্ষণ করতঃ বলপূর্ধবক লইয়া যাইতেছে১*। অতএব 
হে দেব! আমাদিগের এই যে, নানাপ্রকার বিষম ( ছোট বড়) ৰিপতি 
উপস্থিত, এ দিপত্তিতে একমাত্র আপন্নিই আ্লামাদের শাস্তিবিধান করিতে 
সক্ষম১১ 1৮ 

অনন্তর রাজা বিদুরথ দ্রাসীর নিকট তণ্টিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ 
করিয়৷ সেই দেবীঘয়ের প্রতি' দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন, হে দেবীদ্য়! 
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আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। আপনাদিগের পাদপদ্মের ভ্রমরীস্বরূপ| 
আমার এই ভার্ধঞ আপনাদ্িগের ,রক্ষণীত্বা। সেইজন্য প্রার্থনা--আপ- 
নারা ইহাকে রক্ষা করুন। “আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ায় আমার যে 
গমনাপরাধ হইবে, তাহা আপনারা দয়া করিয়া ক্ষমা! করিবেন১২। 
রাজা' বিদুরথ দেবীদ্য়কে এইক্ষপ কহিয়া, অস্কুশাঘাত , প্রাপ্ত মদমত্ত 
হস্তীর তায় কোপারুণনেত্রে সবেগে শৈলগুহা হইতে কেশরীর বিনির্গম- 
নের ন্তাঁয় তথ! হইতে বিনির্গত হইলেন১৩। 

অনস্তর প্রবুদ্ধলীল ( সরস্বতীসহায়৷ লীলা! ), চারুদর্শনা, বিদূরথ ভার্ধ্যা 
লীলাঁকে স্বসমীপে আগমন করিতে দেখিলেন। আরও দেখিলেন, 
সমীপাগতা লীলা অবিকল আত্মসদৃণী। যেমন নির্মল আদর্শে আত্ম- 
গ্রতিবিষ্ব দেখা যায়, তাহাকে তিনি ঠিক সেইরূপ দেখিলেন। দেখিয়া 
দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! একি দেখিতেছি! কি 
প্রকারে ইনি আমার ন্ায় আকারসম্পন্ন। হইলেন? আমি আমার প্রথম 
বয়োবস্থায় যেরূপ আকারসম্পন্না ছিলাম, এই মহিষীকেও চিক তন্রপ 
দেখিতেছি। আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই আমি? এই মন্ত্রীও এই 
সকল বলবাহনসম্পন্ন পৌর যোধ, এ সমস্তই যেন আমার সেই পূর্ব 
রাজ্যস্থিত জনগণ। আমার বোধ হইতেছে, যেন তাহারাই,। ইহার! 
যদি সেই সমস্তই হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে ইহারা এখানে 
অবস্থিতি করিবে? হে মাতঃ! ইহারা কি দর্পণপ্রতিবিস্ববৎ আমার 
বাহে ও অন্তরে চেতনসম্পন্নের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে? যদ্দি প্রতি- 
বিশ্বই হইবে, তাহা হইলে সচেতন হইবে কেন? বৃত্তান্ত কি তাহা 
আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন১৪।১৭ | 

দেবী * বলিলেন, সুন্দরি !, যাহার” জ্ঞানসংস্কার »য়েূপ থাকে, তাহা! 
উদৃদ্ধ হইলে ঠিক্‌ সেইনূপ, অনুভূতি জন্মায়। টিসশক্তির মহিমা! অগ্র- 
তক্ক্য। তাহা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া চিত্েরই অন্থ্রূপে প্রথিত হইসকা 
নাকে । ,যেমন চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্বপ্রকালে জাগ্রদস্থভূত পদার্থের 
আকার ধারণ করে, তেমনি, চিৎশক্তিও চিত্তের আকারে প্রথিত হয়১৮। 
চিত্তে ও ভৎ্প্রতিফলিত চৈউন্যে যে. আকারের সং স্কার থাকে, উদ্বোধ 
হইলে সে সংস্কার সেই আকারে সমুদিত হয়, তাহান্স অন্যথা “হয় না। 
নতাহাতে দেশের !কি কালের দীর্ঘতা অথবা. পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক 
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হয় মা১*। জগৎ উক্তক্রমে অত্তস্থ আত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত ও অধিষিত 
থাক্লেও প্রোক্ত কারণে বাহিরে আছে 'বলিয়া৷ বোধ হয়। যেমন স্বপু, 
তেমনি জগৎ। যেমন স্বপ্রনির্মিত ও সঙ্বল্পরচিত পুরী অস্তরে কল্পিত ও 
অবস্থিত হইলেও, বহির্কিদ্যমানের স্তাঁয় দেখা যায়, তেমনি, অস্তঃপরি- 
কল্পিত জগৎও চৈতন্যের সর্বব্যাপিতা কারণে বহির্বিদ্যমানের ন্যায় 
প্রতীত হইয়। থাকে*। অতএব, অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ -চিরা- 
ভ্যাস বশতঃ অবাধে বাহিরে সত্যের স্তায় প্রতীত হইয়া থাকে । তোমার 
ভর্তা তোমার পুরে যে ভাবে অর্থাৎ যেরূপ বাঁসনাক্রাস্ত হইয়। মৃত্যু- 
গ্রাসে নিপতিত' হুইয়া ছিলেন, সেই মৃত্যুমুহ্র্তেই ও সেই স্থানেই তাহার 
সেই সেই ভাব অস্তঃপ্রন্ফুরিত বা বহিঃপ্রব্যক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর 
পর হুইতেই তিনি সেই সেই স্থষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রী 
প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যক্তিগণ আকারগত সাদৃশ্তে তোমার পুর্ববমন্তরী প্রভৃতির 
সায় হইলেও তাহাদিগের সহিত ইহারা অভিন্ন নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন২১।২২। 
পিচ, 'রাজ। যাহা অনুভব করিতেছেন তাহাও রাজার চিৎসভার 
সত্যতায় সত্য । চিৎসত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাহার সত্যতা নাই। 
সমস্তই অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা কেন? না সে সকল স্বচৈতন্তে 
স্বকীয় অজ্ঞানে কল্িত। তবে জাগ্রতের 'ও স্বপুর প্রভেদ এই যে» 
জাগ্রদনুভূত বস্ত বাস্তবপক্ষে 'অর্থাৎ পরমার্থ দশনে অতন্ব হইলেও 
ব্যবহারে তত্বের ন্যায় অবিসম্বাদী২০। ব্যবহারে অবিসম্বাদ্দী হইলেই 
যে"সত্য হয় তাহা হয় না। ইন্ত্রজান্প্রদর্শিত পদার্কেও সকলে এক- 
রূপ দেখে, সুতরাং অবিসঙ্ধাদী | আরও দেখ, যেমন উত্তরকালে না 
থাকায় স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ অলীক অর্থাৎ মিথ্যা! বলিয়া অলীকার কর! 
হয়, তেমনি, জগ$১৪, তত্জ্ঞানে “মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হওয়ায় অলীক 
বলিয়। অবধৃত হয়+হ। ভাবিয়া দেখ জাগ্রৎকালে স্বপ্নের যেরূপ 
নাস্তিতা, স্বপ্রকালেও জাগ্রতের সেইব্প নাস্তিতা। অল্পমাত্রও নাস্তিতার 
ভিন্নতা বা শ্রভেদ নাই | সেইজন্য বলা! যায়, স্বপ্নের স্তাঁয় জাগ্রৎও 
মিথ্যাং। যেমন জন্মকালে মৃত্যু জিত তেমনি মৃত্যুকালেও জন্ম 
অসদ্রপ। বস্ত সকল ।নাশকালে অবয়ব“ ধ্বংস পূর্বক *'অভাবগ্রস্ত হয় 
এবং বাঁধকালে তথিষয়ক অন্থভবের বিপর্ধ্য় হয়২। জগৎ যে ভাবে 
পত্য তাহা বলিলাম, এবং 'ষে ভাবে অমত্য তাহাঁও (বলিলাম । বন্ততঃ 
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জগৎ অন্যথা হইয়া যায় বলিয়া সৎ নহে, এবং বরন্ময়ত্ব প্রযুক্ত অসৎও 
নহে। ব্রঙ্গময়ত্থেরঃ বৈপরীত্যে যে *পৃথক্‌' জগত্জ্ঞান হয়, তাহা ত্রাস্তি- 
রই মহিমা, অন্য, কিছু নছে। মহাকল্প প্রারস্তাবধি অতীত অনাগত 
বহুযুগ পর্য্যস্ত জগৎত্রান্তি ভাসমান হইয়া! আসিতেছে । এই স্থষ্টিমামিকা 
রাসতি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্না, সেজন্য ইহা ব্রন্ষের “অনতিরিক্ষ২* | যেমন 
আকাশে কেশোও্,ক প্রভৃতি বাস্তব পদার্থ নহে, অথচ দৃষ্ট হয়, তেমনি 
জগৎও বাস্তব নহে, অথচ অজ্ঞানীর দর্শনে দৃষ্ট হয়। যেমন জলধিতে 
তরঙ্গসমূহ বিস্তৃত হয়, তেমনি, পরব্রদ্মে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে২৯। 
যেমন ধুলিজাল প্রবল বায়ুতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হর, 
তেমনি, তুমি, আমি ও জগৎ, এই পকল ভ্রান্তিময় ভাবও আভাসাত্ম৷ 
('ীবচৈতন্ত ) হইতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকেত 
মুগতৃষ্ণিকাজলের ন্যায় ও দগ্ধপটের ন্তায় স্থষ্টির প্রতি আস্থা কি? কিসের 
আস্থ।? ইহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। ব্রহ্ম ও জগত, ইত্যাকার 
ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইলে ইহা! সেই পরম পদেই পর্যবসিত হইবে১। 
গাঁ অন্ধকারে বালকগণের যে যক্ষত্রাত্তি, তাহা সেই অন্ধকার 'বৈ ষক্ষ 
নহে। অতএব, এই জগৎ জন্মমৃত্যুরপ মোহের ও ব্যামোহের অর্থাৎ 
অজ্ঞানের বিস্তার ব্যতীত অন্ত কিছু নহেশ২। মহাকরের সহিত দৃশ্ত- 
সমূহের শাস্তি হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ত্রহ্ম। অতএব,' 
জগত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ অর্থাৎ অতিরিক্ত সত্য নহে, এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত: 
ইহা নিতাস্ত অসত্যও নহে৩৩। অখবা এক পদার্থের সত্যতা ও অসত্যতা 
উভয়রূপিত্ব অসম্ভব। সেই কারণে অবধারিত, হয়, পরিদৃষ্তমান জগৎ 
অছয় ব্রঙ্গের স্বরূপের প্রচ্ছাদন মাত্র অর্থাৎ "আবরণ, মাত্র+ আকাশে, 
পরমাণুর অস্তরে ও ড্রব্যাদির ,অণুমধ্যে, যে যে.স্থানে জীবাণু অব- 
স্থিতি করে, সেই সেই স্থানেই, জগৎ বা পরমাম্মীর শরীর বিদ্যমান 
রহিয়াছে । যেমন অগ্নি আপন ভাবনার বলে আপনাকে উষ্ণ বলিয়! 
জানেন, তেমনি, বিশুদ্ধ চিদাত্ও ভাবনার বলে এই দৃশ্ত জগৎকে 
আত্মভূত অবলোকন করেন। * যেমন সুর্য সমুদিত হইলে গৃহমধ্যস্থ 
তদীয় আলোকে *ব্রসরেণু, সকলকে পরিভ্রমণ করিতে 'দেখা যায়, সেইরূপ, 

*্*এতৎ শাস্ত্রের 1 সিদ্ধান্ত এই যে, অধবি, বাস, চনত, সূধ্য, এই সমন্তই পূ্বকল্সীয় জীব । 
এক্ষণে ইহারা দেবতা। রবী উপাসনার প্রভাবে এতথকল্পে দেবভাব প্রাপ্ত । পুর্ধবকল্পে 
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সেই, পরমাকাশে ব্রন্ধাুরূপ. অসংখ্য ত্রসরেণু নিরস্তর পরিভ্রমণ করি- 
তেছে, অভিজ্ঞগণ দেখিয়া! থাকেন । 'যেম্ন বায়ুতে স্পর্ান ও আমোদ থাকে, 
এবং আকাশে শৃন্ততা আছে, সেইরূপ, আবির্ভাব, তিরোভাব, উৎসর্গ ও 
ত্যাগ,' এতচ্তু্টাত্বক স্থুল হুম্ম জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত রহি- 
য়্াছেও৪।০৮ ।.হে, রাঘব £ এই বিশ্ব সেই অবস্নববর্জিত (নিরাকার ) ব্রহ্গের 
ভাবাস্তর মাত্র । সেই কারণে তুমি এই সাকার বিশ্বকেও নিরাকার বলিয়া 
বিবেচনা! করিবে» । ফলতঃ ইহা পরমাত্ারই নৈজ মায়িকভাব অনুসারে 
সমুদিত, স্থৃতরাং পূর্ণব্রন্মে অবস্থিতি প্রযুক্ত বিশ্বশবধ অর্থশৃন্ত নহে। অর্থাৎ 
বিশ্বশব্দ পুর্ণ পরত্রহ্ধ পদার্থের নামান্তর মাত্র। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে 
দেখিতে পাইবে, ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। 
যেমন রজ্জুসর্প। যাহা! ভ্রান্তিদৃষ্ট, তাহা সত্য নহে। যাহা পরীক্ষার্ৃষ্ট, 
তাহা অসত্য নহে । এই ছুই ব৷ দ্বিবিধ যুক্তির সাহায্যে জানা যায়, জগৎ 
 অনির্বাচ্য। অর্থাৎ পরমাত্মার স্তায় সত্য নহে এবং রজ্জুসর্পের ন্যায় 
মিথ্যাও নহে। পরিদৃষ্ট রজ্জুদর্পও অনির্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে ও 
মিথ্যাও নহে। সত্য হইলে বাধ হইত না, এবং মিথ্যা হইলে দৃষ্ট 
হইত না। চৈতন্য, অনির্বাচ্য মায়াপিহিত হুওয়াতেই জীবরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে, সেই কারণে জীবত্বও অনির্ববাচ্য**।৪২। 

হে রামচন্দ্র! চিরকাল আপনার জীবভাব অন্থুভব করায় ক্রমে তাহার 
সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, সেই কারণে জগতে আপনার সত্যতা অধ্যস্ত 
হইয়া যাওয়ায়, জগৎ 'সত্য, এতদ্ধপ প্রতীতি হইয়া! থাকে। ফলতঃ 
জগৎ সত্য হউক, আর অসত্য হউক, চিদাকাশ ব্যতীত অন্ত কোথাও 
নাই ও অস্ত ক্িছুও নহে। চিদাকাশেই জগদর্শন হইয়া থাকেঃ৩। 
জীবের যে তে/গেচ্ছাঃ তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ, সে অংশে 
সত্য মিথ্যার উত্থযোগিতা নাই। ,বিষুয় সত্যই হউক, আর অসত্যই 
হউক, তাহার অঙ্রঞ্রনাই সংসারের উৎপত্তির ও স্থিতির মূল কারণ। 
জীব আগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ান্থভবে অনুরপ্রিত হয়, পরে, সেই পুু্বান- 
তৃত বিষয় সকল পুনরমথতব করেঃ ।, অনুভবের মহিমা এরূপ বিচিত্র 
যে», তাহা। কদাচিৎ পুর্ববান্ছভবের অবিকল মৃত্তি প্রদর্শন* করায় এবং কখন 
অগ্নি অনগ্সি জীব ছিলেন, এরং আপনাকে অগ্নিভাবে ভাষিত করিয়াছিলেন সে কলের সেই 
হু ভাবনার প্রভাবে এ কল্পে তিনি অগ্নি হইয়াছেন. অন্য দেবতা পক্ষেও এইরূপ সিদ্ধান্ত । 
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ঘা অসমান ও 'অর্দসমান অন্ভবনীয় উপস্থাপিত করিয়া সে লকর্লকে 
পুনঃ পুনঃ অন্থভবগণ্্য করায়। * অর্থাৎ ৰাসনার' যেমন যেমন উদ্যোধ, 
তেমনি তেমনি বাস্ত-বস্তর দর্শন ইয়। পর্ত বিচার চক্ষে দেখিবা মাত্র 
বুঝা যায় যে, সেই' সেই অনুভব সমস্তই অসত্য অথচ* একমাত্র, জীবা- 
কাঁপে (জীৰরূপ আকাশে । জীব আকাশতুল্য নিরবয়ব, সেজন্য তাহা 
আকাশ) বিকমিত. (দৃষ্ট)। বসে! তোমার পূর্ববাসনা ( পূর্বসঞ্চিত 
জ্ঞানসংস্কাক ) সর্বাংশে সমান হইয়। উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সম্প্রতি তুমি দেখি- 
তেছ, অনুভব করিতেছ, সেই কুল, সেই আচার, সেই আকার 
প্রকার ও সেই চেষ্টা প্রভৃতি সমন্থিত মন্ত্রী ও পুরবাঁস্ প্রভৃতি এই 
স্থানে আমার দর্শন পথে রহিয়াছে । ফলতঃ এ সমস্তই তোমার আত্মায় 
অরস্থিত,. অন্থত্র (অর্থাৎ বাহিরে ) নহে*৫1**। সর্বব্যাপী আত্মার রূপ 
প্রতিভা । তাহার স্থিতিও. সেইরূপ অর্থাৎ যে প্রকার বলিলাম সেই 
প্রকার। অপিচ, যেমন রাজার আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান) * 
উদ্দিত হইতেছে, তেমনি, তোমারও আত্মাকাশে সত্যবৎ. প্রতিভা “(জান 
বা অনুভব) প্রকাশ পাইতেছে। দেই কারণে তুমি দেখিতেছ, সমাগতা 
নারী (বিদুরথপত্বী দ্বিতীয়া লীলা!) অবিকল তোমারই অন্রূপা*৮1৪৯। 
বৎসে! প্রতিভা সর্বব্যাপী সন্বিদ্রূপ নির্মল আদর্শে কথিত প্রুকারেই 
প্রতিবিষ্বিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না।* সর্বান্তর্ধামী ঈশ্বরের প্রতিভা. 
অন্তরে প্রতিভাঁদিত অর্থাৎ গ্রতিবিদ্বিত হইয়! পশ্চাৎ তাহা বাহিরের, 
নায় প্রকটিত হয়। পরস্ত সর্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিষ্ব, জীবরূপ 
আকাশ ব্যতীত অন্ত কোথাও সমুদিত হয় না অর্থাৎ জীবই স্বকীয় 
প্রতিভায় স্বসংস্কারানুরূপ প্রতিবিন্ব দেখিতে পায়অর্থাৎ অন্থভব,করেৎ*1০১। 
বসে! এই * *মহান্‌ আকাশ,” এতদন্তর্থিত ভুবন ভুরলাস্তর্গিত ভূমণ্ডল, 
তদন্তগ্িত তুমি, আমি ও রাজা, এ সমস্তই প্রতিভুয় অর্থাৎ চিন্মাত্র- 
স্বভাব। যেহেতু চিন্সাত্রত্বভাব, €দইহেতু সমস্তই অহং অর্থাৎ আপন 
আত্মার স্ফুরণ বিশেষ । এ রহস্ত তত্বজ্ঞানীরাই বিদিত হইতে পারেন, অন্টে 
নহে। তত্বজ্ঞগণ জানেন, এ সমস্তই চৈতগ্তাকাশরূপ বিল্লের উদরস্থ। লীলে! 
আশা করি, ভুমি এ সমুদায়টক চিদাকাশ বলিয়া" জানিবে। জানিলে 
তুমিও তত্বজ্ঞ দিগের স্তায় পরিপূর্ণ নির্বিক্ষেপ কেবলও শাস্ত নির্বাণ 
ন্ধপে অবস্থিত হইবেঁৎ২। 
চতুশ্তু| বিংশ সর্গ [ীমাপ্ড। 
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অতঃপর , জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতী, সমাগতা। লীলাকে বলিলেন, লীলে ! 
তোমার এই ভর্তা রাজা বিদুরথ উপস্থিত যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়! 
সেই অস্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া তদাকার প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ এতদীক়্ 
জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা মেই মুত পদ্মভূপতির শবী্ত দেহ 50 
হইবেক১। ' 

মহামুনি" বশিষ্ঠ বলিলেন, বাঘব! সেই দ্বিতীয়া লীল৷ হী 
দেবীর এ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিনয়নভ্রা হইয়া কাতরম্বরে বলিহত 
লাগিলেন । বলিলেন বে, হে দেবি! আমি প্রত্যহ জ্ঞানদেবীর অর্চন! 
করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাত্রিকালে ন্বপ্রযোগে আমাকে দর্শন 
দিয়াছিলেনত। হে অশ্থিকে! আমি স্বপ্নে তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, 
আপনাকে ঠিক সেইরূপ ও সেই আকার সম্পন্না দেখিতেছি। এক্ষণে 
আপনাকে দেখিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া 
আমাকে বর প্রদান করুনঃ । 

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমাগত লীলা! এরূপ বলিলে, জ্ঞানদেবী সরস্বতী 
তদ্দেশলীলার তাদৃশ ভক্কিভাব স্মরণ করিয়! প্রসন্না হইলেন ও অগ্রি- 
মোক্ত কথ! বলিলেন । 

দেবী বলিলেন, বুসে! আমি তোমার ভক্তিতে নিতাস্ত পরিতুষ্টা 
হুইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলধিত বর গ্রহণ করিয়া কৃতার্থা হও০। 

সমাগত লীলা, বলিলেন) আমার, এই পতি, যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া যে স্থানে ংষে শরীরে অবস্থান .করিবেন, আমি যেন এই 
শরীরে তাঁহার দেই অবস্থিতি স্থানে যাইতে ও থাকিতে পারি । 
দেবী প্রসন্না হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। পুত্রি! তুমি আমকে 
বহুকাল একচিত্তে পুষ্প ধূপ ও বিবিধ পরিচর্যযাদির দ্বারা পুজা করিয়াছ, 
তাহাতে আমি পরিভুষ্। হইয়াছি। “ 

বশিষ্ঠ বশিলেন, অন্তর তদ্দেশীয় লীল! উক্ত বর প্রাপ্ডে প্রদুল্লা 
হইলে পূর্বলীলা কিঞ্চিত সন্দিহান ও বিস্মিত! হইলেন। কিয়ৎক্ষণ: 
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পরে দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতে * লাগিল্পেন*। বলিলেন, দেবি ! 
যাহারা আপনার শ্ঠায় সত্যকাঁমূ ও সতাঁসঙ্বল্ন, সেই ত্রঙ্গরূপী দিগের 
ইচ্ছা অচিরাৎ পুর্ণ হইয়া! থাকে১*। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, হে 
ঈশ্বরি! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে আমার যেই স্থুল শরীর * ত্যাগ 
করাইয়া এতললোকে ও সেই গিরিগ্রামে আনীতা করেয়ঘ্ছেন? এবং 
কোন্‌ "কারণে এই লীলাকে স্বশরীরে ভর্তুলোক গমনের আদেশ করি- 
লেন। জানিবার জন্ত আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, ব্যক্ত করিয়া 
আমার চপল চিত্তকে সুস্থির করুন১১। 

দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন। বলিলেন, বরবর্ণিনি ! আর কাহার কিছু 
করি না। জীবের নিজেই নিজের অভীগ্সিত সিদ্ধ করিয়। থাকে১২। 
প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ শুভ আমি বর প্রদান দ্বারা মাত্র প্রকট করিয়! 
থাকি, অন্ত কিছু করি না। প্রত্যেক জীবে পূর্বকৃত কাম, কর্ম 
(কর্ণ সংস্কার) ও জ্ঞান প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত চিদাত্মরূপিণী জীবশক্তি বিদ্য-" 
মান থাকে, সেই বিদ্যমানশক্তিই তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া'থাকে। 
আমি কেবল তাহাদের মেই সন্বিদের (চিচ্ছক্তির ) প্রকাশকারিণী অধিষ্ঠাত্রী 
মাত্র১০। জীবের যখন যে চিচ্ছক্তি উদয়োন্ুখ। হয়, তদনুসারে আমি 
তাহাদ্দিগের বরপ্রদা হই১৪। তুমি যখন, আমার আরাধনায় * তৎপরা! 
ছিলে, তৎকালে তোমার জীবশক্তি “আমি দেহাভিমাঁনশৃন্তা হইব” 
এইরূপে উদ্বোধিত হইয়াছিল। যেহেতু তুমি আমাকে উক্ত প্রকারে 
উদৃদ্ধা করিয়াছিলে, সেই কারণে 'তুমি আম ক্র্ভুক অলংভাবে অর্থাৎ 
অজ্ঞানাবরণ বজ্জঞিত নির্মল স্থিতিপ্রবাহে নীত& হইয়াছ১।১৬। এ লীলা 
আমাকে যে ভাবে বোধিত করিয়াছে, আমিও দেই ভাবে ইহাকে 
ফল প্রদান “করিতেছি । ইহীর চিৎশক্তি পূর্বেই" 'শভিহিত প্রকারে 
সমুদিত হইয়াছিল সুতরাং আল্মিও তদনুগামিনী০*হইয়া ইহাকে স্থুল 
শরীরে ভর্তলোক গমনের বর দিয়াছি১৭। অধিক কি বলিব, যাহার 
যেরূপ চৈভত্যপ্রধান প্রযত্ব, যোগ্যকালে তাহার সেইরূপ ফলই স্বচৈতন্তে 
সমুপস্থিত হয়১*। তপন্তা, বল! আর দেবতা বল, কেহ কিছুই নহে। 
ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আপনার পরব প্রদীপ্ত *চিৎশন্তিই সেই. সেই 
তপ্তা ও দেবতা ভুইয়া! ফল প্রদান করিয়া *থাকে। নিজ সম্িদের 
প্রযত্ব ব্যতীত অন্ত কেহ ফলদীতা। নাই, ইহ! জানিয়া যাহ! ইচ্ছা 
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তাহা করিতে পাঁর। অর্থাৎ যে ফল ইচ্ছা করিবে পূর্ব হইতে 
তদগ্ুরূপ কার্য করিবে। করিলে অবশ্ই স্ইে ফল অস্ুভব করিবে১৯।২*। 

এই যে অপরিমিত-মহিম! ও দেহপরিচ্ছিন্না চিতিশক্তি, এই শক্তিকে 
পূর্বকালে রম্য ও অরম্য (রম্য-বিহিত। অরম্য-নিষিদ্ধ) যে বিষয়ে 
ব্যাপারিত করিবে এবং যেবূপ ও প্রযত্বে উত্থাপিত করিবে, উত্তর 
কালে তাহা তাহারই অন্ুরূপা ও ফল স্থানিয়া হইয়া উদ্দিত হইবে। 
এক্ষণে আমার অপর বক্তব্য এই যে, তুমি মদীয় উক্তি সকল 
বিচার কর, 'করিয় যাহ! পবিত্র, তাহাই বুদ্ধিস্থ করিয়া তদস্তরে অব" 
স্থান কর২১। 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাু 1. 
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রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাজা ধিদূরথ “কুশিত হইয়া গৃহ 
মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং লীলাদ্য় ও জ্ঞানদেবী প্রন্মপ কথোপ-" 
কথন করিলেন। কিন্তু আমার চিত্ত, বিদুরথ গৃহবহির্গত হইয়! কি কার্ধ্য 
করিলেন তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎস্ক হইতেছে । অতএব, 
বলুন, বিদূরথ কোপভরে গৃহবহির্গত হুইয়া কি কি কার্য করিয়াছিলেন১।" 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদুরথ কোপভরে আপন কক্ষা (গৃহ) হইতে নির্গত 
হইয়া চন্ত্রমা যেমন নক্ষত্রবৃন্দে পরিবৃত হন, সেইরূপ, অসম্থ্য পরিবারে 
প্ররিবৃত হুইলেনং। অনস্তর বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র সর্বাঙ্গ সন্ন্ধ করিলেন ॥ 
এবং অঙ্গে হার প্রভৃতি দিব্যাভরণ ধারণ করিলেন। স্থ্ররাজ ইন্ত্র যেমন 
দেবগণ কর্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া অস্থুর বধার্থ যুদ্ধ যাত্রা করেন, 
সেইরূপ, মহারাজ বিদূরথও অমাত্য ও সামস্তগণ কর্তৃক জয় শব্দে বন্দিত 
হুইয়৷ যুন্ধযাত্রা করিলেন ।, পরে যোদ্ধ। দ্িগকে যথাযথ আদেশ করিলেন। 
মন্ত্রিগণের নিকট ব্যৃহ রচনার ও ব্বাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা শ্রবর্ণ.করিলেন 
এবং বীরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথাবোহণ করি- 
লেন* । মহারাজ বিদুরথের যুদ্ধরথ পর্বতের ন্তায় উচ্চ, যুক্ত) "ও 
মণিমাণিক্যে খচিত এবং পতাকা গঞ্চকে পক্সিক্পোভিত। দেখিলে বোধ হয়, 
যেন স্বর্গের বিমান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে। ইহার চক্রে ও 
ভিত্তিপ্রদেশে স্থবর্ণকীলক (প্রোথিত এবং 'ইহার স্গ্রভাগ (সম্ম খভাগ) 
মুক্তামালায় বিজড়িতৎ।৬ ॥ অত্মস্ত বেগশীল, কুকার, স্থগ্রীব ও সুলক্ষণ 
সম্পন্ন সদশ্ব সকল এই রথ বহন করিতে প্রবুদ্ত' হইলে, বোধ হইল» 
যেন উড্ডয়নশীল পক্ষীন্দ্রের৷ অস্তরীক্ষে কোন দেবতাঁকে বহন করিতেছে*। 
বায়ু অগ্রগামী হইবে, ইহা যেন তাহাদের অসম্থ। অসহ বোধ করি- 
যাই যেন তাহারা বায়ুর অগ্রে আকাশ চুম্বন করতঃ "ধাবমান হইল”। 
তাদৃশ বেগগামী, ন্রন্দ্িকাতুল্য শুতরবর্ণ আট অশ্ব উক্ত রথ উক্ত 
প্রকারে বহন কন্িতে প্রবৃত্ত হইল*। অনস্তর, যেমন গিরিগহ্বরে মেঘ- 
খর্জন হইলে তাহার প্রতিধ্বনি জীষণ হইয়া উঠে, তদন্ূপ ধ্বনিতে. 
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হন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগ্িল৯*। তাদৃশ ছুন্দুভিধ্বনি উভয়পক্ষীয় 
'সৈম্তগণের কলকলারবে, আয়ুধসজ্ঘাতের সৃজ্ঘট্রশবে, ধনু'কের চটচটাশবে, 
শরের সীৎকার বা শন্‌ শন্‌ শবে, অঙ্গসঙ্ঘস্রজনিত অক্গস্থ ,কবচের ঝন্‌ ঝন্‌ 
শব্দে, অলাতাগ্নির টনৎ টনৎ শবে, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দে, বীরগণের 
পরস্পরাহ্বানজন্নিত, বজ্রবৎ কঠোর বা কর্কশ শব্দে ও বন্দিগণের রোদন 
শবে" নিবিড়িত হইয়া উঠিল+১১।১৩। বোধ হুইল, এই নিবিড় যুদ্ধগর্জন 
যেন সমুদায় ব্রহ্মাগছিদ্র (আকাশ) প্রপুরিত করিয়াছে৯৪। এই অবসরে 
আকাশে এরূপ' ধুলি উড্ডীন হইল যে, তত্রস্থ দর্শকগণ তদর্শনে মনে 
করিলেন, সমুদায় ভূগীঠ যেন উর্ধে উৎপতিত হইয়া আদিত্য পথ 
রুদ্ধ করিয়াছে১। তৎকারণে এরূপ অন্ধকার উপস্থিত হইল যে, 
রাজপুরী যেন গর্তবাসে নিমগ্ল হইয়াছে১৬। যেমন দিবসাগমে তারকা- 
রাজি অস্তর্থিত হয়, সেইরূপ, সমুদায় লোক অন্ধকারে লীন হইয়া গেল 
এবং রাত্রিঞ্চর ভূত প্রেতাদি জীবের বল বৃদ্ধি পাইল১৭। সে অন্ধকারে 
সকলেই অন্ধ, কেবল দেবীর প্রসাদে লব্ধদিব্যদৃষ্টি লীলাঘয় ও বিদৃ- 
রথকন্তা দৃক্শক্কিপম্পন্ন রহিলেন। স্ৃতরাং তাহারা সেই যুদ্ধ দেখিতে 
অবসর পাইলেন১৮। ূ 

অনস্তর, যেমন প্রলয়কালে, জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে বাঁড়বাঁনল 
উপশাস্ত হয়, তেমনি, রাজার আগমনে নগর লুগ্ঠক দিগের, রথের, 
টৈন্তের ও অস্ত্রশস্ত্রের কটকটা রব প্রশমিত হইল১৯। যদ্রপ স্থমের 
পর্বত প্রলয়মহার্ণবে প্রবিষ্ট নর্ধাৎ নিমগ্ন ইয়, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ স্বপক্ষ 
বিপক্ষ সৈম্তসমুদ্রের তারতম্য স্বমধাবন না করিয়াই শক্রসেনা মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন*। , অতঃপর কেবল জ্যা-সিপ্রিত শুনা যাইতে লাগিল 
এবং স্মপক্ষ বিপক্ষ হইতে অন্ত্রাংগুময় মেঘ সকল সৃষ্ট হইতে লাগিল২১। 
অসঙ্খ্য অন্ত্রূপ বিহ্গম গগনমার্গে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
এবং অস্ত্র সকল পরপ্রাণ হরণ করিয়া পাপীর ন্যায় মলিনদীপ্তি হইতে 
লাগিল২২। প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের পরম্পর সং ঘর্ষে যে অগ্নি নির্গত হইতে 
লাগিল, সে সকল অগ্নি উন্মকের বা অল।তয় স্ঠায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
বীররূপ, মেঘেরা ধরবর্ষণ ও গর্জন করিতে লাগিল২৩। বাঁর দিগের অঙ্গে 
আুধ সকল প্রবিষ্ট হইত্কে লাগিল এবং উভয়দলের খুড়া প্রহারের শব 
আকাশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল২*। শন্ত্ররূপ দীপের আলোকে রণসজ্ঘক্ট 
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জনিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিল। বীর দিগের অঙ্গে 'নারাচ 
প্রোথিত হুওয়ায়, তাহারা রোমশ পুরুষের তায় দৃষ্ট হইতে লাগ্মিল২। 
সেই যমযাত্রায় ( যমসম্বন্কীয় উৎসবে) অনেক শত কবন্ধ (নির্শস্তক 
বোদ্ধুদেহ) নটের স্তাঁ নৃত্য করিতে লাগিল এবং পিশ্টাচকন্তাগণ্‌ আসিয়া 
তৎ্সঙ্গে নটকন্তার অন্থকার করিতে লাগিল২৬। পৃথিবীতে দত্তের কট- 
কটাধ্বনি এবং আকাশে যন্তরক্ষিপ্ত প্রস্তরের সঙ্ঘউ্রজনিত ঠন্‌ ঠন্‌ শব অন- 
বরত শ্রুত হইতে লাগিল২"। যেমন বায়ুর প্রচলনে শুক্ষপত্র সকল নিপতিত 
হয়, সেইরূপ, শবীভৃত প্রাণিনিকর ভূতলে নিপতিত হইয়া স্ত.পীক্কত হইতে 
লাগিল। সেই যুদ্ধবূপ অদ্রি হইতে সর্ধদিকেই প্রাণিমরণরূপ অগঙ্য 
নদী খিনিঃস্থত হইল২৮। অজজ্র রক্ত নিপতনে রণাঙ্গনের পাশগু 
শকর্দমিত হইল। অস্ত্রাগ্ির প্রতাপে অন্ধকার বিনষ্ট হইল। যুদ্ধে তন্মনা 
হওয়ায় বীরগণের সংলাপশব্দ বিনিবৃত্ভ হইল এবং অনেক প্রাণী ভয়ে 
ব্যাকুলিতচিত্ত হইতে লাগিল২৯। অভিহিত প্রকারে ও নিঃশ€ব যুদ্ধ 
চলিতে লাগিল এবং বাত বিরহিত বর্ষণের স্তায় অজশ্র শরবর্ষণ হইতে 
লাগিল । এই বর্ষণের বিছ্যৎ ও বজ খড়ের ক্রীড়া ও শব্ঘ৩*। শরের খদ 
খদ ধ্বনি, ভুণুপ্ডির টকটক নিম্বন, মহান্ত্রসমূহের ঝন্ঝনা শব্ধ, মিলিত 
হওয়ায় এই যুদ্ধ নিতান্ত ভীষণ ও ছুস্তর হইয়া! উঠিল+১। 
ষট্চত্বারিংশ মর্গ সমাপ্ত। 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! উপস্থিত ঘোর সংগ্রামে উক্ত উভয় লীগ! 
, গুনর্কবার জ্ঞাপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন১। “দেবি! আপনি আমাদের 
প্রতি পরিতুষ্টা হউন এবং বলুন যে, আমান্দর ভর্তা কিজন্য জয় লাভে 
সমর্থ হইতেছেন ন|। আমাদের চিত্ত সোত্স্ুক হইতেছে, এ অবস্থায় উহা! 
ব্যক্ত করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দুর করুন২। “সরশ্বতী বলিলেন, 
_গুজিযুগ্ল ! বিদুরথের শক্র এই সিশ্কুরাজ জয় লাভের নিমিত্ত দীর্ঘকাল 
আমার আদ্মাধংনা করিয়াছেন। কিন্ত রাজা বিদুরথ সেরূপ কামনায়, 
আমার আরাধনা করেন নাই*। সেই কারণে সিদ্ধুবাজের জয় ও 
বিদুরথের পরাজয় হইতেছে ।” আমিই সর্বভূতের অন্তর্গতা সপ্বিৎ। আমাকে 
যে যে প্রকারে ও যে কাধ্যে প্রেরণ করে, আমি তাহার সেই কার্ধ্য 
সেই প্রকারে সম্পন্ন করিতে বাধ্য। আমার স্বভাব এই যে, আমাকে 
যে, ধনে কার্য্যে নিয়োগ করে, আমি তাহার সেই কার্য্যের ফলরূপিণী 
হই। যাহু! যাহা স্বভাব, তাহা তাহার কদাচ অন্তথা হুয় না। উ্ণ- 
শ্বভাব বহ্থিকি কখন উষ্ণতা পরিত্যাগ করে? বিদূরথ আমাকে মুক্তি 
কামনায় বিভাবিত করিয়াছেন, তাই আমি বিদুরথের গ্রতিভায় মুক্তিদাত্রী 
হইয়াছি। সেই কারণে বিদুরথ শীঘ্রই মুক্ত ' হইবেন বিদুরথের শক্র 
দিদ্ধুমহীপতি যুদ্ধজয় কামনায় আমার আরাধনা করায় আমিও তাহার 
জয়দাত্রী হ্‌ইয়া, উদ্দিত হইয়টছি। " দেখিবে, শীঘ্বই বিদুরথ দেহ পরি- 
ভ্যাগ করিয়া -ভোর্মার ও ইহার সহিত মুক্ত হইবেন, এবং এতদীয় 
শত্রু সিদ্ধুরাজ ইহাকে বিনাশ করিয়। জয়ী ও এতভ্রাজ্যাধিপতি হইবেন । 
বশিষ্ঠদেব বলিলেন, “রাম! দেবী সরশ্বতী এইরূপ বলিতেছেন, এবং 
উভয়পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্‌ ববি যেন 
যুদ্ধ দেখিবার জন্য উদয়াচলে আক্বোহণ করিলেন । তখন তিমির সঙ্ঘাত 
পাতালে পলায়ন করিল। জীব সকল? সচেতন হইল, 'অল্পে অল্নে 
আকাশ ও পর্বতকন্দর' প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, এবং জগৎ যেন কজ্জল 
সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল, রবি যেন তাহা 'হইতে তাহাকে উদ্ধৃত করিলেন। 
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রবিরশ্ি এখন যে ভাবে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে, দে ভাঁব দেৌঁথিবে 
মনে হয়, দেন স্বর্গ £হইতে কনক রাশি গলিয়া পড়িতেছেণ।১৬। কনকন্্ব- 
সন্নিভ সুন্দর রবিরশ্মি শৈলোপারি ও বীরশরীরে নিপতিত হওয়ায় তাহা 
রক্তছটার শোভা বিতরণ করিতে লাঁগিল। অপিচ, রণস্থল বীরগণের ভূজখ- 
সৃশ ভূজ সমূহে পরিব্যাপ্ত দেখা গেল। আরও দেখা গেল, রস্থল ফেন 
বীরগণের রত্বকুগ্ডল দ্বারা রত্রৌঘসমাঁকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে১৪।১৭। কৌন 
ভূভাগ খঁড়ী সমূহে (খড়নী-গগ্ডার পণ) পরিব্যাপ্ত হইলে যেরূপ দৃষ্ত 
হয়, আমুধ জম্পাতে রণভূমি আজ্‌ সেইরূপ দৃশ্ত হুইয়াছে। শলত পতনে 
(শলভ-পঙ্গপাল) শস্ত ক্ষেত্র যেরূপ অনৃশ্ত হয়, উভয়পক্ষীয় শরবর্ষণে 
সমরতূমি আজ্‌ সেইরূপ অনৃশ্ত হইয়াছে । রক্তের লোহিত প্রভায় চতুর্দিকৃ 
অন্ধ্যারাগের স্তায় অরুণিত হইয়াছে এবং সমর নিপতিত শবের মৃত দেহের) 
দ্বারা সমরভূমি যেন স্মাধিসাধক সিদ্ধ পুরুষের অভিনয় করিতেছে১৬॥ 
নিপতিত হার সকল সর্পনির্মোক, পতাকা সকল লতার বিলাস, এব. 
ছিন্ন উর ঘকল তোরণ১*। এই আকারের রণভূমি বেন আজ নিরুত্ত 
হস্তপদাদির দ্বারা পল্লবিত, শর সমুদায় দ্বারা শরবনোপম এবং শঙ্ত্রাংগুর 
দ্বারা শ্তামলবর্ণ হইয়াছে । সর্বত্র সমাকীর্ণ রাশি রাশি আফুধমালার দ্বারা? 
উন্মত্ত ভৈরবের অস্্র্ক্টন *সম্ভুত অনলশিখার দ্বারা *প্রুল্প 'অশোক- 
বনের ও আফুধ সমূদায়ের বালনুধ্যোপম কাঁস্তির দ্বারা রণস্থল এখন .লৌবর্ু 
নগরের আকার ধারণ করিয়াছে+৯।১৯। প্রাস, অসি, শক্তি, চক্র, খষ্টি ও 
মুষল সম্পাতের মহাশবে রণস্থলস্থ অ$কাঁশ গ্রাতিধ্বনিময় হইয়াছে । মহাবেগৈ 
রক্কনদী প্রবাহিত, তাহাতে রাশি রাশি শব ভাগিয়! যাইতে লাগিল২*২১ 
ভূষণ্তী, শক্তি, কুস্ত, অসি, শুল ও পাঁধাণ “এবং শ্ত, ছত্র, কবদ্ধ, এই, 
সকলের পতনে ও উৎপতনে “রণভূমি সমাকুল হইয়াছে এই অবসকে 
করালরূপ বেতালকুল নর্তন সহকারে হলহলা ধ্বনি ক্লুরিতে লাগিল এবং 
এই অবমরে পদ্মভূপতির ও দিন্ধুরাজের দীপ্তিশীল দিব্য রয় অচলের 
তায় দর্শকণণের দৃষ্টিগোচর হইল২২।২৩। অর্থাৎ উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধ 
আঁরন্ধ হইল। 

যন্জরপ -অন্তরীক্ষে নতোমগলের কেতুম্বরূপ হৃর্ম্য ) চন্্র উভয়ে 
পরিভ্রমণ করেন, রাজদ্বয়ের রথঘ্বয় সেইরূপ দৃষ্টিগোঁচর-হইতে লাঁগিল। 
উক্ত, শুল, ভূষণ্ডী,। খষ্টি, গ্রাস, গদা ও আম্ুধ ' দ্বার! সমাঁকুল ও বীরগ্রথে 


৫৪ 


২৬ বাশিষ্ট-মহাঁরামানণ। ৪? সর্গ 
পরিবৃত & রখছ্য় মহাঁশবে ও স্বেচ্ছান্ুসারে কুগুলাঁকারে ভ্রমণ করিতে 
লাগির২৯।২৫। তখন এ উভয় মথের.কৃবর হইতে মরি যুক্তার ঝন ঝন 
শব ও বাতাহত পতাকার অগ্রভাগ হইতে পট পটা শব সমুখ্খিত 
হইল২৬।২৮। রখঘ্ব্ন যেন রণলীলায় মত্ত হইয়। শবদায়মান মহাচক্রের দ্বার! 
মৃতামৃত অসম্থ্য ব্যক্তিকে পরিপেষণ করতঃ সেই কেশশৈবলাদিসম্পর, 
(কেশ সকল এই নদীর শেয়ালা। চক্র-রথচক্র ও অস্ত্র। চক্রবাক্‌- 
জলচরপক্ষী )। চক্ররূপ চক্রবাকসমূহে সমাকৃল ও বহমান বারণসঙ্কুল শোণিত- 
নদী সপ্তরণ করিতে লাগ্িল। যে সকল সৈনিকগণ তীত হইয়াছিল, এতক্ষণ 
পরে তাহা'দিগের'অগ্রনায়ক বীরের শরামন আকর্ষণ পূর্বক শরধার1 বর্ষণ 
ও কুস্ত, শক্তি, গ্রাস ও চক্র প্রভৃতি আফুধ সমুদয় নিক্ষেপ করতঃ বরথ- 
দ্বয়ের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রথঘ্বয় মণ্ডল 
কার গতিক্রমে পরস্পর সম্মুখীন হইলে তত্রস্থ নরপতিদবয় যুদ্ধে গ্রবৃত্ব হই- 
€লন।,. তখন পরস্পর প্রহারকাঁরী রাঁজদ্ধয় নারাচধার! নিক্ষেপের ধ্বনি 
উত্থাপন«করতঃ মেঘোদয়ে গর্জনকারী মত্তমহাঁসমুদ্রের ন্যায় গভীর গর্জন 
করিতে. লাগিলেন। এই ছুই নরসিংহ প্রহারপ্রবৃত্ত হইলে তাহাদের 
ধনুক হইতে নানাগ্রকার প্রহরণ বিনিক্ষিপ্ত হইতে লাগ্িল। উভয়পক্ষ 
হইতে যে সকল'বাণ গ্রেরিত হইতে লাগিল, সে সকলের কেহ পাষা- 
গ্রের ও মুষলের হ্যায় আক।রসম্পন্ন, কেহ করবাল মুখ, কেহ মুদ্রগরানন, 
কেহ শুভ্রবর্ণ ও চক্রমুখ, কেহ পরশুর ও মহাচক্রের আকার, কেহ শক্তি- 
মুখ কেহ স্থল শিলীমুখ, কেহ ত্রিশুলবদন, কেহ বা মহাশিলার স্তাক্ক 
স্বলদেহ। এই মকল বাণ আকাশমগুলে এন্পপ ভাবে উৎপতিত ও 
বিস্তৃত হইতে লাগ্সিল যে/ যেন সমরস্থলে গ্রলয়বায়ুবেগে উৎপতিত 
্রস্তর সকল উডভ্রীন হইয়া দিগ্দিগস্ত আঙ্ছ করিতেছে২৯২৫। 


অপ্তচ্বারিংশ সর্গ মা 1 





' অষটঠস্বারিৎশ নর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, ছে কুলপাঁধন রাম! অনন্তর রাজা 'বিদূরথ দীপ্তবল 
সিদুয়াজকে সন্মুথে প্রাপ্ত হইয়া কোপে মধ্যান্কালীন তপন ন্দদৃশ' 
প্রজ্জলিত্ব হইলেন। যেমন বল্লাস্তপবন গুমের পর্বতের প্রতি আঁস্ফা- 
লন করে, সেইরূপ, রাজা! বিদুরথ ধন্ুরাম্কালন ও .তত্বারা চতুর্দিকৃ 
নিনার্দিত করিতে লাগিলেন১ৎ। যেরূপ প্রলয়মার্ত 'রশ্সিজাল বিস্তার, 
করেন, তদ্রপ, তিনি তৃণীর হইতে শিলীমুখপরম্পরা বিস্তার করিতে 
'লাগিলেন৩। তাহার নিক্ষিপ্ত এক এক শর নভোমণগ্ডলে শতধা ও 
সহস্্রধা হইতে লাগিল এবং পতন কালে সে সকল লক্ষাধিক হইতে 
দেখা গেল*। সিন্ধুরবাজেরও সেই প্রকার শক্তি, শিক্ষা! ও ক্ষিগ্রহ্ততা 
ছিল। তাহারা উভয়েই বিষ্ণুর বরে সমান ধনুরযুদ্ধকুখলতা লাত করিয়া- 
ছিলেন*। তীহাদদের নিক্ষিপ্ত মুষলাকার বাণ সকল অশনির স্তায় 
ভীষণ ধ্বনি করতঃ চতুর্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল*। কল্পাস্তকাল 
উপস্থিত হইলে তারকানিকর যেমন প্রচণ্ড মারুত*দ্বারা স্ীলোড়িত 
হইয়া গভীর নিনাদ সহকারে নিপতিত ও নিহত হয়, উক্ত বাঁজদবয়ের 
কনকনির্মিত নারাচ সকল তদ্রপ মহাশব করতঃ নভো'মার্গে বিচরুগ 
করিতে লাগিল" । বিদূরথ হইন্কে ভীষণ শরু সমূহ অন্িতোতের তায়, 
হুর্য্যকিরণের ন্যায়, গ্রচণ্ুপবননির্ধ'ত, পুরাঁজির স্তায়, সস্তাড়িত তণ্ত- 
লৌহপিও হইতে ক্ফুলিঙ্গসমূহের তায়, ধারাবর্থী জলধর হইতে ধারাবর্ষণের 
ন্যায় ও নির্ঝর হইতে উৎ্ধতিত শীকপ্নিকরের স্ঘয়ে অনবরত নিক্ষিপ্ত 
হইতে লাগিল*।১*। সেই ধুযুন্ধক্শল উক্ত রাজধুরের ধন্রাস্ফোটের চট 
চট! শব্ধ শ্রবণ করিয়া উভয় দলস্থ সৈম্গণ প্রশাস্ত অর্ণবের ন্যাক্স স্থির 
তব অবলম্বন করিল১১। বিদূরথনির্খক্ত শরনিকর প্রলয়বায়ুর স্তায় 
মহাশবে ও গঙ্গার আ্োতের ন্তায় অতিবেগে নভোমার্গে প্রধাবিত 
হইয়া পশ্চদর্থ টরিস্ুরাজন্ধপ' মহাসমুদ্রাভিমুখে নিপতিত হতে লাগিল১২। 
তাহার 'কোদগুরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রাস্ত কনকনির্টিত বিচিত্রগ্রভ 
নারাচ ও শররূপ আল নির্গত হইতে দেখা গেঁল১৩৭. 


৪২৮ বাশিষ্ঠ-মহারাম।য়ণ। ৪৮ সর্গ 


এই সময়ে কমলবদুনা রাজমহিষী লীলা বিদুরথের শরনিকর বর্ষণ 
অবলোকন করতঃ ভর্ভার জয়লাভ ত্বাশা করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত 
হইলেন এবং জ্ঞপ্তিদেবীকে বলিলেন। দেবি! তোমার জয় হউক । মতঃ! 
& দেখুন, আমার তর্তী জয়ী হইতেছেন। সিম্ু্াজ কি, উহার শর 
সমূহে সুমের পথ্যস্তও চুণীকৃত হয়”১৯/১৬। মান্ুষহদয়। লীলা এইরূপ 
' বলিতেছেন এবং তত্রস্থ দেবীদ্বধয় ( গ্রবুদ্ধ লীলা ও অরম্বতী) ঘদব- 
লোকনার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন ও হান্তবিস্তার করিতেছেন, এমন সময়ে 
সিদ্ধুরাজরূপ বাড়বাগ্রি, অগন্ত্যের সমুদ্রপানের স্তায় ও জহুর মন্দা 
. কিনী পানের স্তায় বিদূরথনিক্ষিপ্ত সেই শরার্ণব সহসা পান করিল এবং 
অজন্র শরবারি বর্ষণ দ্বারা সেই সায়কজালরূপ বিস্তৃত মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
করতঃ ধুলিকণার স্তায় চূর্ণ খিচুর্ণ কণিয়া আকাশার্বে নিক্ষিপ্' 
করিল১৭১৯। যদ্রপ দীপ নির্বাপিত হইলে তাহার গতি পরিজ্ঞাত 
হওয়! বায় না, সেইন্প, বিদূরথনিশ্িপ্ত সায়ক সমূহের গতি আর 
দৃষ্টিগোচয় হইল না২*। ইত্যবসরে শিশ্কমেনাগণ বিদূরথের শরজাল 
ছেদন পূর্বক গগনতলে শররাশি নিক্ষেপ কবতঃ চতুদ্দিক সমাচ্ছন্ন 
করিল। তদ্দর্শনে রাজা বিদুরথও ককান্তপবন যেমন সামান্ত মেঘ ছিন্ন 
ভিন্ন করে, সেইরূপ, উৎকৃষ্ট শর সমূহ বষণ্ন করতঃ সেই শরর(শিরূপ 
মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। মহীপতি বিদুরথ অনবরত বাণবর্ষণ 
ছারা সিদুপক্ষীয় সমস্ত শর ব্যর্থ করিলেন২১।২৩। 

'অনন্তর পিদুরাঁজ, বান্ধবতাবশতঃ গণ্ধরব হইতে যে যোহনাস্ত্র প্রাপ্ত 
হইয়।ছিণেন, সেই অন্ত্ পরিত্যাগ করিলে তদ্দারা বিদূরথ ব্যতীত 
সৎপক্ষীয় আর আর সমুদায় যোদৃধগ মোহগ্রাপ্ত হইল২ । মোবপ্রাপ্ত 
যোধগণ ব্যন্তশস্ত্াঙ্ক :ও বিষ্বদসেক্ষণ হইয়! মৃতের ভ্তাঁয় ভৃতলে নিপ- 
তিত হইলে, মহারাজ: [বিদূরথ তৎক্ষণাৎ তাহাগিগের সেই মোহ অপনীত 
করিলেন২৫। যনুহূর্তে বিদূরথ ব্যতীত আর আর সৈশ্ত মোহপ্রাপ্ড হয়! 
ছিল, তনুহর্তেই রাজ! বিদূরথ প্রবোধান্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং 
প্রবোধাস্ত্রের প্রভাবে হৃুর্ষ্যোদয়ে পল্সপ্রবোধের স্তায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
শত্রসেনাগণ গ্রত্জমোহ হইল, দেখিয়া, দিবাকর যেমন পুর্ববধণলে রাক্ষ- 
সের গ্রতি কুদ্ধ হুইয়াঁ লোহিত বর্ণ ধ্নরণ করিয়াছিলেন, আজ্‌ সিদ্ধু- 
রাজ বিদূরথের প্রতি সেইরূপ কুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে উযাসমুদিত 


৪৮ সা উৎপত্তিগ্রকরণ। ৪২৯ 


অরুণদেবের স্তায় রক্তবর্ণ হইলেন২৬।২৭ | অন্তর, ক্রোধে লোহিতাঙ্ 
হইয়া সমুদায় সৈষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া লাগান পরিত্যাগ করিলেন। 'ঘজ্রপ 
পর্বত সর্পপরিব্যাপ্ ও সরোবর মৃথালে প্রপুরিত হয়, মিদ্কুরাজের নাগান্ত 
সমূডূত নাগদকল তদনগরূপে ভূমণ্ুল ও নভোমগুল *গরিব্যাপ্ত, হইল। 
এই সকল নাগ পর্কতাকার ও বদ্ধনহুঃখগ্রদ২স।২৯। এই ,সময়ে সমুদায় 
পদার্থ" সেই সর্গগণের উফণুবিষ এভাবে ম্লান ও সপর্বতবনা তির [ও 
ও বনের" সহিত) মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিলত*। 

অনস্তর মহান্্রবিৎ রাজ! বিদূরথ গারুড়ান্ত্র পরিত্যাগ করিলে, টি 
প্রমাণ লক্ষ লক্ষ মহাগরুড় উৎপতিত ও সমুড্ডীন হুইল'। ভাহাদিগের 
সুরঞ্জিত পক্ষগ্রভাঁয় দিক্‌ সকল কাঞ্চনীরূত হইল। তাহাদিগের পক্ষ 
সঞ্চালনের বায়ু প্রলয়মারুতের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে লাগ্িল১/২। 
গারুড়ান্ত্রস্ভৃত সেই সমস্ত গরুড়ের নিশ্বাস-বায়ুর দ্বারা নাগান্্রসস্ভূত ভূজগ* 
গণ সমাকৃষ্ট হইয়া ভয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লার্গিল ॥” 
বলিতে কি, দেখিতে দেখিতে, মহর্ষি অগন্ত্য ধেমন সমুদ্র পান *করিয়াঁ 
ছিলেন, তেমনি, এই নকল গরুড় পৃথিবীব্যাপ্ত সর্পপ্রবাহ পান করিয়া 
ফেলিল১।০৫ | মেদিনী এখন সর্পাধরণ হইতে বিনিশ্মক্ত হইয়া শোভা 
পাইতে লাগিলেন। দীপ ধেমন বাযুসংযোগে অদৃশ্ত ছয়, মের যেমন 
শরৎকালে পলায়ন করে, বন্রভয়ে যেমন' মৈনাক প্রভৃতি ভূধরের পক্ষ 
লুক্কায়িত হইয়াছিল, এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ ও পুরপত্বনাদি যেমন জাগ্রত 
অদৃশ্ত হয়, সেইরূপ, সেই নকল পরড়, লর্প ভ্ষুণ করিয়া অদৃশ্ঠ হইয়া 
গেল৬৮। অতঃপর সিক্কুরাজ বিদূরথ সৈত্যের, প্রতি গাড় অন্ধকার প্রদ 
তমঃ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহ ্বণের ও বার্তোর অস্তরাল্ে মহাসমুদ্রের 
তায় বিস্তৃত "হইল । ভূমিস্থিত*টস্তগণ এই তমঃুমুদ্রের, মত্ত ও নভঃস্থিত 
তারকাগণ তাহার রত্ুস্থানীর হইলু। তাদৃশ গাঢ় জুন্ধকার প্রবৃত্ত হইলে, 
জনগণের বোধ হইল, দিক্‌ সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কে প্রলিপ্ত হইয়াছে 
অথবা প্রলয় সমীরণ যেন অঞ্রনগিরির উপাদান রেণু চতুর্দিকে পরি- 
ব্যাপ্ত করিয়াছে৯*১। প্রজাগণ ফেন অন্ধকুপে নিপতিত হইয়াছে এবং 
ব্যবহারপরক্পর্ব। যেন কল্সান্ত কালে গ্রলীন হইয়া গিয়াযহ*২। 

অনস্তর মন্তরবিদ্শ্রে্ঠ বিদুরথ মার্ভগাস্ত্র প্রয্নোগ করিলেন। মন্্রপৃত 
মার্তগান্ত্র প্রযোদিত্ত হইলে তথিনিঃস্থত কিরণজাল অগন্ত্ের ন্তায় সেই 
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ভমোরপ মহাসাগর পান করিয়া ফেলিল। যেমন শরদাগমনে কষ্ণমেঘ 
সকজ আকাশোদরে লুক্কায়িত* হয়, ,অন্ধকাঁর সকল সেইরূপ অবস্থান্থিত 
হইল। পয়োধর-যুগল-শালিনী কাস্তা যেমন ভূপতির , পুরোভাগে শোভা 
প্রাপ্তা হয়, এই সময়ে দিক্‌ সকল অন্ধকারমুক্ত হইয়! সেইরূপ শোভা ধারণ 
ফরিল। লোতরূপ কহল হইতে মুক্তি লাভ করিণে সাধুগণের বুদ্ধি 
যেরূপ দ্গ্রকাশিত হয়, নিখিল বনবা্ি এখন সেইবগ প্রকাশিত 
হইল*৩1৪৬।. এতন্র্শনে সিষ্কলাজ অর্ণক কৃপিত হইলেন। কোপা- 
ফুলিত হুইক্কা ভীষণ রাক্ষসাস্্র মন্ত্রপৃত করতঃ বিকীর্ণ করিলেনঃ | 
দেখিতে জ্দেখিতে রণস্থল বৃহতৎকায় রাক্ষদগণে পরিপূরিত হইল। এই 
সুকুল রাক্ষস কর্কশ ও ক্রোধন স্বতাঁব। পাতালস্থ দিগৃগজ কুদ্ধ হইলে 
তাকার ফুখকারে মহাসমুদ্র যেমন ঘোঁর গর্জন করিতে থাঁকে, এই 
সকল রাক্ষদ তদ্রপ গর্জন করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কপিল 
“্যর্ণ, কেহ ধূত্রবর্ণ, কেহ অখ্িবর্ণ কেহ বা ঘোর ব্বষ্টবর্ণ। কেহ কপিল- 
বর্ণজটাধারী, কাহার বা বিছ্বাৎবর্ণ জটা উর্ধে উৎক্ষিপ্ত, কেহ গর্জন 
ফরিতেছে, কেহ তর্জন করিতেছে, কাহার জিহ্বা বাড়বাগির স্াস্ব 
লক্‌ লক করিতেছে, কেহ আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ ঘোর 
চিৎকার, করিতেছে ও উজ্বল উ্মুকের ন্যাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ 
সবন্তর, কেহ কর্দমাক্ত, ক।হাঁর গান্রলোম শৈবালের অনুরূপ । এরই সকল 
(ঘোর দর্শন রাক্ষন তর্জন ও গর্জন সহকারে জনগণকে বিভ্রামিত ও 
বিতাড়িত করিতে লাগিল এবং «কোন কোন রাক্ষম যোধগণকে 
অস্ত্রসহ গ্রাস করিতে রর হয 

অনন্তর লীলানাথ বিদূরথ 'ছষ্টভূত নিবাবক নারায়ণান্তর পরিত্যাগ 
ফরিলেন। যেমন, (দিবাকর উদ্দিত হইলে' অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, 
সেই অস্ত্ররাজ উদীর্যমাণ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিয়া 
ফেলিল*৩৫* | অন্ত প্রভাবে রাক্ষসগণ: গ্রমদ্দিত হইলে, যেমন চক্জোদয়ে 
অন্ধকার বিনাশে দিক্‌ সকল নির্দমলাকার ধারণ করে, সেইরূপ, ব্রিভূবন 
ও ব্যোম (আকাশ) এখন নির্্নাকার ধারণ করিলৎ। অনস্তর মহারাজ 
সিন্ধু আগ্নে়ার্্, পরিত্যাগ করিলেন। এই গন্ত্রের প্রতাক্ষে.আকাশ ও 
দিক্‌ সমস্তই যেন 'জপ্গিয়া। উঠিল। যেমন কর়কাল উপস্থিত হইলে 
তঙ্গিবন্ধন গ্রলয়মহাখি গ্রজলিত হয়, মন্তরপূত আগেয়ান্্র সেইরূপ প্রজলনে 
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অতিভীষগাঁকার হইয়া উঠ্িল। এই কাত্ত্রের অগ্নি হইতে যে সকল 
মহাধূম জন্মিল ও*নির্গত হইল, অদ্বারা *দিকৃ সকল মেঘায়মান হইল! 
বোধ হইতে লাগিল, রণস্থল' যেন পাঁতাঁলতিমিরে সমাকুলিত হই, 
য়াছে« ৬৫৭ | পর্বাত সকল জলিতে লাগিল। প্রজলিত্ত পর্বত, সকল 
কাঞ্চনের ন্যায় ও প্রফুল্লচম্পকারণোর স্তায় শোভা ধার্1 করিল। উৎসব 
সময়ে, কুম্‌ কুম্‌ পরিষিক্ত কুম্ুমমাঁল! যেরূপ শোভা বিস্তার কয়ে, 
তৎকাঁলে” ব্যোম, অদ্রি ও দিক্‌ সমুদয় সেইরূপ শোভা প্রকাশ ককিয়া- 
ছিল*৮৫৯। তদ্দর্শনে জনগণ মনে করিয়াছিল, সমুত্স্থ বাড়বানল বুবি সহশ্র 
সহশ্র জলযানের বেগে সমুদূত ও এক হইয়া ভুবন গ্রাস "করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা বিদুরথ উক্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিরা- 
করণ ও সিদ্কুরাজের পরাজয় এই ছুই অভিলাঁষে বারুণাস্ত্রের অর্চনা 
করিলেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিলেন। অমনি সেই মুহূর্তে অধঃ উ্দধ 
দিক্‌ বিদিক্‌ হইতে ক্ৃষ্ধবর্ণ জলপ্রবাহ আসিয়া! রণস্থল পরিপূর্ণ করিল।* 
রোধ হইল, যেন কজলপর্ত গলিয়া আসিতেছে । লক্ষ লক্ষ মেঘ যেন 
দৌড়িয়া আসিতেছে । মহাঁসমুদ্র যেন উর্ধে উঠিয়াছে। কুলপর্ব্ত যেন 
উচ্চ হইয়াছে । তমালবন যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাত্রি যেন দ্িবস্ট 
হীন হইয়াছে৬৬,। পাতালৈর গুহ! যেন ব্যোম দর্শনে আল্িতেছে। 
ইহার শবও ইহার আকৃতির অনুরূপ ভীষণ৬৫ | কৃষ্ণপক্ষীয় যাঁমিনী যেমৰ্‌ 
শীষ্ব শীপ্ব সন্ধ্যা আক্রমণ করে, তদ্রপ, এই সলিলরাশি সিন্কুরাজ নিক্ষিপ্র 
হুতাশনকে অতিীস্র গ্রাস করিল নিদ্রা যেমনু জীব দেহ আক্রমণ ও 
অভিভূত করে, তদ্রপ, সেই সলিলরাশি (আগেযাঙ গ্রাস করিয়! 
ভৃতল কবলিত করিল্খ। তখন মহারাজ * “সিন্ধু সৈন্য ও সৈম্তরক্ষক 
সেই সলিলে তৃণের ন্যায় উ্থমান ও তাহার রথ বিপে হইতে লাগিল! 
সিন্ধুবাজ এই সলিলাক্রম হইতে পরিত্রাণ পাইবুর মানসে শোবণাঙ্তর 
যোজন! করতঃ পরিত্যাগ 'করিলেন। যেরূপ দিবাকর কর্তৃক ত্রিষাষা 
অপসারিত হয়, সেইরূপ, মেই শোষণান্ত্কর্তক পৃথিবী পরিশোধিত, 
হইলে অমুময়ী মায়ার শাস্তি হইল।, পরে মূর্ধদিগের ক্রোধের স্তার 
সেই .অন্ত্রতাগ প্রজাগণকে" সত্ত্বপিত করিয়া রণস্থলীতে )ুফপত্রসমাকীর্ণ 
করতঃ বিরাজ ক্ষরিতে লাগিল। তখন সেই, কনকত্রবপ্রভ ' আর্ত 
তাপ রাজভার্ধযার অঙঈরাগের স্যায় দিক্‌ সমুদায়কে রঞজিত করিয়া তৎসমূশ 
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আকারে বিরাজ করিতে লাগিলি। শিছুরাজের বিপক্ষগণ শ্রীষ্মকালীন 
দাবনেলোত্তপ্ত কোমল গল্পবের স্তায় সেই ঘর্মময়ী 'মায়ার দ্বার সমঃ- 
ক্রাস্ত হুইয়৷ সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল৬৮৭৪। অনন্তর বিদুরথ স্বপ- 
ক্ীয় ত্রিগের ততক্লেশ নিবারণার্থ কোদণ্ড কুগুলীকৃত করিয়া পর্জন্তান্র 
সন্ধান করতঃ পরিতাগ করিলেন"*। পর্জন্যান্ত্রের সামধ্যে তমাল 
বন্লের স্তায়: কুষ্ণবর্ণ মেঘপক্তি উদ্দিত হইতে লাগিল। সেই , সকল 
মেঘ হইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপতিত ও শ্রীকর সম্পৃক্ত সমীরণ' প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। তদ্গাত্রে বিছ্যৎপুঞ্জ, সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় ও সুন্দরী 
যুবতীর কটাক্ষের স্তায় ক্রীড়া করিতে দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে 
তাদৃশ মেঘযণ্ডলের সঞ্চরণে দিক্‌ বিদ্িক্‌ গরপুরিত হইল*৬৮* বা 
অনস্তর মুষলধারে ও মহাশবে কৃতান্তঘৃষ্টিসদৃশ বারিধারা! নিপতিত হইন্তে 
লাগিল*৯। এই মেঘাস্ত্রের যুদ্ধে পাতাল তল হইতে অনলের ন্তাঁয় উষ্ণ 
*বাম্প, সমুখিত হইয়াছিল। আত্মবোধ সমুপস্থিত হইলে যেমন নিরতিশয় 
আনন্দরসের আবির্ভাব হয়, সংসার বাসনা তিরোহিত হয়, সেইরূপ, 
সে বাম্প, ক্ষণকাল মধ্যে মুগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রশমিত হইয়া গেল*২।৮০। 
দৎকালে পৃথিবী পন্ধপরিপূর্ণ হওয়াতে লোক সকলের চলাচল রহিত 
হুইয়াছিল। এবং মহারাজ সিষ্ধু যেন সিহ্ু্পলিলে নিমগ্র হইয়াছিলেন৮৪। 
নস্তর সিন্বুরাজ বাষু অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তন্বারা আকাশকোটর পরি- 
ক্ুর্ণ হইল ও সেই বাযুব্যহ যেন প্রমত্ত হয়৷ কক্পাস্তকালীন বায়ুর স্যাকস 
ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল৮*। জনগণ সেই প্রবল মারুতে 
আহত হইয়া যেন অপনিনিপাতে নিপীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল ও যোধগখ 
প্রতিযোধগণের প্রতি শিলার্তঁ 'নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেরূপ শব্দ 
সমুখিত হয়, দেই ,গ্রলয়সমীরণসদৃশ মহাসমীরণ সেই প্রকার শব করতঃ 
স্বণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল” । 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত? 





একোনপঞ্চাশ অর্গ। 
নী 
বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন নীছার ও থুলি-পরিপূর্ণ /বায়ু প্রবাহিত 
হইলে, বনস্থলী কম্পিত, বৃক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ উদ্ধৃত ও আকাশে 
পক্ষিবৎ "ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভটগণ উতৎপতিত ও নিপতিত, সৌধ 
নক্ষল চূর্ণ বিচূর্ণ ও অভ্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল*।২। নদী যেমন 
সবেগে জীর্ণ পল্লব বহন করে, তাহার ন্যায় বিদুরথের "রথ দেই ভীম- 
বায়ুবেগে বাহিত হইতে (উড়িতে ) লাগিলত। মহান্্রবিদ বিদুরথ তন্মু 
ভর্ভে পর্বতান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন বোধ হইল, তাহার এই 
মহান্ত্র যেন বিদূরথের ঢপ্ররিত জলধরেরঞ্ বারিবর্ষণের সহিত নভো।- 
মণ্ডল গ্রাস করিতে প্প্রবৃত্ত হইয়াছেঃ। ক্ষণমধ্যে সেই অতি *বিস্তৃত 
গ্রচণ্ড বায়ু শৈলাস্ত্র দ্বারা সমাহত হইয়া শমতা প্রাপ্ত হইল তখন 
ঘাযুসমুড্ডটীন অস্তরীক্ষগত বৃক্ষ সমূহ কাঁকসমৃহের ন্যায় ভূতলস্থ শৰ- 
ব্যহোপন্ি নিপতিত হইতে দেখা গেল, এবং চতুর্দিক্স্থ পুর, গ্রাম, 
বন, লতা! মনুষ্য প্রভৃতির শুৎকার (নিশ্বাস শব্দ) ডাকার (লুণ্ঠন রব) 
ভাঙ্কার (অন্তান্ত ভীষণ শব্দ) ও চিৎকার (উদ্ভট সামরিক গণের শব্দ.) 
শব সকল শমতা প্রাপ্ত হইল।৭। 
অনস্তর সিন্ধুবূপ সিদ্ধুরাজ স্মস্থ্ট পর্বতান্তুপ্রভব মৈনাকাদি পর্বত 
সকল পর্ণবৎ নভোমগুলে উৎপতিত হইতেছে (উড়িতেছে) দেখিয়। 
তুদীপ্ত বজরার পরিত্যাগ করিলেন।” সেই * বজ্তানত্ হইতে বজ্র সমূহ 
বিনির্গত হইয়া অনলের ইন্ধন ভক্ষণের ন্যায় সেই “সুকল গিরীজ্রতিমির 
পান করিয়া ফেলিল*।»। এই, অন্ত্রের চঞ্চুসদূশ ,ন্লগ্রভাগ দ্বারা সেই 
মস্ত গিরিশিখর সমুহ খণ্ডিত হুইয়া বাতছিন্ন ফল সমূহের স্তায় 
ছুতলে নিপতিত হইতে লাগিল১*। 
অনস্তর' বিদুরথ বজ্তান্্ শাস্তির দিমিত্ত ব্রন্ধান্্ নিক্ষেপ করিলেন । 
বঙ্গান্ত্েরে তেজে, তাহা 1ততকষপাৎ প্রশাস্ত হইল১১॥ সিন্ধুরাজ বজ্তান্ত্ 
প্রশমিত দেখিয়া: শ্তামবর্ণ পিশাচান্ নিক্ষেপ, কঁরিলেন। তখন দিগ২ 
দিগন্ত হইতে অন্তি ভয়গ্রদ পিপাচপংক্তি 'রণস্থলে আগম্মন করিতে 
৫ 
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লাগিল। দিবাকর তগ্ছারা যেন নিতাস্ত ভীত হইয়] সন্ধ্যাকালের 
স্থায় 'শ্রামতা প্রাপ্ত হইলেন? অন্ধকার সদৃশ ভীষুণ পিশাচগণ যেন 
ূরধিমান্‌ ভয়ের স্তায় তৃতলে আগমন করিল১২/১৬। সেই সমন্ত 
পিশাচগগ দগ্সতস্তাকার, তালসহকারে নর্তনশীল ও ভীষণাকার সম্পন্ন । 
ইহারা! কাহারও মুষ্িগ্রাহ্থ নহে (কেহ ইহাদিগকে ধরিতে পারে ন1)। 
' ইহারা দীর্ঘকেশসম্পন্ন ও কৃশাঙ্গ । .এই নভশ্চর পিশাচগণের মধ্যে .কেহু 
কেহ গ্রাস্যগণের ন্যায় শ্শ্রধারী, কৃফবর্ণ ও মলিনাঙ্গ। মুঢ়ব্যক্তির৷ সভয় 
অস্তঃকরণে সেই সমস্ত অস্থি, কপাল, বজ্র ও অসিধারী সচঞ্চল পিশাচ 
. দিগরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই সমস্ত পিশাচ গ্রাম্জনগণের 
তায় ক্রুর ও দীন স্বভাব। ইহার! তরু, কর্দাম, রথ্যা, শুন্ত পুরি ও শৃন্ত 
গৃহাত্যস্তরে গমনান্থুরক্ত, স্ক্কণীলেহনশীল, প্রেতরূপী ও বিদ্যুতের ন্যায় 
দৃহ্ঠ ও অনৃশ্ত স্বভাব১হ1১৭ চি এই সমস্ত পিশাচ উন্মত্ত হইয়া হতাবশিষ্ট 
শক্র বল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিদুরথসৈস্তগণ হতচেতন, ভিন্ন, 
আতুধহীন, বর্শাবিহীন ভীতচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতাবিষ্টচেতার স্তায় 
কখন হত্ত, পদ, অঙ্গ ও মুখাদ্দি কর্ষণ, কখন কৌপীন ও উত্তরীয় বদন পরি- 
ত্যাগ, কখন বিষ্টা মৃত্রা্দি বর্জন, কখন উক্মত্বের ন্যায় নর্ভন করিতে 
প্রবৃত্ত হইল১৮।২॥। অতঃপর যখন এই সকল-পিশাচেরা বিদূরথকে আক্র- 
মণ করিল, তখন বিদূরথ পরপ্রমুক্ত পিশাচসংগ্রামকারিণী মায়! অবগত হইয়! 
ক্রোধভরে রূপিকান্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ.করিলেন২১।২২। তখন ভূতল 
হইতে বিবিধাকারের রূপিকা সমুখিত “হইয়া ব্যোমমণ্ল আক্রম করিল। 
তাহারা উর্দমূর্ধজ, ভীমলোচন, কোঠরলোচন ও চঞ্চলশ্রোণিপয়োধর২৩।২৪। 
তাহাদের মধ্যে কতক উদ্ভিক্ন যৌবনা, কতক বৃদ্ধা, কতক পীবরাঙগী, 
কতক জরাজীর্ণদেহাঁ' কতক হুন্দরজ্বঘনা, কতক বিরূপজঘনা, কতক বিবৃত্ত 
ও বিকৃতনাতি, কতুক বিভ্ৃত ও কুপসৃশ জননেক্জিয় যুক্ত২ৎ। কাহার 
কাহার হস্তে শোণিতপুর্ণ নরকপাল ও নরশির। তাহাদের গাত্র লায়ংকালীন 
অভ্রমগুলের স্তান়্ প্রভাসম্পন্ন 1 তাহারা অস্থি ও মাংস চর্বণ করিতেছে। 
তাহাদিগের হৃক্কেঘয় হইতে নিরন্তর রুধিরধারা ক্ষরিত হইতেছেং$। 
তাহারা নানাও্রকারে শরীর সঞ্চালন ক্লরিতেছে। তাহাবের উরুদেশ 
'শীবার' ভায় কঠিন ও ভুদগের স্তায় বক্র, তাহাদের পার্শ্ব ও কর 
অত্যন্ত দৃঢ়ং। তাহারা মৃত বালকগণকে .মাঁল। ম্বর্ূপে ধারণ ও. 


৪৯ বর্ণ উৎপত্তি গ্রকয়ণ। ৪৩৫ 


অসরঙজু হত্তে কবিয়া জাকর্ষণ করিতেছে। সই মকল রূপিকাগণের 
মধ্যে কেহ কেহ*কুকুরবদনা, 'কেছ কে কাকা, কেহ কেহ উলৃক- 
মুখী, কেহ কেহ; নিয়বস্তা এবং কেহ কেহ নিমনহন্ছ ও নিয়োদরী২*। 
এই কল রূপিকা ুষ্কতকারী দুর্বল বালকের ন্ায় "দেই সকল পিশাচ 
গ্পকে পতিত্বে গ্রহণ করিল" তখন পিশাচ ও রুপা এই উভয় 
সৈন্ঠ একতা প্রাপ্ত হইল এবং ক্রীড়ারূসে নিমগ্ন হইয়া! শবাহরণ পুর্রক ' 
নর্তন করিতে করিতে পরম্পর হস্ত ধারণ করতঃ দিক্দিগন্তে গ্রধা- 
বিত হইতে লাগিল। অপিচ, পরম্পর পবম্পরকে আকর্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল২৯/৩*। তাঁহারা মহাজিহ্বা নিষফষাশিত করিয়া নান! প্রকার 
মুখবিকার দেখাইতে আঁরস্ত করিল। এই ষকল লক্বোদর, লম্বভূজ, লম্ব কর্ণ, 
পন্বোষ্ঠ ও লহ্বনাপিক। রূপিকা ও পিশাচ গণ কখন রুধিরসলিলে নিমগ্ন 
ও তাহা! হইতে পুনঃ উন্মজ্জিত হইতে লাগিল এবং রক্ত মাংসন্ধপ মহা 
পন্কে নিপতিত হইয়া পরস্পর ষানন্দে আলিঙ্গন অভ্যাস করিতে লাগিল ॥ 
বোধ হইতে লাগিল, যেন মদর তৃধর দ্বার! ক্ষীরসমূদ্র সমা'লোড়িত 
হইতেছে ও তন্ুখনির্গাত কল কল ধ্বনি চতুর্দিকৃ সমাকুল করিতেছেও১।৯৩ 
বিদুরধ সিদ্কুবাজের সম্বন্ধে এইরূপ মাষা বিস্তার করিলে সিদ্ধুরাঞ্জ 
তাহা বুঝিতে গারিলেন। পারিয়! তদ্বিনাশীর্ঘ বেতালাস্ত্র প্রয়োগ কৃরিলেন। 
তাহা হইতে তখন সমস্তক অমস্তক নানা প্রকার বেতাল অর্থাৎ শব আবি 
ভূ্তি হইয়া পরবলমর্দন বেশে সঞ্চণণ করিতে লাগিলৎ৬৫। সেইরপে 
পিশাচ, বেতাল ও রূপিকাগণ সমরেত হইলে তোধ হইল, যেন এই সকল 
উত্রবল সৈনত উর্বাভক্ষণে সমর্থ ও উদ্যত হইয়াছে”*। অনন্ধর বিদুরথ 
সিদ্ধুরাজের সে মাধ সংহার পূর্বক দিফ্বানৈতের গ্রতি পর্বতগ্রমাণ 
ব্রৈলোক্য প্রহননক্ষম রাক্ষদান্র কজন কররিলেন।, তখনন,বৃহৎকার় রাক্ষমগণ 
ধর্ধদিক্‌ হইতে বিনিষ্কান্ত ও আগত হইতে লাগিল তখন বোধ হইল, 
যেন পাতাল হইতে মুর্তিমান্‌ নরক সমূহ আগমন করিতেছে। সুবানুয- 
ভীতিপ্রদ, গভীরগর্জন ও ভীষণ নিনাদ সম্পন্ন, কবন্ধনৃত্যসন্কুল, মেদ- 
মাঁংসোপদংশাঢ্য, (মাংসচর্বপকারী ) *রুধিরাসবস্থন্দর ও নর্ভনদীল কুম্মাও, 
বেতাল ও ষক্ষ সম্কল এই |রাক্ষত্তবল অতি ভয়াবহ হ্টুয়া উঠিল*"।*২। 
একোনপঞ্ধাশ সর্গ সসাণড। 
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বশিষ্ঠ বরিলেন, তখন ধৈর্ধ্যশালী সিশ্ুরাজ ঘোর সংগ্রামবিজাট 
উপস্থিত দেখিয়া শ্বসৈস্ত রক্ষা*ও পরসৈন্য বিনাশ উদ্দেশে বৈষঃবাক্, 
ক্মরণ করিলেন১। সেই অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলে 
তাহা হইতে রাশি রাশি চক্রান্ত্র ও অন্তান্ত অসঙ্যয অস্ত্র নির্গত হইতে 
লাগিলং।৬। দেই সকল অস্ত্রপঙ্ক্তি শত হুর্ধ্য সমুস্তাধিত দিক্তটের, 
তায় সমুজ্জলিত হইল। তাহা হইতে গদা» শিতধার বজ, পটিশ 
শিতধার শরনিকর ও শ্রামবর্ণ খড়গ সমূহ আবিভূর্ত হইয়। রণাকাশ, 
আচ্ছাদিত করিল5।৬। 
* আনস্তর বিদুরথ সেই বৈষ্ণবান্ত্র শাস্তির নিমিত্ত তদহুয়প বৈষ্কবান্জ 
গরিত্যাগ করিলেন। অনস্তর তাহা হইতেও শক্তি, গদা, গ্রাম ও 
পষ্টিশ প্রভৃতি নানাগ্রকার অস্ত্র শত্ত্র মেঘ হইতে নির্গমের নায় নির্গত হইতে 
লাগিল। আকাশ মগ্ডলে দেই সকল অস্ত্রের শৈলবিদ্রাবণকারী তুমুল 
ষংগ্রাম আরম হইল।৯। সেই যুদ্ধে আর্পতিত শরনিকর দ্বারা শৃ, 
অপি,” খড়া ও পটিশ প্রভৃতি অস্ত্র চূর্ণ মুষল নিপাতনে প্রা ও 
শক্তি, সমুদয় খণ্ডিত হইতে লাগিল১*। মুদ্গরক্বপ মন্দরভূধর দ্বারা 
শররূগ অম্থুনিধি মথিত, ও গদাবদন হইতে ছুর্বার প্রতিযোদ্ধার স্তায় 
অসি সকল বিনির্গত হওয়ায় তদ্থার৷ বিপক্ষ দল আলোড়িত হইতে 
শ্রাগিল,*। তৃংগ্রহ্থুত ্রাগান্ 'সকল জনবিনাশোদ্যত কৃতাস্তের স্তায় 
মেই যুদ্ধে পরিভ্রমণ, করিতে 'লাগিল ॥ শাহার শবে বরদ্ধাও ফাটিয়া 
যায়, ঘাহার আছাতে নুলাচনও ভগ্ন হয়, সেই সর্বাধুধক্ষয়কর চক্রান্ত অকু- 
ঠিত আকারে উর্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অতঃপর শঙ্কু অস্ত্রের দ্বার! শৃ্ 
ও শিলাশাণিত অসি তিকোহিত এবং ভূষতীর দ্বারা দণ্ড ও ভীষণ ভিন্দি- 
গাল নির্জিত হইতে দেখা গেল১২।৯। সর্ধসংহারমমর্থ উৎকৃষ্ট শুলধারী 
ক্রের স্বায় এক: কটি আযুধ্রে পৃ “সমুদ'রকে কুষ্টিত ও সমুৎসাদিত 
করিল এবং শক্রবিদ্রাবর্ণকারী কুটিল গমনে সংচ্ছিন্ন আঁয়ুধ সকল কুটিল- 
গতি অবলম্বনে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিধ। হেতি ও অন্তর 
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সকল চূর্ণ হওয়াতে তাহার চট চটা শবে ও,তাহা .হইতে সমুখিত 
ধূমরাশির দ্বারা গগন মণ্ডল, 'ধ্বন্তি ও"পরিপুরিত হইল১৬১৭ |* এই 
রূপে উভয়পক্ষীয়, অন্তর আকাশ পথে যুদ্ধ করতঃ পরস্পর দ্বারা পর- 
ল্পর সঙ্ঘটিত হওয়াতে মেঘ হইতে বিছ্যতের স্তায় অগ্নি জাল? নির্গত 
হইতে লাগিল। তছুখ ভয়ঙ্কর শবে ব্রহ্ষাওমণ্ডল, কৃম্পিত হইতে 
লাগিন। এতদ্র্শনে সিদ্ধুরাজ মনে করিতে লাগিলেন, বিদূরথ কেবল 
আমার "অস্ত্র নিবারণ মাত্র করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। ইহার 
গরাক্রম ফুরাইয়। গিয়াছে । যে যৎকিঞ্চিৎ আছে তাহা আমার নিকট 
তুচ্ছ। সিন্ধুরাজ এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধে অবহেলা! করতঃ অবস্থান 
করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূরথ অশনি শবের ন্যায় 'মহাশবৰ উতাঁ 
খন করতঃ আগ্েয়াম্্র পরিত্যাথ করিলেন১৮।২*। তখন সেই অস্ত্রের 
গ্রভাবে দিস্ুরাজের রথ শুফ তৃণের ন্তায় প্রজলিত হইল। অনস্তর 
হেতিপরিপুর্ণ নতোমগুলে সেই রাঁজদ্বয়ের একতর সন্নদ্ধকলেবর ও প্রাবৃট* 
পয়োধরের স্ঠায় বর্দিত হইয়া শরবর্ষণ আরম করিলেন। নখনায়ণাস্ 
দ্বারা তাহাদ্দিগের ক্ষণকাল এইরূপ. ঘোর অংগ্রাম হইল২১।২২। উভয়েই 
তুল্যবলশালী, স্তরাং কাহার ন্নাধিক্য দেখা গেল না। এই অক 
মরে সিংহ যেমন বন দগ্ধ+হইলে বনকন্দর হইতে নির্গত হয় তেমনি, 
সেই হুতাশন সিন্ধুরাজের রথ ভন্মসাঁৎ "করিয়া সিহ্থুরাজকেও আক্রম্ণ 
করিল। তখন সিন্ধুরাজ বারুণান্ত্র দ্বারা সেই প্রবল আগ্নেয়াস্ত্ের শমত 
করতঃ রথ পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে *অবতীর্ণ হইলেন এবং খড়গ পরিচালন 
আরম্ভ করিলেন। অনস্তর নিমেষ মাত্রে করবাল দ্বারা মৃণাঁলের ন্যায় 
বিপক্ষ রাজার রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বুদুরথও বির 
ও অসিধারী হইলেন২৩।২৯॥ এখন *উভয়েই, সমাযু্ঘ। এই সমাযুধ, 
সমোৎ্সাহ ও সমযোদ্ধ! বীর মগডলাকারে বিষ্করণ করিতে লার্গি- 
লেন। ইহাদের খড়া, ক্রকছের ন্তায় কঠিন বর্্র বিদারণে সমর্থৎ+। 
ইত্যবসরে বিদূরথ খড়ী পরিত্যাগ পূর্বক শক্তি গ্রহণ করতঃ তাহা! 
সিদ্ধুরাজের' উচ্ছেদার্থে পরিত্যাগ কল্সিলেনং”। অশনিপাতের স্তায় ও 
সিজুমলিলের উচ্ছাসের ন্যাম মহেঃৎপাত নচক সেই শক্তি অবিচ্ছিন্ন বেগে 
ভীষণরবে সমাগভ হইয়ী সিদ্ধুরাজের বক্ষ-স্থঙো নিপতিত হুইল২৯*। 
যেমন স্বীকন কামিনী ভর্তার অপ্রিষ়্ার্ষঠান করে না, সেইরূপ, সেই শক্তি 
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লমাগতা হইয়াঁও সিদ্কুরাজের যৃত্যুসাধন করিল না। কিন্ধু তন্বারা তিনি 
সমাহত হওয়ায়, হস্তিগণড হইতে .যেক্সপ, মাক্ষরণ “হয়, তাহার দেহ 
হইতে সেইরূপ শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল।, এই ব্যাপার দেখিয়া 
তদ্দেশবাসিনী লীলা সাঁতিশয় আহলাদিতা হইয়া পূর্বলীলাকে বলিতে 
লাগিলেন, দ্লেবি! দেখুন, নরদিংহসর্দুশ আমাদের ভর্তা সিদ্ধুরাজকে 
নিহত করিলেন**।০২। এ দেখুন, উন্নতঙ্ন্ধ সিদ্ধুরাঁজ শক্তির" দ্বার! 
নিগীড়িত হওয়াতে, সরোবরমধ্যস্থিত গজেন্রের কর হইতে যেরূপ 
স্কুকার শবে সলিল নির্গত হয়, সেইরূপ, উহার বক্ষঃ হইতে চুলু 
চুলু শবে শোণিত নির্গত হইতেছেও৩। 

হায় হায়! পুনর্বার সিদ্কুর আরোহণার্থ সুবর্ণময় রথ সমানীত 
হুইগ্লাছে। এই রথ দ্ুুমেরু শুঙ্গের স্তায় ও ইহার অশ্ব পুফ্ধরাবর্ত মেঘেয় 
্তায়। হে দেবি! এ দেখুন, ত্র রথও মুদ্গরাঘাতে চুর্ণিত হইলত৩৪।৩৫ | 
যেমন" পার্থশরনিপাতে নিবাতকবচগণের সুবর্ণ নগর বিঘুর্ণিত হুইয়া- 
ছিল, %* আমার পতি সেইরূপ বিঘূর্ণিত ও হরিতর্ণ ক্রমের ন্যায় সমু 
চিত সমানীত রথে দিন্ধুরাজকে বঞ্চনা করিয়া আরোহণ করিতে 
উদাত হইয়াছেনত৬। 

কি,কষ্ট! দিশ্কুরাজ আবার শরবর্ষণ " দ্বারা তাহাকে নিপীড়িত 
ফরিল। আর্ধ্যপুত্র বিদুরথ এবার ছিন্নধবজ, ছিন্নরখ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্ন- 
সারথি, ছিন্নকার্ম,ক, ছিপ্নচর্দ এবং ছিন্নগাঁত্র হওয়াতে সাঁতিশয় সমাকুল 
হইলেন। হা ধিকৃ! হায় হায়! কি কষ্ট! সিন্ধু এবার আর্ধ্যপুত্রের 
হদয় ও মন্তক বজ্রসদৃশ, বাণ দ্বারা আঘাতিত করিল। হায় হায়! 
আর্ধ্যগুত্রকে , এবার তৃতলে নিপাতিত করিল৭।৯১। ধী যে, তিনি 
চেতনা লাভ করতঃ সমানীত অন্তরথে কষ্টে আরোহণ করিতেছেন। 
এ কি! দূর্বত্ত সিজুরাজ খড়া দ্বার! রথারোহণেচ্ছু মহারাজার শির- 


* অর্জুনের নামোল্লেখ থাকাতে রামচজোর সময়ের পূর্বে পার্থের জন্ম হইয়াছিল বলিয়। 
সন্দেহ হয়। কিন্ত তাহা নহে। অঙ্জুন স্বাপর যুগের শেষে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাপরযুগ্ 
এক নছে। হৃষির প্রারপ্ত হইতে বহু শঙ্ত দ্বাপর অতীত হইয়াছে। অতএব, রামচল্রের 
সময্নে, যে অর্জুনের কৃখা লিখিত হইয়াছে সে অন্ন | স্বাগর যুগ জনম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং তদানীন্তন লোক সকল সেই অর্জুনেয় নাম জীবণ করিখন।ছিলেম। “তানুসারে 
খধি অর্জুন কর্তৃক নিবাঁত কবচগপের হুবর্ণ নগর পরিচালনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 
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শ্েদেন করিল। হাঁ হায়! কি খেদ! দেরি! আয়ার তর্তার স্বদেশ অব. 
লোকন করুন। দেখুন, আমার ভর্তার 'ছিন্নশির হইতে পক্সরাগ 'সঙ্গিত 
শোণিত নিঃস্যত হইতেছে। হা ধিকৃ!হায়! কি কষ্ট! গাদপ যেমন 
ক্রকচ দ্বারা ছিন্ন হয়, আমার ভর্তার মৃণাল সদৃশ কোমল 'জাঙ্ুদ্বয় 
তাহার গ্তায় সিদ্ধুরাজ কর্তৃক শিতধার খড়া বারা ছিন্ন হইল। হাঁয়। 
আমি হত হুইলাম, মৃত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও উপহত হইলাম 1৯২৯৮, 
ভর্তৃভাবদর্শনকাতরা সেই লীলা প্ররূপ বিলাপ করিয়া পরগুছিন্ন 
লতার স্তায় ভূতলে নিপতিত মৃষ্ছিতা ও অবসন্ন হইলেন। এ দ্দিকে 
বিদুরথ শক্র কর্তৃক মমাহত হইয়া ছিন্নমূল ক্রমের স্ঠায় পতনোনুখ 
হইলে সারথি তাহাকে গৃহে আনয়নার্থ রথ দ্বারা বহন .করিতে সচেষ্ট 
হইল। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সি্কুরাজ তাহার অনুগামী হইয়া তরদীয় 
কণ্ঠে খড়গাধাত করিল। বিদূরথ অর্দছিবস্কন্ধ অবস্থায় সরম্বতীর প্রভাব- 
পুর্ণ গৃহে সারথি কর্তৃক গ্রবেশিত হইলেন। যেমন মশক জালোদর* 
মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সিন্ধুরাজ পদ্মগৃ্ে” প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইল না1*।২৯। অনন্তর সারথি সেই খড়ানিকত্গলনালী 
হইতে নির্গত শোণিতধারার দ্বার! পরিষিক্তগাত্র-বন্ত্-তথত্র-সহ বিদুরথকে 
গৃহে প্রবেশিত করাইন্কা তন্মধ্যবর্তী ভগবতী সরম্বতীর সম্মুস্থিত কৌমলাস্ত- 
রণসমশ্বিত সুখমরণযোগ্য কোমল শধ্যায়' স্থাপিত করিলেন«*। 


পঞ্চাশ সর্গ মমাপ্ত। 





একপঞ্চাশ নর্গ । 
০ 

' বশিষ্ট বলিলেন, রাঘব ! অনস্তর যুদ্ধে সিরাজ কর্তৃক মহারাজা বিদুরথ 
হত, হইলেন, হুত হইলেন, এই শব সমুখিত হইলে সেই: রাজ্য 
মহাভয়ে ব্যাকুলিত হইল১। নগরবাসীর গৃহ্সামগ্রীসহ শকটারোহণে 
কলত্রাদ্দির সহিত কাঁদিতে কীর্দিতে পলায়ন আরম্ভ করিল। ছুর্দম্য 
শক্রগণ পথিমধ্যে তাহাদের কলত্রার্দি কাড়িয়! লইতে লাখিল। লোক 
সকল পরদ্রব্য লুষ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নগর 
তি ভয়ানক আকার ধারণ করিল২।১। বিপক্ষীয় জনগণের নৃত্য, 
জয়লাভজনিত আনন নিনাদ, আরোহিবিহীন হন্ত্যশ্বের শব ও কবা- 
*টোৎপাটনের শব মিলিত হইয়! ভয়প্রদ হইতে লাগিল। লুন্ধ যোধ- 
বৃন্দ নুঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে চোরেরা চুরি আরম্ভ করিল, 
ছরাত্মারা নরনারী বধ করিয়া! অলঙ্কার অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, চণ্ডাল 
প্রভৃতি. নিক্ষ্ট লোক রাজাস্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়! নুখান্ুভব করিতে লাগিল, 
পামরগণ রাজন্োগ্য অন্নানদি অপহরণ রতঃ তক্ষণে উন্মুখ হুইল, 
হেম-হার-ধারী শিশুগণ বীরগণ' কর্তৃক পদদলিত ও আহত হইয়া রোদন 
করিতে লাগিল,*।* ছুরাঁশয় যুবক কর্তৃক অনেক যুবতীর কেশাকর্ষণ হইতে 
লাগিল, চৌরগণের হন্তচ্যুত মহামুল রত্বরাজি পথে নিপতিত হওয়ায় 
ত্লন্ধ পথিকের বদন হান্তএফুল্ হইতে দেখা গেল এবং হয়, হস্তী ও 
রখাদির মহা আড়ম্বর দৃষ্ট হইল। সিদ্ধুপক্ষীয় সমস্ত রাজারা ব্যগ্র 
হইয়া ঘোষণ! করিতে লাগিলেন, অদ্য * সিদ্ধুরাজ এই রাজ্যে অভি- 
ধিক্ত হইবেন। ক্লেহ অভিষেক ব্য আনয়নের আদেশ করিতেছে, 
কেহ গ্ৃহোপকরণ "সংগ্রহ করিতেছে, কোন মন্ত্রী শিরীদিগকে নূতন 
রাজধানী নির্মাণের জন্ত আদেশ দান করিতেছেন। সিম্কুরাজের প্রিয় 
পাত্রের অক্টালিকোপরি আরোহণ* করতঃ গবাক্ষের অস্তরাল দিয়া নগ- 
রের অদ্ভুত সৌন্দধ্য দর্শন করিতে লাগিলেন”।১। ,সিদ্ধুরাজের পুক্র 

অভিষিক্ত হইলে তত্প্রতি জয়শব্ষ সমু হইতে লাগিল। ভট- 
গণ (শাস্তিরক্ষক বীরগণ)'চোর দিগের দৌরাত্্য নির্বারণার্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত 
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হইল । সিদ্ধপন্সীয় রাজন্তবর্থ মিশ্কুরাজ কর্তৃক স্থাপিত রাষ্ট্রত্যাদা বক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতে লান্গিল। বিদ্রধের প্রি্বহ্যক্তি সকল প্রচ্ছর্ভাবে গ্ানস্তরে 
অবস্থিতি করিলে বিপক্ষ কর্তৃক সমাক্রাস্ত হওয়ায় তথা হইতে খিক্রুত 
হইতে লাগিল। 'িদুরাজের সৈন্তগণ তত্রাজ্যস্থিত গ্রাম নগরাদি লুষঠন 
করিতে লাগিল। চৌরগণ অপহরণাভিলাষে ঝজপথ, অবল্লোধ করাতে 
মহুষ্যগণের গমনাগমন রহিত হইতে লাগিল । বিদুরথের বিয়োগছু:থে আমা 
জনগণের দিবসেও সনীহার আতপ (কুধ্যকিরণ) অনুভূত হইতে 
লাগিল১১।৯৩। মৃত বন্ধুগণের রোদনধবনিতে, জিতশক্র দিগের তৃর্ধ্য রবে 
এবং হয়: হত্তী ও"রথ গ্রত্ৃত্ভির শবে এ নগর যেন পরিপূর্ণ হইয়ছে। 
জনগণ “একছত্র ভূমগুলাধিপতি মি্ধুরাজের জয়” এইরূপ ঘোষণা করতঃ 
নগরে নগরে তেরী বাদন করিতে লাগিল১।১৫। ৃ 

যেমন যুগাস্তকাল উপস্থিভ হইলে অপর মন্থ জগৎ স্ষ্টির লিমিত্ 
সমাগত হন, সেইরূপ, উন্নতম্বন্ধ মহারাজ সিদ্ধু আজ্‌ অভিষিক্ত হয়!" 
বাঞধানী প্রবেশ করিলেন১৬। রদ্বরাজি যেমন সমুদ্র মধ্যে” প্রবিষ্ট 
থাকে, সেইন্ধপ, আছ দশ দিক্‌ হইতে বহুবিধ রাজস্ব সমাগত হইয়া 
সি্ুরাজপুরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল১*। চতুর্দিকে সিহ্বুনামাঙ্কিত চিত 
স্থাণিত হইল। প্রত্যেক দেশের ও পুরের নিয়ম বিভিন্ন হইয়া 
উঠিল। পবন প্রশাস্ত ভাব অবলম্বন করিলে যেমন তৃণ, পর্ণ ও ধুল্পি 
প্রভৃতির আবর্তন প্রশান্ত হয়, সেইরূপ, রাঁজবিপ্লবজনিত উৎপাত পর; 
স্পরা শী তিরোহিত হইয়া গেল এবং যু নিমেষ মধ্যে দেশের 
সমুদয় বিপ্লব ও উপপ্লব নিরাক্কৃত ও দিক্‌ সকল প্রশাস্ত হইয়া গেল। 
বমীরণ এখন সিন্বুরমণীগণের মুখকমলস্থিত অনকারপ ভ্রম্রূপক্তি সঞ্চা- 
লিত করতঃ বদনকমলস্থ €ম্বদবিন্দুূপ" মধুপানে, প্রমত্ত হইয়াই যেন 
মকল প্রদেশের সন্তাপ ও গোনা প্রভৃতি ক্লেশকর পদার্থ দূরীককৃত 
করিয়া! প্রবাহিত হইতে লাগিল১৮২২। 

এফপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । 


দ্বিপঞ্চাশ সর্গ । 
এ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এ দিকে জ্ঞপ্তিসতিব্যাহারিণী লীলা সম্মুখ- 
বর্তী ভর্তাকে শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ও মুচ্ছিত অবলোকন দেখিয়া: দেবী 
সরস্বতীকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, অস্থিকে ! আমার ভর্তা দে 
পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরস্বতী বলিলেন, পুলি ! বাষ্ট্রবিপ্লব ও 
মহাড়ম্বরসম্পন্ন সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও রাষ্ট্র ও মহীতল ছুএর কিছুই 
বিনষ্ট হয় নাই । কেননা, এই স্বপ্নাক্মক জগৎ ভাসমান হইলেও ইহার 
স্থিতি নাই১।৩। অনঘে! তোমার ভর্তা বিদুরথের এই পার্থিব রাজ্য 
ভুপতি পল্মের অন্তঃপুরস্থ গৃহাকাশে ও ভূপতি পন্মের তথাবিধ ত্রহ্গাওও 
'সেই “বশিষ্টব্রাহ্গণ্রে গৃহাকাঁশে অবস্থিত রহিয়াছে । সেই বশিষ্ঠত্রান্মণ- 
গৃহের প্মধ্যস্থিত শবগৃহে এই জগৎ ও এই জগন্মধ্যে এই বিদুরথ- 
্রহ্মা্ড 'উভপ্নই অবস্থিত রহিয়াছে । তুমি, আমি, এই লীলা, এই 
বিদুরথ ও এই সসাগর! মেদিনী প্রভৃতি মিথ্যা জগত্রয় সেই গিরি- 
গ্রামীয় বিপ্রের "্গৃহাভ্যন্তবস্থ গগনকোষে অবস্থিত রহিয়াছেঃ।”। নবী 
আত্মাই উক্ত আকারে কখন বৃথা গ্রকাশিত, কখন বা অপ্রক্কাশিত হুইয়] 
্াকেন। যে আত্মা এ প্রকার হন, সেই আক্সাই উৎপত্তি বিনাশ- 
বিবঞ্জিত পরম পদ*। সেই অনাময় শান্ত পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, তিনিই 
মগ্ুপগেহাস্তে শ্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা আপনিই আপনাতে সমুদিত 
আছেন১*। লীলে ! পূর্বোক্ত মণ্পদ্ধয়ের মধ্যে যে ভূতাকাশ, বস্তুতঃ 
তাহাতেও শৃন্ত ব্যতীত অন্ত "কিছুই নাই। অর্থাৎ তাহাতেও জগৎ 
নাই। যখন তাহা, ভূত্বাকাশেও নাই, তখন চিদাকাশে থাকিবার 
সম্ভাবনা কি? ভাবিয়। দেখ, ভ্রমদ্রষ্টী না থাকিলে ভ্রান্তি কোথায় ও 
কাহার হইবে? অতএব, ভ্রমেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা আছে, 
তাহা সেই নিত্য পরমপদ১১।১২। পৃশ্ত কি? দৃ্ত ভ্রষ্টার ব্যাপারের আধার 
স্থতরাং কোনও 'দ্রষ্টী আপনাতে আপনার ব্যাপার, আহিত করিতে 
সমর্থ নহে। কর্তা আপনিই আপনার কর্ম,ং ইহ! 'অসম্ভব। অতএব, 
র্ট দৃষ্তের দৃষ্ট ক্রম অববৈতবাদের তৃষণ। বসে! দৃষ্ত্রাস্তির অভাব হইলে 
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দরষ্টা ও দৃশ্ব উভয়ের অভাব হয়। ভ্রষ্টার ও দৃশ্তের অভাব হুইলে “অদ্য 
পরমাত্মাই অবশিষ্ট, থাকেন। ধস্ততঃ উক্ক পদ প্রাপ্য আত্মা) পরম ও 
উৎপত্তি বিনাশ বৃর্ভিত। চিদাত্মপদই স্বতঃ উক্তপ্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত 
হা থাকে১৩।১৪। সেইজন্যই বলিতেছি, সেই মণ্ডপগৃহে জনগণ স্ব স্ব 
তাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবস্থাতেই বিহ]র করিতেছেন । অথ 
তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই নাই। নাই বলিয়াই বলা যায়, জগৎ. 
অজ ও আঁকাশন্বরূপ১ৎ।১৬। অজ্রদৃষ্টির দ্বারাই উক্তবিধ অহস্তাবের সাক্ষী- 
ভূত চিদাকাশ জ্রগংস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই মরুও ভূবর 
প্রভৃতি দৃষ্ত সেই শৃন্তরূণী চিদাস্মার স্বরূপ। এ সকলের দৃশ্ঠতা স্বগদৃষ্ 
মহাপুরীর স্তায় অলীক১৭। জনগণ স্বপ্নে কণ্ঠ হইতে. হৃদয় পর্য্যন্ত 
প্রাদেশ পরিমিত স্থানে তত্প্রদেশাবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্তে লক্ষ লক্ষ পর্বতাদি 
ভাসমান (অবস্থিত) দর্শন করে১৮। এক পরমাণুতে (পরমাঁণুতুল্য মনে ) 
লক্ষ্য লক্ষ্য জগৎ দেখ| বায়, সে সকল বিবিধ বেশে কদলীত্বকের স্তায়, 
স্তরে স্তরে অবস্থিত রহিয়ছে১৯। স্বপ্র নির্মিত পুর ও নগরাঞ্ষির অব- 
স্থিতির শ্।য় চিদণুর (জীবভাবের) মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে, 
সৃতরাং ব্রিজগতের মধ্যে চিদণু ও চিদণুর মধ্যে আরও এক একটা জগৎ 
অবস্থিত রহিয়াছে" । লীলে! সেই সকল জগতের ন্মধ্যে যে জগতে, 
ভুপতি পন্মের শব অবস্থিত আছে, * তোমার সপত্বী লীলা পূর্বেই 
তোমার অক্ঞাতসারে তথায় গমন করিয়াছেন। তুমি দেখিলে, তোমার 
সম্মুখে লীলা মুচ্ছিতা হইলেন। যেই মৃচ্ছা হইল, সেই তিনি ভর্তা পদের, 
নিকটে গিয়া স্থিতা হইয়াছেন২১।২২। 

লীলা বপিলেন, দেবি! তিনি তর্থায় কি: প্রকারে দেহধারিণী হইয়া। 
আমার দপত্থী ভাব অবলঙ্কন, করতঃ ত্ববস্থিতি, করিতেছেন 1 এবং মহা" 
রাজ পদ্মের গৃহবাসী সেই সমস্ত জনগণ তাহার ক্লি গ্রকার রূপ দর্শন 
করিতেছেন ? আর তাহাকে দেখিয়া তাহার! কিইবা বলিতেছেন ? এই 
সমস্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ন করুন২৩।২৪। 
, দেবী বলিলেন, লীলে ! আমি «তামার জিজ্ঞাসিত বিষয় সংক্ষেপে 
কীর্তন করি) জুবহিত সয়া ল্লিবণ কর। শ্রবণ করিলে সম্যক্‌ জ্ঞান 
লাভ পূর্বক সকল ঠা অবগত হইতে পারিবে । , সেই বিদূরথনূপ 
ভোমার স্বামী ভূগতি,পন্ম সেই শবাশ্রযীভূত সম্মে সেই নগরাদিভাবে 
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গরিদৃ্ঠমান অগন্মরী জাতি দর্শন করিতেছেনং* | বৎসে ! এই যুদ্ধ ভ্রান্তি- 
যুদ্ধ।,'এই সমস্ত জনও জন নহে সমন্তই ভ্রান্তি বস্ততঃ জঙ্জাদি- 
বিক্রিয়ারহিত আত্মাই সংসার**২*। 'নীলা বে তৃপৃতি গল্মের দন্িতা 
হইয়াছিলেন তাহাও ভ্রাস্তির ক্রম ওভ্রাস্তির বিলাপ । হে বরারোহে! তুমি 
ও এই লীলা তোমরা, উভয়েই স্বপ্রসদূশ২৮ । তোমরা যেমন মহা 
কাজ পদ্ষের স্বপ্ন, তেমনি, মহারাজ পঞ্সও তোমাদের স্বপ্র। তোদাদের 
এই ভর্তা ও আমি, ইহাও তোমাদের অন্তবিধ স্বপ্ন২*। উদূনী জগৎশোডা 
কেই দৃশ্ঠ কহে। বস্ততঃ *ইহা দৃশ্ত নহে” ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানের 
উদয় হইলে দৃশ্ঠশব্বার্থ পরিত্যক্ত হইয়! যাক্**। কেবল আত্মাই পরিপূর্ণ । 
তদাশ্রয়ে তুমি, লীলা, আমি ও এই নৃপতি প্রভৃতি জনসমাকীর্ণ 
ংসার তদীয় ভ্রান্তিরই বিভৃস্তণ। এই নৃপতি প্রভৃতি, আমর! ও অন্থান্ত 
ব্যক্কিবর্গ, ষে প্রকারে সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে সমুদিত 
হইয়।ছে ও হইয়াছিল, মনোহানিণী, হান্তবিলাসশালিনী, নবযৌবনসম্পন্ন। 
চঞ্চলবনন্গ, সাধুশীলা, মধুরোদারভাষিনী, কোকিলক্ষরসম্পক্লা, মদমন্মথ- 
মন্থরা, অসিতোৎপলপত্রাক্ষী, পীনপয়োধরা, কাঞ্চনগৌরাক্সী, প্বিস্বফলা- 
ধরা রাঁজমহিষী লীলাও সেইরূপে সমুতগন্না। হইগ়াছেন০১।২৭। তোমার 
ভর্তা তোমারই অনঃকল্সিত এবং এই মপত্বী লীলাও তোমার মন:কল্পিত 
ভর্তার মনোবৃত্িময়ী। যেদিন' তে।মার ভর্তার চিত্ত লীলামুস্তির বাঁস- 
নায় ৰ্বালিত হইয়াছিল, সেই দিন চমৎকার স্বভাব চৈতন্তাকাঁশে ভোমার 
্তার্ম আকারবিশিষ্টা এই, লীল! মৃশাম্বে পরিণতা হইয়াছিল | যে দিন 
তোমার ভর্ভীর মরণ হয়, সেই দিনই তোমার ভর্তা এই ৰাসনাময়ী ও 
্বংপ্রতিবিস্বমনী লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন*+। চিত্ত যখন আধি- 
ভৌতিক ভাব অঙ্কৃতব করে, 'তখন, আিভোতিক ভাবকে সং্বরূপ 
ও আতিৰাহিক ভাবকে কম্পিত জ্ঞান করে। কমার যখন চিত্ত আঁধি- 
ভৌতিক ভাবকে অসৎ বিবেডন! করে, খন, আতিবাহিক সঙ্ষন্পই 
সংরূপে অনুভূত হয়$ এই: লীনা খাদনামরী হইলেও তোমার ভর্তা 
ইহাকে উক্ত কারণে বাঁননাময়ী বলিয়া জানিতেন না,.সত্য বঝিয়াই 
হানিতেন*৮।৬৯। হেতু এই যে, তোমার" ভর্তী মরণমুচ্ছাত্তে পুনর্জপ্মময় 
ভ্বমে' নিপতিত হইয়। এই বাসনাময় লীলার সধ্তি মিলিত হইক্নাছিলেন। 
সুতরাং দে লীলাও তুমি অর্থাৎ মে তোমারই এভিবিদ্ব। চিদাত্যার সর্ব. 
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গামিত্ব হেতু তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তির দেখিয়াছ এবং 
বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে 'দেখিয়াছেন। বলিতে কি, এ সমস্তই *ত্বদীক্ক 
বুদ্ধিস্থ বাসনার রিলাস্‌*1*১। যখন যেস্থানে ষে বাসন! উত্রিক্ত হয়, 
সর্বব্যাপী ব্রহ্ম তখনই সেই স্থানে তদঙথযূপ দৃশ্ত)' শ্বপ্র দেখার ভ্তাষ 
দেখেন*২। আত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। অত্যন্ত অভিনিবেশের 
প্রভাঁদে যখন যে শক্তির উদ্রেক হয়, সর্বব্যাপী আত্মা তখন তাহারই* 
অন্ুরূপে 'অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন**। এই দম্পতি ( পন্প ও লীলা) 
পূর্বে মরণমৃচ্ছার অব্যবহিত পরক্ষণেই আপন আপন হৃদয়ে পূর্ববাসনার 
উদয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন। যথা--এই আমাদিগের 
পিতা, এই আমাদের মাতা, এই আমাদের দেশ, এই" আমাদের ধন, 
গ্ই আমাদের পূর্বকৃত কর্ম, আমর! বিবাহিত হইয়া! অভির হৃদয় 
হুইয়ছি, এবং এই আমাদের পরিজনবর্গ, ইত্যািঃ21**| জীলে! এ 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বপ্প। যেমন নিদ্রাবৃতির উদ্ভবমাতেই "জাগ্রং 
বামনা দেশদেশাস্তর দেখায়, তেমনি, মরণমুচ্ছার পরেও পূর্ধ্বাসনার 
উদয়ে জীব বাসনাহ্ুরূপ সৃষ্টি অনুভব করে। তোমার পুর্ববাসন। এন্ূপই 
ছিল, তাই তুমি তদহ্থরূপ দৃশ্ত, হ্প্ন দর্শনের স্তায় দর্শন করিতেছ। 
ইনি আমার অর্চনা করিক়াছিলেন, এবং প্রার্থনা করিগ়াছিলেন, “আমি 
ঘেন বিধবা না হইঃ"।” আমিও ইহাকে বাসনাহুরূপ বর দিয়াছিলাম। 
সেই কারণে লীল! ভর্তার অগ্রে মৃত হইয়াছেন। এখনও তিনি বালিকা-। 
হে বরাঙ্গনে! তোমর! চৈতন্যেরই অংশরূপিতী এবং আমিও তোমা- 
দের চেতনারূপা কুলদেবী ও পুজ্যা। আমি.ম্বভাবতঃই এইরূপ করিয়া! 
থকি*৮৯*। এক্ষণে শ্রবণ কর, কিন্ধপে “তিনি সদেহা*হইক্জা এখানে 
আসপিয়াছেন। ূ 

অনন্তর 'সেই লীলার জীবু গ্রাণবায়সহকাব্রে' তদীয় মুখ হইতে 
বিনির্গত হইল। অনস্তর লীলা মরণমৃচ্ছান্তে স্বীরমহপ্লে রচিত বুষ্ছি- 
রূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব .করিতে প্রবৃতা হইলেন। 
বাসনার উৎকর্ষে তিনি পূর্ব দেহ শ্মরণ করিয়া... রবিকরবিকসিতা 
পন্ধিনীর স্তাক্বঞবাষনাঙ্ূপ দ্রিকাশ প্রাপ্ত হইয়। স্বীয় মনোহর কাস্তকে 
উপতোগ কক্গিবার নিমিড পুর্বস্থৃতির হারা তপতি গল্পের মণ্ডপে গমন 
করতঃ স্বীফ ভর্তার সঁছিত মিলিতা হইলেনৎ*1৫২।. 

ছিপ্কাশ নর্গ সমাপ্ত । 


ত্রিপঞ্চাশ শর্গ'। 





রী 
বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর লব্ধবরা লীলা! সেই বাঁসনাঁময় দেহে মহী- 
"গতি পতির সকাশে নভোমার্গে গমনোদ্যতা হইলেন১। তিনি চিস্তার 
স্বারা শরীরধারীণীর ন্যায় হইলেন এবং পতি পাইবেন, সেই উৎসাহে 
আনন্দিত হইয়া সেই লঘু দেহে নতম্তল বিহঙ্গিনীর ন্যায় অতিক্রম 
করিতে লাগিলেন । এ দিকে তাঁহার সেই কন্ত। জ্ঞপ্তিদেবী কর্তৃক 
প্রেরিতা হইয়া তীহার অগ্রগামিনী হইয়াছেন। যেন তিনি লীগার 
ংকল্প রূপ আদর্শ (আয়না) হইতে অগ্রেই নির্গতা হইয়াছেন । 
লীলা সমীপবর্তিনী হইলে কুমারী তাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি ত 
গ্খে আগমন করিতেছেন ? আমি আপনার দুহিতা। আপনর প্রতী- 
ক্ষায় আম এই আকাশপথে অবস্থিতি করিতেছি*। 
লীলা কুমারীকে দেধী জ্ঞান করতঃ বলিলেন, দেবি! নীরজলোচনে ! 
মহতের দর্শন কদ।চ নিক্ষল হয় না। আপনি আমাকে শীত্র আমার. 
ভর্তৃসমীগ্রে ইরা" বাউন। মহতের দর্শন নিক্ষল হইবার নহেৎ। তৎ- 
শ্রবণে কুমারী অন্ত কিছু ন1 বলিয়া বলিলেন, আনন, আমরা উভয়ে 
তথায় গমন করিব। এই বলিয়া লীলার অগ্রে অগ্রে বাইতে লাগি- 
লেন এবং লীলাও আকাশপথ দেখিক্তে দেখিতে তাহার অনুগামিনী হই- 
জেন*। ভাবি শুভাগুভ : লক্ষণ ,স্চক বিধাতৃবিহিত হস্তরেখ! যেমন 
গ্রাণিগণের করতল, প্রাপ্ত" হয়, তেমনি, লীলা ও কন্তা অস্বরকোটর 
(ত্রক্মাও্ড কর্পরের 'মধ্যস্থল অর্থাৎ "আকাশ মধ্য ) প্রাপ্ত হইলেন । তাহারা 
প্রথমে মেঘ সঞ্চার স্থধ্ন অতিক্রম করিয়া,বাযুরাশির মধ্যে গ্রবিষ্ট হইলেন। 
পরে হুর্যযমার্গ ও নক্ষত্রমার্গ হইতে বিনিষ্রাস্ত হইয়! ত্বরিত গমনে বা, 
ইত্্, স্থুর ও সিদ্ধ-দিগের লোক সকল উল্নজ্বন করিলেন। পরে 
রিষ্কর ও মহেখবরের লোক প্রাপ্ত হইলেন৮।৯। যেমন কুস্ত ভগ্ না 
হইলেও তন্মধ্যগত হিমানীর (বরফের ) দ্বীতলত্ন বহিরাগত হয়, তাহার 
ভার, সেই দিষ্ধসক্বল্লা লীলা ত্রহ্ধাওকর্পর হইতে -নির্গতা হইলেম১৯। 
এস্থলে বল! বাহুল্য বে, সেই চিত্তদেহা লীগ সন্বয়সভূত প্র সকশ 
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বিভ্রম স্বীয় অস্তরেই অনুভব করিতে লাগিলেন১১। লীলা উক্ত 
প্রকারে ব্রহ্গলোঝাদি অতিক্রম করতঃ ব্রঙ্মাকপাল ভেদ "করিয়া 
জলাদি সপ্ত পদার্থের সপ্ত আবরণ উল্লজ্বন করিয়া দেখিলেন, সুখে 
অসীম অপার মহাচিদাকাশ। গরুড় যদি মহাকেগে শতকোটি কর 
উড্ডয়ন করেন, তাহা হইলেও এই চিদাকশের অস্ত, প্রাপ্ত হইবার 
নহে১১।১০। এবছিধ মহাচিদগগনের অস্তরালে দেখিতে পাইলেন, যেমন: 
মহাবনে"অসঙ্ঘয' ফল থাকে, তাহার ন্যায় মহাঁচিগগনে অসঙ্য ব্রহ্গাও 
বিদ্যমান রহিয়ছে১*। এ সকল অন্ধাও পরস্পর পরস্পরের দৃষ্ট নহে। 
অর্থাৎ এক ব্রহ্মা অন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাত নহে। (কেহ কাহার খবর 
রাখে না ও জানে না)। পরে.কীট যেমন অলক্ষ্যে বদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, 
'তেমনি, সেই অসঙ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরোবর্ভা বিস্তৃত আবরণ যুক্ত 
এক ব্রহ্গাণ্ডে প্রবেশ করিলেন । সে ব্রঙ্গাণেও ব্রন্ধা ইন্দ্র বিষুণ গ্রভৃতির 
ভাস্বর পুরমওল আছে, সে সকল উল্লজ্ঘন করিয়া তত্রস্থ নভোষওলের 
অধোভাগে শ্রীমান্‌ ভূপতি পদ্মের মহীমণ্লস্থিত রাজধানীস্থ লীলাস্তঃপুরমণ্প 
দেখিতে পাইলেন। অনস্তর সেই মণ্ডপে প্রবেশ পূর্বক পল্মনরপতির 
পুষ্পগুপ্ত শবের নিকট গিয়া অবস্থিত হইলেন৯১।১৭। বশিষ্ঠ বলিলেন, 
রাম! অতঃপর সেই বরীননা লীলা সেই কুমারীক্ষে আর, দেখিতে 
পাইলেন না। যেন তিনি মায়ার স্যায়কোথায় লুক।ইয়! গিয়াছেন*ল 
পরে লীলা সেই শবরূপী তর্তার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়! স্বীয় স্বাভ![- 
বিক প্রতিভা বশতঃ এইরূপ বেদ করিতে ল্লাগিলেন যে, আমার“এই 
ভর্তা সম্প্রতি সংগ্রামে শিশুরাজকর্তৃক, নিহত হই এই বীরলোকে আগ' 
মন এ এই স্থখশব্যায় শন করিয়া আছেন১৯।২*। পুরে মনে করি-: 

ন, যাহাই হউক, আমি “যব দেবীর," প্রসাদ সক্টরীরে এই স্থানে 
টা হইয়া এই ভর্তৃশব , প্রাপ্ত হইলাম; ,ইহা আমার সমধিক 
সৌভাগোর ফল। আমিই ধন্তা। আমার সদূৃশী রমণী ইহ জগতে আর 
কে আছে?২১। তিনি কিয়ৎক্ষণ" এইরূপ চিস্তা করিলেন, অনস্তর 
মনোহর চামর লইয়। সেই ভর্তৃশব* বীজন করিতে লাগিলেনংং। 

এ. সময়ে. এপ্রবুদ্ধ ন্লা জ্ঞপ্টিদেবীকে জিজ্ঞাষা করিলেন, দেবি ! 
ইহারা পন্মতৃপতির সেই/সমস্ত ভূত্য, সেই সকল" দামী এবং সেই 'রাজাও 
এই অবস্থিত রহথিযর্ম। তাই জানিতে ইচ্ছা করি, এক্ষণে ইহারা 
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এই সমাগতা লীলাকে কে কিরূপ বুবিবে, কে কি প্রকার বলিবে, 
কে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহা, আমাকে" বলুন২৬ | দেবী 
বলিলেন, এই সেই রাজা, এই সেই লীলা ও এই ৫সই সমস্ত সত্য, 
ইহারা কেহই চিবাকাশের একতা, অর্থাৎ পরমাত্মার পরিপূর্ণতা ঝ! 
সর্ববাপিতা ও .আমাদিথের উভয়ের প্রভাব, মহাচিতের গ্রতিভাস ও 
'মহনিয়তির প্রেরণা প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়! 
জানিতেছে না। সকলেই সকলে প্রতিবিষ্বিত হইয়া সকলকে আপন 
আপন সম্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে । সুতরাঁং রাঁজ। এই আমার ভার্য্যা, 
এই আমার সখী, এই আমার মহিধী ও এই আমার ভৃত্য, এইরূপ 
অনুভব করিতেছেন। কিন্তু হে লীলে! এই রহস্য বা তথ্য তুমি, আমি 
ও বিদূরথপত্ধী লীলা এই তিন্‌ ব্যতিরেকে অপর কেহ বুঝিতে পারি" 
তেছে না২।২৭। না বুঝিবার কারণ, এঁ সকল ব্যক্তির অজ্ঞানাববধ 
নঙ্গ ছয় নাই। 
প্রবুদ্ধ লীল! পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি বর দিলেও 
ললিতবাদিনী লীল! কি নিমিত্ত স্থল শরীরে পতিসমীপে আগমন করিতে 
পারিল না তাহা আমাকে বলুন২৮। দেবী বলিলেন, যন্জপ অন্ধকার 
আলোকে সংগত'হয় না, তদ্রূপ, অপ্রবুদ্ধধী ব্যক্তিরা (যাহার। আপনাকে 
ব্ন্থুল বলির না জানে তাহার1) কদাচ স্থল দেহে পবিত্র লোকে সমাগত 
হইতে পারে না২*। সৃষ্টির আদিতে সত্যসন্বল্প হিরপ্যগর্ভ কর্তৃক এই নিয়তি 
(অবশ্স্ভাবী নিয়ম ) স্থাপিত হইয়াছে 'যে, সত্য কদাচ অলীকের সহিত 
খিলিত হইবে নাত্*। বাবৎকাল বালকগণের বেহলসন্কর থাকে, তাবৎ 
তাহাদিগের নির্কেতাল বুদ্ধি কি প্রকারে উদিত হইবে ?*১ যাবৎকাল 
আপনাতে অবিবেক্করূপ ,জরের "উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাতে 
বিবেকরূপ শীতাংগুর, শৈত্য উদ্দিত হ্ইবে নাণ২। "আমি পৃথনদিময় 
স্থলদেহী, আকাশে আমার উত্তমা গতির সম্ভাবনা নাই” এইকপ ্কৃতনিশ্চয় 
ব্যক্তির কিরে স্থুল-শরীরে আকাশে উত্তম! গতি হইবে ?** বদি কেহ 
জ্ঞান, বিবেক, পুগাবিশেষ ও বর ম্বারা ভোমার এই দেহের স্তার দেহ 
ধারণ করিতে পারে,. তাহ! হইলে সেই ঝ্বক্তিহী ঈদ্ৃশ পরলোকে আগমন 
করিতে পারে, অভে নহে । টি 
হয়। তেমনি, জুবাসনার দুঢ়তায় আতিবাহিক দে প্রাপ্ত হইলে স্থলদেহ 
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তখন বিশীর্ণ হইয়া যায় । বরের -ও অভিশাপের সবার! পুর্যন্কত জ্ঞান 
কর্মের উদ্বোধনমীতর * হয়, অন্থ কিছু হয় নাণ্*। রঙ্জুতে' "ইহা রঙ” 

এইরূপ জ্ঞানের & উদ্‌য় হইলে 'তখন কি আর ভ্রান্তিষ্ট সর্প তাহাকে 
বিষমুচ্ছ! প্রদান করিতে পারে? তাহা পারে না। সেইদ্প, যাহা 'আত্মাতে 
বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ যাহা অসত্য ) কিরূপে -তাহ! ,তুযু কার্ধ্য প্রসব 

করিবে 1৭ “এ মরিয়াছে” এ জ্ঞান মিথ্যা-অন্থৃতব মাত্র। পরিপুষ্ট পুর্ব" 
অভ্যাস "দ্বারাই রূপ অন্থুভব হইয়া থাকে । হে স্ুবুদ্ধিশালিনি ! সৃষ্টির 

ঈদৃশ নিয়তি হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে, রচিত হয় নাই। 

অবিদ্দিতবেদ্য অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তির অন্তরে এই সংসার অনুভূত হইলেও, , 
বন্ততঃ ইহা! জলে চন্ত্রবি্বের সায় বাহে প্রতিভাত বলিয়া অন্থভূত হইয়া 

খথাকে৩০।৪০। 





* বর বল, আর অভিশাপ বল, সমস্তই পূর্ধবকৃত কর্ম্মামুসারে লাভ ও সফল হয়, বর ও 
অভিশাপ দেই সেই ফলোন্ুখ কর্মের সূচক মাত্র। যখন কর্মফল ফলিবার সময আইসে, 
তখন বর পাওয়া! ও অভিশাপ ঘটন! হইয়! থাকে । 


ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । 





চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। 


দেবী বলিলেন, বতমে! উক্তকারণে: পুনর্ধার বলিতেছি যে, বাহা'রা 
তত্বজ্ঞ এবং ধাহারা যোগাভ্যাসজনিত পরম ধর্ম লাভ করিয়াছেন, *তীহা- 
রাই আতিবাহছিক লোক প্রাপ্ত হন; অন্যে আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন 
না১। আধিতৌতিক দেহ মিথ্যা। যাহা! মিথ্যা, কি প্রকারে তাহা সত্যে 
(আতিবাহিকে )' অবস্থিতি করিবে ? ছায়া কি কখন আতপে থাকিতে 
পারে?ৎ। কেবল উৎকৃষ্ট যোগজ ধর্ম প্রাপ্তা তত্বজ্ঞানশালিনী লীলাই. 
আতিবাহিক দেহ পাইয়াছেন এবং আতিবাহিক দেহে এতল্লোক প্রাপ্ত 
হইয়াছেন; অপর কেহ এরূপ হইতে পারে নাইৎ। 
*. প্রঘুদ্ধ লীল! বলিলেন । যাহা বলিলেন, লীল। সেই প্রকারেই আগমন 
করুক, তীহ1! আমি অযুক্ত মনে করিতেছি না। কিন্ত, এঁ দেখুন, সম্প্রতি 
আমার স্বামী' প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। "বিষয়ের কি 
উপপত্তি করিবেন, তাহা বলুন। অর্থাৎ আপনি যে নিয়তির কথ! 
বলিলেন: তাহা ফিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?' তগবতি ! আপনিই ভাবিয়! 
দেখুন, নিয়তিই দেহিগণের 'স্খ ছুঃখের ভাব ও অভাব উভয় বিষয়ে 
সমাগত হয়। আঁবাঁর অনিয়তি (অনিয়ম) তাহাদিগের মৃত্যুর ও 
জন্মাদির .সুচক হইয়া! উপস্থিত হয়, এ সকল ঘটনা কেন হয়? কি 
প্রকারে হয়? তাহা বর্ন করুন। জলের শীতত। ও অগ্নির উষ্ণতা! 
প্রভৃতি স্বভাব, কি প্রকাত্ধে সংসিদ্ধ হয়? কি প্রকারে সত্তা, পদার্থ 
গামিনী হয়? (সন্পজু-ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা। যাহা থাকাতে ঘট- 
পটাদি আছে, ইত্যংকার প্রতীতি হইয়া থাকে ) অগ্যাদিতে উফত্বাদি, 
পৃথ্যাদিতে স্থিরতাদি, হিমাদিতে শীততাঁদি, কালের ও আকাশের বিদ্য- 
মানতা। প্রভৃতি কিরূপে অনুভূত হয়? ভাবাভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গ, 
পদার্থের স্থূলতা ও হুম্মতা প্রভৃতির নিয়মই বা! কি কারণে সৃষ্ট হয়? 
(ভাব, সত্যরজতাি, তাহার গ্রহণ, অভাব শুক্তিরজতানি, তাহার উৎসর্গ 
র্থাৎ বর্জন। : ভূম্যাদির স্থলতা এবং ইন্জরিয়াদির হুশ্রত1)। তৃগ গুল্ম 
ও.লতাদির উচ্চ নীচ ধর্ম কি প্রকারে সহীহ হয়? কুপ সক্ধল 
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শাল তালাদির স্তারন উচ্চ না হয় কেন?, কেন -এত জুনিয়ম ও 
নুশৃ্খল দৃষ্ট হয়? এই সমব্ত বিষয় আঁমার নিকট কীর্তন করুন*।”। 
দেবী বলিক্পেন, ,বৎসে! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যখন সমুদয় 
পদার্থ অন্তগত হইবে, তখন অনস্ত আকাশম্বরূপ একমাত্র ব্রঙ্গ থাকি- 
বেন*। তুমি যেমন আকাশ গমনাদি অনুণ্তৰ কর, ,সেইরূপ, ব্রহ্গ 
চিৎস্বরূপতা! প্রযুক্ত “আমি তেঞ্জঃকণ” এইনপ অনুভব করেন। ভেজঃ-" 
কণ অর্থাৎ চৈতন্তব্যাপ্ত ভাম্বর সুক্ম ভূত। অনস্তর সেই তেজঃকণ 
চৈতন্তের ব্যাপ্তিতে আপনিই আপনাতে স্তৌল্য অনুভব করেন। তাহার 
সেই স্থুলভাব ব্রন্ধাণ্ড। ইহা অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া অনুভূত হুই- 
তেছে১০।১১। ব্রহ্ম শ্বকল্লিত ব্রহ্ধাণ্ডের অন্তরে অবস্থিতি' করতঃ "আমি 
হিরণ্যগর্ড ত্রহ্ধা” এইরূপ অভিমান ধারণ (সঙ্ক্প) করতঃ এই মনোরাজ্য 
বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার সেই সত্যনঙ্কক্স্বরূপ মনোরাজ্যই এই 
জগতৎ১২। স্থষ্টির প্রারস্ভে তাহার সঙ্কল্পবৃতি অনুসারে যে প্রকারে ও যে' 
নিয়মে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই প্রকার ও সেঁই নিয়ম 
নিশ্চল ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে১। চিত্ত যে যে প্রকারে গ্রস্ফুরিত হয়, 
চৈতন্তও সেই সেই প্রকারে প্রস্ষুরিত হন। সেইজন্য এই জগতের 
কোনও কার্য অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না১৪। সুবর্ণ যেমন কটক ও 
কুগুলাদ্রিরূপে অবস্থিতি করে, তাহার“ স্তায় সমুদয় বস্ত্র পরমাত্মায় 
অবস্থিতি করিতেছে১*। জগতের কোনও বন্ত সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্ন নহে। স্ৃষ্ট্যারস্ত কাহল যাহ! যে ল্লভাবে আবিভূতি হুইয়া- 
ছিল, অদ্যাপি তাহ! সেই ম্বভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে১*। তিনি কদাচ 
শ্বীয় স্বাভাবিক সভা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য নিয়তির 
বিনাশ নাই১৭। এই ব্যোমরপ্টু পৃথিব্যনদি স্থষ্টির অনদিতে যেরপে সৃষ্ট 
হইয়াছে, উক্তবিধ নিয়তির দ্বার সে সকল সেই দ্বপেই অবস্থিত রহি- 
যাছে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রাস্ত হইতেছে না। জীবননিয়তি ও মরণনিয়তি 
এ উভয়ও উক্তকারণে বিপর্ধ্যস্ত হয় না। প্রাণী সকলু উক্তবিধ ম্বভাব 
স্বারা জীবন ও মরণ এবং স্থিতি: গ্রভৃতি অনুভব করে, তাহার অন্ঠথা হয় 
না১৮১৯ | কিন্তু, ইহার পারমার্্ঘক পক্ষ দেখিতে গেলে দ্ৃষ্ট হইবে যে, 
অগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা! স্বপ্রাজনা সমেয় অনুরূপ মিথ্যা 
অথচ আত্মটৈতন্তের "তির্কাশ। বাস্তবপক্ষে অসত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত 
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' প্রকারে অবস্থিতি, করিতেছে ও অনুভূত হইতেছে, এ অবস্থান ও অনুভব 
স্বকীয় স্বভাবেরই সম্পত্তিৎ*/২$। র্ফুরণলীল সন্থিদ্‌ শষ্টির আদিতে যে 
যে প্রকারে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই, সেই প্রকারে অন্যা- 
পিও অবিপর্্যস্ত ভাবে অবস্থিত আছে, এবং এই অবিপরধ্যপ্ ভাব শাস্ত্রীয় 
ভাষায় নিয়ত্বিংখ। দেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে ব্যোমসস্ষিদ্‌ 
' গ্রহণ করায় ব্যোমত্ব প্রাপ্ত, কালসম্বিদ্‌ শ্বীকার করায় কাঁলত্বপ্রাপ্ড ও 
জলগম্থিদ্‌ গ্রহণ করায় জলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্নে 
আপনাতেই জল দর্শন করে, সেইরূপ, মেই চিংশক্তিও আপনাঁতে 
আকাশার্দিভাব দর্শন করেন। মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমৎ- 
কারিত। যে, যাহা! নাই তাহাই উহা করিয়া লয় ও দেখায়২৩।২। আকাশত্ব, 
জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্িত্ব ও বাযুত্ব, এ সমস্তই অসৎ। অসৎ হইলেও চিৎ 
সন্থল্প স্বপ্ন দেখার ন্যায় ও ধ্যানাদির স্তায় শ্বীয় অস্তরে এ সকলের অবস্থান 
'অন্থুভব করেং৬। আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তোমার 
নিকট জীবগণের মরণানস্তর স্বকন্মান্ুসারী ফলান্ভবের বৃতাস্ত বা প্রকার 
বর্ণন করি, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর২৭। 
সষ্ট্যরস্তকালে এইরূপ নিয়তি অর্থাৎ নিয়ষ সঞ্জাত হুইয়াছিল যে, 
মানবগগের পবশীয়ু কৃতযুগে চ।রি শত, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে ছুই 
শত এবং কলিযুগে এক শত বৎ্পর ভোগ হইবে। (ইহা মন্ুর 
অভিমত বৎসর । বৎসর অনেক প্রকার, তন্মধ্যে জ্যোতিষে।ক্ত বর্ষ গণন! 
করিলে অধিক হইয়। থাকে)। এই নিয়তির আবার অবাস্তর নিয়তি 
(নিয়ম) আছে। অর্থাৎ উক্ত পরমাধুর ন্যুনাতিরেক হওয়াও অন্ত 
নিয়তি । নুানাতিরেক হওয়ার কারণ বলি, শ্রবণ কর২৮। 
কর্ম, দেশ, একাল,, ক্রিয়া", এবং দ্র্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা 
মনুষ্যুগণের পরমাযুর, ন্নীতিরেকের কারণ২৯। স্ব স্ব আচর্ভব্য কর্মের 
ও ধর্দের হাস হইলে আযম়ুর হাস হয়, বৃদ্ধি হইলে আতুর বৃদ্ধি হয় 
ও সমভাবে থাকিলে আয়ুও সমভাবে থাকে । অর্থাৎ যে যুগের যে 
আঘু, সেই আমুঃ ভোগ হয়৩*। অপিচ, ৰাল্যমৃত্যুপ্রদ কন্দকলাপের 
(যে কর্ম করিলে বালককালেই মৃত্যু হয়, সেই কর্মের) দ্বার বালক- 
গণ, যৌবনমৃত্যপ্রদ * কর্ম দ্বারা যুবকগণ ও বার্ধক্যমৃত্যুগ্রদ কর্ম 
্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ও১। যে ব্যক্তিংশান্র শামনের বশবর্তী 
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হুইপ স্বকর্ণে অবশ্থিতি করে, সেই শ্রীমান্‌ ব্যক্তি শ্রাস্ত্ো্ পরমা 
লাভ করিতে সমর্থ, হয়ওং। আমুঃ পরিসমাণ্ত হইলে যখন অস্তিম দশ! 
উপস্থিত হয়, তথ্ন তাহারা স্ব স্ব কর্া অনুসারে মর্শচ্ছেদিনী বেদনা 
অনুভব করে”*। 

*প্রবুদ্ধ লীলা! বলিলেন, হে চন্ত্রমাননে ! আপনি সংক্ষেপে আমার 
নিকট, মরণ বৃত্ত বর্ণন করুন। মরণছুঃখ কিরূপ? তৎকালে অথ 
কিছু আছে কি নাই? মরণের পর কি হয়?.এই নকল বৃত্বাস্ত 
শুনিতে আমার মনে বড়ই কৌতুক হইতেছেঃ। 

দেবী বলিলেন, পুরুষ (মনুষ্য) তিন্‌ প্রকার। মুর্খ, ধারণাভ্যাসী 
ও যুক্তিমান্। * এই তিন্‌ প্রকার মুমুব্ নরের মুধ্যে ধারণাভ্যাসী ও. 
যুক্তিযুক্ত, দেহ পরিত্যাগ কালে সুখান্থতব ব্যতীত ছুঃখান্থভৰ করেন ন!। 
কিন্ত যাহারা ধারণাভ্যাসী নহে বা যাহারা! যুক্তিযুক্ত নহে, সেই সকল 
বিষয়নিষ্ঠ মূর্খ ব্যক্তিরাই মৃত্যুকালে আত্মবশ্তত! হারা হইয়া! ছঃখ*ভোগ্গ " 
করেও৫।৩৭। বাসনার বশীভূত অস্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিরা মরণ সময়ে ছিন্ন 
কুস্থমের স্তায় ম্লানি ও পরম দীনতা প্রাপ্ত হয়ত” । যাহাদিগের 
বুদ্ধি অশান্্রীয় অনুষ্ঠানে কলুষিত হইয়াছে, যাহারা অসজ্জন সঙ্গে 
কালযাপন করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুকালে অনলদদ্ধের* ন্যায় অন্তর্দাহ 
অনুভব করেত৯। যখন গলায় ঘড়ঘড়ি চাপে ও দৃষ্টি বিকৃত হুইয়। যায়, 
তখন সেই অবিবেকী ও অবতাত্মা ( মূঢ়বুদ্ধি ) পুরুষেরা! বিলক্ষণ দীনচেত! 
হয়**। তৎকালে তাঁহার! দিক্‌ সর্ললকে আলোকপরিহীন অন্ধকারময় 
দর্শন করে, দিবসেও তারকার উদয় দেখে, দিজ্সগুল মেঘাবৃত দেখে, নতো- 
মওল শ্তামীভৃত ( কাল) দেখে, মন্বেদনীয় কাতর হয়, এবং, তাহাদের দৃষ্টি 
তখন উ্ভাত্ত হয়। তাহাতে তাহারা পৃথিবীকে ধাকাশের হ্তায় ও 
আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় দর্শন" করে*১।৯২। দিঙ্নগ্র সমুদ্রের আবর্তের 


* পুরাণে কথিত আছে, প্রাণ বহির্গমন কালে জীব সহম্র বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণ। অনুভব 
করে। প্রাণ ও মন এই উভয়কে নাভি, হৃদয়, ক, জও ্রন্ারদ্ধ, এই সকল স্থানে ধাগণ 
করা যাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, তিনি ধারপাভসী। যিনি ইচ্ছামৃত্যুর ও পরশরীর প্রবে- 
শের কৌশল, জানেন এবং যিনি অত্ত্মিত লোক গমনের সোগীনত্যয়প নাড়ী পথ জাত 
থাঁকেম, তিনি যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিমান্‌ নামে খ্যাত। যোগশাস্রের ছারা খারণ! শিক্ষার কৌশল 
ও পরশরীর প্রবেশের ন/ী জ্ঞত হওয়। যায়। 
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তায় র্ণিত, এরং আপনাকে কপ্নন আকাশে নীয়মান, কখন অন্ধ- 
কৃপে' নিপতিত, কখন নিভ্রান্ম অভিভূত, এবং কখন বা প্রান্তর মধ্যে 
গ্রবেশিত বলিয়া অনুভব করে**। আপনার ক্রেশংও অন্তর্দাহ ব্যক্ত 
করিতে, পারে না, বলিতে পারে না, জড়ীভূত (বণোচ্চারণে অসমর্থ) 
হইয়া ছিন্ন হৃদয়ের ন্াঁর হয়ৎ*। কখন বাত্যাগৃহীত তৃণের ভ্তায় 
আকাশে উৎপতিত, কখন বা আকাশ হইতে নিপতিত, কখন ত্রতগতি 
রথে সমান, কখন বা আপনাকে তুষারবৎ গলনোস্থুখ বলিয়া অন্থভব 
করেঃং। তখন তাহার সংসারকে ছুঃখসমাকুল মনে করে, কিন্তু 
অন্যকে বলিতে' পারে না। এই সময়ে তাহার! বান্ধবগণের অস্পৃশ্য 
হইয়া আপনাকে কখন উর্ধে নিক্ষিপ্ত, কখন প্্রক্ষিপ্ত, কখন ক্ষেপণযন্ত্রে 
ভ্রামিত, কখন বাতযন্ত্রে অবস্থিতের স্তায় অবস্থিত, কখন ভরমিষন্ত্রে 
রঙ্ছুর বার! ভ্রামিত, কখন জলাবর্ডে বিঘূর্ণিত, কখন শস্ত্রবস্ত্রে সমর্পিত, 
“কখন . প্রচণ্ড মারুত দ্বার! উহ্মান তৃণের ন্যায় ইতন্ততো৷ বাহিত, কখন 
জলরাশি- দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অর্ণবে নিপতিত, কখন বা অনস্ত 
আকাশে, কখন শ্বত্রে (গর্তে) ও কখন চক্রাবর্তে নিক্ষিণ্, কখন 
বা অন্ধির ও উব্র্বার বৈপরীত্য অন্থভব করে*৬।৯৯*। অর্থাৎ পৃথিবীকে 
সমুদ্র ও সমুদ্রকে পৃথিবী দেখিয়া ভীত হয়। কখন মনে করে, 
যেন সে অনবরত উর্দধ হুইতে নিম্মে নিপতিত হইতেছে এবং তৎ- 
পরক্ষণে জ্ঞান হয়, যেন সে অনবরত উর্ধে উৎপতিত হইতেছে । 
অপিচ, আপনার নিঃশ্বাসের গর্জর শুনিতে পায়, পাইয়া! ব্যাকুল 
ও ইন্দ্রিয়গণে ব্রণবেদনা (ফোড়ার মত ব্যথা!) অনুভব করেৎ*। 
দিবাকর অন্তমিত হইবে দিউ্নুগুল যেন্ূপ শামলবর্ণ হয়, সেই মুসুর্ু 
ব্যক্তির দৃষ্টি সেইন্প শ্ামলীকত্ভ হইয়া! যাঁয়। যেমন পশ্চিম সন্ধ্যাত্তে 
অষ্টদিক্‌ দৃষ্টিগোচর , হর না, তেমনি, শম[তিবিলোপ হওয়ায় সে কিছুই 
অবগত হইতে পারে না। এই সময়ে সে মনের কল্পনাসামর্থয রহিত 
ও বিবেকহীন হইয়া মহামোহে অর্থাৎ উৎকটতর মৃচ্ছার অতিতৃত 
হয়ং১।৫০। যে পর্য্ত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ স্বব্বীভূত না হয়, সেই পধ্যস্ত তাহার! 
ঈধনূচ্ছাবস্থায় অবস্থিতি করে, কিন্ত প্রাণবাযুর সঞ্চালন রহিত হ্ই- 
লেই প্রগাড় মোহে অবিভূত (জ্ঞানশৃন্ত ) হইয়া পড়ে**। মোহ, পূর্ধব- 
সংস্কার ও অন্তখাগ্রতিভান অর্থাৎ ভ্রান্তি, অত্যন্ত পু হওয়ার জীবগণ 
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এই সময়ে অন্নকালের নিমিত্ত পাধার্ণের স্তায় জড় অর্থঃ বিচেতন 
হইয়া পড়ে । 

প্রবুদ্ধ লীলা এবলিলেন, দেবি! এই দেহ অষ্টাজ (শিক্ঃ, পাপি, 
পাদ, গুহ, নাভি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণ) শালী হইয়টও কি নিমিত্ত 
ব্যর্থা, মোহ, মুচ্ছা, ভ্রম, ব্যাধি ওচেতনহীনতার দ্বারা আকবাস্ত হয়?** 

দেরী বলিলেন, ম্পন্দসংবিৎ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হ্জুন- 
কালে এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্কর (হ্জন) করিয়াছিলেন যে, মদভিন্ন- 
জীবের অমুক সময়ে অমুক প্রকার ছুঃখ হউক। অর্থাৎ মৃত্যুকালে 
অমুকপ্রকার, বাল্যকালে অমুকপ্রকার, যৌবনে অমুকগ্রকার, বার্ধকো 
অন্তপ্রকার স্থুখ ছুঃখাদি হইবেক। সত্যসঙ্কল্প ভগবানের এ সঙ্কল্প স্বভাব 
ও নিয়তি নামে উক্ত হয়। যেমন ম্বকল্পিত তরুগুনাদি স্বকীয় ছঃখাদি 
অনুভবের হেতু হয়, তেমনি, দেই হিরণ্যগর্তের . সঙ্কক্পজাত উপাধিতে 
(দেহে) অন্ুপ্রবিষ্ট হিরণ্যগর্ত জীবভাবে বিরাজিত থাকাতেই পাখি 
ঘটিত ছুঃখার্দি তদীয় ছুঃখাদ্দির ন্যায় এ্রথিত হইয়া থাকে । স্সতএব, 
এঁ বিষয়ে চিতের (চৈতন্যের) বিজ্ম্তণ ব্যতীত অন্ত কোন. কারণ 
নাইৎ"।*৮ 1 

এক্ষণে প্রস্তাবিত কথ "শ্রবণ কর। যে সময়ে ছুনির্বার্ধ্য যন্ত্রণা হয় 
তখন মৃত্যুন্ত্রণার প্রতাপে পি্তাদিরসপ্রপৃরিত নাড়ী সকল" সঙ্কোচ 
বিকাঁশ দ্বার ভূক্তান্ন পানাদির রস অসমান রূপে গ্রহণ করে। সমান বায়ু, 
তখন আপনার সমীকরণ কার্য পুরিত্যাগ করেন**। যখন বায়ু নাড়ী 
পথে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত না হয় এবং নির্গত হইয়া আর দেহপ্রবিষ্ 
না হয়, অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থগির্ত হয়, তখন নাড়ীর কাধ্য বন্ধ 
হয় যাওয়ায় বিনাড়ী ও চ্ষুরাদি নিস্চল নিশপন্দ" 'হুইয়াঁ যায় সুতরাং 
এই সময়ে এন্জ্রিয়ক জ্ঞান থাকে না। কেবল' পূরবার্জিত জ্ঞানের 
অস্ছুট মংস্কার মাত্র অন্তরে বিরাজিত থাকে**। যখন আর অপান বা 
দেহে প্রবেশ করে না, প্রাণবাসুও মুখ নাসিকার দ্বারা নির্গত হয় না, 
এবং নাড়ীম্পন্দন রহিত হয়, তখন, তাহাকে “মরিয়াছে” বলে১। 
পৌর্বকালিক" চিৎসকবয়রূপ নিয়তিই উক্তপ্রকার মরণের কারণ । মৃতা- 
নিয়তির সংক্ষেপ“বিবরণ এই যে, "আমি জন্মিক ও গত কালের পর 
মরিব” ইত্যাদি*ং 1 ও“'আমি অমুক স্থানে অমুক প্রকারে অমুক হইব” 
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ইত্যাদি প্রকার চিৎসংকল্প। যাহা আদি হ্ৃট্টিকালে প্রকর্টিত হইয়া- 
ছিল্‌, সেই সংকল্প মায়াশ্বক্তিৰ অবিনাশী শ্বভাব। তাহার নাশও হয় 
না, বিশ্লেষও হয় না। অর্থাৎ নিদ্পতির নিয়ম ভঙ্গ হইবার নহে। 
আদিস্সমৃডৃত 'সদ্বিদ্নামক জ্ঞান ম্বভাব হুইতে ভিন্ন নহে এবং 
শ্বভাবরূপ সঘ্বিদ্‌ হইতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ে ভিন্ন নহে৬৩৯৪* ৷ অতএব, 
যাবৎ না মুক্তি হয়, তাবৎ জন্মের ও মরণের নিবৃত্তি নাই।, যেমন 
প্রবাহশালী নদীজল কখন কলুষিত (মলিন ), কখন নির্মল, কখন অস্থির 
ও কখন নুস্থির, তেমনি, জীবচৈতন্তও (জীবচৈতন্য _জীবাত1) কখন 
সাধনাদির দ্বার! নির্মল ও কখন জীবধর্প রাগদ্েষাদির দ্বারা কলুষিত 
হইতেছে৬* | যেমন লতাদি উদ্ভিদের মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেখা যায়, 
তেমনি, চেতনসত্তারও অর্থাৎ জীবচৈতন্তেরও জন্ম ও মৃত্যুরূপ গ্রন্থ 
(গাইট) উৎপন্ন হইয়া থাকে । যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানীর 
নিয়তি । পরস্ত মুক্ত পুকষ দিগের দর্শনে রী সকল মিথ্যা ও অবিদ্যা, 
কল্পিত''বলিরা প্রতিভাত হয়। তাহারা জানেন যে, চিদাত্া কোনও 
কালে জন্মেন না ও মরেন ন1। জন্ম মৃত্যু এই ছুই কাপ্গনিক ভ।ব তিনি 
ষধ্যে মধ্যে স্বপ্রের ন্যায় অনুভব করেন মাত্র৬৬।৬৭। পুরুষ কি? (পুরুষ 
এস্থলে আত্মা) “চেতন! পদার্থ-ই পুরুষ। তাহ।র বিনাশ হয় না। কোনও 
কালে বিনাশ হয় না। চেতন। ছাড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ (আত্ম!) 
ংজ্ঞা দিতে পার ? অর্থাৎ শরীর, ইস্ত্রি, মন, ইহার়। পুরুষ নহে। কারণ, 
উহার! জড়। জড, দৃশ্তপ্রকাশে বা 'দৃশ্ত অন্থভবে অসমথ**। অতএব, 
সাক্ষীর (যে জানে সে সাক্ষী) অভাবে চেতনের মরণ অসিদ্ধ। বল 
দেখি, এই "অনাদি সংসারে «এ পধ্যস্ত কোন্‌ ব্যক্তি চৈতন্যের মৃত্যু দর্শন 
করিয়াছে? লক্ষ,লক্ষ দেহই “মৃত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্ত অক্ষয়রূপে 
অবস্থিতি করিতেছে*৯*। মর! বাঁচা কি? মর! বাঁচা বাসনার বৈচিত্র্য 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। সুতরাং কোনও জীবের বাস্তব মৃত্যু ও বাস্তব 
জন্ম হয় না। তাহার! কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকল্সিত গর্ভে 
পুনঃ পুনঃ লুষ্ঠিত হয় মাত্র'+ণ৭২1,* দৃঢ় বিচার বারা দৃশ্ত বস্তর অত্যন্ত 


_* ভাবার্থ এই শে, শরীর, প্রাণ, ণ. ইত্রিয়, মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার, চিত, এ কলের কোনওটী 
পুরুষ নছে। কেননা এ সফল গুলিই জড়। উহার বস্ত প্রকাশ করে ন! ও স্বক্সং ভোগ 
বা জন্গভব করে ন।। কাষেই মানিতে হুক, চেতনাই পুক্ষষ (খাজ্বাথ। কেনন।, চৈতস্তই সর্ব 

৪ 
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অসম্ভব বোঁধ সমুদিত হইলে বাসনা,.সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বাসনার 
বিনাশ হইলে তর্থন আর দুহসত্যতা দৃষ্ঠদর্শন থাকে না। জীব"-গুর- 
পদেশ শ্রবণাদি ১৪ অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা তত্জ্ঞান লাভ করিয়া 
এই মিথ্যা সমুদিত জগতপ্রবন্ধকে অনুদিত মনে করিয়া দৈতবাসনা- 
বিহীন হন, অনন্তর তবতয় হইতে মুক্ত হন+%%৪ | 








৬৮ 


সাক্ষী ।স্থতরাং “চেতন মরে” এ সিদ্ধান্ত অসাক্ষীক। অর্থাৎ প্রমাণাভাব। চেতন! শরীর- 
মরণেরই সাক্ষ্যদাত্রী, চেতন! মরণের সাক্ষ্যদ্বাত্রী নহে। কবে কে কৌথায় চেতন1 মরিতে 
দেখিয়াছে? মরণ কি? বিনাশের নাম মরণ? কি দেহা্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? বিনাশ 
গক্ষে চেতনার ম্বতঃ বিনাশ ও পরতঃ বিনাশ উভয়ই অসঙ্গত। দেহাস্তর প্রাপ্তি পক্ষও 
চেতনার অমরত্ব ব্যতীত অসম্ভব হইবে। প্রতি দেহে চেতন] বিভিন্ন, এ পক্ষে বিশিষ্ট 
প্রমাণ ন। থাকাযস একটৈতন্য পক্ষে শ্রোত প্রমাণ থাকায়, চৈতন্যের মরণ পক্ষে, একের মরণে 
সকলের মরণ না হয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি হুয়। যেহেতু একের মরণে সর্বব মরণ নিম্পন্ন 
হয় ন| সেইহেতু, পুরুষের মরণ নহে, দেহাদিরই মরণ, পুরুষের কল্পনামাত্র। 


চতুংপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। 
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স্পা 
_ শ্রবুদ্ধ লীল1, বলিরেন, হে দেবেশি! জন্ত যে প্রকারে মরে ও 
যে. প্রকারে জন্মে, এই ছুইটী বিষয় আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুন- 
র্বার বলুন১। 
দেবী বলিলেন, বৎসে! শ্রবণ কর। নাড়ীপ্রবাহ (নাড়ীর গতি) 
রুদ্ধ হুইলে জন্তবগণ যখন প্রাণবায়,র প্রশাস্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন 
প্রাণবায়, আর স্বকীয় চলনস্বভাবে থাকে না, তখন তদন্থগত চেতনাও 
উপশাস্তপ্রায় পরিদৃষ্ট হয়। চেতনার অভিব্যঞ্জক অত্তঃকরণাদি তখন 
বিনষ্ট হুইয়া যায়, সেই কারণে প্রতীত হয়, যেন চেতনাও বিনষ্ট 
হইয়াছে । ফলতঃ যাহা চেতনা তাহা শুদ্বস্বভাব ও নিত্য। তাহ! 
উৎপন্ন 'ও বিনষ্ট, উদ্দিত বা দৃশ্ত হয় না। তাহা স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, 
শৈল ও অগ্নি প্রভৃতি সকল পদার্থে অবস্থিতি করিতেছে২।৩। শরীরে 
শারীর বায়র অবরোধ হুইলেই শরীরের স্পন্দনাদি প্রশান্ত হয়। সেই 
প্রশান্তির নাম 'মরণ*। শরীর তখন যে জড় দেই জড় হয় এবং শব 
নামে অভিহিত হয়। প্রাণবায়, রূপে মহাবায়,তে বিলীন হইলে এবং 
দেহ শবীভূত হইয়া পৃথক্‌ নিপতিত হইলে, জীবচেতনা তখন পুর্ব 
পার্জিত বাসনাসংশ্লি্ই গরমাতআঁয় অবস্থান করে*। জীবচেতনা পৃথক্‌ 
পদার্থ না হইলেও জন্মবীজ বাসন! যুক্ত হওয়ায় পৃথকের ন্যায় ব্যবহার 
গোচর হয়। সেইজন্য তদবচ্ছিন্ন (বাসনাবিশিষ্ট) চেতনাকে জীব বল! 
যায়। এই জীব শ্বস্থানে থাকিয়াই বাসনার ভ্বারা পরলোক গমনাগমন 
অনুভব করে, বাস্তর গমনাগমন করে না। তাহার দৃষ্টাস্ত-_যেমন 
সেই শবগৃহের আকাশে তোমার সেই ভর্ভজীব সেই বাসগুহে 
অবস্থিত থাকিয়াও বাসনা অন্গসারে পরলোক গমনাদি অনুভব করিতেছে । 
অনন্তর দেই তৎশরীরাভিমানপ্্যাগী জীব ব্যবহারিগণ কর্তৃক প্রেত 
ও মৃত শবে অভিহিত হয়। যে প্রবার বায়ুতে স্থণন্ধ থাকে, সেই 
প্রকার, চেতনে 'জীববাঁসনা! বিদ্যমান থাকেঞ। * জীব যে সমক্সে 


*পুষ্পাদির সহিত বাযুসংযুক্ত হুওয়ায় পুষ্পাদির গন্ধ বায়ুতে মিলিত হয়। চেতন্মাও 
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এতদৃত্টের দর্শন (পুর্বদেহাদির, অভিমান ) পরিত্যাগ করিয়া অন্য দৃস্ত 
দরশনে (অন্ত দেহাদি অনথভরে) প্রবৃত্ত হয়, সৈই সময়েই সে আপনিই 
আপনাতে আপনার বাসনানগরূপ কল্পিত পরলোক ও সে লোকের 
ভোগ্যাদি দেখিতে পায়” । অপিচ, সেই জীব আবার 'সেই লোকাস্তরে 
তজ্জন্মের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পুনর্বার মৃতিমৃচ্ছ| অনুভব করতঃ অন্ত 
শরীর 'অন্ুভব করিয়া থাঁকে*। এই অসীম আকাশ, অথবা এই আকাশ 
ও পৃথিবী, কিংবা চত্তরনুর্যযগ্রহনক্ষত্রার্দি কোটি কোটি ব্রহ্ষাও্, সমস্তই 
মায়ার প্রভাবে আত্মায় সংঘটিত অর্থাৎ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে বটে ? 
পরন্থ আকাশ ও পৃথিবী অথবা সমুদায় বিশ্ব মৃত পুরুষের আত্মায় 
আকাশে মেঘঘটার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য 'লোক তাহা 
দেখিতে পায় না। অন্ত লোক কেবল গৃহাকাশই দেখে১*। 
লীলে! প্রেত ছয় প্রকার। আমি সেই ষড়ুবিধ প্রেতের ভেদ বর্ণন 
করি, শ্রবণ কর। সামান্ত পাপী, মধ্যপাপী, স্কুলপাপী, সামান্ধাশ্দিক, 
মধাধাস্মিক ও উত্তমধর্শবান্। এই ষড়ুবিপধ প্রেতের মধ্যে কোন' কোন 
প্রেত আরও ছুই তিন বিভাগে বিতক্ত হইয়া থাকে১১।১২। পাপাত্মা 
গণের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী এক বৎসর পর্যাস্ত মরণমুচ্ছায় 
পাষাণের স্তায় জড়ীভূত হইয়া থাকে । অনস্তর যথাকালে জাগরিন্ত হয়, 
হইযা বাসনার জঠরে অবস্থান করতঃ অসংখ্য নরকছুঃখ অনুভব ও শত 
শত যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নানাপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণ। অনুভব ও সুহা 
করিতে থাকে । পরে কাল কালীন্তরে ভোগাত্দানে কদাচিৎ কাহার 
সংলাররূপ স্বপ্ন বা বিভ্রম শমত। প্রাপ্ত হুয়১৩।১৭ । কোন কোন পাতকী 
মরণমৃচ্ছার পরক্ষণেই হৃদয়ে জড়ছুঃখসমাবিষ্ট'বৃক্ষাদিত্তাব জনুভব করে। 
অনন্তর বাসনান্থুরূপ ছুঃখপরম্পর৷ অনুভব ক্রতঃ**নরক ভোগাস্তে 
দীর্ঘকালের পর পুনর্ববার ভূতলে* জন্মগ্রহণ করে১৬৯৭। 
বড়ুবিধ প্রেতের মধ্যে যাহার! মধ্যপাপী, তাহারা মরণমোহের পর 
কিঞ্িৎকাল শিলাজঠরের ন্যায় জাভা (মুচ্ছা) অনুভব করতঃ পরে 
পুনর্বার চৈতন্ত লাভ করে। করিয়া তির্ধ্যগাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করতঃ সংসার+*ক্লেশ অনুভব *করিতে থাকে১৮।১৯। যাহার! স্মামান্ত 
পাতকী, তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্রের ও সক্কল্পের তায় মহষ্যদেহ অনুভব 
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করতঃ পূর্বোক্ত প্রকারে জন্ম, মরণ ও ভোগ্যাদি শ্ররণ করিতে থাকে*।২১। 
যাহারা মহাপুণ্যশীল, তাহারা ' মৃতিমোহের, পর স্থির দ্বার স্বর্স্থিত- 
বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করিতে থারে২খ্ণ অনস্তর সেই 
সেই স্বর্খ শরীর 'লাভ করতঃ কর্থান্যায়ী ফলভোগ করতঃ পুনর্ধার 
মন্য্যুলোকে লজ্জনাম্পর্দে শ্রীসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে২*। বাহার 
মধ্যমধার্মিক, তাহার! মরণানস্তর ওষধিপ্রধান স্থানে অর্থাৎ সুন্দর নন্দন 
কাননাদিতে কিন্নরাদি জন্ম লাভ করেন এবং তত্রস্থ ফলভোগ অব- 
সানে তথ! হুইতে প্রচ্যুত হইয়। খাদ্যের সংশ্লেষে রেতঃশালী ব্রাহ্গণাদি 
নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক কিছুকাল অবস্থান করতঃ যথাকালে তাহা" 
দিগের স্ত্রীগণের ক্রমোপচিত গর্ডে জন্ম গ্রহণ করে২।২৫। মুতব্যক্তিগণ সক- 
লেই উক্ত প্রকারে স্ব স্ব জ্ঞানকর্ম্ম সংস্কারের অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, ইহাঁ 
অবগত হও। বড়্বিধ প্রেতের মধ্যে চতুর্থ প্রেতের গতিও প্র ব্যবস্থার 
'অন্ুরূগ । অর্থাৎ সকলেই মরণ মুচ্ছার অব্যবহিত পরে চেতনা লাভের 
পর অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রমে ও অক্রমে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগ্যাদি স্বপ্নের 
ও সন্বল্পের স্তায় অনুভব করিতে থাকে, পরে তদনুরূপ স্থান ও দেহাদ্দি 
লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়২৬। , তাহারা মরণের পর, পর 
পর যে প্রকার অন্ুতব করে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা মূচ্ছ 
ভঙ্গের পর প্রথমে মনে করে, আমরা মরিয়াছি। পরে দাহ কার্যের 
পর পুক্রাদি কর্তৃক পিও প্রদানাঁদি কার্ধ্য সমীপিত হইলে অনুভব করে, 
আমার শরীর হইয়াছে। তৎপরে “যমালয় গমন অন্ুতৰব করিতে 
থাকে । যেন কাঁলপাশ সমন্বিত যমদ্ূতের! তাহাঁকে যমরাঁজ সকাঁশে লইয়! 
যাইতেছে। ক্রমে তাহার! পাথেয় শ্রাদ্ধের (পথে সঙ্থল স্বরূপ মাসিক 
আদ্ধের) দ্বারা তর্সিত, হইয়া! এক বৎসরে বর্মীলয় প্রাপ্ত হয়২*1২৮। উত্তম 
পুণ্যবান্‌ প্রেতগণ খ্বীয় উত্তম কর্মের প্রভাবে পথিমধ্যে সুন্দর উদ্যান 
সকল ও স্ুশোভন বিমানরাঁজি অনুভব করে এবং মহাপাতকিগণ স্বীয় 
ছুন্ধত কর্ণের গ্রতাবে হিম, তগ্তবানুকা, কণ্টক, শ্বত্র (গর্ভাদি ) 9 শন্ত্রস্কুল 
অরণ্যাদি দর্শন করে এবং মধ্যমপুণ্যণীলেরা “এই আমার সুশীতল নব নব 
তৃণসমাচ্ছা দিত পদগমন্‌ যোগ্য ও জুখপ্রদ গথা ও স্বিশবচছায়ীসম্পন্ন বাপিকা! 
সম্থুথে সংস্থাপিত রহিয়াছে; আমি. এই যমপুরে স্লাগমন করিয়াছি 
এই আমার সমন্ুখবর্তী 'লোকপ্রশিদ্ধ যম, এই সতাত্ব চিত্রগুপ্তাদির ঘুর] 
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আমার প্রাক্তন কর্মের বিচুর হইতেছে ।” ইত্যাদি" গ্রকার অন্তর 
করে২৯।৩২। মরণের'পর যে পরলৌকিক অন্ুভৰ হয়, তাহা সকলের সঁমান 
নহে। প্রতি পুরধ্ঠ্য কিভিন্ন। কর্মানুসারে যাহার যেরূপ প্রতীতি উৎপন্ন 
হয়ু সে তদনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে ও পরে জন্মাদি প্রাপ্ত হয়। 
পরস্ত সকলেই এই অশেষপদার্থাচারসম্পন্ন বিশাল সংসাঁর* খণ্ডকে সত্য 
বপিয়!'বিবেচন! করিয়া থাকে । তাহাদের যদি স্বরূপ দৃষ্টি (আত্মজ্ঞাঁন ) 
থাকিত, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত-_এক মাত্র আকাশসদৃশ 
অমূর্ত অদ্ধয় আত্মাই প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন এবং দেশ, কুল, ক্রিয়া ও 
হবস্বদীর্ঘাদি আকার বিশিষ্ট দৃষ্ত সমূহ অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নহেও৩।৩৪ | 

অনস্তর তাহারা “আমি যমরাজ কর্তৃক স্বকর্মুফলভোগার্থ আদিষ্ট 
হইয়াছি* “আমি এখন এই যমসভ| হইতে স্বর্গে অথব! নরকে চলি- 
লাম ।” “আমি যমরাজনির্দিষ্ট স্ুখজনক ব্বর্গ বা দুঃখজনক নরক ভোগ 
করিতেছি ।» আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ অথবা নরক ভোগেরু উপযুক্ত 
যোনিজন্ম প্রাপ্ত হইলাম ।” *পুনর্বার আমি মানবীয় সংসারে প্রাছুভূ্তি 
হইতেছি।” এই পধ্যস্ত অনুভবের পর মেঘনির্মক্ত জলাদির সহিত 
পৃথিবীতে আইসে ও শ্ন্তাদিমধ্যে প্রবেশ করে।.. তখন, “আমি 
ব্রীহাদিগত হইয়াছি” “্অস্কুরস্থ হইলাম |” “ক্রমে ফলমধ্যগত হইলাম ।” 
“এখন আমি ফলে অবস্থিতি করিতেছি ।” এ সকল ঘটনা স্মরণ করিতে 
পারে না। কারণ, বোধ শক্তি তখন লুপ্তকল্প হইয়] যায়। তৎকঃলে 
এ সকল ঘটনার বিপপষ্ট জ্ঞান 'না থাকিঠোও উত্তরকালীন মনুষ্য 
শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণ জন্য ল্লোধ প্রাপ্ত হইলে তখন প্র সকল 
ক্রম ম্মরণ করিতে পারে। যখন শ্রীহাদিতে অবস্থিতিকরে*তথন এ সকল 
বোধ লুপ্ত থাকে । কারণ এই যে, ইন্দরিয়গণণ লুপ্ত" বা মৃচ্ছিত থাকায় 
সে (জীব) তখন আপনার শশ্তাদিভাব প্রাপ্তি খুঝিতে পারে না। 
তৎপরে ভুক্কান্পানের দ্বারা পিতৃশরীরে প্রবেশ করে, ক্রমে তৎশরীরে 
রেতোভাব- প্রাপ্ত হয়। সেই রেতঃ যোনি পথে মাতৃশরীরে গিয়া গর্ভ- 
ভাব ধারণ করেত৩।৮। অনন্তর সেই গর্ভ পূর্বকণ্ধান্ুসারে সুখসৌভা- 
গ্যাদিসম্পশ্ন সাধু্রিত্র অথবা * তদ্বিপরীত বালকুরূপে . প্রস্থত হুয়ত৯। 
তদনত্তর তাহার *চন্ত্রপ্রভার ন্যায় উপচয় *অপচয় হইতে থাকে ও 
শীল্প শীত্রই ক্ষয়শীল & চঞ্চল যৌবন কাল সমাগত হয়। অনন্তর পল্পমুখে 
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হিম নিপাতের স্তায় সেই দেহ আবার জরাকর্তৃক আক্রান্ত হয়। 
তৎপরে বিবিধ ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আবার" মরণমৃচ্ছা অনুভব 
করতঃ আবার বহ্ধুদত্ত ওর্ধদেহিক পিওাদির দ্বারা! ভোগ দেহ ধারণ 
করতঃ পুনর্বার যমলোকে গমন করে। মরণের পর পিগুদানাদির 
দ্বারা যে দেহ হয়, সে দেহ অস্থিচন্্াদি নির্টিত স্থল দেহ নহে) 
তাহা বাসনাময় ব! ভাবময় আতিবাহিক অর্থাৎ শুক্র দেহ। . 

জীব প্র প্রকারে নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ভুয়ো 
ভুয় গ্ররূপ অসংখ্য ভ্রমপরম্পরা অনুভব করিয়া! থাকে । ব্যোমরূপী জীব 
যাবৎ মুক্ত না হয় তাবৎ চিদ্বোঁমে সে পুনঃ পুনঃ ত্ররূপ এরূপ 
পরিবর্তন অনুভব করিতে থাকে৪০৪৩। 

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবি! সৃষ্টির আদিতে যে প্রকারে 
আদি (প্রথম) ভ্রম প্রবর্তিত হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহ! আমার 
বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত কীর্তন করুন**। দেবী বলিলেন, শৈল, দ্রম, 
পৃথিবী, আকাশ, এ সমস্তই পরমার্থঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য । বিশুদ্ধ 
চৈতন্তেই এই সকল মায়িক প্রতিভাস মায়ার প্রভাবে উদ্দিত হয়। 
চেতনাপ্রচুর ঈশ্বর লর্ধব্যাপী। তিনি যখন যে স্থানে যে আকারে 
উদ্দিত হন তখন সেই আকারেই প্রথিত হন। তিনি স্বপ্ন অথবা সঙ্বল্পবান্‌ 
পুরুষের ন্যায় জীবসমষ্টিরপ প্রজাপতি হইয়। স্তজ্যসক্কল্পবান্‌ হন, 
হইয়া! সপ্তলোকাকাঁরে বিবর্তিত হন। * তাহার স্থগ্টিকালের সেই সংকল্প 
অদ্যাপি অক্ষুপ্ন রহিয়াছে ।' ঈশ্বরের (মায়াসমন্থিত ব্রদ্গের ) প্রথম সাক্কল্পিক 
রূপ প্রজাপতি । ইনি ঈশ্বরেরই প্রতিবিশ্বন্বরপ। তাদৃশ প্রজাপতি 
হইতে যাহা ক্ষিছু বিবর্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে*৫।*৮। স্থাবর 'জঙ্গম আর কিছুই মহে; যাহার! দেহস্থিত বাতযন্তর- 
গত অনিল কর্তৃক পরিস্পন্দিত হয়, তাহাদিগকে জঙ্গম বলা যায় এবং 
যাহারা নিশ্পন্দ, তাহা দিগকে স্থাবর নাম দেওয়া যায়। বৃক্ষ প্রভৃতি 
স্থাবরেরা৷ চেতনাবান্‌ হইলেও স্পদরহিত বলিয়৷ প্রথমাবধিই স্থাবর .ও 
অচেতন নামে পরিচিত হইয়া! আসিতেছে*৯।**। সেই পরাৎপর পরমেশ্বর 
কর্তৃক, সৃষ্টির আদিতে কথিত প্রকারের চেতনাচেতন বিভাগ নির্দিষ্ট 
__* বিবর্তন -যাহা ভ্রান্তি জালে দেখা যায়। রজ্জুতে যে সর্প দেগা যায়, তাহা বিবর্তন। 
ফেমন রজ্জু সর্পাকারে বিবর্তিত হয়, তেমনি, প্রজাপতি ও সৃষ্টির আকারে বিবর্তিত হন। , 
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হইয়াছিল। যে চিদাকাশ এরূপ জীব ও অজীব,এই ছুই বিভাগ কল্পনা 
করিয়াছেন এবং তিনি আপুনার যে অংশে 'জীবনামক বিভাগ কল্পনা 
করিয়াছেন, সেই শচিদটকাশই এতৎশান্্ের স্ষিদ। সম্ষিদ কোনও কালে 
ক্ষযু প্রাপ্ত হয় না*১। সেই বুদধযনুপ্রবিষ্ট চিদ্দাকাশ ওপাঁধিক নরশরীররূপ 
পুর প্রাপ্তির অনস্তর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হুইয়৷ 5ক্ষুরাদিজনিত 
বৃত্তির '্বারা বাহ্জ্ঞান প্রকাশিত করিতেছেন । সেইজন্য চক্ষুরাদি ইন্জরিয় 
স্বয়ং চেতন নহে । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্ববস্ত ব্যবস্থাপক 
চিৎবঙ্কল্পই এই বিশ্বশৃঙ্খলার কারণ। শুন্তাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ, তৃম্যা- 
কার চিৎনঙ্কল্পই ভূমি, এবং জলশক্তিসম্পন্ন চিৎকল্পই জল। তিনিই 
জঙ্গমসঙ্কল্ল দ্বারা জঙ্গম ও স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর । চিৎশক্তি এব্প্র- 
কারে বৃক্ষ ও শিলা! প্রভৃতি মুত্তি পরিগ্রহ করেন। চিৎ্শক্তি যখন 
যেক্ধপ সঙ্কল্প করেন, তখন সেইরূপেই অবস্থিতি করেন*৩।০৪ | অতএব, 
পৃথক্‌ জড় অথব৷ পৃথক্‌ চেতন নাই এবং আদিক্ষ্টি হইতেই জড়ের সহিত 
চেতনের সত্তাসামান্তের (অস্তিতার ) অভেদ রহিয়াছেৎৎ৭।৭৭। এই বৃক্ষ এই 
শৈল, এ সকল অস্তঃসম্থিদ্‌ বুদ্ধ্যাদ্ির দ্বারাই বিহিত অর্থাৎ পরিকল্পিত 
এবং উহাদের নাম ও রূপাদ্ি, সমন্তই তৎকৃত অর্থাৎ তাহারই কল্পনা 
্রসথত। সতবিদন্তর্গত তথাবিধ স্থাবরাদির বৃক্ষ, শৈল, ইত্যাদি নাম,*সক্কেত 
ব্যতীত অন্য কিছু নহেণ৮।*। স্ব স্ব অস্তঃসন্ষিদ্‌-ই বুদ্ধি এবং তাদৃণী বুদ্ধিই 
বিকার ভেদে কাট, পতঙ্গ, ইত্যাদি নামোল্লেখীনী হইয়া বিরাজ করি-- 
তেছে**। বস্ততঃ এঁ সমুদয় পদার্থান্তর নহে। ঘেমন কেহ না জানাইয়া 
দিলে উত্তরসমুদ্রতীরবাসীরা দক্ষিণসমুদ্রতীরবাসী দিগের স্থিতি জানিতে 
পারে না, তেমনি, এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম সম্ষি ব্যজীত সত্তন্দসত 
প্রাপ্ত হয় না। সকলেই অপিন আপম চৈতন্তসাঙ্ষিক জ্ঞান লইয়াই 
অবস্থিত সুতরাং অন্যবুদ্ধির কল্পনা! অবগত নহে। ই উদ্বাহরণের দ্বার! 
বুঝিতে হুইবে যে, সমুদায় ব্যবহারই পরস্পর পরস্পরের বুদ্ধিসক্কেত 
সাপেক্ষত১।৬২ । আরও বুঝিতে হইবে যে, সচ্চিদ্রপ পরব্রদ্ে বায়ু প্রভৃতি 
জড়পদার্থের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও এ সকল কাল্পনিক সততায় 
অনুনত এবং তা! গ্রোক্ত কারণ অসম্ভব নহে। , যেমন প্রন্তরমধ্যবর্ী 
ভেক * ও তত্বহিস্থ ৫তক পরম্পর পরম্পরের কল্পনায় অস্তঃসম্বেদনশূহ্য ও 

& গাখরেকর মধ্যে ও বৃষ্গের গুঁড়ির মধ্যে ভেক থাকিতে দেখা যাক্স। সেসকল ভেক, 
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জড়, স্থিতিশীল * সমুদায় পদার্থ সমন্ধে সেইরূপ জানিবে*। অহাগ্রলর়ে 
মায়ার অন্তরে বিলীন " সর্বাত্মক স্বাগত সমষ্টি" চিত্ত, যাহা এই 
জগতের নুল্মাবস্থা, পুনঃ শ্ষ্টির প্রারভ্ে তাহ! এপ্রত্যক্চৈতন্তনামক 
চিদ্দাকাশ দ্বার! 'যেরূপে ও যে যে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা অন্যাপি 
সেইরূপে ও সেই, ভাবে'চেতিত (অনুভূত ) হইয়া আসিতেছে । সৃষ্টারস্তে 
যাহ! স্পন্দনাত্ম। বাঁযুরূপে চেতিত বা বিস্তৃত হইয়াছিল, এখনও তাহ! 
ৰায়ুন্ূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা সুষির ভাবে (স্থুষির-ফীক) 
চেন্তিত (বিস্তৃত) হইয়াছিল, তাহা এখনও আকাশ নামে ব্যবহৃত হই- 
তেছে। এই আকাশে স্পন্দাস্বা মারুত অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে । 
যেমন সর্বব্যাপী সদাগতি (চলনশীল বায়ু) সর্বত্র থাকিলেও তন্বার! 
শুক তৃণাদি লঘু পদার্থ ব্যতীত অলঘু পদার্থ সকল স্পন্দিত হয় না, 
অর্থাৎ প্রস্তররাশি স্পন্দিত হয় না, তেমনি, চিত্তও সর্বগামী বা 
সর্ধত্রীবস্থিত থ|কিলেও শারীর বায়,র প্রচলন ও অপ্রচলন হেতু স্থাবর 
ও জঙ্গম এই ছুই বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছে। * বার স্পন্দন 
স্থাবরে নাই*৪।৬*। 1 এইরূপে সেই সম্ঘিৎ চৈতন্যে ভ্রমময় বিশ্বের যেয়ে 
পদার্থ কিরণের ন্তায় আদিস্ষ্টি কালে যেযে রূপে স্ফুরিত হুইয়াছিল, 
সেই এসেই গ্রস্ফুরণ অদ্যাপি. চলিতেছে" ॥ জীলে! সত বিশ্ব স্বভাবের 
বিলাস ও মিথ্যা হইলেও যে প্রকারে সত্যের স্তায অনুভূত হয় তাহা 
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এখন দেখ, রাজ1 বিদুরথ মরণোঘ্ুখ 
হইয়াছেন। এ দেখ, তিনি মৃত হইয়া সেই পুষ্পমালাসমাচ্ছাদিত শবী- 
ভূত তোমার সেই ভর্তা পদ্মন্বপতির হৃদ্পত্মে যাইবার উপক্রম 
করিতেছেন ৬৮।৬৯ | ূ 
কুপস্থিত তেক দিগকে' জাবে না এবং কুপের ভেকেরাও পরস্তরধ্যবাসী তেক দিগকে জানে : 
ন|। স্থতরাং তাহার! ধরিষয়ে সম্বেদন শস্য অর্থা& জড় । এ উদ্দাহরণের তাৎপর্ধ্য-_বুদ্ধি যাহা 
কল্পনা করে তাহাই তাহার নিকট আছে এবং যাহা কল্পন! করে না, তাহা তাহার বোধে 
নাই বলিল স্থির থাকে। এ অনুসারে সমুদায় দৃশ্ঠই বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধির কল্পনা স্থতরাং অসৎ। 
* বৃক্ষাদি স্থাবর জীবে জীবত্ব আছে অর্থাৎ চৈতন্ত আছে। কেবল প্রাণ নাই। অর্থাৎ 
স্থাবর দেহে প্রাণ ও অস্তঃকরণ প্রভৃতির কাধ্য করিবার যন্ত্র নাই। সেইজন্য পর্ডিতেরা বলিয়। 
থাকেন, প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরস্ত সে+চৈতন্ত উপযুক্ত আধারের অভাবে অব্যক্ত । 
1বাযু শব্দের অর্থ অধ্যাত্মবাযু অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণবায়ু। 'হ্থাবরে প্রাণযস্ত্রর অভাব 
বশতঃ বায়ুর স্পন্দন সামর্থ্য অবরুদ্ধ আছে। 
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্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবেশ্বরি ! আসুন, ইনি কোন্‌ পথ দিয়া 
শবগৃহে গমন করেন, তাহা 'আমর! উভয়ে, প্র গিয়া দর্শন করি**। 
দেবী বলিলেন» এ চিন্ময় জীব অত্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অব- 
লম্বন করিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন, “আমি দুরস্থ অপর. লোকে 
গমন করিতেছি ।” আইন, আমরাও এ পথ দিয়া গমন করি। 
তোমনর ইচ্ছা পুর্ণ হউক। ইচ্ছাবিচ্ছেদ হইলে পরস্পরের সৌহার্দ 
বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে১৯*২। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। সরন্বতীর এরূপ বাক্য- 
পরম্পরার দ্বারা লীলার নির্মল অন্তঃস্থ সকল সম্তাপ তিরোহিত ও 
বিরোধরূপ 'হ্রধ্য (বিরোধ অর্থাৎ আশঙ্কা) অস্তমিত হইল । এ অবসরে 
"বৃপতি বিদুরথ বিগলিতচিত্ত, মুচ্ছিত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন*। 


পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ বলিজেন, অনস্তর রাজা বিদুরথ ক্রমে সংস্ঞাশুন্য হইলেন 
এবং তাহার চক্ষুঃ স্পন্দরহিত হইল। অধর রাগহীন, শরীর' শু, 
জীর্ণ ও গু পত্রের ন্তাঁয় আভাবিশিষ্ট ও মুখ পাগুরবর্ণ হইল। কেবল 
প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর কিছু নাই। প্রাণবায়ু এখনও তৃজ- 
কুজনের ন্যায় ধ্বনি সহকারে প্রবাহিত হইতেছে১।২। (তৃঙ্গকুজন- 
ভ্রমরের শব) কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মরণমৃচ্ছায় আক্রান্ত হইয়া আপ- 
নাকে অন্ধকৃপে নিমগ্নের স্তায় বোধ করিতে লাগিলেন। তন্ুহূর্তেই' 
দেখা গেল, রাজার সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিবিরহিত ও অন্তর্ববিলীন হুইয়। 
গিয়াছে। এখন তিনি অচেতন ও চিত্রন্তস্ত আকৃতির ন্যায় অথব 
প্রস্তরে উতৎকীর্ণ মূর্তির ন্যায় নিশ্চল ও নিপ্পন্দৎ*। অধিক কি 
বলিব, প্রাণবায়ু এখন অতি ক্ষ ছিদ্র পথে সেই রাজশরীর হইতে 
উৎত্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার ইচ্ছায় 
আকাশে উৎপতিত হয়, উড্ডয়ন করে, রাঁজার প্রাণবাযুসম্বলিত জীব 
সেইরূপে নভোগত হইল£। সেই ছুই ললনা সেই নভোগত প্রাণ- 
মদী জীবসন্ষিদূকে ন্ব স্ব দিব্য দৃষ্টির দ্বার অবলোকন করিলেন। 
দেখিলেন, যেমন বাষুতে স্ক্ম পরিমল (সুগন্ধ) অবস্থিতি করে, ফেই- 
রূপে সেই জীব সংবিৎ নিতান্ত সুক্ষ ও আকাশে অবস্থিত হুইয়াছে*। 
অনন্তর সেই 'জীবসম্বিদ আকাশে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়। বাসনান- 
রূপ দূরতর আকাশপথে গমন করিতে জ্ারস্ত করিল" । যেমন ভ্রমরী- 
যুগল বাতসংলগ্ন গঠ্ধলেশের অনুসরণ 'করে, তাহার ন্যায় সেই বমণীঘয় 
সেই জীবসধিদের অন্ুসারিণী হইলেন” । অনস্তর বায়ুবাহিত গন্ধলেখার 
সভায় বামুবাহিত দেই জীবসম্বিদ্‌ মুহূর্তমধ্যে মরণমৃচ্ছঠ অবসান হওয়ায় 
্বপ্নের তুল্য বোধ (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। (যেমন স্বপ্ন দেখা যায়, ঠিক্‌ 
সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন)। ভিন্সি দেখিলেন, কতকগুলি যমদূত 
কর্তৃক তিনি নীত হইনেছেন, এবং বন্ধুদত্ত পিগাদ্ির দ্বারা যেন তাহার 
শরীর উৎপন্ন হইয়াছে»১*। অনস্তর সেই জীবসন্বিদ্‌ দক্ষিণ মার্গের 
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অতিদূরে অবস্থিত প্রাণিগণের কৃত কর্মের বিচার “স্থান ও বিচার্য্য 
জীবে পরিপূর্ণ যপুরী প্রাপ্ত হইলেন১। বৈবস্বত পুরী প্রাপ্ত হুইলে 
যমরাজ দূত দ্বিগিকে, আদেশ গ্রদান করিলেন, ইহার কর্শ অঙ্ুন্ধান 
কর। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, এবং বর্ণিল, ইহার কিছুমাত্র 
পাঁপ নাই। কেননা, ইনি প্রতিদ্দিন লোভাদি দোষ রহিত, হইয়া অকলু- 
ধিত কার্য্ের: অনুষ্ঠান করিতেন এবং ভগবতী সরস্বতীর বরে সংবর্দ্ধত ' 
হইয়ঃছেন১২১০। ইহার শবীভূত প্রাক্তন দেহ তদ্গৃহাকাশে কুস্থম- 
সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। অনন্তর যমর।জ আজ্ঞ। প্রদান করিলেন, আমার 
এই দূতেরা এই বিদুরথ জীবকে পরিত্যাগ করুক১*। (এ দিকে লীলা! 
ও সরম্বতী বমরাঁজের অলক্ষ্যে অথবা যমভবনের বাহিরে থাকিয়া 
বিদূরথ জীবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন )। 

অনস্তর যেমন ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে উপলখও পরিত্যক্ত হয়, তেমনি, 
ঘমদুতগণ কক সেই জীবকলা (অর্থাৎ নিতাস্ত স্থক্ম জীব) নভোমার্গে 
পরিত্যক্ত হইল। অনন্তর সেই বিদুরথ জীব নতঃপথে গমন করিতে 
লাগিল, সরস্বতী ও প্রবৃদ্ধ লীল! তাহার অন্থুগমন করিতে লাগিলেন। 
রূপসম্পন্না ছুইটা রমণী পম্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বিদূরথ জীব তাহা 
দেখিতে পাইল না। উক্ত 'রমণীদয় বিদূরথ জীবের অনুসরণ *করতঃ 
নতস্তল উল্লজ্ঘন পূর্বক লোঁকাস্তর অতিক্রম করিয়া সে জগৎ হইতে 
নির্গত হইলেন। তৎপরে অন্য৭এক জগৎ প্রাপ্ত হইলেন। বিদুরথজীীব- 
এই জগতে আসিয়া! ভূমগ্ল প্রাপ্ত হইলেন১ৎ।১৭ ৭ তখন সেই সম্কররূপিণী 
হুইটা রমণী সেই বিদুরথজীবের সহিত পম্মরাজ পুর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ 
লীলার অস্তঃপুর মণ্ডপে বাঁতলেখার অনুজ শ্রবেশেবু ন্যায়, রবিকরের 
আন্তেজ প্রবেশের স্তায়, ও* জুরভির 'পবন প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ 
করিলেন১৮।১৯। 

এই সময়ে শ্রীরামচন্ত্র বশিষ্ঠদেবকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, হে রক্মন্! 
আপনি ইত্ঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বিদুরথপত্ধী লীলাকে তদীয় কুমারী 
(কন্তা) পথ দেখাইয়া আনিয়। ছিলেন, কিন্তু বিদুরথজীবের পথ পরিজ্ঞানের 
কথা বলেন *নাই ",সেইজন্য জানিষ্ঠে ইচ্ছা হইতেছে যে; বিদূরথ-জীব, কি 
প্রকারে সেই প্মুপুতির শবগ্ৃহের নিকটবর্তী ,হইল ? কি প্রকারে সে 
পথ, চিনিয়া আসিল? এবং কি প্রকারেই বা সেই মুতশরীর সজীব 
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হইল ?** বশিষ্টদেব বলিলেন রাঘব"! সেই জীবের অস্তযস্থ বাসনায় পদ্ম- 
শরীয়ের অভিমান বিদ্যমান ছিল এবং তাহাতেই তাঁহার বুদ্ধিতে পথ 
প্রভৃতি সমস্তই প্রন্ফৃরিত হইয়াছিল । তাই সে পরিচিত প্রদেশে গম- 
নের নভ্তণয় সেই শবগ্ৃহে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল২১। কে ন। দেখিয়াছে 
যে, সজীব বটবীল্প সকল অস্কুরের কাঁরণ (মৃভিকাদি) প্রাপ্ত হইলে 
আপনাকে অন্ধুরিত বটবৃক্ষভাবে অবলোকন করে ? অথবা অনুভব রূরে? 
যেমন বটবীজ আপনার অন্তঃস্থ স্স্াকারে অবস্থিত বটবুক্ষকে যথাকাঁলে 
ও কারণসংযোগে পরিপুষ্ট দর্শন করে, তেমনি, জীবের উপাধি হুক্মতম 
অন্তঃকরণে বাসনাময় অসংখ্য ভ্রান্তিনিম্মিত সঙ্গম জগৎ অবস্থিত থাকে, 
তন্মধ্যে উদ্বোধক দ্বারা! যাহ। যখন পরিপুষ্ট হয় তাহ।ই তখন সে বিদ্দিত 
হয় বা অনুভব করে২২। যেমন সজীব বীজ স্বীয় অন্তরে অস্কুর অনুভব 
করে, তেমনি, চিৎ্কণা জীবও স্বীয় হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) সংস্কারীভূত 
ত্রেলোক্য অনুভব করে২৩। যেমন কোন এক প্রদেশস্িত নর আগ- 
নার দুরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও 
শত শত জন্ম পরিবন্তিত হইয়া গেলেও স্বকীয় বাসনায় অবস্থিত 
ইষ্টানিষ্ট সকল সত্যবৎ অবলোকন করিয়া থাকে২হ।২৭। 

রান ্ন্দ্র বাললেন, ভগবন্! যে সমস্ত জীব পিঞ্ক প্রাপ্ত না হয়, 
তাহারা কিরূপে শরীর প্রাপু হয় তাহা! বলুন২৬। বশিষ্ঠ বলিলেন, 
বন্ধু ব্যক্তির (পুত্্রাদি) পিও প্রদান করুক বা না করুক, প্রেতের 
বুদ্ধিতে যদি “আমি পিগু প্রাপ্ত হইয়াছি” এতদ্রপ ব।সনা উদ্দিত হয়» 
তাহা হইলে সেই বাসনাই তাহার শরীর সম্পাদন করে। পিওপ্রদানের 
শান্ত, “বন্ুজনের .পিওপ্রদ্দান কর্তব্য” এতাবন্ম।তের বোধক। * ফল 
করে শ্রী কায্যের' ,ঘ্বারা পুত্র, পিড়' খণ হইতে মুক্ত হয়, এবং 
প্রেতবাসনারও অল্প, কিছু উপকার ফ্বুটনা হয়২। ত্রিকালজ্ঞ খধিগণের 
অনুভব এই যে, চিত্ত যেরূপ, জীবও তদাক্কৃতি অর্থাৎ তন্ময়। কি 
জীবিত ও কি মৃত, কোনও সময়ে প্র নিয়মের অন্যথা হয় না২*। 
পিগুবিহীন ব্যক্তিরাও “আমি সাপিও হইয়াছি” এই একার সন্ষিদ্‌ দ্বার! 
সপিও অর্থাৎ ভোগদেহসম্পন্ হইয়া থ্কে। আবার ,“আমি নিম্পিও” 


* এ বিষয়ে শা্রকারগণেরণজতিগ্রান্ এহ যে, বন্ধুগণ বথাসময়ে যখ।শাস্ত সর পিওপ্রদান|দ 
ক্বরিলে মৃত বাতির পিওদান বারনা উদ্দিত হইবার সম্পূণ সম্ভাবনা থাকে। 


৫৬ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ। ৪৬৯ 


এইরূপ সন্থিদ্‌ দ্বারা সপিও ব্যজিও নিশ্িও হইয়া, থাকে২*। ইহাঁ- 
নিশ্চয় জানিবে' যে, পদার্থের সত্যতা ভাবনার অনুগামী এবং ভাবন! 
সেই সেই কাক্লীভৃত় পদার্থের কারণ হইতে সমুদিত হয়ও*। যেমন 
ভাবনার দ্বারা বিষ অমৃত হয়, অসত্যও সত্যরূপে "অনুভূত হয়, তেমনি, 
পদার্থও ভাবনার দ্বার তত্বৎ্ভীবে সমুৎপাদিত হয়ত ।,* আবার ইহাও 
নিশ্চয় জানিবে যে, কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোনও প্রকার ভাবন্ন 
সমুদিত হয় না| নিত্যোদিত একাদয় ত্রচ্ম (চৈতন্ত) ব্যতীত 
আর আর কার্য পদার্থ সকল স্ট্টির আদি হইতে মহাঁগ্রলয় পর্য্যস্ত 
বিনা কারণে সমুদিত হইতে দেখা যায় নাই৩৩।" পণ্ডিতগণ দ্বারা 
ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সেই বিশুদ্ধ চিৎ পদার্২ই বাসনার ও 
স্বপ্নের স্াঁয় কার্ধ্য ও কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ত্রান্তির দ্বারাই জগদাকারে 
প্রতিপ্রকাশিত হইতেছে । 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি বন্ধুবর্গ ভূরি ভূরি ধর্ষোপার্জন 
করিয়া ধর্্বিহীন প্রেতকে অর্পণ করে? তাহ! হইলে তাঁহার সেই 
সকল ধর্ম নিক্ষল হইবে? কি সফল হইবে? যে প্রেত জানে “আমার 
ধর্ম নাই” তদ্বাসনাসমন্থিত সেই প্রেতের উদ্দেশে তদ্বদ্ধুরা যদি “আমি 
ধর্ম সমর্পণ করিলাম” ইত্যাকার দৃঢ় সত্য বাসনান্থিত হয়, তাঢা হইলে 
সেই ধর্মপ্রদাতা গ্রেতবন্ধুর সেই বাসনা ফলবতী হইবে? কি নিক্ষল 
হইবে ? বলবতী হইবে ? কি দুর্বল! হইবে 151২৬ বশিষ্ঠ বলিলেন, শান্তরোক্ত 
দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদি “অর্থাৎ তহৃঞ্চলক্ষিত অনুষ্ঠানাদির দ্বার! 
তদ্বন্ুগণের, যে বাসনা সমুদিত হয়? সে বাসনা প্রেতবাসন। অপেক্ষা 
প্রবল। কেননা, শান্তাস্থসারী ফলজনক কাধ্য ও লৌকিক কাধ্য উভয়ের 
মধ্যে শান্ত্রাহুদারী ফলজনকক্রার্ধ্যই দমধিক রলব্ম্‌* হইতে দেখা যায়। 
অতএব যে বিষয়ের উদ্দেশে ৫্য বাদন! সমুদিত হয়, সেই বিষয়ে সেই 
বাসনধর জয় হইয়া থাকে৩৭। ধর্মদাতার ধন্মদান-বাসনার দ্বারা প্রেতের 
যে “আমি ধার্মিক” ইত্যাকাঁর বাসন! জন্মে, তাহা শান্বাক্যের গ্রামাণ্যে 
অনুমান করিবে। এই স্থলে বুধিতে হইবে যে, বন্ধুরবাসনার দ্বারাও 
প্রেতের, বাসন] সমুদ্রেক হয়॥ বদ্ুগণ (দুত্রাদি) পিওদানাদির দ্বার] 

* গরুড় উপাসকেন্তা সঙ্ষয্পের দ্বারা বিষকে অস্ত করিতে পারে এবং যোগীরাও ভাবনার 
ছারা এক পদার্থকে অন্ত পদার্থ করিতে গারে। 


৪৭৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৫৬ সা 


-গ্রেতের উপকার হয় বটে? প্রেত যদ বেদবিদ্ে্া নাস্তিক পাষগ্ডমতি 
না হয়? তাদৃশ (দেরূপ পাবও)' প্রেতের সন্ত ব্যক্তিয়) নিকট বন্ধু- 
বাসনা অতীব ছূর্বলাত”। প্রবল ছুর্বলের মধ্যে প্রবন্ধেরই জয় হইয়া) 
থাকে এবং সেই.কারণে আমি বলিয়া আসিয়াছি, যত্বপূর্বক শুভ" 
ভ্যাসই করিবেকু, "অগুভ" চিন্তা করিবেক ন1*। | 
' রামচন্্র বলিলেন, হে ব্রহ্গন্! যদি দেশকালাদির উৎকর্ষেই বাসন? 
সমুদিত হয়, তাহা হইলে মহাকল্পাস্তে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে দেশ- 
কালাদি থাকার সম্ভব কি? কি প্রকারে ও কোথা হইতে প্রথম সৃষ্টির 
কারণীভূত বাসন! উদ্রিক্ত হইয়াছিল? যদি এই সকল দৃশ্য বাসনা- 
কা্্যই হয়, এবং ইহা যদি দেশকালাদি সহকারী কারণ দ্বারা অমু- 
দিত হইয়া! থাকে, তাহা হইলে তৎকালে প্র সকল সহকারী কারণ 
না থাকায় বাসনার অবস্থান কোথায় ও কি প্রকারে সঙ্গত হইতে 
পারে ?5৯, 

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সত্য । 
মহাপ্রলয়ের পর ক্ষ্ট্যারস্ত কালের পূর্বে দেশকালাদি কিছুই থাকে 
না এবং সহকারী কারণের অভাব নিবন্ধন দৃশ্তবিলাদেরও বিদ্য- 
মানতা থাকে না। অর্থাৎ কোন কিছু উৎপন্নও হয় না, প্রস্কুরিতও 
হয়' না। যেহেতু দৃশ্ত বস্ত অভাবশালী, সেই হেতু বাঁহা কিছু দই হয়, 
সমস্তই অনাময় ব্রন্ধ, অন্ত কিছু নহে*২।৪*। এই বিষয়টা অগ্রে যাইয় 
আমি তোমাকে শত শত "যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিব। এখন তুমি 
প্রষত্ধ সহকারে প্রস্তাবিত বিষয়ে (প্রণিহিত হও৪«। 

লীলা ও সপ্বস্বতী, উক্তপ্রকারে পদ্মনগরে গমন করতঃ পদ্মনৃপ- 
তির মনোহর মন্দির “অবলোকন “করিতে গ্লাগিলেন। দেখিলেন, সেই 
শীতল ও গুণযুক্ত মর্দিরটা পুষ্পসস্ভারে আক্ষীর্ণ হওয়ায় যেন বসস্তকালীন 
শোভ। ধারণ করিক়াছে*৬। উহ রাজকাধ্যসংরভযুক্ত রাজধানীঞ সম- 
স্বিত এবং তন্মধ্যে মন্দারকুন্দমাল্যাদির দ্বারা সমাচ্ছাদিত প্গ্মন্পতির 
শব সংস্থাপিত রহিয়াছে। শবের শিরোভাগে মহল হুচক পূর্ণ কুস্তাদি 

স্থাপিত রহিয়াছে*৭1৮। মন্দিরের পঁবাক্ষ সকল ও.দ্দার 'অনাবৃত 
রহিয়াছে । দীপালোক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় উহার নির্মল ভিত্ি 
শ্বামলবর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের এক পার্থ সংনুপ্ত জন্গণের শ্বাস নিঃসয়ণ 


৫৬ সদ উৎপত্তবিগ্রকরণ | ৪৭১ 


শব সমভাবে নির্গত হইতেছে। মনিরটা পুর্ণচন্তরর ন্যায় কান্তি" 

সম্পন্ন ও সৌনীরধ্য গুণে পুরন্দরমন্দিরকে ওবিরিষ্চির অধিষ্ঠানতৃ পন্- 

ুকুলাস্তগ্ত ' চুমু ,শোভাকে নির্জিত করিতেছে । এই ইন্দুকাস্তি 

সদৃশ মনোহর মন্দির নিঃশব্দ হেতুক মুকবৎ অবস্থিতি করিতেছে*ন[**। 
ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। * 





সপ্তপঞ্চাশ নর্গ 
১2522 

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনস্তর প্রবুদ্ধ লীলা ও সরশ্বতী সেই অস্তঃপুর 
মণ্ডপে গমন করতঃ দেখিলেন, তাহাদিগের পুর্বে সমাগতা ও ভর্তৃ 
মরণের পুর্বে মৃতা সেই বিদুরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল সেই 
পুর্ববৃষ্ট আকারে সেই বেশে সেই দেহে সেই চরিত্রে সেই বস্ত্রে সেইরূপ 
রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দধ্যে পদ্মন্পতির শবগৃহে অবস্থান 
করিতেছেন এবং শবপার্থে উপবিষ্ট হুইয়। চামর গ্রহণ করতঃ নৃপতি 
পদ্মের শব-শরীর বীজন করিতেছেন । ইহাকে দ্েখিলেই মনে হয়, 
যেন নভোভূষণ তরুণ শশধর তত্রস্থ মহীতলে উদিত হইয়াছে১।£। 
তাহার ,বেশ, বয়স, আচার, আকার, দেহ, বস্ত্র, অঙগসৌন্দধ্য, রূপ, 
লাবখ্য, অবয়বন্পন্ন, বস্ত্র পরিধান ও ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই পুর্ব 
সদৃশ। কেবল বিশেষ এই যে, তিনি প্রাক্তন ভবন (:বিদূরথ গৃহ) 
পরিত্যাগ পূর্বক পম্মভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। এই মনোহররূপ- 
সম্পন্ন "রমণী বামকরতলে বদনেন্দু নতভাবে বিন্স্ত করতঃ মৌনা হইয়া 
রহিয়াছেন এবং ইহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ হইতে ্গিদ্ধ শুভ্র ও নির্মল 
কিরণাবলি ছুরিত হইতেছে । দেখিব! মাত্র বোধ হয়, যেন এক 
জুন্দর বনস্থলীতে বিকপির্ত কুসুম] লর্বপধোকমনোহর! লতিকা স্থযুমা বিতরণ 
করিতেছে । এই লীলা যখন,যে দিকে নেত্র পরিচালন করিতেছেন 
সেই দিকেই “যেন 'মালতী অথবা উৎপল বর্ধণ হইতেছে এবং তাহার 
অঙ্গলাবণ্য যেন ক্ষণে ক্ষণে শর্ত শত চক্র সৃষ্টি করিতেছে*। এই 
লাবপ্যবত্তী লীলা 'যেন পুষ্পসম্ভার সুদিত লক্ষ্মীর ন্যায় নরপাঁল ব্ূপ 
বিষুুর ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন*। ইহার দৃষ্টি ভর্তৃবদনে স্থাপিত, 
যেন কিছু নিপুণা হুয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইহার, মুখ ম্লান, 
সুতরাং ম্লানচন্ত্র নিশার ন্যায় অর্পীন্বকার বিশিষ্টপ। 

সত্যসন্বল্প। ্রবুদ্ধ, লীলা ও সরম্বতী উভয়ে অপ্রবুদ্ধ *লীলাঁকে তাদুশী 
অধস্থান্বিতা দেখিলেন, 'কিস্ত বালিকা অপ্রবুদ্ধ লীলা সত্যসঙ্কর্লতার 
অভাবে উক্ত উভয়কে দেখিতে পাইলেন না*। 
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এই অবসরে রামচজ্জ মহর্ষি রশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা " করিলেন, 
মহর্ষে! আপনি ধর্ণন করিয়াছেন যে, প্্লীলা পদ্মভবনের অর্ভীংপুর 
মণ্ডপে দেহ রাঙ্জিরা ধ্যানযোগে জ্ঞপ্ডি দেবীর সহিত বিদূরথ ভবনে, 
গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন, ভিনি সরহ্রতীসহ' 
বিদূরথভবন হইতে পদ্মভবনে আগমন করিয়! *অপ্রবুদ্ধ লীলাকে অগ্রে 
সমাগত দেখিলেন। তাহার দেহ প্রাপ্তির কথা আর বলিলেন ঝা। 
অতএব, তাহার সেই দেহ কি হইল, কোথায় গেল, তাহা এখনও 
আছে কি নাই, লীলা আপনার শরীর আছে কি নাই, তাহা দেখি- 
লেন দা, না দেখিয়াই সমাগত লীলাকে দেখিতে লাগিলেন, ইহার 
কারণ কি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন১১১।. | 
* ব্শিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! লীলার সে শরীর কোথায়? তাহা 
কি সত্য বস্ত? সত্যবস্ত'নহে। দেহ প্রভৃতির জ্ঞান মরুভূমিতে জল- 
বুদ্ধির ন্যায় ভ্রাস্তিমূলক। তাহা অথাৎ সে ভ্রান্তি বিদুরিত হওয়ায় 'লীল! 
আপনার পরিত্যক্ত শরীর অন্বেষণ করেন নাই। যাহা নাই “তাহার 
আবার অন্বেষণ কি?১২ বৎস রাম! এই অখিল ব্রহ্গাও সমস্তই 
আত্মা। এ রহম্ত যে জানিয়াছে, তাহার আবার দেহাদি কোথায়? 
তুমিও যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিন্ারজীবপুঃ ত্রদ্দ*। 
লীলার বোধ যেমন যেমন উত্তরোত্তর পরিপক হইয়াছে তাহার দেহও 
তেমনি তেমনি হিমবত্ বিগলিত অর্থাৎ বাঁধিত (নাই বলিয়া অব- 
ধত) হইয়। গিম্বাছে১*। লীল! যে” এখন আত্তিবাহ্কিক দেহে আপনার 
পরিকল্পিত দৃশ্ত দেখিতেছেন অর্থাৎ “সম্তই মন£কন্পিত” এই ভাবে 
দেখিতেছেন, তাহা কে জানিতেছে? জ্ঞানোদয়ৈর পুর্বে ইছার ভ্রাস্তিতে 
এই সমস্তই ভূম্যাদি নামে শব্স্থিত ছিল। . অর্থাৎ, *রক্ষণকার আধ্যা- 
স্মিক তাবই পুর্বে আধিভৌতিক, ভ্রাস্তিতে বিদ্যমান ছিল১*। বস্ততঃ 
আধিভৌতিক অর্থাৎ বাহ্িক কিছুই নাই। শখ বল, আর অর্থ বল, 
কোনও কিছু বাস্তব নাই। এ সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসত্য১৬। 
আতিবাহিকের উপর “অমি আধিভৌতিক” এইরূপ ভ্রম দৃ়ীভূত 
হইলে, তাহার' আর, আমি আফধিতৌতিক কি আতিবাহিক সে বিচার 
থাকে না। ম্বপ্নকাচুল “যে পুরুষের আমি মৃ?” “এইরূপ মতি উদ্দিত 
হয়, যাবৎ শ্বপ্ন থাকে তাবৎ কি সে আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত 
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অন্য মুগ অন্বেষণ করে? তাহা করে না১*। যেমন রর্জুতে সর্পত্রম 
তিরোইিত হইলে, “এই সর্পর্ঞান ভ্রাস্তিমাঁত্র” এইরূপ ঘোধ সমুদিত হয়, 
তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের ভ্রম বিদূরিত হইলে, য়া সত্য তাহাই 
তাহাদের জ্ঞানে ' স্কুরিত হয়»*। অধিক কি বলিব, এই সমুদ্ায় 
'সধিভৌতিক .প্রপুঞ্চ অগ্রবুদ্ধ জীবের মন:কল্পসিত। সমুদয় অজ্ঞ জীব 
'শ্ব, সন্দর্শনের অন্ুরূপে জগতস্থৌল্য দর্শন করিতেছে । বালক যেমন 
নৌকাবিঘূর্ণনে ভ্রমণ অনুভব করে, সেইরূপ, প্রত্যেক অজ্ঞ জীব 'দেহাস্তর 
প্রাপ্তি অন্ভব করে১৯।২*। * আত্মজ্ঞান হইলে তখন তাহার সেই 
আঁধিভৌতিক 'দেহ বাধিত হইম্া যায়। সেইজন্য যোগীদিগের দেহ 
আতিবাহিক।. 

রামচন্জ্র বলিলেন, হে ব্রন্ষন্! আপনি বলিলেন, আতিবাহিক দেহ 
কাদৃতা ও অবিনশ্বর, যদি তাহাই হয়, তবে, কেন তাহা লোকের 
“দৃষ্টিগোচর হয়? কেনই বা তাহাদের মরণ দেখা যায়? এবং কি 
নিমিত্ত ঘৃত্যুর পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত দেহ মোক্ষকালেও বিদ্যমান 
থাকে ?২১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ স্বপ্লাবস্থায় দেহ বিনষ্ট না হইলেও “বিনষ্ট 
হইয়াছে” এইরূপ জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ, যোগীদিগেরও বিন! পূর্ব 
দেহের বিনাশে দেই আতিবাঁহিক দেহেই দেহাস্তর ধারণের কল্পন! 
উদ্দিত হয়। 1 অপিচ, যেমন হুর্য্যের আলোকে হিমকণ] ও শরৎকালের 
আকাশে শুভ্র ফ্েে তুষ্ট হইলেও *বস্ততঃ অদৃশ্ত, তেমনি, যোগিদেহ 
দৃষ্ট হইলেও বস্ততঃ তাহা অনৃশ্ত। ফলিতার্থ-শরদাকাশে কিঞ্চিৎ- 
কাণের নিমিত মেথাস্তিত্ দর্শনের ভ্রম হয়্২২২০। “শরীর এখনই যাউক, 
অনৃশ্ত হউক” এইরূপ,দৃঢ় সহল্পের দ্বার? কোন কোন যোগীর দেহ 
এত শীঘ্র অনৃষ্ঠ হ্ইম়্া যায় যে, সাগ্ারণ লোকের কথা দুরে থাকুক, 
যোগীরাও তাহা! দেখিতে পান না। থগেরা যেমন উজ্ভীন হইয়া! শীস্তব 


* আমি মরিলাম, পুনর্ধ্বার জন্সিলাম। এ সকল জ্ঞান পরকীন়্ মিথ্যা জ্ঞানের বিবর্তন । 
জাতিম্মর দিগের এ সকল জ্ঞানও নিরূঢ় ( অনাদি )ভ্রান্তির মহিম1। 

1 ভাঁবার্থ এই যে, 'যোগী দিগের মরণ দ্বিবিধ / এক প্রারন্ধ ভোগ্ের'নিমিত্ত এচ্ছিক, 
অপর প্রীরন্ধ বিনাশে দেহপররত্যাগ। তন্সঞ্ঠোে প্রথমোক্ত মরণে পুর্ব ' দেহের অবাধে দেহা- 
স্তরের প্রাপ্তি ক্পনা এবং শেষোক্ত মরণে দেহের আতাস্তিঝ অভাব হইয়া থাকে । প্রথমোক্ত 
মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন এবং দ্বিতীয় মরণ বুঝাইবার দৃষ্টাত্ত শরৎকালের মেখ। 
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আকাশে অদৃশ্ত হয়, সেইরূপ২*,। তাঁহারা যে জীবদ্দশায় জনগণ কর্তৃক দৃষ্ট 
হুন তাহ! তাহাদের সত্যয়ঙ্কলুতার প্রস্তাব অর্থাৎ “ইহারা এইরূপে 
দেখুক” এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া লোকে তাহাদিগকে দেখিতে পায়। 
কোন কোন ব্যক্তি যে স্বীয় সম্মুখে “এই যোগী মৃত, এই যোগী জীবিত” 
এইরূপে যোগিদেহ দর্শন করেন, দে কেবল সেই সেই. দশুকের বাসনানগু- 
রূপ বিভ্রম২্ৎ। বস্ততঃ যোগিদেহ কোনও কালে আধিভৌতিক নছে। 
যেমন সর্পজ্ঞান বিনষ্ট হইলে রজ্ুজ্ঞান সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রাস্ত 
জনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্বের দেহদর্শন ভ্রম বলিয়া অনুভূত হইয়! 
থাকে২৬। তখন অবধারণা হয় যে, দেহই বা কি, তাহার বিদ্য- 
মানতাই বা কোথায়, এবং তাহার নাশই বা কি? সঈমস্তই অলীক, 
সমন্তই ভ্রান্তি। যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে; কেবল অবোধতাই 
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে২*। 

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভে!! এই আধিভৌতিক দেহই কি যোগের 
সামর্থ্যে আতিবাহিকত৷ প্রাপ্ত হয়? কি তাহ! পৃথকৃ? বশিষ্ঠ 'বলিলেন, 
আমি তোমাকে এ বিষয়টী অনেকবার বলিয়াছি; কিন্ত তুমি গ্রহণ 
করিতেছ না। অর্থাৎ বুবিতে পারিতেছ না। বস! একমাত্র আতি- 
বাহিকই আছে, আধিভৌতিক নাই২প২৯। অধ্যাস দ্বারাই আত্িবাঁহিকে 
আধিভৌতিকী মতি সমুদ্দিত হয় এবং তাহার অর্থাৎ অধ্যাসের উপশম 
হইলে পুনর্বার প্রাক্তন আতিবাহিকতার উদয় হয়*। যেমন, গ্রবুদ্ধ 
হইলে তখন আর ্বপ্নদৃষ্ট নগরের কাঠিন্তাদি*থাকে না, তাহার কাঠি- 
সাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, ,+তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞান সমু- 
দিত হইলেও তখন আর এতদেহ্র গুরুত্ব ও ঝ্বাঠিন্য* প্রভৃতি থাকে 
না, শমতা প্রাপ্ত হইয়া হাঁয়ত১। যৈমন দম্যপ্লে ইহা স্বপ্র” এইরূপ 
জ্ঞান হইলে স্বপনদৃষ্ট স্বপ্নের ঘাঁধ হইয়া যায়, সেইরূপ, আতিবাহিক 
বোধ সমুদিত হইলেই আধিভৌতিকত্বের বাধ হয় এবং আধিভৌতি- 
কের বাঁধ হইলে যোগী দিগের দেহ ভূলবৎ লঘুত প্রাপ্ত হয়শ২। 
জীব যেমন স্বপ্নে "আমি স্থূল নহি, ভারি নহি, আমি ইচ্ছা! করিলে 
'আঁকাশে *সঞ্চর্, করিতে গান্ধি” এই জ্ঞান হওয়ার পর স্বপ্রে মমাকাশ 
লঞ্চরণার্দি করে, * তেমনি, যোগীরাও গ্রক্ষ্ট জ্ঞানের উদয়ে তূলবৎ 
লঘু হইয়া আকাশগমনযোগ্য হনখৎ। ধাহারা দীর্ঘকাল তাদৃশ সন্বল্ময়, 
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দেহে অবস্থান করেন, ভাহাদিগের স্থল দেহ,শবীভুত হউক, আর ভন্দীভূত 
হউক; সকল অবস্থাতেই তাহার! আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করি- 
বেন, সন্দেহ নাইও*। যোগীর! গ্রবোধের আতিশয্য দ্বারা জীবিত 
অবস্থাতেই ধর প্রকার স্ক্ম দেহ লাভে সমর্থ হন । “আমি সঙ্গ- 
রাত্মা, স্থল নহি” এইরূপ ন্থৃতি সমুদিত হওয়ায় তাহাদিগের স্থূল 
দেহও আকাশবিহারযোগ্য হয়**। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় স্থুল 
ভ্রান্তি নিরস্তর প্রতিভাত হইতেছে বটে; পরন্ত ভাবিয়া দেখা উচিত 
যে, রঙ্জুতে সর্প ভ্রম সমুদিত হয় বটে) পরন্ত রঙ্জু কি তাহাতে সত্য সত্যই 
সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। অধিকন্ত দেখা যায়, ভ্রম বিন হইলে 
তখন আর পে সর্প থাকে না। তাহা! তখন কোথায় বিলীন হইয়। যায়। 
অতএব, যে বস্ত যেরূপ, তাহাতে ভ্রম সমুদিত হউক, বা না হউক, 
তাহা তন্রপেই অবস্থিত থাকে । সদস্তর বাস্তব অন্যথা হয় না৩*। 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্‌! পূর্ববলীল! ও সমাগতা লীল! প্রভৃতি পন্ম- 
ভবনে গমন করিলে তদ্ভবনবাসীরা আতিবাহিক দেহধারিণী লীলাকে 
দর্শন করিতে অশক্ত হইলেও, লীলার “এই সমস্ত জনগণ আমাকে দর্শন 
করুক” এতন্প সত্য স্বর্ন ছারা তীহারা যদ্দি তাহাকে দর্শন করেন, 
তাহা হইলে তাঁহার! তাহাকে কি বোধ করিবেন ?৩৮ * 

. বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্রস্থ জনগণ «ইনিই সেই রাজমহিষী, ছুঃখিতা 
হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং এই রমণী (দ্বিতীয়! 
লীল1) ইহার বয়ন্তা, কান এক "স্থানে সখিত্ব প্রাপ্ত। এবং সম্প্রতি 
ইহার সহিত মিলিতা। হইয়াছেন; এইরূপ বোধ করিবেন৯। 

হে রামচন্ত্র! এবিষয়ে ঈন্দেহ হইবার কারণ নাই। পশুগণ যেমন দৃষ্ট 
অস্থ্সারে কার্ধ্য মির্ধযাহণকরে, ভেমনি, অর্বিবেকী মানবেরাও দৃষ্টাহুসারে 
ব্যবহার কার্ধ্য নির্বাহ করে**। লো বৃক্ষাদিতে নিক্ষিপ্ত হইলে 
বৃক্ষাদির মধ্যে প্রবেশ করে না, অধিকস্ত তাহা বৃক্ষেই বিশীর্ (ধুলি- 
ভাবপ্রাপ্ত, গু'ড়া হইয়া যাওয়া) হইয়! যায়, সেইরূপ, বিচারণাও পণুতুল্য 

অজ্ঞান ব্যক্তিদ্দিগের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না, সেইজন্য তাহাদের শরীর ও 
_* গন্মতবনবাসিগণ ফি ভাহারে ইনিই সেই এখানকার লীলা এই রম বোধ করিবেন? 
কি ইনি কোন অপূর্বা দেবী এইরূপ রোধ করতঃ জোষ্ঠশর্শাদির ম্যায় বিশ্বয় প্রাপ্ত হইবেন? 


তাহ। জানিতে ইচ্ছা করি। ( জ্যোষ্টশর্মা প্রবুদ্ধ লীলার পুত্র। পূর্ব্বে ইহার কথা অনেকবাক্স 
হলা হইয়াছে ।) 
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কাম কর্ম বাসনাদি পূর্ববৎ আ্বস্থিত*থাকে*১ | যেমন জাগরিত, হইলে" 
স্বাপ্ন শরীর , কোথায় যায় তাহ! জানা "যায় না, তেমনি, তুতবোধ 
উদ্দিত হইলে আধিতৌতিকতাবোধ কোথায় গলায়ন করে, হা স্থির 
কুর। যায় নাঃ২। ৯ ৮০ 
রামচন্ত্র বলিলেন, ভগবন্‌! জাগ্রৎ উপস্থিত হইহল , স্বপন নর 

কোথায়,যায় তাহা আমাকে বলুন। শ্রী বিষয়ে আমার হি নো 
আছেঃ৩। ্ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, স্পন্দন যেমন বায়ুতেই লীন হ্য়, তেমনি, হ্প্ল 
দুষ্ট ও সঙ্কলপনৃষ্ট পর্বতাদ্ধি সম্বিদে (আত্মটৈতন্তে ) মিলিত হইয়া থাকে**।- 
যেমন অম্পন্দ বায়ুতে সম্পন্দ বায়ু (স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু) প্রবেশ 
'করে, সেইরূপ, বাস্তব-অস্তিত্ব-শৃন্ভ ম্বাপ্ন পদার্থ ও নির্শলম্বভাব স্বিদে ' 
প্রবিষ্ট হয়**। একমাত্র সন্বিদই সেই সেই পদার্থের আকারে 
অবভাদিত ও প্রস্কৃরিত হইতেছে। যে দিন তাহা না হইবে সেই 
দিন সথ্িদ্নের স্বভাবস্থলভ অদ্বয়তা (একত্ব ) প্রতিষ্ঠিত হইবে**। জল 
যেমন দ্রবত্থের ও স্পন্দন যেমন বায়ুর সহিত অভিন্ন, তেমনি, স্বপ্লা্থও 
সন্িদের সহিত অভিন্ন। ,সম্িৎ ও স্বপ্নদৃষ্ট নানা সঙ্বেদ্, উভয়ের বাস্তব 
পার্থক্য কোনও কালে ও কোনও ব্যক্তি কর্তৃক উপলব্ধ *হয় নাই 
এবং হইবেও ন1*"। যেন তাহা পৃথক, যেন তাহা ভিন্ন, (জ্ঞান ও 
জ্ঞের় এই ছুই যেন এক নহে, কিন্ত ভিন্ন) এই ভাবটাই অজ্ঞান 
নামের নামী এবং তাদৃশ অক্তানই সংসাঞ্প। সম্থিদই উক্ত অজ্ঞা- 
নের আকারে বিবর্তিত হইয়। সংসার আখ্য! প্রাপ্ত হইতেছে*৮। 
সহকারী কারণ না থাকায় স্থাপ্র স্্টি মিথ্যা, স্ুতরাং* এ সকল দ্বৈত 
গও্ডদ্বৈত (পণ্ড-অলীক বা" তুচ্ছ )*৯। স্বপ্ন যেমন অসৎ, জাগ্রৎও 
সেইরূপ অসৎ। এ বিষয়ে অন্পধাত্রও সন্দেহ করিনা । কেননা স্বপ্রদৃষ্ 
পুরনগরাদি সহকারিকারণের অভাবে অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃই পুরনগরাদি 
অসৎ, তেমনি, স্ষ্টির আদিতে একমাত্র অজ্ঞানোৌপহিত হিরণ্যগর্ত- 
সম্িদের অতিরিক্ত অন্য কোন 'সহকারিকারণ না৷ থাকায় তছ্ডূত 
সষ্টিও অসৎ4৭ স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ কোনও ক্রমে সত্য নহে। ,একমাত্র 
সন্বিদই নিত্য সত্য, তদতিরিক্ত যে কিছু, নমন্তই অসত্যৎ১। যেমন 
জ্গরিত হইলে স্বাপ্নপর্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নাই 
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হইয়া যায়, সেইন্ধপ, শীঘ্র হউক, বিনাষ্বে হউক, অথবা ক্রমে হউক, তত্ব- 
জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা এই আধিভৌতিক জগৎ, শূন্যতায় পর্যবসিত হইয়! 
থাকে । নিকটস্থ লোকেরা যে “এই ব্যক্তি মূর্ত” ও এই ব্যক্তি 
উড্ভীন”৮ এইরূপ 'দর্শন করে, তাহা তাহারা স্বশ্বরূপানভিজ্ঞ আধি- 
ভৌত্িকাভিমানী 'বলিয়াই করে। অর্থাৎ সেইপ্রকার দর্শন করেৎ। 
'এই 'সকল স্থষ্টি মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে প্রকটিত ও মোহের ,ঞ্েেরণায় 
অবস্থিত। এই ধন্রজালিকীবৎ দৃষ্টত্রান্তি হ্বপ্রানুভৃতির স্তায় নিঃন্থরূপ। 
অনাদিত্রম প্রবাহ, নিপতিত পুরুষ মরণমৃচ্ছার পূর্বক্ষণে আতিবাহিক 
' দেহে ভ্রান্তি ক্রমে ভবিষ্যৎ ভোগের উপযুক্ত স্থষ্টিগ্রতিভাস অনুভব 
করে এবং যাহ যাহা অনুভব করে সে সমস্তই তাহাদের মনোমধ্যে। 
পরস্ত ভ্রান্তির মহিমায় সে সকলকে বহিঃস্থ বিবেচনা করেৎ51৫৫। 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। 





অফপঞ্চাশ নর্গ । 


_বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রবুদ্ধ লীলা পদ্মশবপার্স্থিত1 দ্রিতীয় লীলাকে এ 
প্রকারে ,দেখিতেছেন, ইত্যবসরে ঘোগীরা যেমন ইচ্ছার দ্বারা মনের * 
স্পদন নিরুদ্ধ করেন, সেইরূপ, সত্যসঙ্করা জ্ঞপ্ডিদেবী সঙ্কল্ের দ্বার! 
সেই বিদূরথ-জীবকে নিরুদ্ধ করিলেন। অর্থাৎ শব-শরীবে প্রবিষ্ট হইতে 
দিলেন না। এই সময়ে লীল! ভগবততীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! এই . 
মন্দিরে মহীপাল পদ্ম শবীভূত ও আমি সমাধি লীন! হইলে, কত 
কাল গত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন১।২। দেবী বলিলেন, লীলে ! 
অদ্য এক মাস অতিক্রান্ত হইল, এই ক্ষু্র বাস গৃহে এই ছুই দাসী 
তোমার দেহ রক্ষার্থ অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইন্ডেছেও।" 
হে বরবর্ণিনি ! তোমার দেহ কি হুইল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। 
ভুমি সমাধি লীনা হইলে তোমার দেহ পঞ্চদশ দিবসের গর ক্লিন ও 
তাহার জলভাগ বাম্পত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছিল। * যেমন শু কাষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে 
নিপতিত থাকে, তেমনি, তোমার সেই নিজ্শব দেহও"ভুপৃষ্ঠে নেপতিত 
ছিল। ততকাঁলে তোমার সেই শবীভূত দেহ কাষ্ঠ কুড্যের স্তাঁয় কঠিন ও 
হিমানীর ন্তায় শীতল হুইয়াছিল*।*। অনস্তর মন্ত্রিগণ তোমার দেহের 
তাদৃশী অবস্থা দেখিয়! অর্থাৎ পিতেছে দেখিয়া স্থির করিলেন, ইনি 
সৃতা হুইয়াছেন। তখন তাহারা তোমার সেই দেহকে গৃহ হইতে 
নিষ্কাশিত করিলেন৬। এ বিষয়ে অধিক কফি ঝুলিব,*তোমার সেই 
শবীভূত দেহকে তাহার! " চিতায় নিক্ষেপ * কৃরিয়া গ্বত ও চন্দন- 
কাষ্ঠাদির দ্বারা দগ্ধ করিয়াছেন্।। অনস্তর তোম]ুর পরিবারগণ “হায় ! 
আমাদের রাজ্জীও মৃতা হইলেন” এই বলিয়! উচ্চম্বরে রোদন করিয়! 


* এস্থলে' এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, লীলঃর তবজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাই তাহার স্থুল দেহ 
বিবরক জ্ঞান রগছুতত্ব জ্ঞানের উদয়ে সর্পজ্ঞানের গলায়নের স্ায় পলায়ন করিয়াছে । সেই 
জন্ত তিনি আর পরিত্যক্ত স্থলদেহের অষ্টুসন্ধান করেন নাই । *সরস্বতীও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ 
করেন নাই। পরস্ত অন্ত অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লীলাদেহের'যে অবস্থা ঘটন। হইয়াছিল তাহ! 
বল& উচিত বিবেচনায় লরম্মতী তাহাই লীলার নিকট বর্ণন করিলেন। 
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তোমার ওর্ধদেহির কাঁধ্য সমাপ্ত করিয়াছেন"৮। * বংসে! এখন যদ্দি 
তোমাকে অ্রত্য জনগণ: এই স্থানে সশরীরে সমাগতা দেখে, তাহা! 
হইলে ইহারা তোমাকে, পরলাক হইতে সমাগত ক্বাবিয়। চম্কিয়া 
উঠিবে*। হে স্তে! তুমি এক্ষণে আতিবাহিকদেহ! সুতরাং মন্য্য- 
গণের অদৃশ্থা। , হইলেও " তদদীয় সত্যসঙ্কল্পের প্রভাবে জনগণ তোমার 
'এই স্বচ্ছ আতিবাহিক দেহ দর্শন করিয়াও পরমাশ্চধ্য হইবেক১*। 
বালে! তোমার প্রাক্তন দেহের গ্রতি যাঁদৃশী বাসনা -সমুদিতা হইয়া 
ছিল, তুমি তাদৃশ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ১১। কেবল 
তুমি নহ, সংসারের সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব বাঁসনানুসারে বাস্ত দর্শন 
কৰিয়া থাকে । বালকের বেতাল দর্শন তাহার পুষ্ষল দৃষ্টাস্ত। (বাল- 
কের! যে ভূত দেখে, তাহা! তাহাদের অমূলক সংস্কারের প্রভাব )১২।' 
সুন্দরি! তুমি ইদানীং আতিবাহিকশরীরিণী, ব্রহ্মসম্পন্না সুতরাং সিদ্ধা 
'হুইয়াছ। তুমি প্রাক্তন অণুভবাসনাসম্পন্ন আধিভৌতিক দেহ বিস্ৃতা 
হইয়াছ১*। আতিবাহিক জ্ঞান দৃ্ীভৃত হওয়াতে তোমার আধি- 
ভৌতিক জ্ঞান এককালে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে । আধিভৌতিক দেহ 
অন্ত কর্তৃক দৃশ্তমান হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে তাহা শরদা- 
কাশে ত্র মেঘের স্ায় ক্ষণদৃশ্ঠ১৪ । আতিবাহিকভাব বদ্ধমূল হইলে 
সে দেহ তখন জলহীন জলদের ও গন্ধহীন কুস্থমের সহিত উপমিত 
হয়১ং | অপিচ, আতিবাহিক সন্ধি (জ্ঞান) অবিচলিত হইলে, সদ্বাসনা- 
শালী গণও যৌবনে বাত্য বিল্মরর্ণের হ্যায় আধিভৌতিকদেহ বিশ্বৃত 
হইয়া ষান১*। হে বরবর্ণিনি ! আজ একত্রিংশ দিবসে আমরা এই 
মন্দিরাকাশ গ্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য প্রভাতে ' আমরা এই স্থানে 
সমূপস্থিত হইলে এই'. সমস্ত ভূত্যগণ আম্মার ইচ্ছায় এখন নিদ্রা 
অভিভূত রহিয়াছে । ''লীলে ! আইস, এই সময়ে আমরা সত্যসঙ্বল্পতার 
খেল! দেখাইয়া এই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দশন প্রদান করি ও মানবো চিত 
ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই১৭।১৮। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনস্তর জ্ঞপ্িদেবী “এই অপ্রবুদ্ধ লীলা! 
আমাদিগকে দর্শন করুক* এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র জিত 'ও প্রবুদ্ধ 


পিপিপি বি পাশ তলত 2 উল 


* লীলার দেহ পচিস়া গেল; আর রাজার দেহ থখ/কিল, এ ছিষয়ে ্যাথ্যাকার বেন, 
সত্যমন্বলপ! সরশ্বতীর সঙ্ল্পের প্রভাবে রাজার দেহ জীবিতের স্তায় ছিল, নষ্ট হয় নাই।, 
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লীলা প্রদীপ্তভাবে প্রকাঁশমানা হইলেন১» । "অনস্তর বিদুরথমহিষী অপ্রবৃদ্ধ 
লীল৷ গৃহের অভান্তর ভাগ , তেজ:পু্জে ভাস্বর 'হুইল দেখিয়া চঞ্চলনয়ন। 
হইলেন এবং সত্ব গৃহমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিলেন, যেন চন্দ্র 
খোদাই করা অথবা গ্বাচে গড়া দ্রবশীতল প্রভাময়ী ছুইটা রমণী" তাহার 
পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছে ইহাদের অঙ্গপ্রভায় গুহভিত্তি স্থুবর্ণ- 
ড্রবলিপ্ঠের ন্যায় (সোনালী গিপ্ট করার মত) দেখাইতেছে২।২১। লীলা * 
স্বীয় সন্ুথে তদ্রপরূপিণী জ্ঞপ্ডিদেবীকে ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিবামাত্র 
সসন্ত্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া! তীহাদিগের চরণে নিপতিতা হইলেন এবং 
কহিলেন, হে জীবনপ্রদ দেবিদ্বয় ! আপনাদিগের জয় হউক। আপনার! . 
আমার মঙ্গলের নিমিভই এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; সন্দেহ নাই। 
আমি আপনাদিগের পরিচারিক1 হ্ইয়! পৃর্ধেই এই স্থানে উপনীতা হই- 
য়াছি২২।২৩। লীলা এইরূপ কহিলে সেই বহুমানাহ্ই ও মত্তযৌবন (পূর্ণ 
যৌবন) রমণীদ্বয় স্থুমেরশিখরস্থ লতিকাদ্য়ের ম্যায় উচ্চ আসনোপন্ি" 
উপবিষ্টা হইলেন২*। পরে জ্ঞপ্তিদেবী বলিলেন, জুতে ! তুমি কোন্‌ পথ 
দিয়া কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে দেখিতে ও কি প্রকারে এই দেশে 
আসিয়াঁছ ?২* বিদুরথ-লীলা বলিলেন, দেবি! আমি প্রথমতঃ সেই 
বিদুরথের গৃহে সেই সময়ে দ্বিতীয়! তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় হুমা ও 
প্রলয়াঞ্ধি মধ্যপতিতার স্থায়.হইয়! মৃচ্ছ। প্রাপ্তা হইলাম২*। পরমেশ্বরি ! সে 
সময়ে আমার সম বিষম, কোনও জ্ঞান ছিলনা । এবং আমার চুঞ্চল 
পন্ষ্াস্তর্ঘত লোচন নিমীলিত হইয়ী গিয়াছিল২” । পরে আমার তাদৃশী 
মরণমুচ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে, জাগরিত হুইয়া দেখিলাম, আমি গগনোদরে 
আপ্লুত হইতেছি২”। পরে বাযুরূপ রথে আরোহণ, ককিলাম। তৎপরে 
বাষু যেমন স্থগন্ধ বহন করে, সেই'্প, সেই রাধুরথ আমাকে এই 
স্থানে বহন করিয়া আনিল২৯। দেবি! আমি*'এই স্থানে উপনীতা 
হইয়া দেখিলাম, এই গৃহ মদীয় নায়কে অলঙ্কৃত, দ্রীপ্তদীপে স্থশো- 
ভিত ও ম়হামূল্য শয্যায় সমস্থিত রহিয়াছেও*। অনস্তর আমি এই 
পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিলাম, ইনি পুষ্পগুপ্তাঙ্গ হইয়া শয়ন 
করিয়া রহিয়াছেন। দেখির! স্বামি ভাবিলাম, -ইনি ঘোরতর সংগ্রাম- 
রস্ত দ্বারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া! নিদ্রিত হইয়াছেন। নিদ্রিত রহিয়া- 
ছন মনে, করিয়া, আমি ইহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। এবং তৎ্পরে 
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আপনারা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন । হে দেবি! এক্ষণে আমি 
যথানুভূত সমুদয় বৃত্তাত্ত খদনুগ্রহকারিণী ত্ববদীয়সমীগে নিবেদন করিয়া 
ক্কৃতার্থা হইলাম৩১।৩৩। 

অতঃপর জ্ঞপ্তি দেবী সহান্ত আস্তে উভয় লীলাকে নিকটে আহ্বান 
করতঃ কহিলেন/ লোপিতলোচনে লীলাদ্বয়! আমি এই শধ্যাশায়ী 
নৃপতিকে উত্থাপিত করিতেছি, অবলোকন করতঃ । অনন্তর ভগবতী 
জ্ঞপ্তিদেবী ধ্রর্ূপ কহিয়া, পদ্মিনী যেমন সুগন্ধ পরিত্যাগ করে, সেই- 
রূপ, সেই নৃপতির অবরুদ্ধ জীবকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই 
নৃপ জীব নৃপতির নাসার নিকট গমন করতঃ অনিলের বংশরন্ধ প্রবে- 
শের ন্যায় সত্বর তীয় নাসারন্ধে প্রবিষ্ট হইলতৎ।৩৬। অমনি মহীপতি 
পদ্ম, সমুদ্র যেমন স্বকীয় অন্তরে রত্ব ধারণ করেন, তাহার স্ভায় শত 
শত বাসনা শ্বকীয় অন্তরে ধারণ করিলেন। বৃষ্টির অভাবে শ্লানি 
প্রাপ্ত পন্প গেমন বৃষ্টি গ্রাণ্ডে পুনঃ পরম শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ, 
জীবের সমাগমে নৃপতি পগ্মের মুখপল্পমে পুর্ব কান্তি আগমন 
করিল৩৭। 

যেমন লতা সকল বসন্তের সমাগমে সরল ও সৌন্দ্য্যগুণাস্থিত হয়, 
তেমনি; জীবসমাগমে ভূপতির অঙ্গ গ্রত্যঙ্ছগ সকল অল্নে অল্পে সরস ও 
সৌনর্ধ্যগ্রণান্ষিত হইতে লাগিল০*। এবং মুখমণডলে পুর্ণিমা তিথির চন্দ্রের 
স্টায় কান্তি আগমন করিল৩৯। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্ফরিত ও পল্লবে বসস্ত 
সমাগমে কান্তি আগমনের ন্যায় সে সকলেও কাস্তি আগমন করিল**। 
অনন্তর, যেমন তুবনাত্মা৷ বিরাট, (ভগবানের বিশ্বমৃত্তি) স্বীয় চক্ুরয্য- 
স্বরূপ নেত্রতাঁরকা উন্নীলন করেন, সেইরূপ, মহীপতি এখন সৌভাগ্য- 
লক্ষণসম্পন্ন সর্বমরোহর' নেত্র উন্নীলিত করিলেন*১। তদনস্তর 
বৃদ্ধিমান্‌ বি্ধ্যাচলের ন্তায় উখিত হইয়া মেঘের স্তায় গভীর নিশ্বনে 
কহিলেন “কে এ স্থানে বিদ্যমান আছ?”*২ এই সময় উভয় লীলা 
ভাহার সন্মুখবর্তিনী হইয়। বলিলেন “কি করিতে হইব, আদেশ 
করুন|” রাজা স্বীয় সন্ধে আকারে, প্রকারে, রূপে, গুশে, বাক্যে 
ও শ্বব্বে, কার্ধ্ে ও কার্ষ্যোদেযাগে সর্বাংশে সমান ' উভয়' লীলাকে 
দেখিতে পাইলেন। অনস্তর বিশ্মিত হইয়া জি্তামা1! করিলেন, "তুমি 
কে? ইনিই বাকফে? তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়া?” 


৮ স্া উৎপত্তিগ্রকরণ। ৪৮৩ 


বুদ্ধ লীলা তাহার পুরোবর্তিনী , হইয়া বলিলেন,.* দেব! ভরবদীয় 
আদেশানুসারে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুনঃ৩।৪৫ | হে প্রভো !'আমি 
আপনার সেই পুর্বমহিষী লীলা অর্থ যেমন বাকোোর সহিত মিলিয়া 
থাকে, সেইরূপ, আমিই আপনার সহিত চিরমিলিত আছি।- ইনিও 
আপনার মহিলা, ইহারও নাম লীলা, আপনার-নিমিত আমিই আমার 
গ্রতিবিষ্বরূপ। ইহাকে অর্জন (উৎপাদন) করিয়াছি। আর যিনি, 
আপনার শিরোভাগে হৈম মহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইনি সেই 
ত্রেলোক্যজননী কল্যাণদায়িনী সরম্বতী দেবী। হে মহারাজ! আমর! 
বহুপুণ্যবলে এই দেবীর দর্শন প্রাপ্তা ও ইহার দ্বারা লোকাস্তর হইতে 
এই স্থানে আনীত হইয়াছি*৬।৪৯। 
* অনন্তর বাঁজীবলোচন নরপতি লীলাপ্রমুখাঁৎ প্রূপ বাক্য শ্রবণ 
করতঃ সসম্ত্রমে শব্যা হইতে উখিত হইলেন এবং ভগবতীর চরণ- 
যুগলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, হে সর্বহিতপ্রদে দেবি! হে সরত্বতি !" 
আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরদে! আমাকে এইরূপ বর- 
প্রদান করুন যে, যেন আমি পরমার্থবুদ্ধিশীলী, দীর্ঘায়ু ও এরশর্য্য- 
সম্পন্ন হই। নৃপতি এ্ররূপ বর প্রার্থনা করিলে, তগবতী তীহাকে 
স্বীয় করে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, পুত্র! তুমি তোমার প্রার্থনানগ- 
সারে দীর্ঘায়ু ও ধনাঢ্য হওৎ০।৫২। তোমার সর্বপ্রকার আপদ, ছু্ৃত- 
দৃষ্টি ও পাপ বৃদ্ধ্যাদি বিনষ্ট হউক। তুমি অনস্ত সুখে অবস্থান,কর 
এবং তোমার এই রাষ্ট্রে জনতা সর্বদ] হষ্টপুষ্ই থাকুক ও ত্বদীয় 
রাজলক্ী নিশ্চল! হইয়া অবস্থান পূর্বক তদীয় ভবনে বিলাস 
করুনৎ৩। ূ 

* প্রবুদ্ধ লীলার স্থুল শরীর ছিলনা দগ্ধ হইয়াছিল, সে কথা পুর্ব বলা হইয়াছে। এক্ষণে 
ইনি সঙ্করের দ্বার! স্থল শরীর রচনা কারা থাকিলেন। দ্বিতীয় লীলা সরন্তীর বরে স্ৃল 
শরীরেই পম্মভবনে আসিয়াছেন। পদ্ঘরাজার স্থল শরীর স্থৃত ও পুষ্পে ঢাঁক1 ছিল। তাহা 
এখন বিদুরধের জীব প্রবেশ করা পুনজ্জাঁবিত হইল । বিদুরথের স্থুলদেহ সেই রাজ্যে তদদীয় 
বন্ধুগণের দ্বারা তশ্মীকৃত হইয়াছে। 

অষ্টপণুণাশ সর্গ সঙাপ্ত। 


০ 


একোনষষ্টি সর্গ । 
ভিত ূ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, সরস্বত্তী এ প্রকার বর. দান করিয়া সেই স্থানেই 
অন্তর্থিতা হইলেন। ক্রমে প্রভাতকাল উপস্থিত হইল। তখন -পঙ্কজ- 
গণের সহিত জনগণ প্রবুদ্ধ হইল৯। নৃপতি স্বীয় মহ্ষী লীলাকে 
আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন, এবং লীলাও পুনজ্জ্বিত 
পতিকে মহানন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন২। এদিকে 
রাজভবন আনন্দোম্ত্ত জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সর্বত্রই গীত 
ও বাদ্য, জয় ও মঙ্গলাদি পুণ্য বাক্য, মহাকোলাহলে নির্ধ-্ট (ঘোষণার 
বিষয়) হইতে লাগিল । অচিরাৎ হষ্টপুষ্ট জনগণ দ্বারা রাজবাঁটী সমাঁকীর্ণ 
হইয়া উঠিল। প্রাঙ্গনভূমি অনুচরবর্গ ও পৌরজনগণ প্রভৃতি রাজলোকে 
পরিপূর্ণ হইল*। সেই রাজনদনে সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ আনন্দ সহকারে 
পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃদগ, মুরজ, কাহল, শহ্ব ও ছুন্দুভি 
প্রভৃতি বাদিত হইতে লাগিলৎ। হস্তিবৃন্দ আননভরে শুও উদ্দীকৃত 
করতঃ, বুংহিত অর্থাৎ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। নর্তকীগণ 
নৃত্য করতঃ প্রাঙ্গন ভূমির অন্যান্য উল্লাস বৃদ্ধি করিতে লাগিল । 
জনগণের আনীত উপটৌকন সকল পরম্পর সঙ্ঘটিত হইয়া ভূমি 
পতিত হইতে লাগিল প্রচুর পরিমাণে ওৎসবিক পুষ্প বহনকারী 
মনুষ্যের সঞ্চারে রাজসদন পরম শোভ। ধারণ করিল । মন্ত্রী, সামস্ত 
ও নাগরিক গণ সঙ্গলমূচক পুষ্প, লাজ! ও মুক্তাদি চতুর্দিকে বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন ।. চত্বরাকাশ- নর্তকীগ্রণের তুজ নিকরে আচিত 
হুইয়া সমৃণাল রক্তপন্মশতশোভিত্ত সরে!ররের শোভা ধারণ করিল৮। 
আননোন্সত্তা স্ত্রীগণের গ্রীবাদেশ বিলাসের সহিত সঞ্চালিত হওয়ায় 
তাহাদের কর্ণদেশস্থ  রত্্কুগুলের দোছ্লযমানতা যুবকগণের নয়ন সুগ্ধ 
করিতে লাগিল। অনবরত পাদসম্পাতে, নিপতিত কুম্থমরাজি মর্দিত 
হওয়ায়, রাজপথ পুষ্পরস কর্দমে পিচ্ছিল হইয়া উঠিল৯। শরন্মেঘসদৃশ 
বিস্তৃত ও পট্রবন্ত্র বিনক্দিত চন্দ্রাতপ দ্বারা স্থুশোভিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ 
ভূমিতে বরাঙ্গনাগণের বদন দৃষ্টে দর্শকগণের মনে হইতে লাগিল, থেন 


৫৯ যী, উৎপস্তিগ্রকরণ। . ৪৮৫ 


স্তর শতমূর্তিতে পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইন্ডেছেন* | 
“আমাদিগের, রাঁজী (দিয়া লীলা)" ও" মহারাজ উভয়ে পরলোক 
হইতে আগমন* করিয়াছেন” এইক্ধপ বাক্য গাথার স্ায় ক্রমক্রমে 
শত শত জন প্রমুখাৎ দেশদেশাস্তরে গমন করিতে লাগিল১১ 1 এদিকে 
পদ্মভূপাল সংক্ষেপে বর্ণিত স্বীযমরণ ও পরলোক গমন ,সন্বস্বীয় বৃত্ত 
শ্রবণ * করিয়া, পরে সমানীত চতুঃসাগর জলে দ্বান করিলেন১২।* 
অনস্তর অমরগণ যেমন অমরেন্্রকে অভিষেক করেন, তেমনি, আজ্‌ 
ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও অন্তান্ত রাজগণ সমবেত হইয়া সেই রাজার অভি- 
যেক কার্য সম্পাদন করিলেন১৩। পরে লীলা, "দ্বিতীয় লীলা ও- 
মহারাজ পদ্ম, এই তিন ব্যক্তি সরম্বতীদেবীর কৃপায় 'জীবনুক্ত হইয়! 
'অমৃতসদৃশ ত্ব ত্ব প্রাক্তন বৃত্তান্ত কথোপকথন করতঃ আনন্দ অন্থুভব 
করিতে লাগিলেন১*। এই প্রকারে সেই মহীভূজ পদ্ম স্বীয় পৌরুষ 
বলে ও সরম্বতীর বরপ্রভাবে গুভজনক ত্রেলোক্য প্রাপ্ত ও জ্ঞপ্রিদেবীপ্রদত্ত' 
তত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও লীলাদ্য় সমগ্থিত হইয়া অষ্ট অযুভ বর্ষ পর্যযস্ত 
রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন১৫।১৬। তাহারা প্রজাদিগের নিত্য অভ্যুদয় 
সাধন দ্বার সর্বপ্রকারদোষরহিত, পাঙ্ডিত্য সমাচার দ্বারা যশ, ধর্ম 
ও সৌভাগ্যাদি পরিবর্থিত করতঃ প্রজানুরঞ্জন দ্বারা 'জনগণের, সস্তোষ- 
প্রদ রাজ্য বহুদ্িবস পালন করতঃ জীবন্বুক্ত হইয়া সিদ্ধসন্থিদ্‌ 
(পরিনিষ্ঠিত প্রবোধ প্রাপ্ত) ও বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন১*।১৮। 


মগ্ডপোপাখ্যান সমাপ্ত। 
একোনবষ্টি স্ সমাপ্ত । 





ষফিতম নর্গ 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! পুর্বে যে আমি “দৃশ্ত নাই, সমন্তই 
'মিথ্যা, এইরূপ বোধ দৃঢ় হইলে মন তখন আর দৃশ্ত দর্শন' করে 
না, দৃশ্ত সকল মন হইতে উন্মার্জিত হইলে তখন পরমা. শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়।” এইরূপ বলিয়া ছিলাম, সেই কথা সমর্থনার্থ আমি 
তোমার নিকট পাপনাশক মণ্পোপাখ্যান (লীলোপাখ্যান ) বলিলাম। 
তুমি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া এই অন জগতে সত্যতা বোধ পরি-, 
ত্যাগ কর১। এইজন্য বলি, যে, দৃশ্ঠসভীর সত্যত! বুদ্ধি ত্যাগ বা 
অপগত করা ব্যতীত দৃশ্তমার্জনের অন্ত উপায় নাই। যাহা সৎ 
' অর্থাৎ বস্ততঃ আছে, তাহারই উন্মার্জন ক্লেশকর, কিন্তু যাহা! নাই, 
তাহার উন্মার্জনে ক্লেশ কি? অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব বুদ্ধযারোহ 
করিতে অগ্লমাত্রও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না২। তত্বজ্গণ আকাশের 
স্তায় নিরাকার ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে দৃশ্ত প্রপঞ্চকে মায়িক ভাদমানতা 
মাত্র মনে করেন এবং তদ্‌ভেদে, এক অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিয়া! আকা 
শের ন্যায় নিত্য অদ্ধয় ভাবে অবস্থিতি করেনত। পৃথ্যা্দিরহিত চিন্সাত্র 
বপুঃ স্বপন আপনাতে যে কিছু বিবর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমন্তই 
সেই চিন্মাত্রত্বভাব পরমাত্বার মায়িক আভাস । সেই চৈতন্তরূপী 
স্য়ভূ যখন যে প্রকার যত্ব করেন তখন সেই প্রকারই হন। সৃষ্টিবিৎ 
্বয়ভূর স্ৃষ্টিযত্ধে কৃষ্টি, স্থিতিষত্ে স্থিতি এবং লযযদ্ধে এরলয় হইয়া 
থাকে, তাহার অন্তরা, হন্ব না*।' যদিও ক্্রহ্ধাত্বূপ নির্মল চিদাকাশে 
এই জগৎ আভতাসিঙ., এবং তদনুসারে 'জগণ ত্র্গস্থ্ট বলিয়া বোধ হয়, 
তথাপি, সে বোধ পরমার্থতঃ অপরিচ্ছিন্নভাবে (ত্রহ্গবস্ততে) স্থান প্রাপ্ত 
হয় নাঁ। সে বোধ বৌদ্ধ বলিয়! অর্থাৎ বুদ্ধিবিকার বলিয়া, বুদ্ধি- 
পরিচ্ছন্ন বা বুদ্ুপাধিক জীবে অ্বস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহাতে 
এই ন্বিষর্ষ হইতেছে যে, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ জীবের প্রন. ' বিশেষে তাহা- 
দিগেরই উপভোগার্থ'ব্রন্গে এতাদৃশ হ্ষ্টির আরোপ হইয়াছে*। সেই 
জন্তই বলিয়াছি, দৃশ্ব নাই, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে তখন আর দৃষ্ঠ 
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দর্শন হইবে না। যাহা কেবল ভ্রান্তি, তাঁহার আবার সত] কি? 
বাসনা কি€ু আস্থা কি,? নিয়তি কি? এবং অবশ্ঠভভাবিতাঁই বা 
কি?" মায়িক** সৃষ্টির ব্যবস্থা এই যে, দৃকৃ্‌পথে থাকিলেও অর্থাৎ 
দু হইলেও তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে নাই। যাহা মায়ার কার্ধ্য, তাহা 
কেবল মায়া, অন্ত কিছু নহে”। 

রাম্ন্্র বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট যার পর 
নাই উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম। এই জ্ঞান ভৃণের দাহদোষ (উত্ভিজ্জ 
দিগের শুক্ষতা) নিবারক চন্দ্রামুতের ন্যায় সংসারসন্তপ্ত জনগণের শাস্তি- 
বিধায়কণ্। কি আশ্র্যয! আমি আজ্‌ বু দিনের পর অক্ষত জ্ঞাতব্য ' 
পরিজ্ঞাত হইলাম । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি এখন ক্রুত দৃষ্টাস্তাদি অবলম্বনে 
'জগত্তত্ব বিচার করিয়া শান্ত নির্বাণ নামক পরম পদ প্রাপ্তের স্তায় 
হুইলাম১।১৯। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ, সেই কারণে পুনর্ব্বার , 
আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমঃণ সংশয় 
বিনষ্ট করিলে আমার আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকিবেক না। 
আমি আমার শ্রোত্ররূপ পাত্রের দ্বারা আপনার বচনাঁমৃত পুনঃ পুনঃ পান 
করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না১২। হে মহর্ষে! লীলাপতির বাশিষ্ঠ, 
পাম্স ও বিদূরথ, এই তিন সৃষ্টিতে কত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, 
তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক। তাহা কি এক অহোরাত্রাত্ক? কি 
মাসমাত্রক, কি বহুবর্যাত্মক ?৯৩ অপর সংশয় এই যে, দেই কাল 
কাহার জ্ঞানে অত্যন্ত দীর্ঘ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে ক্ষণমাত্র 
কি না? কাহার জ্ঞানে বহু বর্ষ কি না এবং কাহার জ্ঞানে অপূর্ণ বসর 
ও পূর্ণ বৎসর কি না?১* ভগবন্‌! অনুগ্রহ পূর্বক, এই'বিষয় আমার 
নিকট পুনর্ধার আহ্ুপর্বিক বর্ন 'করুন।* কেননা, শু যৃৎপিত্ে 
এক বিন্দু জল নিপতিত হইলে তাহা তাহার উপকারে আইসেন1১৫। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ রামচন্দ্র! যে যে বিষয়কে যে প্রকারে 
জানে, সে* বিষয় তাঁহার জ্ঞানে সেই প্রকারে সমুদিত হয়। অর্থাৎ 
তাহাই তাহার সম্বন্ধে সত্য হইয়া দড়ায়১*। তাহার দৃষ্টাস্ত-_সর্বদদা 
অমৃত ভবিনায়' 'ভাবিত হইলে $বিষও অমৃত হয়, * এবং মিত্রসম্থেদনে 


* গরুড় উপাসকেরাঈ্বিষ থাইলেও মরে না। তাহার কারণ, তাহাদের ভাবনার অর্থাৎ 
আঙ্করিক'ভাঁবের (চিন্তার ৯ নানর্য অত্যধিক। তাহীর| বিষকে অযৃত জানের জেয় করিদ 
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পরিতাঁবিত হইলে শক্রুও ,মিত্রত| প্রান্ত হয়১*। পদার্থ সকল যে ভাবে 
ও যে আকারে পরিভাবিত' হয়, ভাবনার, অভ্যাস ও প্রভাব বশতঃ 
সে সকল দেই ভাবে ও সেই আকারে নিয়তির বশ্ত' হয়১*। স্ফুরগ- 
ত্বভাব সম্ষিৎ চিত্তসঙ্কল্পের দ্বারা যে প্রকারে ও যাদৃশভাবে স্ফুিত 
হয়, সেই তাক ও সেই' আকার তদনুসারী অর্থক্রিয়াকারীও হয়১৯*। 
তাহার দৃষ্টান্ত-যদি নিমেষ পরিমিত কালকে বহুকল্প বলিয়া জ্ঞান 

হয়, তাহা! হইলে, সেই নিমেষই বহুকরের কাধ্য করিবে। আবার 
সেই বহৃকল্প কাহার কাহার ভাবনায় নিমেষ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। 
ততৎ্প্রতি কারণ, সেইরূপই চিৎশক্তির শ্বতাব। অর্থাৎ সঙ্কল্লানুসারী 

হইয়া প্রকাশ পাওয়াই চিৎশক্তির স্বভাব২*২১। তাহার দৃষ্টাস্ত, দুঃখি- 
তের রাত্রি করতুল্য ও সুখের কল্পও ক্ষণতুল্য হইয়! অতিবাহিত হইয়া 
থাকে । অপিচ, স্বপ্নে ক্ষণও কল্প হয়, আবার কল্পও ক্ষণ হয়ংৎ। স্প্রে 
"আমি ,মরিয়াছি, আবার জক্ষিয়াছি, বালক ছিলাম, এখন যুবা, 
দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, শত যোজন পথ পর্যটন করিয়াছি” 
এরূপ অনুভবও হইয়া থাকে; পরস্ত সে সকল এক ক্ষণের অতিরিক্ত 
নহেংও। রাজ হরিশ্চন্্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ অনুভব করিয়া" 
ছিলেনণ লবণ নামে এক রাঁজ৷ এক রাত্রে শতবর্ষ পরমায়ুর ভোগ 
সমাপ্ত করিয়াছিলেন২* | যাহ! প্রজাপতি ব্রহ্মার মুহূর্ত, তাহ। মন্থুর পর- 
মাফু। যাহা বিরিঞ্চির পরমাযুঃ, তাহা বিষুত্ধ এক দিন২*। যাহা! 
বিষ্ণুর পরমায়ু, তাহ! বুষ৬ধবজ শিবের এক দিন। যাহাদের চিত্ত ধ্যান- 
পরিপাকে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা দমাধিলীন, তাহাদের 
দিবাও নাই/ রান্রিও নাই, দৃশ্ত পদার্ঘও নাই এবং জগৎও নাই। 
তাহাদের কেবল 'নত্য' আত্মাই থাকে; অন্ত কিছু থাকে না। যদি 
তুমি কটু ভাবে চিত্ত, কর, তাহ! হইলে মধুর রসও কটু হইবে২৬।২৭। 

মাধুর্ধ্য চিন্ত। করিলে কটুও মধুর হইয়া থাকে । ত্রর্ূপে শক্রও মিত্র ও 

মিত্রও শক্ত হয়২৮। * জপ, উপাসনা ও শাস্ত্র শ্রবণার্দি বিষয়েও 


অম্থতশক্তি সম্পন্ন করে, তাই তাহার! বিষ তক্ষপে মরে না। বিষের মারকতা শক্তি অবষ্টনধ 
হইয়া যাঁয়। 

* এই যে চিন্তার কথা বলা হইতেছে, এ চিন্ত। সামান্ত চিন্ত! নহে। দীর্ঘকাল প্রগাঢ় 
চিন্ত। প্রবাহের স্থান ছুটাইতে পারিলে তবে তৎপরিগদকদশায় সেই সেই বিষয়ে সগগঙ্জাত 
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নিয়ম অব্যভিচরিত। অর্থাৎ জগ ও উপাসনাদি অতি অভ্যন্ত হইলে 
জপ্য (যাহা জুপ “করা যাঁয় তাহা! জপ্য) শু উপাসিততব্য চিস্তারই অনুরূপ 
হইয়া থাকে । অঞ্তএব, যেরূপ সম্বেদন, পদার্থও সেইরূপ । ভ্রাস্তিসম্বেদন 
দ্বারাই নৌকাধাক্িগণ, ভ্রমিপীড়িত ও রোগার্ভগণ ভূম্যাদদির প্রচলন" অনুভব 
করে২৯।৩*। “কিন্তু যাহাদের ভ্রমসন্বেদন নাই, তাহারা পৃথিব্যাদির প্রচলন 
অনুভব কৃরে না। সন্বেদনের প্রভাবে শূন্তও আকীর্ণ” নীলও গীত এবং 
শুরুবর্ণও রক্তবর্ণ স্বপ্নের স্তাঁয় দৃষ্ট ও অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ, 
আপছ্‌ও উৎসব এবং উৎ্সবও আপদ (যথাক্রমে , স্ুখও ছুঃখগ্রাদ 
এবং ছুঃখও স্ুখপ্রদ) হয়, ইহা বালক দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বালকের! 
মোহ বশতঃ এ এ প্রকার অন্থভব করে১৩২। যক্ষ (ভূতাদি) নাই 
অথচ তাহা (ষক্ষাদি) বিমূঢ়চিত্ত বালকগণের প্রাণবিনাশক হয় এবং 
স্বপ্নভাবিত মিথ্যা বনিতও কখন কখন রতিগ্রদাঁয়িনী হয়। আবার 
কখন কখন কুড্যও আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, যাহ! 
যে আকারে চৈতন্তে ভাঁনমান হয়, তাহা সেই আকারেই স্থিরতা! 
প্রাপ্ত হ্য়*৩৩৪ | সম্বেদনও অসৎ, তথাপি তাহা আকাশদম। তাদৃশ 
সন্বেদনই চিদাকাশে মেঘের শতহস্ত পরিমিত ছায়ার নায় ও মিথ্যা 
নটের নর্ভনের ন্যায় জগ্ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছেত৫ | এই জগৎ*কেবল 
মনের ম্পন্দন (কল্পনা) এবং উক্ত চিদগগনে বিস্কুরিত। সুতরাং ইহা 
পৃথক্‌ বস্ত নহে। ইহা! মিথ্যা জ্ঞানরূপ পিশাচের প্রম্পন্দে আকুৃতিমানের 
হ্যায় দেখা যাঁয়*৬ | স্ুতরাঁং বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল মায়া_কেবল 
মায়া। যেহেতু মায়া, সেইহেতু ইহা ভিত্তিশুন্ত ও অরোঁধক। ইহ! 
সুপ্ত ব্যক্তির অপূর্ব স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে *মাব্র*৭ | 
বম রাম! যেমন ব্যাপার রহিত স্তত্ত,*আপনাতে শালভগ্রিকা 
(খোদাই করা পুভলিক1) ধারণ করে, তেমর্ি, পরমার্থরূপ মহা- 
স্তম্ভ স্বয়ং ব্যাপার রহিত হইয়াও আপনাতে স্থষ্টি ধারণ করিতেছেন। 
বন্রপ মনুষ্য স্বপ্পে আপনাকে ,মহাযোদ্ধা কর্তৃক বদ্ধ দর্শন করে, সেই 
মহাযোদ্বা যেমন সৌধুপ্ত অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তত্রপ, 
বঙ্গের সষ্ঠিও তদীয় অজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। যেমন শিশি- 


অমাধি হ হওয়ার পর  চিস্ভিতব্য পদার্থ দেই সেই: আকারে পর্লিবর্ভিত: হইয়া থাকে। প ] পাতঙ্র- 
তাঞ্চি যোগশাস্ত্রে এই কল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আছে। 
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রাস্তে অর্থাৎ বসন্তে মর্তিক্য রসই পল্পবপুষ্পাদিস্বরূপে ৮৮ হয়, 
স্তেমনি, কৃষ্টির আঁদিতে এই সর্গও সেই পরম পদ হইতে আবি- 
ভূতি হইয়াছ্িল। বেরপ কনকের অন্তরে দ্রবস্ব ঘআগ্রকাশিত ভাঁবে 
অবস্থিত থাকে,১৮।,১ পরে অগ্রিসংযোগে তাহা গওকটিত হর, দেই 
রূপ, এই সৃষ্টিও সুক্ষরূপে উক্ত পরম পদে অবস্থিত ছিল, জীবের 
অদৃষ্টযোগে তাহা গ্রকটিত হইয়াছে। যন্দ্রপ দেহীর অবয়ব 'সংস্থান 
দেহী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই জগৎও গরক্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
নহে। যেমন কোন বাক্কি ্বপ্রাবস্থায় অন্য নরের সহিত স্বীয় যুদ্ধ 
তস্বরূগে দর্শন করে, আত্মস্বরূপ এই মায়িক জগৎও মেইরূপ সৎ- 
স্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । অতএব, এই জগৎ, স্ট্টির গ্রারস্ত 
অববি মহাকল্পান্ত পর্য্যন্ত সর্ধদা চিংস্বভাবানিত, ইহাই বিদিক্ত 
হইবে*২।৪৪ | ভাবিয়া দেখ, যেমন এততকল্পীয় হিরণ্যগর্তের পুর্ব্ব- 
কল্পীয় বাসনায় এতৎ জগৎ গ্রতিভাসিত হইয়াছে, তেখনি, তৎপূর্ব 
কন্মীয় হিরণ্যগন্তেরও তত পুর্বকল্পীর বাসনা সঞ্চিত ছিল। স্ৃষ্টি- 
গ্রুবাহ উক্ত ক্রমে অনাদি এবং সকল হৃষ্টিই চিৎসত্তায় অধিঠিত*ৎ | 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! শিদুরথের এই পৌরগণ ও মন্তিবর্গ, 
সকলে*সমান আকারে প্রত্তিভাসিত হইবার কারণ কি তাহা বলুন 
»»। বশিঠ বলিলেন, যেরূপ সাঁগান্ত বাঁতলেখা এরবল বাত্যা হইতে 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সর্বাগ্রকার সঙ্গিদই 'এক প্রধানতম মুখ্যচিত্ত 
হইতে উতপন্ন হইয়া গাঁকে। সেই চিন্তের অন্ত নাম নিয়তি । অর্থাৎ তাহা 
সংস্কারপক্ষগাতী জীবচৈভন্য । ভাধুশ জীবচৈতন্য এরূপ গ্রজাপালক, 
গ্রজা, পুরবাঁসী ও মন্ত্রী গ্রভূতিরূপে পরম্পর1ছুসারে মমরূপে ওস্দ 
রিত হইরাছিল, '€সই কারণে উক্ত' রাঁজকুলোব, রাজা ও সেই 
সমস্ত বৈদূরথ পুরস্থিত জনগণ, সকলেই এ গ্রকারেও এ বৈদুরথ পুরে 
পরন্ষুরিত হইয়ছে*খ,৯। চিন্তামণিনামক রত্্ব অভীগপ্লিতগএদস্বভাব কেন? 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ নহে । স্বভাবের কারণ অন্বেষণ 
অনর্থক। এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেমন চিন্তামণিরদ্ব 
চিন্তকের মনোরথাম্থ্যায়ী স্বভাবে আবিভূর্তি হয়, তেমনি” চিভসম্পন্ন 
জীবটচতগ্ভও চিত্রসঙ্কপ্পের অনুরূপ স্বভাবে সমুদিত হয়। রাজা 
বিদুরথ পুর্বে “আমি অমুকপ্রকার কুলাচারাদিসম্পন্ন বাঁজা, হইব” 
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এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেইজষ্ঠ তাহার তৎসংস্বারমন্পন্ন সদ্ধিদ 
মেইরূপে উদ্দিত হইয়াছিল:৭*৯। বিদুপ্ধথ 'কেন, যেষে জীব থে ঘষে 
হষ্টিতে যে যে»ম্ময়ে যে যে 'গ্রকারে সমুদিত হয়, তাহারা সকজেই 
চিবিধাতার সর্বব্যাপিতা কারণে হব্ত্র স্বচিত্ত সং্্খকের ভন্্ুরূপ্েই 
সমুদিত হয়। যদি তন্ধাকারাঁ সান্বৎ ভীতব্গেশালিনী ,হয় এবং যদি 
তাহা * “বিষয় দোষে অকম্পিত ও মোক্ষ না হওয়া র্যযস্ত একরূপে 
বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে খেই সম্থিদই পরম উৎকষ্ট স্থৈর্ধ্য অর্থাৎ 
মোক্ষ দর্শন করায়*২।৫৩। ত্রহ্মাকারা সম্থিৎ ও জগদাঁকারা সম্বিৎ এই 
ছুএর মধ্যে বাহার বল অধিক হইবে তাহারই জয় হইবে । বদি 
বল, জগদ্জ্ঞানই চিরাভ্যস্ত, সেজন্ত ব্রঙ্ষজ্ঞান ছুর্লভ, বস্ততঃ তাহা নছে। 
৫কননা, ইহাঁও দেখা যায়, অযত্রজ বেগ অপেক্ষা যুজ বেগ অধিক 
বলশ।লী «এবং সত্য বিজ্ঞানের নিকট মিথ্যা বিজ্ঞান অতব ছুব্বল। 
অতএব, যদি অত্যধিক যত্বের সহিত ত্রহ্ষসম্বিৎ উত্থাপন করা" যায়, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহ।র বেগ অবত্রন্থুলভ জগংসন্গিধের' বেগকে 
জয় করিবেই করিবে । অপিচ, ত্রহ্মন্ষিং বা ব্রহ্মজ্ঞান সত্য এবং 
জগতসঘিদ্্‌ মিথ্যা। সে কারণেও ব্রহ্গসন্িৎ জগত্মম্বিংকে সমুজের 
নদী গ্রাস করার নায় গ্রাস করিবেক, সে বিবয়ে সন্দেহ নুইিৎৎ। 
ধদি দেখ, ত্রহ্মাক(রা ও জগদাকারা সম্বিৎ সমান ভাবে উদ্দিত হইতেছে, 
তাহা হইলে তখন এরূপ বন্ধ করিবে, যাহাতে বাহসস্থিদ্‌ ছূর্বাল হইয়। গড়ে। 
বাহ্থ জ্ঞান, ছূর্বল হইলেই তাহ 'ব্রহ্ষজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া বাউবেক৭১। 
বন রামচন্ত্র! বাহ! বলিল।ম, তাহাই, নিয়তির বা চিদিলাখের স্বভাব । 
পরিচ্ছেদ ভ্রাস্তিতে ভ্রান্তিমান জীব সমূহের" মধ্যে সুকনেস্ট রূপ খন ও 
বিষম সৃষ্টি আপন আপন সঙ্গীরের প্রভাবে অনুভব .ধোণিয়াছে, করিতেছে 
ও করিবে। বর্ণিতগ্রকারের স্ষ্টিৎশত শত ও সহস্র সু অগীত হইয়াছে 
ও হইবে এবং বর্তমানেও রহিয়াছে | কিন্ত বস্ততঃ আদ])]পি কেশ 
কোথাও যায় নাই, কেহ কিছু নূতন পায় নই, এবং পাউকেও না। 
যাহা ছিল তাহাই আছে, বান্ুব ফ্িছু হয় নাই। যে বিছু ঝণিবে, 
সমস্তই শান্ত চিক্কাশ**। এসকল স্বপ্ননর্শনের গ্যা় দেখিতে ,ঞ্। 
স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিলে, যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। বন কর, আবগ্ত 
একক দিন ভরের আশ্রয় (স্বাস্মব্ূপ) দেখিতে পাইবে। ভখন বুঝিবে, এই . 
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অগত্তব কি প্রকার. হুপ্**। যেমন একই বৃক্ষ পত্র, পুষ্প, ফল ও শাখা 
প্রশাখাদ্িবূপে অবস্থিত, 'তেমমি, সেই অন্ত ও সর্বশক্তি একই বিভু 
এই বিচিত্র দৃশ্তাকান্তে বা বিশ্বাকারে অবস্থিত। (পূর্বের ফাঁহা' বলা হইয়াছে 
তাহা শুদ্ধ পক্ষে/ পরন্ত এখন যাহা বলা হইল তাহা মায়িক পক্ষে) 
থে মুহূর্তে বোধ হইবে,.অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন' হইবে, সেই মুহূর্তেই এ সকল 
বিস্বতি সাগরে নিমগ্র হইয়া যাইবে। তখন প্রকাশ গাইবে, এ 
সকল কিছুই নহে ও কাহার নহে৬।৬১। মায়িক নানাত্বের দ্বার বস্তুর 
বাস্তব নানাত্ব সংঘটন হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় দিকৃকালাদিরূপের 
অবস্থিতি দেখিলেও ব্রহ্গবস্ত সদ! শুদ্ধ অথাৎ সদ! অবিরূৃত। তাহ 
তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের সাক্ষী (সাক্ষী - প্রকাশক )। তাহার উদয় নাই ও 
অন্ত নাই। তাহা সর্ধকালে এক ও অনাদি। তাহার আদি নাই, 
মধ্য নাই ও অন্তও নাই। যেমন, যাহা জল তাহা স্বচ্ছ। তাহা নিরস্তর- 
জগাদি 'অবস্থায়ও জল এবং অস্বচ্ছ ও তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল। জল 
ছাড়া অন্ত কিছু নহে। তেমনি, বাহা আত্ম তাহা ত্রহ্ম। তাহা ঙ্ধ 
অবস্থাতেও আত্মা, জগৎ অবস্থাতেও আত্মা। আত্মা ছাড় অন্ত কিছু 
নহে৬২। যেমন শৃন্যলক্ষণ আকাশের শুন্ততই তল, মালিস্ত, মুক্তা 
পঙক্তি* কেশগুচ্ছ ও কটাহাকারাদি আকারে বিজ্ঞাত হয়, তেমনি, 
শুদ্ধবোধলক্ষণ একাদ্য় চিদাম্মার স্বরূপনিষ্ঠ অবিদ্যাই হর আমি, 
ইহা তাহা, ইত্য।দি ইত্যাদি বিচিত্র বিশ্বাকীরে বিজ্ঞাত হইতেছে) 


সষ্টিভম সর্গ সমাপণ্ু। 





একষফিতম নর্গ ৷ 


রামচন্দ্র বলিলেন, হে মহর্ষে! এই আমি," এবং 'এই,জগৎ, এ ভাঁঘ? 
বিনা কারণে £সহসা যে প্রকারে উদ্দিত হইয়াছিল (মুলে বা প্রথমে )' 
তাহা পুনর্বধার বিশদ করিয়া বলুন১। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, যত প্রকার ভ্রান্তি হউক, সমস্তই সম্বিদের অর্থাৎ 
স্বরূপ চৈতন্তের অস্তন্নিবিষ্ট। অপিচ, সমস্তই অস্তরে,' বাহিরে নহে। 
সম্থিৎ সর্বত্র এক। সেইজন্য তাহা সর্বাআক ও অজ অর্থাৎ জন্মাদ্ি 
রহিত। যেহেতু, তাহা! এক, সেইহেতু জগগ্তাস্তির পৃথক্‌ কারণ নাই 
ঘট, পট ও মঠ প্রভৃতি বিষয়বাচী শব্দ ও সে সকলের অর্থ, অর্থাৎ 
সেই সকল বিষয়, একই চৈতন্তে অবভাসিত হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান». 
ইত্য।দি ব্যবহার দৃষ্টে আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে , যে, জ্ঞান ভিন্ন 
ভিন্ন, পরস্ত ঘটাদি বিষয় বাদ দিয় বুঝিতে হইলে জ্ঞানের ( চৈতন্তের ): 
একত্ব অবশ্তই মিদ্ধ হইবে । একই ৈতন্তরূপ আধারে ইহা ঘট, ইহা পট, 
ইত্যাদি বিবিধ বা বিভিন্ন ভাব উদ্দিত হইতেছে। বস্তুতঃ সে সকন্ম ভেদ, 
চৈতন্তের নহে কিন্ত মনোবৃত্তিরত । আরও নুক্স দেখিতে গেলে দেখা যায় 
যে, প্র সকল বৃভ্ভিজ্ঞান বুদ্ধির অনতিরিক্ত । যেমন কটক হেম হইতে 
ও তরঙ্গ জল হইতে অপৃথক্‌, সেইরূপ, এই জগৎও ইশ্বর হইতে 
অপৃথক্‌। কটকাদি যেমন হেমাত্মক ; জথচ হেমে কটকত্ব নাই, তেমনি, 
এই জগৎও ব্রন্ধাত্মক ; অথচ ঈশ্বরে জগত্ব নাই*।*। যেমন *্অবয়্বী একই. 
অবয়ব অনেক, তেমনি, একই নিরাকার ৈততন্েরর অনেক আকার। 
কিন্ত সে সকল. আকার বাস্তব হে। অর্থাৎ মাফ্চিক। কেননা চৈতন্তই 
সর্ধাত্বক্। প্রাণিগণের অস্তঃস্থ অজ্ঞানই এই জগৎ ও এই আমি 
ইত্যাদি -আকারে উক্ত পরব্রহ্বরূপ আধারে গ্রতিভাত হুইতেছে। 
বেমন স্ষটিকশিলায় প্রতিবিস্বিত 'বনশৈলাদি স্ষটিক শিলা হইতে 
ভিন্ন নছে, ভেমনি, অন্তঃস্থ )চৈতন্তে আরোপিত পএই জগৎ% “এই 
আমি” ইত্যাদি প্র্তিভাঁদ সেই ঘনটৈতন্ত হইতে ভিন্ন নহে।৮। যেমন 
স্মলিলরাশি ও তরঙ্গমাল! জলাভিন্ন হইয়া! অবস্থিতি. করে, তেমনি, অস্তর্ু 


নং 
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ভূর্মান খিথ্যা , সৃষ্টি অর্থাৎ দৃশ্ত (পরপঞ্চ উক্ত গরব্রদ্ষে অপৃথগ্ভাৰে 
অধর্ডিতি করিতেছে৯।  গ্রাভেদ এই যে, সাবঝয়ব মহাসলিলে এ 
সাবয়ব তরকমালা সকল তাহার অবয়বরূপে অবহ্থিতি করিতেছে, 
পরস্ধ 'নিরবয়ব 'পরব্রদ্ষে এই হৃষ্টি তাহার অবয়ধরূপে অবারিত 
করিতেছে না,। বিস্দষ্ট সাবয়ৰ ভগৎ'কি প্রকারে নিরবয়ব তম্গের 
অবয়ব হুইবে? অতএব, অবয়ধরূপে অবহিত নহে, কিন্তু 'মায়িক 
এরতিভাক্দ রূপে ।জ্ঞানীর ঢৃষ্টিতে সৃষ্টি পরত্রঙ্দ অথবা পরব্রচ্ষে সৃষ্টি 
দুয়ের কিছুই নহে। তাহাদের দৃষ্টিতে একই সম্ভা বিদ)ম।ন, কুষ্টি 


, সেই সত্ব! হইতে অভিন্ন১*। বায়ু যেমন আপনিই আপনার স্ন্দনের 


কারণ হয়, মুখাবন্থিত চক্ষুঃ (দৃষ্টি) যেমন দর্পনগতিহত ও পরাবৃত্ত হইয়। 
মুখ অবলোকন করে, ফেইরুূপ, পব্মাথচিদ্রপ পরডদ্ষও আপন পার 
সার্থক রূপ আপন অজ্ঞানে আবৃত করিয়া আগনার সন্থিত্তির দ্বার 


' আপনাকে প্রপঞ্চরূগী কল্পনা করেন১১। সেই শ্ুথম করনাকালে, সেই 


মায়াসম্বপিত পরব্রহ্ধ, গ্রথন আপনাকে ছিদ্রের গায় (ছিদ্র-ফাঁক)। 
চেতিত করেন, তাহাতে যে ভাব ব্যক্ত হয়, সেই ভাবকে শান্ত্রকারেরা 
শব্ধতন্নবের অর্থা২ আকাশের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা! করেন১২। 
অনন্তর, স্থির 'পবন যেমন এক এক সময়ে স্পনতা অনুভব করে, 
সেইরূপ, ফেই আকাশ!ভিমানী ত্রক্গও তৎপরে স্পর্শতন্মাত্রস-স্কার দ্বারা 
আঁপুন!কে অনিল বলিয়! অনুভব করেন। সেই. ক্রমেই ব্রহ্ম অনিল 
স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছন। অনন্তর রূপতন্মাত্রমংস্কার দ্বারা তেজঃ- 
স্বরূপে প্রকাশিত হন, শান্ত্রকারেরা সেই একাশ'কে তেজের উৎপত্তি 
বলিয়া ব্যাখ| ,করিয়াছেন১৩।১১ | তদনস্তর রসতগ্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজো- 
ইভিমানী পরব্রহ্গ 'আপনাকে খলিল ভাঁবে অন্থভব করেন। সেই 
ক্রমে দ্রবত্ববৎ্ৎ জলে'ব সৃষ্টি হইয়াছে তদনস্তর সেই সলিলাভিমানী 
চিদ্ত্রক্ম গন্ধতন্মারসংস্কার, ছারা আগনাতে %হঘন পাথিব. ভাব তব 
করেন এবং তর্নুসারে ব্রহ্গসত্তাত্মিকা পৃ্ধিবীর হৃষ্টি হইয়াছে১৬। * 
এলে এমন মনে করিতে পারিবে না যে, যেই ক্র উন্মেষ সেই 


* এসকল নসংস্কার দুল, জনুভবপ্রভব | ূর্বকরেও চিন্া়দী পর্রক্ধ আপ- 
নাতে ক্রমান্বয়ে আপন মায়ার ধারা এ এ বিকার ব! ভাব দেখিয়শছিলেন, অনুভৰ করিয়া- 
ছিলেন, তাই সে মূকলের সংস্কার তদীয় মায়ায় অবশেধিত হইয়া ছিল। 





উৎপত্তিগ্রকরণ। ৪৯৫ 


জগনদর্শন, স্থৃতরাং শ্রী 'গ্রকারের ক্রমিক আরোপ ,কিরপে সঙ্গত 
হইবে? এ সম্বন্ধে বোধ হয়, এই বপিলে, যথেষ্ট হইবে যে," এক 
নিমেষের লক্ষতণন্গর এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরঙ্গের পুর্কোক্ত 
তন্মাত্রাদিরূপ প্রকট হইয়াছিল পরস্ত তাহা মায়িক আরোপের এভাবে 
কোটি কোটি কল্প বলিয়া সর্গপরম্পরায় গ্রথিত হইয়া, আসিতেছে। 
সপ্লাদপি,সুক্মতম কালে কল্প কল্লাস্ত ভ্রম হওয়া অবিরদ্ধ। কেননা! 
স্বপ্নেও” ্ষণকে কল্প বলিয়া অন্ঠভৃত হইতে দেখা যায়১। বিশুদ্ধ ও 
সংস্বরূপ অদ্বয় পরত্রহ্ই নিত্য স্বগ্রকাঁশ, অন।যয় ও নিরাধার। তাহাই 
শ্বীর অন্তস্থ দৃশ্ত ও এ সকলের হৃষ্টি স্থিতি গরলয়। সেই সই বোধকালে 
অর্থাৎ ভ্রাস্তির অপগমে মুক্ত এবং অবোধ দশায় কৃষ্টি ও' গ্রলয়১৮।১৯। 
নৈহেতু ইনি সর্শক্তিমতী মায়ার আশ্রয়, সেইহ্েতু, যে যে মায়িক 
জীব ইহাকে যে যে ভাঁবে দেখে, তদ্বলে সেই সেই ভাবই ইহাতে 
মায়ার দ্বারা বিবর্তিত হয়, তাহার অন্ভথ! হয় না২*। ঞেই ফারণে 
বলিতেছি, এই জগৎ সেই তরঙ্গের বিলাসান্টভব বাতীত ভ্ন্ত আর 
কিছু নহে। মনঃগ্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বহিন্মথী বৃত্তির দ্বারা যাহা যাহা! 
দেখে ও শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবল 
কল্পনা, স্থতরাং অসত্য২১। ম্বেখন বায়তে গতি, তেমনি, গরতদ্গে 
জগহ। বাধু যেমন সঞ্চরণ কালে সত্য অর্থাৎ অ।ছে বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিলে সত্য বলিয়া অর্থাৎ আছে 
বণিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ, এই জগৎ অজ্ঞানতাঁর দ্বারা সত্য, 
অর্থাৎ আছে বলিয়া এবং তত্বজ্ঞান, দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া 
গ্রতীয়মান হয়২২। তেজ?কে আলোক দৃষ্টিতে না দেখিলে (অলোক 
ভাবিলে) তাহ! অসত্য এবং তেজ ও আলে।ক ভিন্ন” এ ভাঁবে দেখিলে 
তাহা সত্য। এই পেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ভেদভূ।বে দেখিলে ভিন্ন, 
অভেদ তৃষ্টিতে দেখিলে অভিন্ন। বেমন তেজংপদার্থের গ্রকার ভেদ 
অ।লোক,, তেমনি, চিদ্ত্র্গের গকাঁরতেদ এই বিশ্ব। অতএব, বিশ্ব 
দৃষ্টিভেদে সত্য ও অসত্য উভয়রূপে এভীয়মাঁন হয়২৩। যেমন মুত্তিকায় ও 
কাষ্ঠে পুষ্তলিক। ও মসীতে বর্ণ, অনুতৎকীর্ণ অবস্থার্তেও অবস্থিত. থাকে, 
সেইরূপ, এই জগ্ংও এক সময়ে পরত্রন্গে (সুষ্টির পূর্বে) অব্যক্ত অব- 
্থায় স্থিত ছিল২ঃ। ইদানীং সেই গপরতুঙ্করূপ মরুভূমিতে এই 


৯৬ বাশিষ্ঠ-মহাঁরামায়ণ। ৬১ সর্দয 


ব্িজগৎ্রূপ অসৃত্য মৃগতৃষ্চিকা সুত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে২। 
সেই" ব্রহ্ম চিন্ময়তা গ্রমুক্ত' কখন ষটিগ্রপরকাকসে প্রকাশিত হন, 
কখন বা বীজে বৃক্ষাবস্থানের স্ায় ইহাকে আপনঃচত গ্রলীন রাখেন 
২৬। যেমন ক্ষীরে মাধুর্য, -মরীচে তীক্ষতা, জলে দ্রবত্ব ও বাঁয়ুতে 
স্পন্দন অনন্তরূপে অবস্থিতি করে, পেইরূপ, পরমাত্বাভিও এ সকল 
অভিনরূপে বিদামান আছে। সুতরাং এই স্থট্টি চিতশ্বরূপ পরমাত্া- 
রই বিবর্তিত রূপ২*।২৮। বাহা জগৎ, তাহা ত্হ্বরত্েরই প্রকাশ ।, যেহেতু 
ইহা ত্রদ্মের অনতিরিক্ত, মেইহেতু ইহা অকারণ অর্থাৎ উৎপভি- 
বঙ্জিত২৯»। বাঁসনাময়চিত্তের দ্বারাই ইহার উদয় হইয়াছে, সুতরাং 
পুরুষকার দ্বার! (সমাধি ভাঁবনাদ্ির দ্বার1) উক্ত বাসনাময় মনকে বিনষ্ট 
.(ব্বন্ধে বিলীন ) করিতে পারিলে আর ইহার উদয় হইবে না৩*। বস্ততঃই 
এই 'জগৎ কোনও কালে উদ্দিত বা অন্তমিত হয় না। কেননা ইহা 
-সেই "কেবল শাস্ত অজ ব্রহ্ষ১ । যত দ্বিন চিত্ত থাকিবে তত দিনই চিত্ত 
হইতে চিৎকণাত্মরক জীবের জ্ঞানে সহস্র সহস্র সৃষ্টি গ্রতিভাত হইবে। 
বিনা মায়ায় এরূপ স্গ্টির সম্ভাবনা কি?২ যেমন উক্ী বল আর 
বুদবদ বল জলের বাঁ সলিলের অন্তরে গুপ্ত ও গ্রকাশ্ত উভয় ভাবেই 
অবস্থিতি করে, তেমনি, জীবের অন্তরে এই জাগ্রৎ, স্বপ্র ও নুষু 
প্ত্যাদিপরম্পরাবূপিণী স্থষ্টি, গ্রাকাণ্ত ও গুপ্ত উভয় ভাবে স্থিতি করিতেছেত৩। 
জীবগণের যদি বিষয়ভোগে অল্পমাত্রও অরতি জন্মে, তাহা হইলে 
'দেই অরতি ক্রমে.পরিষদ্ধিত হইয়া অবশেষে তাহাকে উক্ত পরম পদ 
প্রাপ্ত করায়,*। স্পষ্টই দেখা, যায়, জীব যাহাতে যাহাতে বিরক্ত 
হয়, তাহা তাহা হইতেই বিমুক্ত হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও বৈরা 
গ্যের দৃঢ়তা করিয়া, তন্কারা দেহাদি বিস্ৃত হইলে ও অহস্তাবের প্রতি 
বিরক্ত হইলে অবস্থাই জীব অহস্তীব হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে 
'পারে। অহস্তাব বিমুক্ত হইলে তথন আর কে জন্মমরণ ভ্রান্তি প্রাপ্ত 
হইবে ? বা অনুভব করিবে 1০ যাহা ঈশ্বরচৈতন্যাত্সিকা, জীবছৈতন্াত্মিক, 
অরূপিকা, অনামিকা ও নিরুষ্টোপাধিশৃন্তা চিৎ, তাহাকে যিনি আত্ম- 
অভেদে অবগত হইতে পারেন, তিনিই ,জয়লাভে সমর্থ,হন০৬।০৭। এই 
বিশ্ব পদ্মজ ব্রন্দগার অহং ংঅযীভাবনাবিশিষ্ চিৎসফ্ল্প হইতে বিস্তৃত 
হ্ইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বিজুর এক নিমেষ বিধাতার দ্বিসগ্থৃতি 
মহত সংখ্যক যুগ্রাস্ত 'কাল। অহ! ! মায়া কি বিচিত্রপ্রভাৰ সম্পন্রাৎ্ত। 


দ্বিষষ্টিতম লর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্পনার * এমনি প্রভাব ,যে, এক পরমাণুকে ও 
এক নিমেষকে কল্পনার দ্বারা লক্ষ ভাগ করিলে তাহার'একই ভাগে 
ঈদৃশ সুহ্ন ব্রন্মাণ্ড ও সহজ কল্প সত্যবৎ প্রতীত হইতে পারে। মেই- 
জন্যই বলিতেছি, এ সমস্তই ভ্রান্তি১।২। যেমন সলিলরাশির অন্তরে 
প্রবাহ ও আবর্ত, তেমনি, এই বর্তমান ও সেই সেই অনাগত ও 
অতীত স্ৃষ্টিপরম্পরা জীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে । যেমন মরু- 
তরঙ্গিণী মিথ্যা, তেমনি, শ্ৃষ্টিপরম্পরাঁও মিথ্যা । অধিক কি বলিব, 
স্বাপ্ধ ও প্রন্্রজালিক নগরী এবং উপন্াাসিক পুব্ী ও পর্ধতাদি এবং সঙ্থপ্প- 
রচিত রাজ্য যেমন অসত্য হইলেও অনুভূতির গোঁচর হয়, তেষনি, 
সথ্টপরম্পরা অসত্য হুইয়াও অনুভূতিগোচর হইতেছে«। 

রামচন্র বলিলেন, হে তন্ববিদ্শেষ্ঠ ! জনগণ সমযকৃ ধিচাঁর দ্বার! 
ভ্রমপরিশৃন্ত ও পরযাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া উৎকষ্ট নির্ধিকল্প 
বিজ্ঞান লাভ করেন অথচ" তাহার ভ্রমমূলক দেহ ধারণ করেন। তাহার 
কারণ কি এবং দৈবই বা তাহাদের “সম্বন্ধে কিরূপ, তাহা "আমার 
নিকট বর্ণন করুন৩।৭ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! স্পন্দরূপিণী অবস্থুস্তাবিনী সকলকর্পগামিনী 
ব্রাঙ্মী চিৎশক্তিই আদি মহাঁনিয়তি। * উক্ত মহানিয়তিই আদি স্ুট্রি- 
কালে মঙ্গলময় অক্ষয় পরব্রহ্গের সম্বর্ীরূপে* উদ্রিক্ত হর, অর্থাৎ তিনি 
বস্ি উষ্ণ ও উদ্ধজ্লনস্বভাঁব হউক, জলু দ্রবশীতুলস্বভ্/ব হি ইত্যাদি 
আকারের সংকল্প ধারণ করেন৮!৯। অপিচ, উন নহানিয়তি মহাসত্য, 
মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্ি মহাক্রিয়া, মহোস্ভব, সহাস্পন্দ ও মহাত্মা 

্ প্রাণীর অদৃষ্, বস্তুর শক্তি, এতত্বয় য় সহকৃত ঈশ্গরিক সঙ্গের নাম ঘহানিয়তি ও সহা- 
দৈব। তন্দবার! স্মন্ত ব্যবহারের অকাট্য ব্যবস্থা নির্বাহ হয় । এবং জ্ঞানীর দেধারণ 
করাও উক্ত মহানিয়তির অধীন। নিয়তির অন্তর্গত “প্রারদ্ধ কর্ম, ভেগগ ব্যতীত ক্ষয় 
পাইবে না” এই নিয়ধ-সবার! জ্ঞানীর দেহকছু কাল বিধৃত থাকে। স্পন্দরূপিন। কথার অর্থ__ 
সর্বজগদ্যবস্থিতি কারফ্ ব্যবহীরপরম্পরা। অর্থাৎ নিয়ছ্িত হুশ্ঙখলায় জগৎ কাধা নির্কা।হ 
হয়া | * 

৬৩ 








৬৯৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৬২ সর্ণ 


ইত্যাদি নামে . খ্যাত হইয়া থারে১1১১। অতএব, সর্বগ ও সর্ধাঁ 
ত্বক 'বহ্ষ উক্তনিয়তির দ্বারা দৈত্য, দেব ও নাগাদি এবং তৃণ বল্লী, 
তরু ও গুল্সাদির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন এবং সে ব্যবস্থঃ “কল্সাস্ত না হওয়! 
পর্য্স্ত প্রস্ফুরিত থকে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না১২১৩। 

যদিও ফোন 'অবস্থায ত্রক্ষসত্তার অন্যথা হয় তথাপি নিয়তির অন্থথ! 
হয় না। আকাশে চিত্রলিপি যদ্রপ অসম্ভব, নিয়তির অন্তথা' তদ্রপ 
তাসম্ভব। (তত্বজ্ঞানাবস্থায় পরমার্থদৃ্ি সুতরাং তৎকালে ব্হ্ধাদৈত বা 
কেবল ব্রক্ষসত্তা। পরস্ত সংসারাবস্থায় ব্যবহার দৃষ্টি, সেজন্ত তৎকালে 
র্ষসত্তার অন্তথা ভাব। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় সৃষ্টির দ্বারা বর্ষ" 
সত্তার প্ররচ্ছাদন হইয়া থাকে)। ব্রর্দ অনাদি অমধ্য অসীম ও 
অচল হইলেও অনভিজ্ঞের মলিন জ্ঞানে সীম, সাদি ও সমধ্য বলিয়! 
অবভাসিত হন। কিন্ত বিরিঞ্ি প্রভৃতি আত্মবিৎ জ্ঞানীর জ্ঞানে বর্ণিত 
প্রকারের সৃষ্টি ও নিয়তি সমন্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে১৪।১। যেষন 
ক্ষটিকমণির অত্তরস্থ রেখাদি (দাগ বা কলঙ্কাদি) তাহার নিজ স্বচ্ছতার 
বারা প্রকাশ পায়, তেমনি, স্ৃগ্টিসংস্কারযুক্তমায়াসমন্থিত প্রজাপতি ব্রহ্গাও 
ত্বমায়ান্তঃস্থ স্থষ্টিনিয়তি বিজ্ঞ।ত হইয়া তদহুরূপ সৃষ্টি করেন১৬। যেমন 
অঙ্গীর, অঙ্গ (সাবয়বীর অবয়ব) দেহেরই অস্তভূর্ত, তেমনি, নিয়তি 
প্রভৃতিও মায়াসহায় ব্রনের ( হিরণ্যগর্তের ) অস্তভূতি১৭। অপিচ, তাহারও 
অন্য নাম দৈব এবং তাদৃশ দৈব সর্বকালব্যাপী ও সর্ববস্তগামী হইয়! 
গুদ্বস্বভাব ব্রহ্ম চৈতন্টে 'অবস্থিতি করিতেছে১৮। “অমুকের দ্বারা অমুক 
প্রকারে অমুক সময়ে অমুক গ্রুকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে ন!” 
ইত্যাকার নিয়মকেও অর্থাৎ অবস্তস্তাবিতাকেও দৈব বলা যায়, এবং 
তাদৃশ দৈব শীল্বক্তা' ধিগের নিকট অদৃষ্ট১৯। পূর্বোক্ত দৈব ও অনস্ত- 
রোক্ত দৈব অর্থাৎ নিয়তি ও অনৃষ্ট পরস্পর পরম্পরের সহায়। ন্ুতরাং 
বল! যায়, দৈব ও পুরুষকার বিশেষ এবং তাদৃশ দৈবই তৃণ, গুল ও লতা! 
প্রভৃতি। হে রামচন্দ্র! বর্ণিতপ্রকারের নিয়তি উক্ত প্রকারে ভূতগণের 
আদি এবং এই জগৎ ও কাল গ্রভৃতি সমস্তই উক্ত প্রফারের দৈব বা 








* দৈত্যেক্ক। জুরাদি ব্ব্ণাব, দেবত।র1 সৌম্যমূর্তি প্রভৃতি, নাগেরা সেই সেই প্রকার এবং 
তৃণাদি জঙ্গমভাবাপর, ইত্যাদি ব্যবস্থা সুষ্টির প্রারস্তাবধি মহাপ্রলয় পর্যযস্ত সমানরূপে ব্যব- 
শ্বিত থাকিবে, ইহাও নিম্বতি। ॥ 


৬২ সর্দা ... উৎপতিগ্রকরণ। ৬৯৯ 


নিক্ততিৎ* | অপিচ, যে নিয়তির ব্ধথা বলিলাম, সেই, নিয়তির দ্বাক়াই 
পুরুষকারের ও পুক্ুষাদৃষ্টের অস্তিত্ব এবং পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের: দ্বার! 
নিয়তির সত্ব! অর্ধাৎ অবস্থিতি দৃষ্ট বা অনুভূত হইতেছে। যাবৎ ত্রিতৃবন 
তাবৎ এরূপ জগদ্ধ্বস্থা এবং মহাগ্রলয়ে অর্থাৎ ত্রিভূবনের *অভাব- 
কালে উক্ত দৈব ঘয়ের (নিয়তির ও আনৃষ্টের ) ব্রদ্গে একাত্মভাব (মেলন 
বা ্রক্য) সম্পন্ন হয়ং১। অতএব, নিয়তি (দৈব) ও পৌরুষ 
(পুরুষক্ার) উভয়ের সত্তা (অস্তিত্ব) জীবাদৃষ্টমূলক, আবার জীবা- 
দৃষ্টের ও নিয়তির সন্ভাব পুরুষকারমূলক। নিয়তি প্ররূপ নিয়মে ও 
ক্রমে অস্তিতা লাভ করিয়া রহিয়াছে । হে রাঘব! অধিক কি 
বলিব, তুমি যে শিষ্য হইয়! আমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, ইহাও 
গিয়তিকৃত। দৈব কি? পুরুষকার কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যাহা 
বলিলাম, তুমি তাহ! 'প্রতিপালন করিবে । এ সকল নিয়তি বলিয়া! মান্ত ও 
প্রতিপালন করিলে তাঁহা তোমার পুরুষকার বলিয়া গণ্য হুইবে। 
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কেবল দৈবপরায়ণ। 'তাহার! 
যে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকারত্যাগী হয় (অজগর ব্রত 
অবলম্বন করে), তাহা'ও নিয়তিকৃত। অর্থাৎ তাহাও তাহাদের 
প্রাক্তনকর্মসংস্কারজনিত নিয়তির (অদৃষ্টের) লং । "পুরুষ ব! জীব 
যদি পূর্ব হইতেই (কল্সারস্ত হইতেই) কেবল ও নিষ্ক্রিয় হইত, ব1 
থাকিত, তাহ! হইলে বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম, ততপ্রযুক্ত ভূততৌতিক বিকার 
অর্থাৎ আকৃতি ও সংস্থান, এ সকল কিছুই হইত” না বা থাকিত না। 
অতএব» কল্পাদি ও কল্পাস্ত মধ্যে যে কিছু ব্যবহার ও যে কিছু জগদ্‌- 
ব্যবস্থা, সমস্তই পুরুষক্রিয়ামূলক সুতরাং নিয়তির অধীন । অধিক 
কি বলিব, বাহার ঈশ্বর 'ঘ্রন্গা বিধু। মহেখর ১ তাহারাও নিয়তি 
উল্লজ্বন করিতে সমর্থ নহেন। কেননা! নিয়তি তবস্তস্ভাবিনীরূপিণী। 
শিয্পতি অবশ্থস্তাবিনী হইলেও তাহার ফলাফল পুরুষকারমূলক | অর্থাৎ 
যে নিক়তি+ পুরুষকারে. পরিণত হয় সেই নিয়তিরই ফল তদুত্বর কালে 
দুষ্ট হয়। অতএব, যাহার! বুদ্ধিমান, তাহার! “নিয়তি যাহা করিবে 
তাহাই হইবে**,এরূপ ভাবিয়া, পুরুষকার পরিত্যাগী হন না২খ২৮ | 
মিনতি পুরুষকারে খরিণত না হইলে তাহা নিক্ষল' হয় এবং পুরুষকারে 
গরিণত : হইলে তাহা সফল হয়। যদি বল, পুরুষকার রহিত অবরগ্রু 


শত বাখিষ্ঠ-মহ।বামার়ণ। ,৬ং সর্গ 


বন্তি অবলম্বন করিলে তাহাতেও ন্প্তিফল দেখা যাঁয়, তছুত্বরে আমার 
বক্তব)-_তাহাতেও গ্রাস প্রহণকপ * পুরুষপ্রবন্র থাকে। যে গ্রাসগ্রহণা্দি 
গরপদ্র গধিতাগ করে সে কদাচ তুপ্তিফল পায় না। দে.যে ক্ষুধা তৃষ্ণা 
সহ করিস কিঞ্িৎকাল জীবিত থাকে, তাহাতেও প্রাণ পরিচালনা" 
আক প্রবত্র রিদামান থাঁকে২*। বদি এমন বল যে, নির্কিকল্প সমা- 
ধিতে গ্রাণ প্রচলন'ও গাঁকে ন1, সে অবস্থা সর্ববিান্িদায়িনী, তখন 
সন্বগ্রকার পুরুষকারের বিরাম দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য-_ 
সেই 'অবস্থ(ই সর্বপ্রকার পুরুষগ্রযতত্রের শেষ ফল অর্থাৎ তাহাই মোক্ষ । 
বদিও তথ্কাঁলে পুরুধকারের বিরাম হয়, তথাপি, তৎপূর্বে তাহাকে প্রাপ- 
নিরোধাঁদি গুরবক। অধপম্বন করিতে হইয়াঁছিল। সেই অত্যুতম 
মোক্ষপদ অপৌরুষেয় নহে। ভাহাও প্রাণনিরোধাদি (যোগ নুষ্ঠান') 
রূপ পুরুষকারের ফল**। অতএব, হে রাঘব! সাধন কাঁলে শাস্ত্রীয় 
পুরুষকার অবলদ্ধন কর!ই শ্রেয়? এবং সিদ্ধি কালে তৎফলস্থানীয় 
অত্যন্ত নিষ্মাঘ্ক মোক্ষ পরম শ্রেয়ঃ। সাপ্য ও সাধন এই ছুই 
অবস্থার মধ্যে যাহা! জ্ঞানীদিগের অবস্তা তাহা অত্যন্ত প্রবল। অর্থাৎ 
মহাস্মাদিগের যেই দিদ্ধিন্ূপ নিয়তি নিদদুঃখা (যে নিযতিতে ছুঃখের লেশ 
পর্ন্যন্ত৪ নাই বা গাকে না তাহা নিপুঃখো) এবং অবিদ্যাবিনাশিনী বলিয়া 
প্রবলাত১। ভাদুশী নিকুথা নিয়তি কি? তাহা ব্রঙ্গসন্তারই ক্ষর্তিবিশেষ। 
বদি সত্রের দ্বারা অর্থাৎ শাঙ্জীয় পুরুষকার দ্বার। নির্দ্ঃখা নিয়তি স্থায়ী করিতে 
গারা যায়, তাহা হইঞ্পে.যার পর নাই পরিশুদ্ধ পরম পদ বা পরমা 
গতি ুসম্পন্না হয়ত২। বৎস রাম! বর্ণিত প্রকারের নিয়তি বিভাগ 
ত্রঙ্গেরই বিলাস । অর্থ।ৎ শক্ষই সেই সেই গ্রকারে স্ক্রিত হইতেছেন। 
যেমন হণ বল, 'ঠতা*বল, প্তন্ম বল, পমন্তই পার্থিব রসের বিশ্বুরণ, 
তেমনি, নিয়তি “কেন, সমুদায়' জগৎসভ। সেই পরব্রহ্গের মায়িক 
গরন্ুরণ”ত। 


দ্গিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । 


*'অ্জাগর সর্প চুপ .করিয়। থাকে। সম্মুখে কিছু আসিলে, খন তাহা গ্রীস করিরা 
ফেলে । গ্রাম কর! প্রধত্ বা মুখব্যাদানাদি চেষ্টা ব্যতীত হয় ল হুতরাঃ অঙ্গগর ব্র:ভও 
কিছু নাকিছু পুরুষকা বিদ্যমান থাকে । 


ত্রিষফ্টিতম অর্গ 


" বশি্$ বলিলেন, গ্রান্তাবিত ব্রহ্গতত্বের বিবরণ, এই যে, তাহাই 
শুই ন্নানাপ্রকার, তাহাই সর্কালে ও সর্বত্র বিরাঁজিত। তিনি, 
সর্বাঝার, সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ধেশ্বর, সর্বগ ও সর্কস্বরূপ১। বিনি বর্গ 
ভিনিই আত্বা। এই আত্মা সর্বশস্ডিত্ব গ্রযুক্ত কোথাও চিৎশক্তি, 
কোথাঁও ব1 জড়শক্তি এবং কোন আধারে উল্লাসশক্তি স্বরূপে প্রকাশ, 

পাঁইতেছেন। আবার কোথাও বা কোনওপ্রক।র স্বরূপ প্রকাশ করি- 
তেছেন না২। তিনি যখন যে প্রকার ভাবনা করেন; তখন সেই একার 
দেখেন বা সেই প্রকারে দৃষ্ট হনত। বস্তুতঃ, সর্বশক্তি পরব্রদ্মের ষে' 
যেশক্তি যে যে প্রকারে সমুদিত হয় তিনি সেই সেই গ্রকারই, হন * 
তাহার বে নানারূপিণী শক্তি আছে, তাহা স্বভাবতঃ তদভিন্নী হইলেও 
ভেদ কল্পন! পূর্বক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিতে 

তদীয় সেই শক্তি নানারূপিণী; পরস্ত পরমার্থ দর্শনে তাহা ধ্কই€ ।, 

ভেদকল্পন! ব্যবহারাত্িত। সেজন্ত তাহা পরমাক্ীয় অনবস্থিত। 

থেমন জলে ও তরঙ্গে, জলে ও সার্গরে, অলঙ্কারে ও বর্ণে, অবয়বে: 

ও অবয়বীতে ভেদ অবাস্তব, একতাই বাস্তব, তেমনি, বন্দে ও আদ্ষ- * 
শক্তিতে ভেদ অবাস্তব এবং অভেদই স্াস্তব'। যাহা যে প্রকারে 

চেতিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি যে গ্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, বর্গ সেই 

গ্রকারই হন বটে; পরন্ত তাহ! রজ্জুর ঈর্প হওয়ার ত্বান্তরূপ”। তিনি 

সর্বায্বা বলিয়া সর্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্বদর্শী*। ত্ুহ্ই**এই বিশ্বের আকারে, 
বিস্তৃত রহিয়াছেন। স্ৃষ্টিশক্তি ৪3 অর্টা বিভিন্ন, এমকল' অজ্ঞানীর করনা, 

পারমার্থিক নহে১*। অনাদি অনস্ত শক্তি মিথ্যাজ্ঞান সাধু বা অসাধু 
যাহা কিছু কর্তব্য বলিয়া আলোচনা করে, তছুপহিত চিৎ তাহাই 

করেন ও ভবিষ্যতে তাহার ফল* দর্শন করেন। অতএব, ব্রহ্মচৈতন্তই 

পরকাশমান "মাছে, অন্য কিছু নাই১১। 

তিষ্িতস সর্গ সমাগজু। 


চতুঃযফিতম'সর্গ | 
০০০১৪ 

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 'রাঘব ! পরমাত্বাই মহেশ্বর। তিনি সর্বব্যাপী, 
আদ্যত্তবিবর্জিত, স্থচ্ছ, স্বপ্রকাশ ও আনন্স্বরপ। সেই শুদধচিগ্া্ 
পরমাত্মা হইতে চিত্তশালী জীব (ক্রঙ্গা) সমূৎপন্ন ও তাহার, চি 
হইতে জগৎ সমুস্ভূত হইয়াছে১।২। 

রামচন্দ্র বরধিলেন, তগবন্! কি গ্রাকারে স্বপ্রকাশ অথও্ড অদ্বিতীকর 
বঙ্গে জীবের , পৃথক সত্তা উৎপন্ন হয়? বশিষ্ঠ বলিলেন, চিন্ময় 
আননন্বপ্নপ অব্যয় একমাত্র ব্রন্মই নিত্যাবস্থিত। সেই শুদ্ধ শাস্ত পরম' 
পদ্ম পণ্ডিতগণেরও অনির্দেশ্ঠ। তাদৃশ পরব্রন্মের, যে রূপ সম্বিদাত্বক 
প্রাণধারণাত্বক ও চলনশক্তিযুক্ত, * সেই রূপ মুক্তি না হওয়া পর্যযস্ত 
জীব নামের নামী। সেই চিদ্ব্যোমস্বরূপ পরমাদর্শে এই অন্ভবা- 
আক অনঙ্য জগৎ প্রতিবিদষ্বিত হইতেছেঃ।*। হে রাঘব! যেমন বাধু- 
শূন্য সরুদ্রের ও দীপের যতকিঞ্চিৎ প্রচলন, তেমনি, ব্রন্ষের যতকিঞ্চিৎ 
্রন্দুরণ জীবপ। “অঙ্গ! নির্শল নিক্ষিয় ত্রদ্ধের নিশ্তিয়ত্ব গরচ্ছাদিত 
হুইলে যে অল্পসম্বেদন অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ভ্রাস্তি (অহং) উদ্দিত হয়, জীবকে 
তুমি তদাত্মক বলিয়! জানিবে। সেই জীবরূপ পরিচ্ছেদ ত্রন্মের ন্বাভা- 
বিক' প্রশ্ফুরণ*। যেমন “বাছুর চঞ্চলতা, কুপান্ুর উষ্ণতা ও তুষারের 
শীতলত৷ শ্বতাবসিদ্ধ, আত্মার, 'জীবভাবও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ১*। সেই 
চিৎস্বরূপ আত্মৃতত্বের স্বাভাবিক সম্বেদনতাবই জীব১১। অগ্নিকণ! 
যেরূপ ইন্বনাদির আধিক্য দ্বারা উদ্দীর্সিত হয়, সেইরূপ, বাসনা" 
দার্টের দ্বারা পরর্রহ্ধ' পরম হইলেও অহস্তাবত্ব প্রাপ্ত হন+২। দর্শকের 
চক্ষুঃ আকাশের যে পর্যন্ত গমন করে, অর্থাৎ দৃষ্টি যে পথ্যস্ত বিষয় 
করে, সেই পর্য্যস্ত আক্ষাশকে সে নির্শল নিরাকার দেখে। পরন্ত, দর্শকের 


* যে রগ অবিদ্যাংশ সন গুণের;উদ্রেক+নিবন্ন)উন্তবেরস্তাঁয প্রকটিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির 
আবির্ভাবে .পরব্রদ্ষের পরম প্রচ্ছাদন ও পরিচ্ছিরগরী়তা৷ ঘটনা হয়,. দ্ধের সেই আবি- 
ভূতি ক্ূপটী জীব নামে অভিহিত হা থাকে । হ্কতরাং তাহা অবিদ্যাদ উদ্রেক ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে। 


৬৪ সর্ণ উৎপতিগ্রকরণ। ৭৪৩ 


দৃষ্টি আকাশের যে ভাগ বিষ্য় কথ্সিতে অসমর্থ হয়, সে ভাগে মালিস্ত 
না খাকিলেও, দর্শক সে ভাগকে ত্রাস্তিক্রমে " মলিন দেখে । এই “যেমন 
ৃষ্টাস্ত, তেমনি, ,জহভাবশৃন্ট জীবও স্াত্মদর্শনের অভাবে আপনাতে অহস্ভাব 
ভাবনা! করে১০। সে অহস্তাব পূর্বসন্কন্সসংস্কার দ্বারা উদ্দিত হয়, "কারণা- 
স্তরে নহে। অপিচ, সেই অহস্তাব বাতন্পনেদ্ গ্যাস দ্লেশকালাদিরূপে 
্রস্কুরিত, ও চিত্ত, জীব, মন, মাঁয়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়! 
থাকে১৪।১৬। তাদৃশ চিত্বের সঙ্বল্লাত্মক চিত্ত ভূততন্মাত্রা কল্পন! 
করতঃ পঞ্চতা প্রাপ্ত এবং সেই গঞ্চতাপ্রাপ্ত চিত্ত সন্কল্প দ্বারা বীজের 
অস্থুরত্ব প্রাণির গ্যায় ক্রমশঃ তেজস্কণত্ব প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। (তেজ: 
কণ-স্থপ্্ বা ছুর্লক্ষ্য চেতন)। অনন্তর সেই তেজস্কণ জলের ঘনত্ব 
প্রাপ্তির স্তায় কল্পনা! ছ্বার! কখন অগ্ততা' “প্রাপ্ত, কখন দিব্যদেহভাবন! 
করতঃ শীপ্র দেবাদিদেহত্ব, কখন সঙ্কল্লানুসারে দেবত্ব ও গন্ধর্বত্ব, কখন 
স্থাবরত্বর কখন জঙ্গমত্ব, কথন বা আকাশচর পক্ষিত্ব ও রাক্ষসত্ব; এবং 
কখন পিশাচাদিত্ব প্রাপ্ত হয়১*।২২। যিনি অভিহিত প্রকারে “অবস্থিত, 
তাহা হইতেই স্যট্টির আদিতে প্রজাপতির উৎপত্তি ও প্রজাপতি হইতে 
এই জগৎ নিশ্মিত হইয়াছেংও। প্রজাপতি যাহ! সঙ্কল্প করেন, তত" 
ক্ষণাৎ তিনি তৎম্বরপে' পরিণত হন। সুতরাং তিনি চিত্স্রূপত| 
প্রযুক্ত সর্বকারণত্ব ও ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর সংসারের কারণ 
হইয়! কার্ধ্যনির্মাণে অবস্থিত হন+*।২*। যেমন জল স্বকীয় স্বভাবের 
বশে ফেনরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি, স্বভাধের প্রভাবে চিৎ হইতেই 
চিত্তের প্রস্ফুরণ হুয়। জলে কোন কিছু আবদ্ধ হয় না, কিন্ত জলোত্তব 
ফেনে নৌকাদির বন্ধতা হয়, তেমনি, ্বত'বদ্ধ দ্বুব নাঞ্ছইলেও তিনি 
কর্্রূপ রঙ্জুর দ্বারা বন্ধ হন২»। চিৎ*বন্ধ হয়না,কত্ত চিত্ত বন্ধভাব 
ধারণ করে। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসন্কন্ন থাকি, পরে সঙ্কল্ দ্বার অন্তরে 
ঘটপটাদি রচনা! করি, পশ্চাৎসতাহাই, বাহিরে নির্শাণ করি, তেমনি, 
জীবও; নিক্কিয়ভাব হইতে উখিত হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা করেন, পশ্চাৎ 
কর্ম্মকলাপ বিস্তৃত:;করেন২৭। যেমন, বীজের:, অন্তরে অস্ধুর প্রথমতঃ 
শক্তভাবে থাফে, পম্চাৎ তাহাই পরিবর্ধিত হইয়া পত্র, অন্কুর,, কাণ্ড, 
শাখা, পল্পব ও খ্থু্পফলাদির আকারে পরিণত হয়, তেমনি, হিরণ্যগর্ভ 
দ্রীবের অস্তরেও জীব সকল হুক্্রূপে অবস্থিত ছিল, পরে তাহারা 
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'দীয় সঙ্কল্পে এতভ্রপে বিস্তৃত হইয়াছে । , সেই সমস্ত ব্যক্ত জীব আবার 
ব স্ব'বাসনা ঘারা স্ব স্ব দেহাধি আকৃতি প্রাপ্ত হইগ্নাছে। এ স্থানে বুঝিতে 
হইল যে, হিরণ্যগর্ভ জীবই সঙগল্প দ্বারা ভূতগণের আশ্রয় হ্বরূপ দেহ 
ভাব প্রাপ্ত হন,' পরে আবার স্ব কর্মান্ুসারে জন্মমৃতির কারণতা প্রাপ্ত 
হন। কর্ম কি.? কর্ম চিৎস্পন্দন ব্যতীত অন্য কিছু নহে২প।৩*। ফলতঃ 
যাহা কর্ম্ম তাহাই চিৎম্পন্দ,. তাহাই দৈব ও তাহাই শুভাগুভলক্ষণ চিত্ত। 
ছে রাম! কথিত প্রকারে, বুক্ষ হইতে কুস্মরাঁজি আবির্ভাকের স্তাঁয 
প্রঙ্গাপতি হইতে ভূবন সমূহ১পুনঃ পুনঃ. আবিভূত.হইতেছে১। 
চতুেষ্টিভম সর্গ সমাপ্ত। 





[পূর্র্ব ফরমার শেষ পত্রাঙ্ক ৫*৪ ইইবে। ] 


পঞ্চবফিতম অর্গ | 


বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই পরম কারণ হইতে প্রথমে মনের "উৎপত্তি হয়। 
যে কিছু "ভোগ্য, সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ মনোময়। যে কিছু দৃহ, সে 
সমুদায়ের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। যেমন 
দোলা বামে ও দক্ষিণে পরিৰষ্ভিত হয়, তেমনি, মনও» ইহা এইকব্প 
তাহা এরূপ নহে, এবন্প্রকারে পরিবন্তিত হয়১।২ | অতএব, রাম! যে কিছু 
ভেদ, সমন্তই মন:কল্সিত। যেহেতু মনঃকলিত, সেইহেতু মনের অপগমে 
এ সকলের বা ভেদের অপগম ও একের প্রতিষ্টা হয়। যখন মনের বিলয়ে 
একাদ্বয় আত্মা অবস্থিতি করেন, তখন কোনও প্রকার ভেদ থাকে. না। 
তখন বঙ্গ (ত্রঙ্গা), জীব, মন, মায়া, কর্তা, কন্ম, জগৎ, এ সকল 
ভেদ লোপ প্রাপ্ত হয়,। আত্মা স্বয়ং সম্থিদ্রপ সলিলসন্কুল চিদর্ণবে 
নিমগ্ন রহিয়াছেন। অস্থিরতা প্রযুক্ত অসত্য ও প্রতিভাসত্ব হেতুক সত্যবৎ 
এই সদনদাত্মক জগৎ ও চিত্ত উভয়ই স্বপ্পের স্তায় মিথ্যা,বা অলীকহ।৫। 
সেইজন্ত বল! যায়, চিত্তের জগদর্শন এক প্রকারে সৎ এবং অন্ত প্রকারে 
অনৎ। মনের দ্বারাই এই সংসারক্ধপ দরীর্থকালস্থায়ী বুথ! স্বপ্র অবস্থিত 
রহিয়াছে। যেমন অসম্যক্দর্শী স্থাণুতে পুরুষ দর্শন করে, তেমনি, 
মনঃও পরমাত্মদর্শনের অভাবে মিথ্যা জগদ্দরশন করিতেছেও*। সেই 
আখ্যারছিত সর্বশাস্তিপ আত্মার চেভ্যোন্ুখুত৷ * প্রযুক্ত চিত্ত, পরে 
চিন্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহস্তাঁব, অহস্তাব*, হইতে চিতা, 
(চিত্ততা-চিত্তের বিষয় তন্সাত্রী) হইতে ইন্জিয়াঁদি,, ইন্দ্িয়ারদি হইতে 
দেহাদি, দেহাদি হইতে দেহাদ্দিগত মোহ, এবং তয্মাত্র হইতে বীজা- 
হ্রের স্যার আরম্তসংরূঢ় (নান! কাধ্য পটু) দেহ, কম্ম ও কর্মান্থ- 
যায়ী বন্ধন, মোক্ষ, শ্বর্গ ও নরকাদি বিদ্তৃত হইয়াছেত১১। যেমন 
চিদাত্মা, ব্রহ্ম, জীব, এ তিনের বাস্তব প্রভেদ নাই, সেইরূপ, জীব ও 
চিত্ত, এ উভয়েরও প্রভেদ .নাই। ধেমন জীব ও চিন অভিন্ন, সেইরূপ, 


* চেত্যোশ্ুখতা -হথষ্টির উদ্রেক । প্রাক্কৃতিকপুণের সাম্যভঙ্গ। 
৬৪ 


৫০৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়খ। ' ৬৫ সর্গ 


দেহ. ও কর্ণ পরস্পর অভিন্ন। বস্তুতঃ কর্মই দেহ। কর্ম ভিন্ন অর্থাৎ 
ব্যতীত পৃথক্‌ সত্বাবিশিষ্ট দেহ' নাই। স্ুত্বরাং সেই কর্ণৃহি চিত্র, গেই 
চিত্তই অহস্ভাববিশিষ্ট জীব এবং সেই জীবই আধা, চিৎ ও মঙ্গল- 
স্বরূপ১২।১৩ 1 


পঞ্চষ্টিতম সর্গ সমাণ্ড। 





ষট্যন্িতম লর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যেমন একই দীপ বহছ্দীগ হয়, তেমনি, 
সেই একই পরম বস্ত নানারূপে প্রজাত হন। সুতরাং যদি বিচার, 
চক্ষে 'র্ভীহার অনারোপিত রূপ দেখা যায়, তাহা হইলে আর অন্গু- 
শোচনা করিতে হয় না। চিত্ত কর্তৃক জীবত্বকল্পনা ও বন্ধন এবং তত্ব- 
বোধে অর্থাৎ জীবত্বের মিথ্যাত্ব বোধে মোক্ষ হইয়া থাকে । কারণ, 
আঁত্মতত্ব নামরূপ বর্জিত, | জীব কি? চিত্তই জীব। যদি বিচার 
দ্বারা চিত্তের উপশম (অদর্শন) হয় তাহা! হইলে এই চিত্র্ৃশ্ত জগৎ শাস্ত 
হইয়া যায়। যাহার ছুই পা চর্ম পাছুকায় আবৃত, সে পৃথিবীকে চ্খবঁ 
আচ্ছাদিত ভাবেও। কদলীতরু কতকগুলি পত্র ভিন্ন অন্য কিছু*নহে।" 
মেইরূপ জগৎ ভ্রম ভিন্ন অন্ত কিছু নহে*। চিতই ভ্রম বশত্তঃ আপ- 
নিই আপনার প্জন্স, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, মরণ, ম্বর্গগমন, নরক- 
গমন” ইত্যাদিবিধ নৃত্য দর্শন করিতেছে«। যেমন স্থরার ( মদ্যের )নিরা- 
কার আকাশে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বুদুদ পরম্পর৷ গেখাইবার সাম্য 
আছে, তেমনি, চিত্েরও বিচিত্র সৃষ্টি দেখাইবার সামথ্য আছে? যন্রপ 
পিস্তাদিদোষদূষিত অক্ষি শঙ্ঘের পীতত্ব ও শশাঙ্কাদির দ্বিত্ব সনর্শন করে, 
তদ্দ্রপ, চিত্তসমাক্রাস্তা (চিত্তে উপহিত ) চিৎ ঈদৃপ্লী সংসারত্রাস্তি দর্শন করি- 
তেছে। যেমন মদিরোন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততার দ্বার! পাঁদপের ভ্রমণ অবলোকন 
করে, তেমনি চিৎও (চিৎ আ ত্মটৈষ্ঠন্ত )* *চিত্তসমাক্রাত্ত, হইয়। সংসার 
অবলোকন করে*। বালকপণু যেমন দ্রিমণক্রীড়া দ্বুরা জগৎকে কুলাল- 
চক্রের স্তাঁয় ভ্রমণশীল দর্শন করে, তেমনি, চিত্র, দ্বারাই এই সকল 
ৃশ্ত অন্থভৃত হইয়া থাকে*। বৎল রামচন্দ্র! চিৎ যখন দিত্ব অস্থভব 
করে, তখনই একত্বে দ্বিত্বত্রম সমুৎপন্ন হয়, কিন্ত সেই চিৎ যখন 
্বিত্ব অনুভব না করে, তখন এই দ্বৈত প্রপঞ্চ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। 
দ্বৈতক্ষয় “হইলেই এক অবশেষ থাকে, তাহা বলা বাছল্য১*। হে 
রাঘব! বহি যেমন ইন্ধনের অভাবে নির্বাপিত “হয়, তেমনি, অভ্যাস 
ব্শতঃ .চিত্তও বির দর্শনের অভাবে উপশাস্ত হই! যায়। চেত্য নাই,. 


৪৮ বাশিষ্ঠ-মহার|মায়ণ। ৬৬ সর্ণ 


অর্থাং চিত্তের অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই জ্ঞান ও তাহার দৃঢ়তা 
কারক যোগ (সমাধি) .অভ্যন্ত হইলে তদ্দারা চিত্তের বিষয় দর্শন 
লুপ্ত হইয়া যায়১১। জীব যখন যর্থন তাদৃশ জ্ঞানী 'ও যোগী হয়, 
অর্থাৎ ,যখন যখন নির্বিকল্প সমাধি সাক্ষাৎকার করে, তখন তখনি তিনি 
ব্যবহার রত থাকুন বা ন! থাকুন, "মুক্ত পুরুষ” এই আখ্যান় অভিহিত 
হন১২। মনুষ্য যেমন অন্ন মত্ততায় (অল্প নেশায়) চিত্তের বিক্ষোভ 
ও অত্যন্ত মত্ততায় নিশ্চেষ্ট বা নির্বযাপার (জড়বৎ নিগতিত, 'হত্জ্ঞান ) 
হয়। তেমনি, চৈতন্ঠের অল্প প্রকাশেই চিত্তের চেত্য দর্শন ও চৈত- 
স্তের নিবিড়তাগ চেত্য দর্শনের উপশম হইয়। থাকে । চৈতন্তের ঘনত। 
নির্বিকল্প সমাধির মুসাধ্য১৩। ঘনতাপন্ন নিবিড় চৈতন্ধই পরম পদ। 
সে পদে আরূঢ় হইলে চিত্ত তখন ন! থাকার ন্যায় হয় ও নির্বি- 
যয় হইয়া! থাকে১২। 

চিৎই চিত্তের দ্বারা চেত্যভাব * প্রাপ্ত হইয়া “আমি, আমি জাত, 
আমি জীবিত, আমি মৃত, আমি দর্শন করিতেছি, আমি ম্মরণ করি- 
তেছি” এইরূপ ভ্রমপরম্পরা সত্যবৎ অনুভব করে১৫। বায়ু যেমন, 
স্পন্দ 'ব্যতীত নহে, তেমনি, চিত্তও চেত্যের অতিরিক্ত নহে। যেমন 
উষ্ণতা অপগত্ হইলে বহ্িও যায়, থাকে না, তেমনি, চেত্য দর্শন 
অভাবগ্রস্ত হইলে চিত্তও থাক না১৬। চিৎ যাহা অনুভব করে বা 
দেখে তাহ।ই চেত্য। পরস্ত সে দর্শন রজ্জুতে সর্প দর্শনের অনুরূপ । 
যেমন রঙ্ছুতে সর্প দর্শন অবিদ্যাভ্রম বা আবিদ্যক অর্থাৎ এক প্রকার 
মিথ্যা জ্ঞান, তেমনি, চিত্তের চেত্য দরশনও আবিদ্যক বা ভ্রমবিশেষ১৭ । 
এই যে সংসারনামা। ব্যাধি,' এ ব্যাধির এক মাত্র ওঁষধ সম্বিৎ। অর্থাৎ 
সংসারের মিথ্যাত্ব 'ও আসবার সত্যত্ব অবুযোধ। শী বোধ অর্জন করিতে 
চিত্তের ক্রিয়া (যোগ বা সমাধি) ব্যত্বীত অন্ত প্রকার উপায় স্বীকার 
করিতে হয় না১*৮। রাম! যদি তুমি বাহিরে দৃশ্ত দর্শন পরিত্যাগ ও 
অন্তরে বাদনা পরিত্যাগ করিয়া! থাক, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই 
ক্ষণেই যুক্ত হইবে১৯। যেমন সম্যক্‌ "দর্শন দ্বারা রজ্জুবিষয়ক মর্পবোধ 
তিযোহিত হর, তেমনি, সন্বিৎ ( তত্বজ্ঞান) ছারাও এই সংমার ভ্রান্তি 


স্পা শিশি তিশা শশী শশী ্রশিশীী্ীশী্শীশিশিচী শট ত এ 





'* চিৎ নানা ব। শুদ্ধ চৈহন্। চিত্ত বুদ্ধিত্ববিশেষ। চেত্য-দৃগ্ত লমুদায়। অর্থ, 
বনুভবের বিষয়। 


॥ 


৬৬ ষর্ণ, উতপত্তিগ্রকরণ। ৫০৯ 


তিরোহিত হয়২*। .অঙ্গ! যদি বিরয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি 
করা যায়, তাহা “হইলে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করা যায়। সুতরাং :মোক্ষ 
অধিক দুফর নহে১১ । যাহাতে" অভিলাষ, তাহার জন্ত যখন প্রিয়তম 
গ্রাণকেও ভুণবৎ পরিত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ কর ন!, তখন অভিলাষ 
মার ত্যাগের জন্য কৃপণ হইবার কারণ কি 1২৯ তুমি যদি অভিলযনীয় 
ও অক্তিলযষ উভয় পরিত্যাগী হইয়! নিশ্চল নিষ্ল্প নির্বিকার চিত্তে অবস্থান, 
কর, *তাহা! হইলে তনুহুর্তে কৃতার্থ হইতে পার২ও। সেই পরমা" 
আর অজত্বাদি (জন্মাদিবিকারশৃন্তত। ) করতলস্থিত বিদ্ব ফলের ন্যায়, 
সন্মুখবর্তী অষ্রালিকার ন্যায় ও পুরোবর্তী পর্বতের স্ীয় প্রত্যক্ষ২ঃ। 
যেমন একই অপ্রমেয় সমুদ্র তরঙ্গভেদ দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতিভাত 
হয়, তেমনি, অজ্ঞদিগের ছৃষ্টিতে এক পরমাত্মাই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত 
হইতেছেন। পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হইলেই মোক্ষ ও সিদ্ধি লাভ করস্থ হয়, 
কিন্ত তাহাকে না! জানিতে পারিলে সংসারবন্ধনজনিত যন্ত্রণা ছুষ্পারিহার্ধ্য " 
হয়ং৫। 


ষট্যষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । 








সগ্তষষ্িতম অর্গ। 


রামচন্দ্র বলিলেন, *ভগবন্! মন-উপাধিক জীব পরমাত্মার কে? 
তাদৃশ জীবের সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ? কি গ্রকারেই বা ভীব 
পরমাত্মায় উৎপন্ন হুইয়াছে এবং জীবই ব! কি? এই সকল কথ প্ুনর্ধার 
আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন১। * 

বশিষ্ঠ বলিলেন, মায়াসমাশ্রিত সুতরাং সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যখন যে 
শক্তিতে প্রস্কুরিত হন, তখন তিনি আপনাকে সেই শক্তি সম্পন্ন 
দেখেনং। সর্ধাত্বা ব্রহ্দ অনাদি কাল হইতে যে চেতনরূপিণী শক্তি 
(জীবশক্তি ) পরিজ্ঞাত হুইয়াছেন সেই চেতনশক্তি এক্ষণে জীব শবের 
অভিধেয়। সে শক্তি সঙ্কল্পর্ূপিনীত। সেই চিত্তসংস্কারময়ী চিৎশক্তি 1 
স্বভাব বশতঃ সঙ্কল্পের উদ্রেক হেতু সঘয়ত্থ প্রাপ্ত হন, পরে জননমর- 
ণাদদি নান! ভাব প্রাপ্ত হনঃ। 

বামচন্্র বলিলেন, মুনে! যদি তাহাই হয়, তবে, দৈব, কর্ম ও 
কারণ, এ সকল কথার অর্থ কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যেমন 
আকাশে স্পন্দাম্পন্দ স্বভাব বায়ু ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তেমনি, 
এই দৃশ্ঠ বিশ্বে ম্পন্দাম্পন্দ ম্বভাবযুক্ত চিৎ ব্যতীত অন্ত কিছু নাই। 
বখন স্পনস্বভাব প্রকটিত" হয় তখন তিনি ুষ্ট্যনুখী হন, অন্যথা তিনি 
শাস্ত বা শুদ্ধ থাকেনৎ।৬। চিৎ যে আপনার ম্বাভাবিক চিদ্তাবকে স্বাশ্রিত ও 
স্ববিষয়ক অনির্বাচ্য, অজ্ঞান' বারা চিত্ত (মন) বলিয়া কল্পনা করেন, 


২8টি াটি্িদীশীিিটি 


* এবার রামচন্দ্রের জিজ্ঞান্ত-_জীব কি পরমাস্মার অংশ? কি পরমাত্মার কাধ্য ( বঙ্কোৎ 
পন্ন)? কি 'পরমাস্মাই ? দি পরমাত্বাই জীব, তবে পরমাস্সায় জীবের উৎপত্তি, এ কখ! 
হসঙ্গত । যদি উৎপত্তি পর্গ গ্রহণ কর! কর্তব্য হুয়, তবে জিজ্ঞান্ত- পরিণাম ক্রমে? কি 
বিবর্ত ক্রমে? জীবকে যদি পরমাত্মার অতিরিক্ত বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত-_জীব 
গরমাত্বার সজাতীয়? কি বিজাতীয়? এই কয়েকটা প্রশ্ন উপরোক্ত কথায় রী ি করিতে 
হইবে। 

1মন যাহা করে তাহার সংস্কার তাহাতে সংলগ্ন হয়। সেই, সংস্কারে ষে আত্মচৈতন্ত 
প্রতিবিশ্বিত হইতেছে, সেই প্রতিবিস্ব চৈতন্কে .চিতসংস্মরময়ী চিচ্ছক্তি বলা হইল। 





উ৭ সর্শা উৎপত্তিপ্রকরণ। ৫১১ 


অর্থাৎ আঁপনিই আপনার দৃশ্ঠ হুল, তাহাই পঙ্ডতুগণের মতে চিৎ- 
স্পন্দ। অন্যথা তিমি অম্পন্দ অর্থাৎ শাস্ত প্রদ্দ আরও স্পষ্ট কথা-_-চিতের 
তাদৃশ স্পন্দনই 'সংসার ও অস্পন্দন শাশ্বত (নিত্য) ব্রক্গ। অপিচ জীব, 
কারণ কর্ম, এ সকল চিৎস্পনোর প্রভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে*।” । * ফলতঃ যিনিই গাক্ষাৎ অনুভূতি; অনধীন চৈত্, তিনিই 
কথিত' প্রকারের চিৎল্পন্দ। সেই চিৎস্পন্দ জীবাদি নামে কথিত ও. 

ংসারের বীজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চিতের আভাস (শ্্ীয় 
অবিদ্যায় স্বপ্রতিবিষ্ব) স্কৃরিত হওয়ায় যে দ্বৈত, সেই দ্বৈত অর্থাৎ 
তাদৃশ দ্বিভাব হইতে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে দেহাদির উৎপত্তি হয। দুতরাং চিৎ 
স্পন্দই স্বনিষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বার! সৃষ্টির আদিতে বিবিধাকার প্রাপ্ত হন, পরে 
ধঙ্কল্লাহসারে নান! যোনি প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। সেই দকল যোনির 
মধ্যে কোন কোন চিৎস্পন্দ (জীব) বহুকাল পরে মুক্ত হয়, কোন 
কোন চিৎস্পন্দ জন্মসহ্রে মুক্ত হয় এবং কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত' 
হইয়া থাকে১০।১১। যে উপাধির সহিত সংস্ষ্ট হয়, সেই * উপাধির 
আকারে আকারিত হওয়াই চিতের স্বভাব। সেই কারণে চিৎ স্বোথ 
পন্ন দেহকারণের (দেহকারণ-ভূতসৃক্ম) সহিত একত। প্রাপ্ত' হইয়া 
পিতৃশরীর হইতে শুক্রাদি রূপে নির্গত হয়, পরে স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও 
বন্ধের কারণ স্বরূপ দেহবিশেষ প্রাপ্ত 'হইয়! থাকে১২। অতএব, ইনি 
পিতা, ইনি প্রুত্র, এ প্রভেদ উপাধিকৃত। চিতের উপাধি শরীর ও তাহা 
বিভিন্ন বলিক্লা ভিন্নের সায় হইয়! প্রতীত হয়। নচেৎ চৈতন্ত একই অর্থাৎ 
অভিন্ন । যেমন স্ুবর্ণাংশে ভেদ না থাকিলেও আকারগত গ্রভেদ দ্বার! 
ইহা বলয়, ইহা কে়ূর, ইত্যাদি প্রভেদ প্রতীত হয়, সেইব্ধপ, চৈতন্তাংশে 
অভেদ থাঁকিলেও চৈতন্তাশ্রিতব দেহের এভেদে টচত্গ্প্রতেদের ভ্রম হইয়! 
থাকে। দেহের উপাদান মঞ্্রীভূত, তাহার নানা বিকার, তদহুসারে 
প্রভেদও অসঙ্য১৩। চিৎ বন্ততঃ অজ্াত হইলেও. উক্ত কারণে "আমি 
জাত, আমি অবস্থিত, আমি মৃত” ইত্যাদি প্রকার ভ্রাস্তি অনুভব 
করে। যেমন ভ্রমার্ত ব্যক্তি আপনার মিথ্যা পতন অনুভব করে, সেইরূপ, 
নি মমতাজ চিত্ও বিবিধ আশাপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়। সেই সেই 
* অভিপ্রায় প্রায় এই থে, ধভ্াণ্পলনবটিভ নাম হী, স্াস্তগত তণকার্ধ্যের আবির্ভাব উপলক্ষে 
নম করণ, শরীর পরিচালনাদি বিবক্ষায় কর্ণ, এবং তাহারই হুক্তাবস্থীর নাম দৈব। 


৫১২ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ধ। ৬ স্গ 


মিথ্যা' দর্শন বা ভাব অনুভব করে১:1১৫। যেমন মথুরাধিপতির শ্বপচভ্রম 
(শ্বপচ-চগডাল ) হইয়াছিল, * 'তাহার স্তায় চিত্তও ভ্রমবশতঃ জগৎস্থিতি 
অন্থভব করিতেছে১৬। হে রামচন্ত্র! এ সমস্তই মনোময়, সুতরাং ভ্রাস্তির 
উল্লাস।.মনই জলতরঙের স্তায় জগদাকারে প্ররন্ভুরিত হইতেছে১ । যেমন 
সৌম্য অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ (স্থির) জলধি হইতে প্রথমে অন্ন ম্পন্দ অর্থাৎ 
শ্বল্প তরঙ্গ প্রকটিত হয়, তেমনি, সেই মঙ্গলময় পূর্বকারণ পরমাত্া 
হইতে চেতনোস্থুতী (স্ষ্টযন্ুখী) চিৎ সমুদিত হইয়া থাকে৮। « সেই 
চিৎম্বরূপ বারি ব্রহ্মরূপ জলধিতে জীবরূপ আবর্ত, চিত্তরূপ উর্মি ও 
স্বর্থাদিবূপ বুদ্বুদের উৎপত্তি করে১৯। হে সৌম্য রামচন্দ্র! সেই মায় 
বন্ধন বিনাশক .অচিস্ত্যশক্তি পরব্রদ্দের যে ম্বতনিষ্ঠ মানিক বিভূত্তণ, যাহা 
জীবরূপে অবস্থিত, তাহাই প্রকারান্তরে বিষয়রূপে অর্থাৎ দৃশুব্ূপে 
গ্রকটিত ও ব্যবহৃত হইতেছে২*। সুতরাং সেই চিৎই সন্বিদ দ্বারা বুদ্ধি, 
চিত্ত, স্সহঙ্কার, মায়া, ইত্যাদি অভিধাযুক্ত ও জীবসঙ্কল্লাত্মক মন নামে 
খ্যাত২১। মনই তন্মাত্রাদিকক্লনাপূর্বক গন্ধর্বনগরের ন্যায় অসত্য অথচ 
সত্যসঙ্কাশ জগৎ বিস্তার করিয়াছেং২। সর্বশূন্ত আকাশে মিথ্য। মুক্তা 
বলী দর্শন ও স্বপ্রে ভ্রান্তি দর্শন যন্দরপ, চিত্তের সংসার দর্শন তদ্রপ২৩। 
নির্দোষ নির্বিকার নিত্য তৃপ্ত আত্মা শাস্ত, সমস্থিত ও সত্য । তিনি 
কিছু দেখেন না, দেখিবারও কিছু নাই সত্য, তথাপি, তিনি স্বমায়া-» 
রচিত এই চিত্তনামক স্বপ্ন বা বিভ্রম অনুভব করিতেছেন২৪। রাখব ! সেইজন্য 
বলিতেছি, তুমি এই সংমারদর্শনকে জাগ্রৎ, অহসঙ্কারকে স্বপ্ন, চিত্তকে 
সুযুপ্তি ও চিন্মাত্রকে তৃর্য্য অর্থাৎ অবস্থাত্রিতয়ের অতীত বলিয়া জানিবে২*। 
যাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, তন্মাত্র ও'নিরাময়, তাহাই অবস্থাত্রয়াতীত পরম পদ । 
সেই পদ্দে অবস্থিত 'হইলোে শোকের মূলোচ্ছেদ হয়, আর কখন শোক 
করিতে হয় না২৬। ই দশ্তমান জগৎ সেই তুরধ্য পদে নির্ল নতো- 
মগুলে অসৎ মুক্তাবলীর তায় সমুদিত হয় আবার তাহাতেই বিলীন 
হইয়া যাঁয়। যেমন মুক্তাঁবলী নিজেও নাই, আকাশেও নাই, তেমনি, 


* মধুয়ার রাজপুত্র শৈশবে চৌর কর্তৃক অপহৃত হইয়! চণ্ডাল সকাশে বিত্রীত ও চণ্ডাল 
কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই কারণে উক্ত রাজপুত্র যৌবনেও “আমি চণ্ডাল” এইরূপে 
আপনাকে বিদিত হইত। পরে অন্বেষণ দ্বার! নীল অমাত্যগণ সে বৃত্তান্ত জাত হইয়া উক্ত 
সবাজপুত্রকে গৃহানীত করিয়া, তুমি চখাল নহ, রাজপুত্র, এইরূপে প্রতিবোধিত করিয়/ছিল,। 


৩৭ সর্ব .. উৎপত্তিপ্রকরণ। নন 


ইহাও নিজে নাই এবং তীহাতেও ইহ নাই২' | আকাশ,বৃক্ষের বৃদ্ধি করে 
না, বৃক্ষকে বাড়ীয় না, মাত্র, বুদ্ধির অনিবারক হয়। তাই লোকে ও শান্তর 
আকাশকে বৃক্ষের্দতির কারণ বলে। তেমনি, চিদ্রপী পরমাত্মা কোন 
কিছু না করিলেও অনিবারকত্ব প্রযুক্ত এই মায়াকৃত সর্গের, (হৃষ্টির) 
কর্তা বলিয়া! অভিহিত হন২৮।' যেমন সন্িধান মাত্র 'কারুণে আদর্শকে 
প্রতিবিষ্বের কারণ বলা হয়, তেমনি, সন্ধিধান মাত্র কারণে আত্মচৈতন্যকে 
এই সকল অর্থবেদনের (জ্ঞানের ) কারণ বলা যায়২*। বীজ যেমন অন্ধুর ও 
পত্রাদিক্রমে ফলের উৎপাদক হয়, সেইরূপ, চিৎও চিত্ত ও জীবাদি 
ক্রমে মনের উৎপাদক হয়ত” । যেমন জীবসংযুক্ত ৃষ্টিজলবিন্দু বক্ষ- 
শস্তাদিতে প্রবেশ করে * ও পুনর্ধার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, 
জীীববানাবাসিত (জীব ধর্মের সংস্কারে প্রলিপ্ত ) চিৎও প্রলায়াস্তে পুরর্বার 
চিত্ত চেত্যাদি স্থষ্টির আকারে বিবর্তিত না হইয়া! থাঁকিতে পারে না1৩১। 
যদ্দিও বীজের বৃক্ষজনন শক্তি ও ব্রদ্দের জগতজনন শক্তি একাংশে" সম- 
ৃষ্টাস্ত, তথাপি, উক্ত উভয়ের মধ্যে শক্তিভেদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। মনে 
কর, বীজই বৃক্ষ, এই জ্ঞানে অদ্বয় সত্য ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন না। কিন্ত 
্রন্ষই বিশ্ব, এই জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হইলে দীপে রূপাভিব্যক্তি হওয়ার ন্যায় 
ক্ষতত্বের অভিব্যক্তি হয়২।৩৬। ভূমির যে স্থানে খুঁড়িবে সেই স্থানেই 
আকাশ দৃষ্ট হইবে। সেইরূপ যে যে দৃশ্ঠ বিচারারূঢ় করিবে সেই সেই 
দৃশ্তই একে একে চৈতন্যমাত্রে পর্যবসিত হইবেওঃ। স্ষটিকের উদ্ুরে 
(মধ্যে) বনের প্রতিবিস্ব, যে তাহা! না জানে, সে বনই দেখে । সেইরূপ 
অন্ত দর্শকের! শুদ্ধ ব্রন্মের উরে মিথ্যা জগৎ দেখিতেছেত | যেমন স্টিক 
পিও (স্কটিক-স্বচ্ নির্মল প্রস্তর বিশেষ । পিও-খ$৪ ) ব্ভূমি না হই- 
লেও ফল, পত্র, লতা, গুন ও'৫স সকলের আধার মৃত্তিকাঁদির আকারে 
প্রতিভাত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও দৃ্ড জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেনত৬ । 

রামচন্দ্র বলিলেন, অহে!! কি অদ্ভুত! জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য- 
বৎ প্রতীত, হইতেছে । গুরে!! জগৎ যে প্রকারে বৃহৎ, যে প্রকারে 


*শীস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীব যখন হুকৃতভোগান্তে পৃথিবীতে আইসে, তখন 
আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি এই.সকল অবলঙ্বন করিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হয়। বৃষ্টিজলের সঙ্গে মৃত্বি- 
কায় আগত, তথা হইতে নত মধ্যে প্রবেশ, পরে ততচ্ষণকারী; জীবের শুক্র শোঁণিতন্থ হয়। 
তাহ।ই জীবুর বীন্র ভাব প্রাপ্তি 
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স্বচ্ছ, যে প্রকারে প্রদ্দট ও যে গপ্রকাঁরে সক্ম তাহা গুনিলাম। থে 
প্রকারে পরত্রদ্মে এই পরতিভাসাস্মা নীহারকণসদৃশ ভন্মাত্রগুণসম্পন্ন * 
গোল অর্থাৎ বরঙ্গাড প্রক্ফুরিত হইতেছে তাহা বিদিঃত, হইলাম । এক্ষণে 
যে প্রকারে বৈপুপ্য অথাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহ জন্মে ও যে প্রকারে 
আত্ম অর্থাৎ, সম্টিব্য্ি-স্থলদেহাভিমানী বৈশ্বানর ও, বিশ্ব ( বিরাট, ও 
এক একটা দেহী) উৎপন্ন হন, তাহা! আমার নিকট বর্ণন করুন১৭।৩৯। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন বেতাল নিরাকার হইলেও বালকের হৃদয়ে 
আকার বিশিষ্টের সভায় প্রকাশ পায়, তেমনি, জীবের রূপ অত্যন্ত 
অনস্তব হইলেও তাহা সর্বাগ্রে পর্রঙ্গে প্রকাশত৷ প্রাপ্ত হয়ঃণ। পুর্বব- 
কন্পীয় জীববাসনার সংস্কার বা সম্পর্ক উক্ত জীবভাষ প্রকাশের কারণ 
স্গুতরাং জীব বামনোত্তব, অথচ শুদ্ধ, সত্য অথচ অসত্য, ভিন্ন অথচ 
অভিন্ন ও পরক্রদ্ষের প্রস্ফুরণ বিশেষ+১।*২। ব্রহ্ম 'যেমন জীবকল্পনার 
দ্বার 'আশু জীবভাঁব প্রাপ্ত হন, তেমনি, জীবও মনন বেদনাঁদির দ্বার] 1 
আশ মনোরূপে সমুদিত হন*৩। অনস্তর সেই মন তন্মাত্র বিষয়ক 
মনন করিয়া আপনাকে তন্মীত্রারূপে আবিভূ্ত দ্েখেন। পরে ফেই 
অবিচ্ছিন্ন চৈতন্তন্ধপ বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষাও হুক্ম তন্মাত্রাত্মবক মন 
চিদাকাশে রি পায়। যেমন আকাশে অসম্থ্য নীহারকণ! বুর্য্যের 
আলোকে ভালমান হয়, তেমনি, পূর্বোক্ত চিন্তে (সমষ্টিমনোরূপ 
হির্ণ্যগর্ডে) অসঙ্য ত্রন্মাণ্ড ও তদত্তর্গত .হুষ্ম দেহাদি অঙ্কিতের 
বায় প্রকাশ পায়ঃ51। তাই তিনি তথন তাদৃশ সাকারতায় আপনার 
বিশেষ পরিচয় পান না। না,পাওয়ায়। “অহং কিং? আমি কি?” 
ইত্যাকার সন্ষিদ অর্থাৎ থক জ্ঞান অস্থৃভব করেন। পরে পুরুতার্থ- 
বিচার সহিত প্রাক্তন: সংস্কারের উদ্বোধে তাহাতে জগত্তবশব্ধার্থ ও 
তন্তদ্বিষয়ক অস্ফুট্ানের উদয় হয়*।**। পরে তাদৃশ অস্ফুট অহভ্ভাব 
দেহোপরি প্রস্ছুট.হও্য়ায় বাহিরে রসের ও মুখবিলাদি প্রদেশে রসগ্রাহক 
ইন্জ্িয়ের (জিহ্বার) উৎপত্তি হওয়া অন্থতব করেন। এ্ররূপে বাহিরে 
রূপ ও শরীরে রূপগ্রাহক চক্ষুঃ হওয়া দর্শন করেন ও সেই সেই প্রকারে 


* তন ্রগুণসম্পন্ন -রপরসাদির উত্তব যুক্ত, জীব, মন, , বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার, এই 
পাঁচ "সুক্ধ অর্থাৎ দুর্ব্বোধ 'তথ্যের পদার্থে পরিব্াপ্ত। 


1 মননবেদন অর্থাৎ সংকল্প 'বিকল্প। সংস্কারের উদ্রেক ও তাহাঁয় অনুগুণ অনুষ্ভব ॥, 
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গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্ত্রিয় হওয়া, অন্ুভর করেন। জীব যাঁবৎ কাঁল রবে: 
শ্রোত্রাদিভাবে ,অবস্থিত থাকেন, তাবৎ কাল'শবাদি ষ্ঠ পদার্থ'সকল 
ধ্ররূপে উপভোগ করিতে বাধ্য হন*৮।৯৯। উক্তবিধ জীবাত্মা প্র প্রকারে 
কাকতালীয় হ্ায়ে অল্পে অন্নে বাসনান্রূপ সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনার 
দেহিত্ব অনুভব করেন**। অতঃপর ফেই জ্রীবমূল, অসত্য হইলেও 
সত্যের” ন্যায় সম্পন্ন হয় এবং সেই সমস্ত ইন্দরিয়াদিঘটিত সন্নি- 
বেশের * শব্ভাবৈকদেশকে শ্রবণার্থ স্বরূপে, স্প্শভাবৈকদেশকে ত্বকৃ- 
শব্বার্থরূপে, রসভাবৈকদেশকে রসনার্থরূপে, রূপভাবৈকদেশকে নেজার্থবপে 
এবং গন্ধভাবৈকদেশকে নাসিকার্থরপে গ্রহণ (আমার বলিয়। জ্ঞান বা 
কল্পনা) করেন এবং এ প্রকার ভাবময় ইন্জিয়ের দ্বার ভাবময় দেহকে 
বাঁহবার্থসত্তাপ্রকাশকরণযোগ্য ইন্জিয়নামক রন্ধু সম্পন্ন অবলোকন করেন 
*১।৫৪। রাম ! কথিত প্রকাঁরে আদ্দিজীবের অর্থাৎ জীবঘন ব্রহ্মার ও অদ্যতন 
জীবের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের 'প্রতিভাসময় (ভাব্ময়) আতিবাহিক দেহ 
সমুৎপন্ন হয়ৎৎ। আখ্যারহিত পরা সত্তাই (ব্রহ্মবস্তই) কথিত একারে 
অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিকত। প্রাপ্তের স্তাঁয় হন এবং জ্ঞান হইলে 
আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না৭৬৪+। সত্য সত্যই যেই পরা সত্তা 
“ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা ব্রন্স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পৃথক্‌, জান 
দ্বারা পৃথগভাবে অর্থাৎ জীবাদিভাবে ব্যবস্থিত হন৫৮। 


রামচন্দ্র বলিলেন, গ্রভো ! চিন্নাত্র পরব্রদ্গে *অজ্ঞানাবস্থানের সম্ভাধনা 
কি? তাহ! সর্বথা অসভ্ভব। সুতরাং ব্রঙ্গাদ্ঘর়তা অসিদ্ধ নাই, প্রত্যুত 
সিদ্ধ আছে। যদি তাহাই থাকে, গবে মোক্ষ, নোক্ষপ্লাপক বিচার 
ও তছুপযোগী জীবাদিকল্পনা,, এ সমস্তই" ব্যর্থ বলিয়া, সনে হইতেছে*। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তেচমার প্রশ্ন সিদ্ধান্তু*কালেরই উপযুক্ত, 
অন্ত সময়ের নহে। যেমন অকালজাত কুস্থমের মালা শোভাপুর্ণ হই- 
লেও অমঙ্গলজনক বলিয়া শোঁভমাঁন হয় না, তেমনি, অসাময়িক প্রশ্নও 
ফলপ্রদ্দ হয় না। বস্ত সকল যোগ্য কালেই শোভা প্রাপ্ত হয়, 
অযোগ্য কালে*,নহে। অকাল পুষ্পের মালা তাত্ফালিক উপভোগ- 
সাধন-নমর্থ হইলেও ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কা হর্যোৎপাদিক| না! 
হওয়ায় 'নিরর্থক জ্ইয়াই থাকে্*। সুতরাং কালেই সকল পদার্থের 
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শোঁডমানত। নস্থযাগণের স্বীকার্ধ্য হইয়। থাকে১।৬২। জীব উপযুক্ত কালে 
আপন্নাতে পিতামহত্ব অনুভব করতঃ উপাসনার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে 
আবিতৃতি হয়».। সেই হিরণাগর্ড প্রণব উচ্চারণ ও প্রণরার্থ সনবেদন পূর্বক 
(গ্রণকের অর্থ-জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি) এই মনোরাজ্য 
বিস্তৃত করিয়াছেন সেই শৃন্রূপী 'সমষ্টিমনোরাজ্য, পরমাস্মায় যে 
' প্রকার অসৎ, ব্যগটিমনোরাজ্যবূপ শুন্তাত্মক মেরু প্রভৃতি উাচ্চাক্কতি 
পর্বতবিশিষ্ট এই জগৎও চিদাকাশে তদ্রুপ অসৎ*5৬8| এই 
জগতে বাস্তবতঃ কিছুই জাত ব বিনষ্ট হয় না। কেবল একমাত্র 
্রক্মই গন্ধর্বনগঁরের ন্যায় মিথ্যা জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন৬ | 
পদ্মজের সত্তা বদ্রপ সদসন্সয়ী, দেবগণ, ও সামান্য ক্ষুদ্র জন্ত গণের সত্বাও 
তদ্রপ সদসন্ময়ী৬*। এ সকল উৎপন্ন হইলেও রজ্জু-সর্পের ন্যায় সম্ি- 
দ্বিত্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্ৃতরাঁং অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্য! 
বলিয়াই সম্যক্‌ জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্স্ত দৃশ্তের বিলোপ দৃষ্ 
হইয়া থাকে৬৮। উৎপত্তি, ব্রন্মার ও কীটের সমান) তবে গ্রভেদ 
এই যে, কীট ,ভৌতিক মালিন্তের গ্রচ্ছাদনে তুচ্ছকর্ণকারী, পরস্ত বর্গ 
নির্মল সুত্বেরে-প্রাবল্যে তদ্ধিপরীত৬৯। যেমন উপাধি, তেমনি জীব। 
এবং রস সেইরূপ। আবার যেমন পৌরুষ, তেমনি কর্ম, 
এবং তাহাদের ফলাহ্থভবও ' সেইরূপ"*। স্থক্কৃতের ফলে ব্রঙ্গার ও 
ছুষ্কতের ফলে কীটের উৎপত্তি হইয়! থাকে। স্থক্কতের পরম উৎকর্ষ 
রহ্বত্ব ও ছুদ্বতের চরম ফল কীটত্ব। যতই বিভিন্ন ফলাফল দৃষ্ট হউক, 
মমস্তই চিন্মাত্রতা .পরিজ্ঞানের অভাৰের প্রভাব। অর্থাৎ স্থাত্মন্রাস্তি 
মূলক। সেইজন্য ,তত্বক্তানে এ ভ্রান্তির ক্ষয় হয়*১। বিশুদ্ধ চিদ্জপ 
পর্রদ্ে জ্ঞাতৃত্ব, 'জ্ঞানতব ও জেয়ত্ব অবতৃয়ণ করে না। স্থতরাঁং দ্বৈত 
ও অদ্বৈত উভয়ই 'শুখবিষাণের ও অগুকাশপদ্মের সহিত সমান। অর্থাৎ 
যাবৎ পর্ধ্যস্ত জ্ঞাতা (জীব) ভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় দর্শন 
করে, তাবৎ দ্বৈত বিদ্যমান থাকে"২। যেমন কোশকার কমি আপনারই 
লালাদার্টে আপন বন্ধন অন্থুতব 'করে, তেমনি, আনন্দ ত্রহ্মই ভুবনাদি 
ভাবের নিবিড়তাক়'ভ্রাস্ত হইয়! দ্বৈত অনুভব করিতেছেন*খ।৩৪ ।.সমষ্টিমনো- 
রূপ আদি প্রজাপতি ব্যি ভোক্তার ( জীবের) অনুষ্াহুসারে যে বস্তুকে 
যে প্রকারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, সে বস্ত সেই গ্রকারই হয়, 
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তাহার অন্যথা হয় না। ইহাই নিয়তির ব্যবস্থা'* | * সুতরাং * যাহা 
যাহা উৎপন্ন তাছা! তাহাই অবস্ত অর্থাং অলীক। উৎপত্তিও অলীক, 
বৃদ্ধিও অলীক, ,বিলয়ও অলীক, ভোগও অলীক"৬। অতএব, পর- 
মার্থ দশনে 'ইহাই স্থির হয় যে, শুদ্ধ, সর্বগত, ভানন্মময় অদ্বিতীয় 
ব্র্গঈই স্বাত্বাববোধের বিপর্যয়ে অশুদ্ধ, অসৎ» অনেক ও অসর্বগরূপে 
বিবেচিত হইতেছেন**। প্জল ও তরঙ্গ ভিন্ন” ' এই তেদ যেমন, 
অজ্ঞমতিগ্ন কুকল্পনা-কল্িত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইক্ষপ, অসম্যগ- 
দর্শীরাই রজ্ছুতে সর্পকল্পনার ন্তায় এই সকল ভেদ পরিকল্পিত করি- 
তেছে। ম্থতরাং এ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। যেমন*একই ব্যক্তিতে 
পরম্পরবিরুদ্ধ শক্রুত৷ ও মিত্রতা অসম্ভব হয় না সম্বন্ধ ভেদে সম্ভবই' হয়, 
তেমনি, ব্রঙ্গেও শরর্ূপ ভেদাভেদ শক্তির অবস্থান সম্ভব হয়*'৮। যেহেতু 
অসস্তব নহে, সেই হেতু ব্রহ্ম শ্বনিষ্ঠ ভেদাতেদাত্মক শক্তির দ্বারা অদ্ধয় ও 
স্ধয় ভাবে অবিস্তৃত ও বিস্তৃত হন। যেমন সলিলে তরঙ্গকল্পন .করিব৷. 
মাত্র সলিল ও তরঙ্গ পৃথক্‌ রূপে গ্রন্মুরিত হয়, যেমন হ্ুবন্ণ বলয় 
ভাবনা করিব। মাত্র স্বর্ণ ও বলয় [ভন্নভাবে প্রথিত হয়, সেইরূপ, 
তিনিও আত্ম! অনাস্বা বা অপৃথক্‌ ও পৃথক্‌ রূপে ক্ফুরিত" হন। 
প্রথমে আত্মাই মন, পরে মন হইতেই অহং। প্রথম মন নির্বিকল্প প্রত্য- 
ক্ষের অন্ুরূপ। পরে তাহাই অহস্তাব কল্পনার প্রভাবে অহং*৯৮*। 
সেই অহ্ংসম্বলিত মন স্থৃতি (পুর্বাস্থতুত বস্তুর স্ফুরণ) অনুভব করে। 
তদনস্তর মন ও অহঙ্কার পুর্বান্ুভৃত স্মরণের দ্বা্। তন্মাত্র। স্বজন করৈন। 
গ্ররূপে তন্মাত্র কল্পনার পর চিত্তাত্মা জীব কাকতালীয় স্তায়ে ব্রন্মে জগৎ 
দর্শন কর্সিতে থাকেন। বস্ততঃ চিত্ত দীর্ঘকাল যাহা সুৎ বলিয়া পরি- 
ভাবিত করে, তাহা সৎ+হউক, বা অসৎ ,হউঃক, ভাবনার দৃঢ়তায়, 
সত্ম্বরূপেই দৃষ্ট হইয়। থাকে*+]৮২। 


* বটবীজে বটবৃক্ষই হয়, কুটজবৃক্ষ হয় না। বুদ্ধদ এক নিমেষ+মাত্র থাকে, অধিক কাল 
থাকে না। "চ্ধাও কন্সাস্ত পর্য্ত স্থায়ী হন, তাহার অস্থথা হয় না। এ সমন্তই পূর্ত 
নিয়তির নিয়ম ব। ব্যবস্থা'। তুমি আমি ইচ্ছা করিয়া! কৌন কিছ, কল্পনা করিলে নিয়তি 
তাহার বাধক হয়”. 


সপ্তবষ্টিতম সর্থ সমাপ্ত । 


অফষষ্টিতম' সর্গ ৷ 


. ,কর্কটী রাক্ষপীর ইতিহাস। 
বশিষ্ট বলিলেন, আমি তোমার নিকট রাক্ষপীর কথিত 'জরিল 
প্রশ্ন সম্বিত এক পুরাতন ইতিহাস আদ্যে।পাস্ত বণন করি; অব- 
ছিত চিত্তে শ্রবণ কর১। 

হিমালয়ের উত্তর পার্খে এক অতিভয়ঙ্করী রাক্ষসী বাস করিত। 
এই রাক্ষপীর ' এক নাম কর্কটা ও অপর নাম বিষৃচিকা। কেহ 
কেহ ইহাকে অগ্তায়বাধিক1 নামেও উল্লেখ করিত। (অন্থায়বাধিক-" 
আচারবিহীন মহ্ুষ্ের পীড়া দায়িনী) ইহার বর্ণ ও মুর্তি যেন বজ্জছল- 
কর্দমের দ্বারা চিত্রিত ও নিন্মিত এবং কাধ্যও তদনুরূপ ভীষণ। বাক্গী 
কৃশকায় হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছিল, যেন অতিবিস্তীর্ণ বিশ্ধ্যারণ্য 
কোন অনির্ব1চ্য কারণে শুষ্ক হইয়া অতিভয়ঙ্কর আকারে রহিয়াছে২।৩। 
ইহার বল অসামান্ত, চক্ষুঃ গ্রদীপ্রহুত।শনের ন্যায়, বর্ণ ক্ষ এবং বন্তও 
ক্ুষ্ণবর্ণ।, দেখিবা' মাত্র বোধ হইত, যেন মুর্তিমতী ঘোর তন্ধকার 
, বাত্রি। ইহার দেহ এত বিস্তীর্ণ যে দেখিলে বোধ হইত, যেন আকাঁশের এক 
অর্ধ তদীয় দেহে প্রপুরিত হইয়া রহিয়াছে । ইহার উত্তরীয় বস্ত্র দেখিলে 
সজল জলদ বলিয়। ভ্রম জর্মিত। এই রাঁক্ষসী লক্বমান মেঘবিহ্বের স্টার সর্বদ] 
উল্লপিতা থাকিত। ইহার উদ্ধ শিরোরুহ ভিমিরবর্ণ, চক্ুদ্ঘয় বিদ্যয- 
তের ন্যায় সমুজ্জধ, জান তমাল তরুর স্তায় বিশাল, নথ বৈদূর্ধ্য প্রস্তর 
. সদৃশ প্রদীপ্ত ও শূর্পাগ্র, অপেক্ষাও শবিস্তির্ণ।**হান্ত কালে তাহার বিকট 
বদন হইতে যেন ভক্মঃ,নীহার অথব। ধুমমরাশি নির্গত হইত৭।৬। রাক্ষী 
সর্বদাই নরকক্কাল, মালায় বিভূষিতা থাকিত। এই রাক্ষপী যখন 
বেতালগণের সহিত ন্ৃৃত্য করিত তখন তাহার ভীবণ কল্কালঝু ডল 
এরূপ আন্দোলিত হইত, যেন প্রলয় মারুতে মন্দরাচল দে।লাফ়িত 
হইতেছে ইহার উত্বীক্ৃত ভুজঘয় দেখিলে মনে হইতঃ* রাঙ্ষপী যেন 
সূর্যযগ্রহ গ্রাম করিবার ডুন্থই হাস্তোদ্যম করিতেছে” । এই বিপুল- 
দেহ! তীষণ। রাক্ষপীর ছরোদর ভরখের উপযোগী আহার ছুলভি হত 
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যাতে তদীক় জঠবান্ল সর্বদা অর্ণ»লেখাব ন্যায় বাঁড়বানলের 'ন্তায়) 
অতৃপ্ত থাকিত৯*। বাড়ব।নল' যেমন তক্ষণে . তৃপ্ত হয় না, তেমনি, এই 
মহোদরা রাক্ষসী *এক দিনের জন্তও আহারে পরিতৃপ্ত হইত না। 

রাক্ষপী একদা ক্ষুধার্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, সমুক্র যেমন 
অসংখ্য নদ নদী গাস করে," তদ্রপ, বদি আমি অনবরত এই জঘু- 
দ্বীপস্থিত সমস্ত জীব জন্ত এক নিশ্বাসে ও এক কবলে গ্রাস করি, ভাহ1* 
হইলে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধাঘন্ত্রণা কণঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্ত 
যুগপৎ সর্ব মনুষ্য ভক্ষণ করাব উদ্যম যুক্তিসিদ্ধকি না তাহা বিবেচন! 
করা উচিত। এ বিষয়ে এমন কোন যুক্তি উদ্ভাবন' আবশ্তক, যাহ, 
অবলম্বন করিলে বিপদ কালেও জীবন রক্ষ। পাইতে পাবে১১।১২। কিন্ত'এক 
€দনে সব্বমন্থষ্যতক্ষণ যুক্তি বাধিত খলিয়া বোধ হইত্তেছে। কারণ, এই 
সমস্ত জনগণেব অনেকেই মন্, গষর্ষ, নীর্ত, দান ও বেদপুজাপির দ্বারা 
সর্ধদা সুরক্ষিত। সুতবাং ইহাধিগকে বুগপৎ্থ ভক্ষণ কবা ছুঘব ্যতীত" 
স্থকর নহে১৩। যাহাই হউক, যাহাতে আমি এই সমন্ত জনগণকে 
বুগপত গ্রাস করিতে পারি, একপ উপাষ লাশের নিমিত্ত অখিক্সচিত্তে 
উগ্রতম তপশ্তাব অনুষ্ঠান করিব। শুানয়াছি, মহোগ্র তপস্তার" দ্বাবা 
অত্যন্ত ছুল্লভও সুলভ হইয়া খাকে১*। ্ 

রাক্ষপী খ্ররূপ চিন্তা কিয়! সর্ধজন্ত জিঘ।ংসায় ছুর্গষ হিমাচলে 
তগন্তার্থ গমন করিল। ডিন, কষ্ণবর্ণ মেঘমও্ডলীর ন্তায় কৃষ্ণবর্ণা, 
বিশাল হস্তপদাদিসম্পন্না, উীধগোনত শ্্নূ্্যসদৃশপ্রদীগুলোচনা 
রাক্ষপী হিমপর্বতে গমন করতঃ তাঁহার শ্রিখরদেশে আরোহণ করিল। 
পরে স্নান সঙ্কল্পাদি করিয়া! তপস্তা করিতে প্রবৃতা হইল $ রাক্ষপী এক 
পদে দণ্ডায়মানা হইয়া শঅবস্থিতি করিতে নাগিপ এবং ভাহার উত্তর 
হুরধ্যসদৃশ ছুই চক্ষু তখন নিশ্চল নিম্পন্দ হইল। পরর্ধত যেমন শীত বাত 
আতপ সহ করে, রাক্ষপী সেইরূপ সে সকল সহা করিতে লাগ্লিল। ক্রমে 
দিবস, পক্ষ ও মাস প্রভৃতি একে একে গত হইতে লাগিল১।১৮। উর্দা- 
কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-সমস্থিত] রাক্ষপীও নিশ্চল মেঘের গ্তায় স্িমিভারকতি হইয়! 
অধস্থিতি' করিতে লাগিল। ,তাহার সেই উদ্ধীক্ৃত বিশাল দেহ 
দেখিলে বোধ হইত, রাক্ষপী যেন আকাশ গ্রাসে উদগতা হইডেছে১৯। 
* অন্স্তর হ*সবহ্ন ক্রঙ্গা দেখিলেন যে, শীত ও রুক্ষ বায়ু ছার! 
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রাক্ষর্সীর কলেবর জর্জরিত হইয়াছে । তাহার কৃশাঙ্গে ত্বক লম্বমান 
হইয়1: বন্ধলের গ্ায় প্রত্ীয়মধন হইতেছে। এই সময় সেই আকাশের 
অন্দভাগ প্রপূরণী রাক্ষদীর কজ্জলসদৃশ কৃষ্কবর্ণ পবনকশ্িপত উদ্ধগ শিরো- 
রহ সকল তারানিকরের নিকটবর্তী হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন দেই 
সমস্ত কেশকলাপ মুক্তামালায় বিভূষিত। ধিরাটাত্ম! ভগবান্‌ ব্রহ্গা রাক্ষসীর 
তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়াপরতন্ত্র হইলেন এবং বরদানের 
নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন২*। 


্বষটমষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । 





একোনসম্তাতিতম নর্গ 


_ ধশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষপীর সেই কঠোর উপগ্রায় সহজ বর্ষ অতি- 
কান্ত "হইলে পিতামহ ব্রহ্ম! স্পষ্ট হইয়| দুর্ধস্তাকে বর প্রদান করিতে 
তথায়, আগমন করিলেন। অ্দা ছক্জভাঁর তপস্তায় গ্রসন্ন হইবেন, ইহা 
আশ্চধ্যের বিষয় নহে। কেননা, বখন তপোঁবলে বিষাথিও হাতল ভয়, 
তখন আর রাক্ষপীর ব্রঙ্গপ্রসাদ লাভের অসস্তাবনা কি? শান্্কারেরাও 
লিমা থাকেন, তপন্তার অসাধা কার্য নাই১। 

অন্ন্তর রাক্ষণী ভূতভবোশ ব্রহ্মাকে অবলোকন করতঃ মনে মনে 
তাহাকে প্রণাম করিল । এখং যৌন হইয়া মনে মনে চিতা করিতে 
নাগিল। ভাবিতে লাগিল, কিন্ধপ বর গ্রহণ করিলে আমার "ছুমেহ 
ক্ুধার শান্তি হইতে পারে। কিয়তক্ষণ পরে সে খ্থির কিল, এক্ষণে 
আমি বিসউপ নিকট এইরূপ বর গ্রাথন। করি দে, যেন আমি আনদী 'ও 
'অনায়দী সুচী হই। (অনারশী- খ্য।বিজপিণ। জাবসটা। অর্থাৎ সঙ 
বিগুচিকা কীট। আর আরমী লৌহদগরী ভুী। যাহাকে সুজ বলে, 
খাধার দ্বাধা শীবন কাধ্য সম্পন্ন হয়, ভাহা।)২০। রূপ বর প্রাপ্ত 
হইলে আমি জনগণের অলঙ্গো বা অজ্ঞাতসারে দ্রাণাকৃষ্ট সুগন্ধ থুষন 
অন্গণের হদর়গ্রবেশ করে সেইরূপে আমি ঈব্দপ্রানার হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়া ইচ্ছান্থসারে ক্রমে সকল জগৎ রাস করিতে পরিব। এবং ৬ৎ- 
ক্রমে আখার এই ছুঃসহ স্্রধার শাস্তি হইতে পুবে। স্মুধা নিখা- 
বণ হওয়াই পরম সুখ - হ 

বাক্ষদা মনে মনে এন্ধপ 2 করিতে কমলাসন 
বন্দা তাহা জাশিতে পা্িলেন । শম, দন ও দন» গড়তিই তগস্ব।- 
দিগের বর্ম, পরুস্থ রাক্ষমজ তাহার বিকুদ্ধে লোকহিংযায় অভিল[ধিপা হই- 
মাছে। জানিরাও তিনি মেঘগজ্ভনের শ্ু।য় গলধ্বনিকারিন। বাঙ্গসীকে 
গ্রণংসা ফরত৮, বলিতে লাগিলেন, হে প্রাল্র! হে রাক্ষসকুলরূপপর্বর- 
হেব মেঘমাপা! হহ ককটিকে? ভুমি গাএ্ উত্থাপিত কর । তোম।র 
এপার আমি ঘন্থন্ হইয়াছি। এক্ষণে অভিলবিত বর গ্রহণ কর৬। 
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কর্কটী কহিল, হে ভগবন্! হে বিধে! হে ভূতন্ভব্যেশ! বদি আপনি 
সগ্ষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে 
আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন অয ও অনায়সী 
দ্বিবিধ স্যৃচিকা হই৮। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বামচন্ত্র! ভগবান্‌ পিতামহ ব্রহ্মা সেই বাক্ষমীকে 
তাহাই হউক” বলিয়া! বর প্রদান করতঃ বলিলেন, ভুমি নান! উপ- 
সর্গ সমন্বিভা বিস্ৃচিকা (ব্যাধি) হইবে। তুমি ছুর্লক্ষ্য সুক্্ম মায়! 
অবলম্বন পূর্বক অপরিমি'তভোজী, হুর্দেশবাসী, অশুদ্দ্রব্যাদি তক্ষণ- 
কারী, মূর্খ, ছুক্রিয়ারত ও অশান্তীয়ব্যবহারপরায়ণ জনগণকে হিংস!1 
করিবে । তুমি 'বায়বীয়পরমাগুতুল্য হইয়া! জীবের প্রাণবায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) 
অবলম্বনে জনগণের অপান দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যস্ত অধিকার ( আক্রমণ ॥ 
করতঃ তাহাদিগের হৃৎপদ্মসনিহিত প্লীহা, যকত ও বস্তিশিরাদির 
পীড়া 'উতৎ্পাদন করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করিবে। তুমি বাতলেখা- 
স্সিকা বিস্থচিকা ব্যাধি হইয়া! কি সগুণ কি নিগুণ সকল ব্যক্তিকেই 
অলক্ষ্াভাবে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। পরস্ত সগডণ জনগণের 
(সদাচারী ব্যক্তি দিগের) চিকিৎসার্থ এই মহামন্র কহিতেছি, তাহার! 
তদ্দারা, তোমার' আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 
শু ত্বীং হ্বাং রীং রাং বিষ্ুশক্তয়ে নমঃ । 
ও নমোভগবতি বিষুঃশক্তিমেনাং। 
ও হর হ'র নয় নয় পচ পচ মথ মথ 
উতসাদয় উতসাদয়, দূরে কুরু স্বাহা। 
' হিমবস্তং গচ্ছ জীব সঃ সং সঃ। 
চনদ্রমগুলগতোহস্সি' স্বাহা।**' 
মন্ত্রের অথ এইক্প ।-_ওঁকারাদিবীজস্বরূপ! বিষ্ুশক্তিকে আমি নমস্কার 
করি। হে তগবতি! বিষ্ুুশক্তে ! তোমার অংশস্বরূপ। এই রোগাত্মিকা 
বিষ্ণু শক্তিকে তুমি হরণ কর, হরণ কর, গ্রহণ কর; গ্রহণ কর, পচন কর, 
পচন কর, মন্থণ কর, মন্থন কর; উৎসাদন কর, উতসাদন কর, দূর 
কর। .হে স্থাহাবূপিণি রোগশক্তে ! তুমি তোমার, স্স্থান' হিমালয়ে 
গমন কর। * 
« হ্হা উত্ত মঙ্ের সংক্ষিপ্ত অথ। বিভ্তার্ধ এইকপ-_বৈধণবী শক্তি ছবিবিধা। প্রথম মায়, 
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মন্ত্রবান্‌ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ 'করতঃ, 
প্তুমি মদীয় ভাঁবনার প্রভাবে চন্দ্রমণ্র-প্রাপ্ত হইলে ।” এইরূপ: চিন্তা 
করিবেন। পরে, ভাপনার বামকরতলে পূর্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়৷ সংযতচিত্তে 
সেই হস্তের দ্বারা রোগীর গাত্র পরিমাজ্জন করিবেন*এবং দৃঢ় চিত্ত হইয়া! 
তাবিবেন, কর্কটী নায়ী বিস্থচিকারূপিণী রাক্ষসী উক্তু মন্তরমুগরে মদ্দিত 
হইয়া,রোদন করিতে করিতে হিমশৈলাভিমুখে পলায়ন করিল ও রোগী, 
চন্দ্রমগুলস্থ অমৃতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জর! মরণ বর্জিত ও সর্বপ্রকার আধি- 
ব্যাধিবিমুক্ত হইয়াছে । মন্ত্রবান্‌ সাধক আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া 
উপরি উক্ত মন্ত্রের দ্বারা রোগরূপিণী বিস্চিকা রাক্ষদীকে ক্ষয় করিতে পারি-, 
বেন। ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া গগনে গমন করতঃ গগন- 
*বিহারী সিদ্ধগণ কর্তৃক অভিবাদিত হইলেন এবং তথায় কার্ধ্যাস্তর- 
সিদ্ধার্থ সমাগত পুরন্দরকে উক্ত বিস্চিকা মন্ত্র প্রদান করিয়া তৎকর্তৃক 
বন্দিত হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন»।১৮ | ০:28 
শক্তি। অগ্চান্থ শক্তি যে মায়া শক্তির অধীন সেই শক্তি। দ্বিতীয় মায়াশক্তির অধীন 
বস্ধশক্তি । বস্তশক্তি প্রতোক বস্তুতে অনুগত্তরূপে বিরাজমান এবং তাহ! সাত্বিকী রাজসী 
তামসী ভেদে নান প্রকার। তন্মধ্যে যে শক্তি প্রাণিগণের দু্ষশ্মের ফল উৎপার্ষন করে, 
সে শক্তির অন্ত হম কায্য রোগ ।*তাহা! তামসী সংহার শক্তির অংশ! তাহারই উপশমার্থ 
আদ্যা মায়া! শক্তিকে ও হবীং হ।ং রীং রাং এই পাচ রহস্য বীজ দ্বারা সংবোধিত করতঃ 
নমস্কার কর] হইয়াছে । পরে ও নমঃ অর্থাৎ পরব্রক্গাত্মিক।য়ৈ নমঃ, এই বলিয়! নমস্কার করা , 
হইয়াছে। ভগশব্দের অর্থ মাহাআ্য অর্থাৎ সর্ববনিয়ন্তুত্ব শক্তি। অর্থ-_হে আদাবিষুশক্তে । 
তুমি এনাং বিফুশভিং_ তোমারই অংশম্বরূপা এই রোগরূপ। দ্বিতীয়] বিষ্ণশক্তিকে ও অর্থাৎ 
সর্ধকারণ পরমেখরে উপসংহার কর-উপনসংহার কর। নয় নয় অথ।ৎ যথাগভ স্বানে 
লইয়া যাও । পচ পচ অর্থাৎ পরিপাকের ঘ।রা*ইহার *উগ্রত1! বিনাশ কূর। মখ মথ অর্থাৎ 
বিলোড়ন কর। উৎসাদয় উৎসাদয় লর্থাৎ এ স্থান'হউতে ানাা্নি্ষেগ কর। অথবা অন্য 
কেন প্রকারে ইহাকে দূর কর । অতঃপর আদ্যাশক্তির অধীন 'রোগশক্তিকে বলা হইতেছে । 
তুমি স্বস্তান হিম।লয়ে গমন কর। প্র রোগীকে বল! হইন্ডেছে । ছুন্ে অভিভূত তুমি 
রোগ।ভিভূত তুমি ও মৃত্যুকরাত্রাস্ত তুনি মন্ত্রের সামর্ঘে ও আন্শীর ভাবনার প্রভাবে মৃক্ত- 
সঞ্জীবনসনর্ণ অস্থৃতে পরিপূর্ণ চন্দ্রম্ুলে গমন করিলে। এইরূপ ভাবিয়া ও এরূপ বলিয়! 
মন্ত্রী অনন্যচিত্তে ভাবিবেন যে, হোত! যেমন প্রদীপ্ত অগ্রিতে আহি নিক্ষেপ করে, সেইর।প, 
মন্ত্রপৃত রোগীকে * চত্রমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলাম | বল! বাহুল্য যৈ, এই কাষ্য শুটি হইয়! 
আচমনাদি বৈধ কাধ করিয়া এক মরণ এক চিতে নির্বাহ কর! কর্তব্য । 

একোনসপ্থতিতম সর্গ সমাপ্ত । 





সগ্ততিতমু সর্প । 


.. বশিষ্টদেব খলিলৈন, অনন্তর সেই কৃষ্ণা পর্বাতাকারকারাধাখিণী 
রাক্ষপী কঙ্্লের সার 3 অন্ব,দলেখার স্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 
ল/গিল১। (কজললুম্মা। অন্ুক্ষণ একটু একটু গ্রহণ করিলে এক 
কৌট। লম্খ। বেমন শ্রাদ্ধ কমিয্া বান, সে সেইরূপ কমিরা গেল)। 
প্রথমতঃ মেঘখণ্ডের স্তায়। তদস্তর বক্ষশাখার স্তায়। তদশত্তর প্ুরষ- 
প্রনাণ, তদনন্তর হস্তপ্রমাণ, তদনস্কর গ্রাদেশপরিমাণ, তদনন্তর জন্গুলি 
প্রমাণ, তদনস্তর মাবশিশ্বীসদূশ হইল। তৎপরে স্থুল ক্ুচীর» তৎগনে 
কৌধেয়-পীবন-বোগ্য সপ্তম ঈটীর আকার ধারণ করিল। পদ্ম সুখ 
কিপ্রন্রেণ বদ্রপ, রাক্ষপী তখন দেখিতে তদ্রগ হইল । দেমন মনত 
কম্পিত পর্বত শীঘ্প ছর্গঙ্ক্যতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই পতাকার 
রাক্ষমীও শান্ত পরমাণুর শ্সায় ছুলক্ষ্য হইয়া গেল২।১। রাক্ষমী প্ররূপে 
ক্ুষ্ণকায়া লৌহকচা ও রোগরূপা জীবস্চী, দ্বিবিধ সুচীর আকারে 
বিরািভা, আকাশচরী ও আকাঁশবাসিনী হইল এবং পুষ্য্টক * শঙ্ 
গতিবিধি করিতে লাগিল" । | 

এামচন্জ ! বাশীর ক্চীত্ব প্রাপ্তি দৃশ্ুভ্রান্তি ব্যতীত বাশুব নহে। 
লৌহঙটীর গ্তার তৃশ্বমানা হইলেও তাহাতে লৌহের সংস্পশও ছিল না। 1 
ইহা সস সহজ সশ্িজ্ভ্রমের অন্থতম ভরম, সৃতরাঁং বাস্তব নহে৬। বাক্ষমী 
এখন রশ্মিরেরখখার স্কায় ও রত্ু্চীর গার মস্থণা, খৈছুযামম নিহ্ছজা, 
গরমন্থগারা ও সব্ধমনোহাগিণা অছ্থুততম রূপে প্রতীয়মানা হইতে লাখিল*। 
অপিচ, বায়ু যে কুঞ্বর্ণ মেঘপিণ্ডের সুক্ষ ুষ্ম কণা বহন করে, 
উড়ায়, রাক্ষপী এক্ষণে তাহার সায় আকারবভী হইল। দিব্য চুষ্টি 


» খুয)৪ক লমহাভূত, কশ্সেতিয়, জানোপ্রিয়, অ।ণ, অন্ত-করণ, কাম ও কম, দেহ এত 
ন্‌ 


সমু স্ধক । তাহার সহিভ। মন্মলতত নুঙ্ম হইছেও তাহখর এ সকল ছিল। অথব! 
মনুমোর এ মকল আকষম করিত। 


১ভাবাখ এই »ষপ্রন্কৃত এলীহ হু নহে, রক্তক্ষয় ফুতীবেধ ও কণ্টকবেধ প্রতি রুশ 


সর্ব উৎ্পন্ধিগ্রকূরণ। ৫২৫ 


থাকিলে দেখ! বায়, তাঁহার মস্তকাংচশ তদনুদ্ূপ হুক্ছিদ্রের অত্যন্তরে 
তাহার উল কৃষ্ণবর্ণ নেত্র ভারকা বিরাজ করিতেছে” । ইহার মুখ হুক্মা- 
দপি সপ্তম । তত্্তালে আরুও দেখা গেল, পুচ্ছাগ্রতাগ পরমাণু অপেক্ষা 
সুস্ক্প। সুচী তাদৃশহঙ্পুচ্ছাগ্রাদিবিশিষ্ট সুক্ম্শরীর গ্রহ্ণার্থ স্বীয় দেহ- 
বৈপুল্যের বিপর্যয়ে প্রসঙ্নমনে তপস্তাচরণ করিয়াছিল। পুর্বে ইহার সমুজ্জল 
নয়নদ্বয়,দুর হইতে ছুইটা প্রজ্জলিত দীপের স্তাগ় দৃষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে 
সুচীভাবু “প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা শৃন্তসম অদৃষ্ত হইয়! গেল। রাক্ষসী 
বখন লন্ধবরা হইয়া ক্রমে সুগম হইতেছিল, তখন তাহার দেহের 
অন্তর্গত আকাশ, দেহের সুক্মত। নিবন্ধন ক্রমেই যেন বাহিরে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল। তত্কালে এরূপ বোধ হইতে লাগিল, রাঙ্ষমী যেন ধর 
প্রাপ্ত হইয়1 প্রসন্নবদনে আকাশ উদগীরণ কৰিতেছে।১০। এক্ষণে সে 
দুরপ্রস্থত দীপ শিখার সায় (ধিরলাবয়ব রশ্মিরেখার সয় ) হুক্জা ও স্গেযা- 
জীত বালকের কেশের ভ্তায় কোমলা হইল১১। মুপাল 'ভ1জিলে 
তন্মধ্য হইতে যেমন হুস্ম তন্ত নির্গত হয়, এবং স্ুযুক্লা নারী হঙ্া 
নাড়ী খেশন মুলকন্দ (মুলাধার) হইতে উদগত হইয়া! ব্রহ্মরন্ধু ভেদ 
করিয়া হ্ধ্যমগ্ডলের অন্িমুখে গমন করে, বাঙ্গমী এখন ঠিক দহ 
কপ রূপধারিগ্ী হইল১২।" তাহার তাদৃশ হুঙ্্ম শরীর হইলেও তাহা 
রই মধ্যে যথাযথ স্থানে বথাযোগ্য চস্ষুয়াদি ইন্দ্রিয় সকল এবং' জাব- 
নও যপাধথ বিদ্যমান রহিল। রাক্ষসী এরূপে সর্জীব অনায়সী কুচী 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া! বৌদ্ধপণের ও তার্কিকদিগের বিজ্ঞানের স্টায় জন- 
গণের অলক্ষিত হইয়|! গেল১৩। * অধিক কি বলিব, এই ০ 
কটা শৃম্তবাদধী বৌদ্ধের শূন্য পদাথের অস্থরূপা। আয্ী সুটা এ 

টা জীবস্থচীর আশ্রিতা"্‌, ইহার কুঁপ আকাশ্টের নীলিমার স্তায় 
ইহার অবীন থে জীবস্থচী, তাহা ঘনোবৃন্তিতে আিকলিত চিদাভাসের 
অঙগরপ। € ঘেমন নন বিনশুদবন্থা পর হুক্ম দীপের কিরণ দৃষ্টিগোচর হয় না 


* বৌদ্ধেব। আলয় বিজ্ঞামকে (একটা নুলীভুন্ত আনাচ্ছির অহ্‌ং অহ আলি আমি, 
এতদ্ধণ জানধারাকে) আত্মা বলে। তাদৃশ" আম্মা কেবল তাহারাই বুঝে, অন্ত কে।ন 
[৩ হ বুঝেন না। *তন্ীককেরাও অথাৎ অপর এক ধোঁছের[ও তাঘশ জ্ঞানধর।র, অস্তিত্ব 

সাধক ড%। বা সাক্ষা থাকা স্বীকার করেন না। সেজস্ত হা তন্যের অবোধ্য। ফলিতার্থ__, 
নন জ্বর ও তাধিকের মতেম্ধ আত্মা ঘজণ জুর্লক্ষা, এই হুটাপ্' স্তজপ ছুর্ক্ষ্য। 





৫২৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ল৪* সর্গ 


অগট তাহার অন্তরে তীক্ষ দাহিকা শক্তি অন্পষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে, 
তেমনি, এই সুচীভাবাপন্না 'রাক্ষমী নিতান্ত অদৃ্তা হইলেও তাহার 
অন্তরে যথাযথ বামনাদি বিদ্যমান 'ছিল১*১৫। * দুঃখের বিষয় এই 
যে, রাক্ষলী ভক্ষণতৃপ্তি লাভার্থ সুচী হইল বটে, পরস্ত উদর না থাকায় 
তাহাতে তাহার ন্থবিধাবোধ হুইল না এখন সেমনে মনে ভাবিতে 
লাগিল, আমি এই উদরবিহীন সুচীত্ব পরিগ্রহ করিয়া কি. মূর্খতার 
কাধ্যই করিয়াছি!১৬ এইরূপ ও অন্তান্থবিধ চিন্তা করিয়া সে তুচ্ছ 
গ্রাস চিন্তাকে 'ও স্বীয় গ্রাসচেষ্টিত চিত্তকে নিরর্থক মনে করিতে 
লাগিল১৭। অনর্থবুদ্ধি জীবের চিন্তে পূর্বাপর বিচারণার ন্দূর্তি হয় 
নাঁ। তাহার. দৃষ্টান্ত দেখ, মৃঢ়মতি রাক্ষসী অবিচারপরায়ণা হইয়] 
ইচ্ছাপুর্বক বৃথ। সুচী ভাব গ্রহণ করিল১৮। কোন এক বিষয়ে অতি 
নির্বন্ধ ভাল নহে। তাহাতে অভিমত পদাথের অন্যথ! হইয়া যায়, 
সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দর্পণকে অতিরাগে পুনঃ পুনঃ সন্থুখবর্তী 
করিতে" গেলে নিঃশ্বাসে তাহা! মলিন হইয়। যায়, গ্রাতিবিশ্ব'শন দুর- 
পরাহত হইয়া যায়১৯। রাক্ষপী পীবরদেহ পরিত্যাগ পূর্বক সুচীত্ব 
প্রাথথ হইয়া মহৎ হুঃখ প্রাপ্ত হইলেও তাহা সুখবৎ সহ করিতে 
বাধ্য হইল২*।. কি আশ্চর্য্য ! যাহারা এক বস্তর প্রতি অতি অনুরাগী, 
তাহাদের ছুর্গতি ব্যতীত স্ুগতি হয় না। তাহার দৃষ্টাত্ত-_রাক্ষমী 
আহারের প্রতি অতি অন্ুরাগিনী হইয়া আপনার বৃহৎ শরীর ভৃণবৎ 
পরিত্যাগ করিল২১। জীব এক বস্তর অত্যান্বাদে অন্তান্ত সম্থিদ্‌ 
(জ্ঞান) হারা হুইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত--রাক্ষপী অতি ভোজনের 
আম্বাদে আপনার দেহ বিনাশ ভীবনা করিল না২২। এক বস্তর অনুরাগী 
অজ্ঞ লোকের! বিনাশকেও সখ জ্ঞান করে। তাহার নিদশশন-_রাক্ষসী 
আহারের অনুরাগে ব্থচী হইল, বিদেহ হইল, তথাপি সে তাহাতেও অস্থখী 
হইল না, প্রত্যুত, সখী মনে করিতে লাগিল+৩। রামচন্দ্র! কর্কটী রাক্ষদী 
যে জীববিস্থচিকারূপিণী অর্থাৎ ব্যাধিবিশেষরূপিতী হইল, তাহার বিবরণ 
এইরূপ-_ব্যোমাঝ্সিক! সুতরাং নিরাকারা। তাহার লিঙ্গদেহও আকাশের 
তুল্য। যেমন হুক: তেজ:প্রবাহ সেইরূপ। কুগুলিনীশক্তির যে আকার, 
জীববিহ্চিকারও সেই*“আকার | এই জীববিস্থচিক! হু সুর্য্যকিরণের কিংবা 
চত্তরকরণের স্তায় নুন্দরবর্ণা২।২« | ইহার মনোবৃত্বি পাপময়ী ও তুর! 
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এবং অয়ঃচী অপেক্ষাও তীক্ষা। য্মন ফুলের গন্ধ নিশ্বাসযোগে হদয়ে 
প্রবেশ করে, তেমনি, এই পাপীয়সী পরমাণু “অপেক্ষাও সুহাস্মা হইয়া 
বাযুভরে প্রারণিদেহে গ্রবেশ করতঃ লীনা হইত ও অতিচতুরতার সহিত 
হিং সাবৃত্তি চরিতার্থ করিত। পাপীয়সী পরের প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস মাত্র 
অবলম্বন করিয়া পরকীয় দেহে: প্রবিষ্টা হইত *৪ নিভু মনোরথ সিদ্ধি 
করিত২৩।২৭। হে রঘুনাথ! রাক্ষদী অভিহিত প্রকারে কার্পাসাংগুসদৃশহ্ক্্া 
সথচীদরমুয়ী ও নীহারকণসঘৃশী তরলা, হইয়া কুশ্ম দেহদয় গ্রহণ করতঃ 
নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করতঃ দশ দিকে পরি- 
ভ্রমণ করিতে লাগিল২৮।২৯। 

হে রাঘব! বস্তু সকল স্বীয় সঙ্কল্পের প্রভাবেই গুরু অথবা লঘু 
হইয়। থাকে। তাহারই দৃষ্টান্ত-কর্কটা স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বার বিশাল- 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া ুক্ম"সৃচীত্ব প্রাপ্ত হইল৩*। অতি তুচ্ছ বস্তও 
ুর্ু্ধি জীবের প্রাথনীয় হয়। তাহার উদাহরণ-_রাক্ষমী তপন্ত৷ করিয়া 
স্থচারূপে পৈশাচী বৃত্তি উপার্জন করিলৎ১। পুণ্য অঞ্জনে প্রকৃত্তা হই” 
য়াও যাহার যাহার জাতীয় কুস্বভাব শমতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার 
ৃষ্টাস্ত দেখ--তপস্তার দ্বারা পৃতশরীর। হুইয়াও রাক্ষপীর জাতীয় প্বভাব 
পরিত্যাথ হইল না। রাক্ষপী কেবল পরপীড়নার্থই' তপস্তার দ্বার! 
সথচীদেহ উপাজ্জন করিল২। | 

অনন্তর কর্কটার সেই বৃহৎ শরীর প্রচণ্ডবাতবিশীর্ণ শরদভ্রের স্তায় 
খিগলিত হইলে সে হুক সুচীদেহ প্রাপ্ত হইয়। দিগ্দিগন্ত পরিভ্রমণে 
প্রবৃত্তা হইল। সেই জীবস্থচী তখন বায়ুকণার স্তার় স্বীয় অদৃশ্ত হুক 
শরীর দ্বারা বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ জনগণের; হৃদয়ে প্রবেশ 
করতঃ বিস্চিকাব্যাধিরূপে "ও কৃশকার স্বস্থ ও সুখী দিগের অস্তরে 
গমন করতঃ ছু্লক্ষ্য দুর্বৃদ্ধিরধা অন্তর্ধিস্চিকারুপে প্রবেশ করতঃ 
্বমনোরথ সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্া। হইল। সেই সুচির] উক্ত প্রকারে 
জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ, করতঃ কখন পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল এবং 
কখন বা পুণ্য, মন্ত্র ওষধ ও তপশ্তাদির দ্বারা নিবারিত হইতেও 
লাগিল৩৩৩৬ |" 

অনন্তর সেই শুচী বর্ণিতগ্রকারের দেহ গ্রহণ রতঃ কখন আকাশে 
কথন "বা ভূমিতলে বহুবর্ষ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিল" । ভূতলে ধুলি- 
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ফণা'র দ্বারা, আকাশে গ্রভার ধরা, হস্তে অঙ্কুলির ছাঁঘা, বস্ত্রে সত্রের 
দ্বার! তিরোহিত থাফিত ॥, এবং জনগণেক্স স্গায়ুতে, ব্যভিচারাদি 
দোষছুষ্ট উপস্থেত্িয়ে, হস্তপদাদির রূক্ষ রেখায়, সুক্ম রোমকুপে, ন্ট 
মৌন্দর্ধ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, সপ্ভাবশূন্ত ও সৌভাগ্যবিহীন নষ্টকাস্তি জনগণের 
অন্তরে, 'কুগ্র ব্যক্তির ' নিশ্বাসে, মক্ষিকাদি কীট ছুট ও রক্ষ ুর্ন্ধ 
বাযুযুক্ত তৃণাদ্যাবৃত প্রদেশে, শ্রীবৃক্ষ বর্জিত প্রদেশে, * ুগন্ধবাযুযুক্ত 
হুরিছর্ণ তৃণক্ষেত্রে,৩৮।৭* পণুনরাদদির অস্থিবলিত (পরিব্যাপ্ত ) ,গরদেশে, 
সর্বদা গ্রবলরূপে বহমান বাযুযুক্ত স্থানে, সাধু সঙ্জন বর্জিত প্রদেশে, 
অপবিব্রবসন ব্/ক্তিগণের আবসথে অর্থাৎ নীচবৃত্তি শ্লেচ্ছ চগ্ডালাদির সঞ্চার 
স্বান,*১  কীটক্ষতবৃক্ষকোঠরবাসী বায়সাদি পক্ষীতে, শীতাধিক্য 
দ্বারা রূক্ষ ও শব্ধায়মান বাধু যুক্ত স্থানে, ঘনীভূতনীহারপটলসধশন- 
স্থানে, ব্রণরোগীর ক্ষুদ্র (অল্নায়তন ) বান স্থানে, পুরুষপদচিহ্রিত এদেশে, 
বন্মীকু মধ্যে, পর্বন্তে, মরুভূমিতে, ভল্ল.ক, ব্যাঘ্র ও অজগরাদি সমাকীর্ণ 
ভীবণ 'অরণ্যে, জীর্ণপর্ণসমাকীর্ণ শুফবিরূপ হূর্গন্ধ পন্থল মধ্যে, শীতল 
সমীরণ বিশিষ্ট ছূর্গন্ধজল গর্ভে, কুল্যাদিপরিবৃত প্রদেশে ও বহুল 
নিশ্বন যুক্ত পাস্থপ।লায়, ছারপোক। ও মশ। প্রভৃতি নররক্তগায়ী কীট 
পরিব্য।প্ত স্থানে, গমনাগমন করিতে লাগিল*২।৬। হ্য়হন্ত্যাদি পরিপূর্ণ 
নগরে 'ও পথিক গণের বিআঘ স্কানে গতাক্জাত করিতে লাগিল'। অহে 
কুলপাবন রাম! সেই সুচিক1 এ্ররূপে ঘন্থকাঁল পর্যটন করিয়৷ সাতিশয় 
গন্িশ্রান্তা হইল*৭ | নগুরে নগরে গ্রাম গ্রামে রথ্যানিক্ষিপ্ত ছিন্ন বশ্রাদি 
অধলম্বন করঙঃ, বলীখদ্দ যেমন অরণ্যমধ্যে শৃঙ্গ দ্বারা বলীক প্রভৃতি 
সৃত্তিকাস্তুপ ব্দীণ করে, ভেমনিং সে জনপণের জরাতপ্ত কলেরর বিদীর্ণ 
করিতে লাগিল**। “কোন কোন লোক আহারে সীবন কার্য্ের নিমিত্ত 
গ্রহণ করিয়াছিল।, তাহাতে সে যখন সীবন কার্যে ব্যাপৃতা হইয়া 
অত্যন্ত পরিশ্রাস্তা হইত, তখন দে বিশ্রামের নিমিত্ত সীবনকারীর হত্ত 
হইতে স্বলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও অদৃস্ত, হইত*৯। সুচী, বেধন- 
স্বভাব হইলেও কৌহুক কারণে সীরন কারীর হস্তাদি বিদ্ধ করিত না। 





ক ঞ্ বি ও তুণনীবু্ষ 1  অথব! প্রীবৃদ্ধিকারী বাস্তবৃক্ষ।. যে স্থলে তুলসী বা 
বিশ্ববৃক্ষাদ না থাকে সে, স্থল রোগরপিণী বিশ্ৃ সচিকা পরিভ্রমণ বরিতে ভালবাসিত। এ 
কথার অখ-_এ সকল বিশ্চিকা কাটের নাশক। 
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শ্রবং কার্ধী হইতে অপস্ত হইলেও স্ীক্ ক্রুর স্বভাব, প্রকাশ কারিতে 
নমর্থ হইত না*। সে মুখ দ্বার পরগ্রযুক্ত” ত্রান গ্রাম করিত; 
সুতরাং পরগ্রবুক্ত» অর্থাৎ পরাধীন উদর পুরোগোদ্যম দ্বার তাহাকে 
সুস্থচিত্ত থাকিতে হইত। রামচন্দ্র! অভিহিত লক্ষবাক্রান্তা অয়ঃহুচী 
প্রবূপে জীবহুচীর নহিত দিক্বিদিক্‌ সর্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলৎ*। 
যেমন বাষুর ছার! তুষকণ! ভ্রামিত হয়, সেইরূপ, হৃচীও দিগদিগন্তে. 
ভ্রমণ করিত। ছূর্দমতি কর্কটা পূর্ব্বে সুচীত্ব পরিগ্রহের নিমিত্ত গ্র্ু্- 
চিত্তে উৎকট তপঃক্লেশ সহ করিয়াও পরহিংসার দ্বারা উদর পুরণের 
অভিলাষ করিয়াছিল, এক্ষণে সে হুচীত্ব পরিগ্রহ পূর্বক *মাত্র পরপ্রযুক্ক 
হুত্রপ্রান্ত বদনে ধারণ করিয়া! সমুচিত' প্রতিফল প্রাপ্ত হুইয়াছে। এই 
ক্রুরবুদ্ধি রাক্ষপী ক্ষীণ দিগকেও নির্দায়তাবে বেধন করিত। তাহার 
ৃ্টাস্ত-_বস্ত্রকল অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও তাহাদিগকে সীবন করিতে ক্ষান্ত 
থাকিত না। এই ছুঃশীল! রাক্ষপী অনল্প তপত্তার দ্বার স্চীদেহ ,উপা- 
জন করিয়৷ অল্পদিনের মধ্যেই পরপ্রযুক্ত ্ত্রাগ্রদ্ধারা উদরপুরণ কর! 
অধোগ্য অর্থাৎ অগ্লচিত বিবেচনা! করিয়াছিল এবং সেই ক্ষীণোদরকারী 
তপঃকর্থের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল। মনোমধ্যে অনুতাপ শারণ 
করিলেও সে স্বীয় রাক্ষদীশ্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেইজন্ত 
সে সর্বদা বেধন কার্যেই ব্যাপৃত থাকিত২।*৮। যেমন জীবের" মরণ- 
কালে বিষয্ববাসনারূপ স্থদীর্থ তন্ত (ন্থৃতা ) উদ্ভৃত বা আবিভূ্ত হইয়া 
জীবচেতনাকে তদন্থুরূপ শরীরে সঞ্চারিত করে, তেমনি, সেই বেধন- 
চতুর! সুচী বস্ত্রে সুত্র সঞ্চারিত করিত*। দে সীবনকার ( ওস্তা- 
গর ) কর্তৃক সীবন কাধ্যে নিষুক্ত হইলে সে স্বীয় মুখ, যেন বন্তরধার! 
গোপন করিয়াই তন্তবেধন, কার্ষ্যে ব্যাপৃত হইত 1. যাহারা ছুর্জন-_ 
তাহারা অগ্রকাস্ত মুখেই ( আড়ালে থাকিয়্াই”) জনগণের মর্প ভেদ 
করিয়া! থাকে**। এই নির্দয় "রাক্ষমী কখন নারীগণের ক$লগ্-উত্ত- 
রীয় বসনে নিবদ্ধ হইয়া (ওড়নার ফুটিয়া থ!কিয়া) স্বীক্প ছিত্রর্ূপ 
নেত্রদ্বার৷ 'তাহাদিগের 'বদন নিরীক্ষণ করতঃ “ হায় ! আমি ইহা" 
দিগকে কি প্রকারে বিদ্ধ করিব” এইরূপ চিন্তা. করিত। যাহার! 
ক্রুর ও ছর্জন-তাহারা প্রন্ন্েই পরহিংসা করিয়া থাকে*১1 কি 
বছকোমল কৌপেট বস্ত্র, কি রক্ষ দূঢ় ও "কঠিন বহলাদি, সকল 
“৬ 
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স্থানেই তাহার স্বভাব সমভাবে কার্ধ্য করিত । যাহার! মুর্খ-_-তাহারা 
দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার "করে, না৬২। সীবনকারের অসু্ঠনিগীড়িতা 
দীর্ঘস্ত্রধারিণী সেই স্থচীক। যখন সীবনকার্ষ্যে ব্যাপৃড' থাকিত__-তখন 
তাহাকে দেখিলে 'মনে হইত, যেন সে স্বীয় উদর হইতে অস্ত্র সকল 
উপগীরণ (পেট দিয্। নাড়ী বাহির) করিছে৬* । তীক্ষা! হইলেও হৃদয় 
না থাকায় তাঁহার সরন নীরদ জ্ঞান ছিল না; সৃতরাং সে রসাম্বাদ- 
বিহীন হওয়ায় সুত্রনিরদ্ধ হইয়া সকল পদার্থেই প্রবেশ করিতঙ৪ | 
হায়! সুচীর কি দুর্দশা! সুচী নিষ্ঠরভাধিনী নহে, অথচ ইহার বদন 
সত্ত্বার আবদ্ধ 1 কাহাকেও সন্ভতাপিত করে না, অথচ সে সন্ত 
হয়। শরীরে, ছিদ্র আছে, অথচ উদর নাই । যেমন কোন কোন 
রাজপুত্রী বুদ্ধিদোষে ছুর্ভগ! হয়, সেইবূপ, স্চীও বুদ্ধিদোষে ছূর্ভার্গট- 
শালিনী হইয়াছে । সুচী সচ্ছিদ্রী। সুচী পূর্বে নিরপরাধী জনগণের 
সংহার বাসনা করিয়াছিল, এক্ষণে সে তাহারই গ্রতিফলম্বরূপ সুত্র" 
নিবন্ধ হইয়। -কর্মপাশে গ্রলদ্বিতা হইতে লাগিল৬৬। হে রামচক্ত্র! 
সুচী সীবক হস্ত হইতে স্মলিত হইয়া কখন কথন অদুরে নিপতিত 
হইত; কখন বা উতৎসঞ্গাদিতে (উৎসঙ্গ-ক্রোড়) নিপতিত হইয়া 
তত্রত্য কুষ্ণবর্ণ, কুৎপিত রোমরাজিকে মিত্রজ্ঞান করতঃ তৎসমীপে 
শয়ন ' করিত । আরও দেখাগিয়াছে, সেই রাক্ষপী সমভাব মৃদুচিত্ত 
দিগেরই সহিত অবস্থান করিত। কে আপনার তুল্য সঙ্গতি পরি- 
ত্যগি করে»*।*” ? সে, কখন কথন পৌহকার দিগের কার্ষেয নিযুক্ত 
হইত, তন্সিবন্ধন সে কখন বা অগ্নিতে সন্তাপিত হইত ও ভম্ত্রাবাত' 
দ্বারা বিচপিত হইয়া গগনে উদ্গমন করিত । কখন প্রাণ ও অপান 
বাঘুর প্রবাহে শবস্থান করতঃ জনগঠের হৃৎপন্মে গিয়া বিচরণ 
-করিত। এইরূপে সেই ছংখ্দারিনী ঘোরা ছুংখশক্তিস্বরূপা সথচিকা! 
জীবশক্তিরূপে আবির্ভূত হুইয়া কখন সমান, উদ্দান ও ব্যান বাধুর 
প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের ব্যাধি উৎপাদন ও সর্বাঙ্গে দোষ 
সঞ্চার করিত। কখন বা শূলরোগাত্বক বাযুতে প্রবেশ করতঃ 
জনগণের হংকঠে গমন পুর্র্বক তাহাদিগের বৈবর্য উৎপাদন করিত 
ও কখন বা উন্মত্ত করিত। কখন লৌহস্থচী হ্ইা 'কম্বলার্দি সীবন- 
কালে মেমপালকে হত্তে অবস্থান করত; উর্ণাকোটরে নিদ্রা যাইত। 
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কখন বালকগণের 'হস্তাঙ্ছুলিঠপ শৃধ্যা বিদ্ধ করতঃ, ক্রীড়া করিত। 
কখন জনগণের" পাঁদ প্রবিষ্ট হইয়া রুধির পান করিত | “কখন 
পুষ্পমালা গ্রথনে নিযুক্ত হইয়া বৎনামান্. পুষ্পগুচ্ছ ভোজনেই পরিতৃপ্তা 
হইত। কখন চিরকালের নিমিত্ত কন্দমকোষে অধোগুখে শয়ুন করিয়া 
থ|কিত; এবং যদৃচ্ছান্রমে সমাগত ব্যক্তিগণ দ্বার! , গৃহীত হই 
তাহাদ্দিগের আলয়ে গমন করিত৬৯।৭৫ | 

হে,লস্কিততুজ ! পরহিংসাত্বার! রাক্ষীর কোন প্রকার স্বার্থনাধন না 
হইলেও সে নিরর্থক পরপ্রাণ বিনাশ করতঃ স্বীয় আত্মাকে ক্রুরতা দোষে 
দূষিত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল | যাহারা নীচাশয়, কলহ তাহাদিগের 
উৎসব অপেক্ষা অধিক সুখগ্রদ হয়। রাক্ষলী কণামাত্র 'রক্ত লাভের 
শিমিতত সন্তষ্টচিত্তে পরপ্রাণ হিংসা করিত। যাহার! কৃপণ, তাহারা! অর্ধ 
কপর্দককেও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া থাকে । তাহার রাক্ষলকুলোচিত পর- 
হিংসাভিমান দুরুচ্ছেদ্য ছিল। সর্বদাই দেখ! যায়, জনগণের অভিমান 
নিতান্ত ছুরুচ্ছেদ্য+»।৭৭ | মুঢুমতি রাক্ষসী হুচীত্ব লাভ করিয়!' মোহেক 
বশবর্তিনী ও সর্বজন বিনাশের নিমিত্ত বৃথা অভিলাধিনী হইয়াছিল । 
অহো! যাহার] মুঢ়চেতা, তাহারা শ্বার্থপাধক জ্ঞানে অস্বার্থ বিষয়ে 
অর্থাৎ নিজের অনিষ্টকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। * আমি বস্তরতন্ত , বেধন 
দ্বারা শীপ্র পরহিংসাবৃত্ি অভ্যাস করিতে পারিব” এইক্সপ মনে 
করিয়া সে সন্তষ্ঠ থাকিত*প।৭৯। হায়! সুচীর কি ছুর্দশা! যেমন কোন 
প্রসিদ্ধ হুচী স্থাপিত (কার্য বিরত) থাকিলে* ঘর্ষণের অভাবে মলিন 
হইয়। যায়, তেমনি, এ হুচীও অন্যের অনপরাঁধে হুঃখ প্রাপ্তা হইয়া 
ছিল। গ্লেই স্ুক্া অনৃষ্া বেধনকরী তীক্ষা আরা ও; উৎপাতরপা 
সুচী ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্থৃতা হইত এবং অন্ত সমূয়ে *জনগণের মর্স্থান 
বিদ্ধ করিয়া সন্তষ্ট থাকিত। যাহার! দুর্জন হর, তাহারা যে কোন 
প্রকারে হউক, পরহছিংস!1 করিতে পারিলেই সন্তষ্ট হয়”+।৮২। 

হে মহাবাহো। রামচন্ত্র ! সেই রাক্ষসী অভিহিত: প্রকারের দেহহর 
গ্রহণ করিয়া কখন পলৃলাদির পক্ষে, নিমগ্ন থাকিত, কখন আকাশে 
গমন করিত, কখন আকাশীয় বামুর সহিত দিকৃতটে বিহার করিত, 
কখন পাংশুরাশি'মধ্যে, কখন ভূম্মিতলে, কখন অরুণ্যে, কখন পর্যযক্কে, 
কখন গৃহে, কখন অন্তঃপুরে, কখন হন্তে এবং কখন বা জনগণের 
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' কর্ণন্থ পল্পপুষ্পে শয়ন করিত। কখন মৃত্রিক! ও কাঠ নির্শিত কুডা?, 
দির "ক্স ছিদ্রে অবস্থান করিত। কখন ক! মন্ুষ্যা্দির হৃদয়ে বসতি 
করিত | সুচিকা পূর্বোক্ত মেই সেই আকারে ও' সেই প্রকারে 
মন্ত্রসিদ্ধ 'ও. দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন মায়াবী জনের ও যোগিগণের স্ডায় সকল 
স্থানেই গমনাগৃমন' করিত৮৩ | | 

বান্সীকি বপিলেন, হে বুদ্ধিমন্! বশিষ্ঠদেব এইরূপ কথোপকথন 
করিভেছেন $ এমন সময়ে ভগবান্‌ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলক্বী -হই- 
লেন। তখন সভাস্থজনগণ পরম্পর পরম্পরকে অভিবাদন করিয়! সায়- 
স্তন কার্ধ্য সাধনার্থ স্ব ম্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত- 
কালে সেইনমন্ত জনগণ পুনর্ধার সেই সভায় আগমন করতঃ স্ব স্ব 
স্থানে ও আসনে আসিয়। উপবেশন করিলেন৮৪। 


সগ্ততিতষ সর্গ সমাপ্ত ! 





একসপ্ততিতম অর্গ 


বশিষ্ঠ বলিলেন, সুচীরূপা কর্কটা ধরূপে বহুকাল" নরমাংসাদির 
আস্বাদু “গ্রহণ করিল অথচ পরিতৃপ্ত হইল না। তাহার সুছূর্জয়া ক্ষুধা 
অল্প রুধিরে উপশমিত হইবার নহে১।। অনন্তর রাক্ষমী তাদৃশী ছুর্দশ! 
প্রাপ্ত হুইয়! একছ! চিন্তা করিতে লাগিল__হায় ! আমি কি অকাধ্যই 
করিয়াছি! ওঃ আমার কি কষ্ট ! উঃ কি হঃখ! কেন আমি ইচ্ছা 
রুরিয়! হুন্রত! প্রাপ্ত ও হতশক্তি হইলাম ! আমার ভক্ষণ শক্তি এত 
অন্ন হইয়াছে যে, আমার উদরে এক গ্রাসেরও স্থান নাইৎ। 
আমার সেই পুর্ধতন বিশাল অঙ্গ এক্ষণে কোথায় গেল ? আমার 
সেই মেঘকাস্তি বিশাল দেহ এক্ষণে নাই, তাহা জীর্ণ পর্থের হ্যায় 
বিশীর্ণ হইয়াছে* । আমি কি দুর্বৃদ্ধি! কি হতভাগিনী! সম্প্রতি 
বসাস্থবাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি সুস্বাছ ভক্ষ্য সকল অতিমাত্র. অল্প 
হইলেও আমার নিকট অপরিমিত বলিয়া অনুভূত হট্ুতেছেৎ। আমি 
এখন জনগণের পদঘ্বারা আহত, পঙ্কাস্তরে নিমগ্ন, ভূতলে নিপতিত ও 
শুক্রধাতৃতে নিমগ্পা হইতেছি৬ | * হায় ! হায় ! আমি এখন হত 
ও অনাথ! এমন বন্ধু নাই যে, আমাকে, আশ্বাস দেয় ও আশ্রয় 
ঘন করে। আমি সুচী হইয়া এক সঙ্কট হইতে অন্ত এক ঘোর 
সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং ক্ষুদ্র ছুঃখ হইতে ঢুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি"। 
হায় ! হায়! আমি এখন এমন ছঃখিনী যে, প্ঝামার সখী, দাসী, 
মাতা, পিতা, বন্ধু, ভৃত্য, তা, সন্তান, দেহ, স্থান, অধিক কি, এখন 
আমার কোন প্রকার উপভীর্ব্য, কিছুই নাই ।*আমার নির্দিষ্ট বাস 
স্থবানও নাই। এখন আমি সর্বদা অরণ্যে নিপতিত *উ শু পত্রের স্ায় 
ইতন্ততঃ' ভ্রমণ করিতেছিশ।*। আমি আপদ্‌ সমূহের সম্মুখে অবস্থান 
করিতেছি, নিদারুণ বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছি, সর্ধদ]! মরণাভিলাষ করি- 
ছি, তথাগি, মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতেছে না১*। আমি কি 

৯ খিশচককা কাট; খায়ই শুক্রধাতু দুষিত ও আশ্রক্জ করিয়া উৎপন্ন হয়। 
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, ষুচমতি ! মূঢ় ব্যক্কিরাই ফাচ বলিয়া হ্তগত চিন্তামণি পরিত্যাগ করে। 
তাহাদের স্তায় আমিও মুঢ়চেতনা হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি+১। 

এখন বুঝিলাম, আমার মনই এই "মহৎ হুংখের ৪চেতু | মোহগ্রস্ত 
মনই ঢূর্ব্ধিরূপ মমাপদ্‌ বিস্তার করতঃ ছুঃখপরম্পর! বিস্তার করে৯ং। 
কি ছুঃখ ! কি বিষাদ! আমি যে এখন, কথন ধূর্মে অবস্থিত, কখন 
,পথি মধ্যে খরোট্্রাদি জস্তগণ? দ্বারা মর্দিত এবং কথন বা তৃগাদিতে 
প্রক্ষিপ্ত হইতেছি, ইহা! অপেক্ষা আর কি অধিক ছুংখেরপ্অবস্থা, হইতে 
পারে? আমি এখন নিত্য পরপ্রচালিত ও পরসঞ্চারিত হইতেছি। হায়! 
আমি এখন যার পর নাই দৈন্যতা প্রাপ্তা ও পরের বশবর্তিনী হই- 
ক্বাছি১।।১১। আমার সেই রক্তমাংসাদির আন্বাদ লালসা! এখন কেবল 
মাত্র পরপীড়াদায়িনী হইয়াছে! ( উদর ও জিহ্বা না থাকায় স্বা্ 
গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছি, স্তৃতরাং কেবল পরপীড়া প্রদানই আমার সার 
হইয়াছে) আমি নিতান্তই হতভাঁগিনী। কেননা, সুচী হওয়ায় আমার 
ভুর্ভাগোর পরিসীমা রহিল না১। আমি তপস্তার দ্বারা যাহার শাস্তি 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহাই আমার সর্বনাশের 
কারণ, হইয়াছে । কেন আমি আমার আত্মবিনাশ আনয়ন করি- 
লাম! আমার এ ঘটনা, ভূত ছাড়াইতে ভূতে পাওয়ার অন্রূপ১৬। 
ফেন আমি আমার তাদৃশ বিশাল দেহ পরিত্যাগ করিলাম। কেনই 
বা আমার দেহবিনাশকারিণী অণ্তভা মতি মমুদিত হইয়াছিল ? এখন 
বুঝিধাষ, বিনাশের পূর্বে জীবের ছর্বৃদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে১৭। 
এক্ষণে আমি কীটাণু হইতেও সুক্া। এখন পাংগুচ্ছর প্রদেশে নিপতিত 
আমাকে কে উদ্ধার করিবে ছি মানবগণ উদ্ধার করিতে পারেন 
বটে) কিন্তু দেখিতে না পাওয়াম্স তাহার[ও আমাকে মুক্ত করিতে 
সমর্থ হইবেন না১৮।' লুঙ্সিদর্শী যোগীরাই 'আমার উদ্ধারে সমর্থ, কিন্ত 
মাদৃশ হতাশয়গণ কি” প্রকারে সেই গিরিবামী বিবিক্তমনা উদানীন 
যোগিগণের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইবে১৯*? আমি অজ্ঞতারূ্প মহাঁ- 
সমুদ্রে অবস্থান করিতেছি, আর আমার অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা নাই। 
যাহারা অন্ধ, তাহারা কি কখন নখদর্পণদরশী জনগণের স্তায় দর্শন- 
শক্তি প্রাপ্ত হয়ং*? হার! হায়! আমি যে আর কত কাল এরূপ 
আপদ্‌ .সমুছে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া এই আঁপদ্পরিপূর্ণ গর্তে 
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লুঠিত হইব, তাহা বুঝিতে: পারিতেছি না২১। আর,কি আমি মেই 
অঞ্জনমহাশৈলের হায় ক্কষণবর্ণ “বিশাল দেহ ধশরণ করতঃ গগনতলম্পর্শী 
স্বপ্তের ন্যায় "ত্বুবুস্থান করতঃ প্রাণিসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব ? 
আর কি আমি সেই জলধরপটল সন্দর্শনে নর্তনশীলা শিখডিনীর 
ন্তার নিশ্বাধপৰন দ্বারা নত্তিত 'ও লোলার্পিত 'স্তনদ্বয বিশিষ্ট শ্থামব্ণ 
লগ্বোদর দেহ প্রা হইব? আর কি আমি আফাশের-মানদও 
( মাপের বাশ ) স্বরূপ অত্যুচ্চকেশকলাপসম্পন্ন, মেঘবিস্বসদূশ দীর্ঘভূজ- 
দ্বয়শালিনী ও বিদযৎ্সদৃশ নয়ন সম্পন্ন হইতে পারিব২২২, ? আর 
কি আমি হাম্তবিনিগত তেজঃশিখারদ্বারাদপ্ধ অরণ্যের ভক্মরাশির 
দ্বারা হৃর্ধ্যমণ্ডল সমাচ্ছ্ন করতঃ কৃতান্তের স্তায় সকল, প্রাণী গ্রাসে 
উদ্যোগিনী হইতে পারিব 1 আর কি আমি সেই ভীষণ আকার 
লাভ করিতে পারিব ? আর কি আমি জলম্ত উলুখল সদৃশ নয়ন 
সম্পন্ন ও পর্পমালারূপ অ্রগ্দাম (হার ) ভূষিত হইয়৷ পর্বতশূঙ্গে, ভ্রমণ 
করিতে পারিবৎৎ।২৬। আর কি আমি গিরিগুহছোপম ভান্ুর, মহোদর 
বিশিষ্টা শরম্মেঘাপম ন্গিপ্ধনখরাবলী সম্পন্ন৷ রক্ষঃকুল বিদ্রাবণ কারিণী 
হইয়া হান্ত সহকারে মহারণ্যে আনন্দে স্ফিগ্বাদ্য করতঃ ( শ্ষষিকৃ- 
নিতন্বপার্খ্, পাছ।। ) নৃত্য*করিয়) বেড়াইতে পারিব? আর কি আমি 
মদিরাকুস্ত ও মৃতমাংসাস্থিসমূছের দ্বারা আমার সেই ছুরোদগ্স পুর্ণ 
করিতে সমর্থ হইব? আর কি আমি তাদৃশ পীতবণাভ আরক্ত 
প্রান্ত নম্নন প্রাপ্ত 'হইব ? আর কি আমি সেইরূপ হষ্টা পুষ্ট 
প্রদীপ্ত। থাকিয়া স্থখনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থা হইব২৭৩* ? 

হায়! কি নিমিত্ত আমি অশুভফগ্জগ্রদ ,তপন্তারূপ গ্রজ্ছলিত হুতা- 
শনে সেই উ্ মহাবপু ভন্তীভূত করিলাম? কি*নিমিত্ত আমি সেই 
নুবর্ণরূপ 'মহাশরীর পরিত্যাগ করিয়া লৌহরূপ* অরংসচী্ গ্রহণ করি" 
লাম» ? অহে! ভাগ্য ! আর্মীর কি দুর্বৃদ্ধি ৮ আমার সেই দিকৃ- 
পরিব্যাপ্ত অঞ্জনশৈলসঙ্কাশ ( অঞ্জনপৈল _ কজ্মলেএপর্কাত ) বিশাল মহা 
দেহ এখন কোথায় "গেল ? আমার দেই তাদৃশ মহাদেহই ব! 
কোথায়? আর এই ভাশ পোকার পাদাগ্র অপেক্ষা লুক হৃচীদেহই 
বা, কোথায়* 1. ভ্রাস্তির বশব্র্তিনী হইয়াই আমি এই সুচীত্ব' লাভের 
নিমিত্ত তাদৃশ ভাঙ্ুরর মহাবগুরূপ কনকষাঙ্গদকে' মৃত্তিক! জ্ঞান করিয়া 
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পরিতঠাগ করিয়াছি ! হায় ! আমার সেই বিশাল দেহ এখন 
কোথ্্য় রহিল? হে মদীয় বি্্যাচলগুহোপম মহোদর ! কি নিমিত্ত 
তুমি করিবিঘাভী সিংহক্ধূপে আবির্ভ,ত হইয়া অদ]ু 'সঠদীয় বিয়োগ- 
ছংখরূপ হস্ভীকে ,সংহার করিতেছ না০ৎ ? হে মদীয় নির্ভি্নগিরি- 
শিখরোপম' ৰিশাল তুজ্ন্বয়! তোমরা কি কারণে আজ চন্দ্রসৃশ 
নখরগঙ্ক্ির 'স্বারা উদ্দিত চন্দ্রকে দেখভোগ্য পুরোডাশ জ্ঞানে বাধ! 
প্রদান করিতেছ না (বিদীর্ণ করিতেছ না?) হে বৈদুরধ্যপংক্তি- 
পরিশৌভিতগিরীন্দ্রতটসদৃশস্থন্দর বিশাল বক্ষঃ ? কি নিমিত্ত তুমি যুক- 
রূপ পিংহাদ্িপরিবৃত রোমবন (যৃক-মৎকুণ ছারপোকা বা উকুন। 
রোমবন- লোম়সমূহ ) ধারণ করিতেছ না১৬ ? হে মদীয় কৃষ্ণপক্গীয় 
রজনীর অন্ধকাররূপ ও শুফ্েন্ধনপ্রোদ্দীপনকাম়ী অনলসদৃশ নেত্রদ্বয় ! 
তোমরাই বা কেন আবু দৃগ্জাল। ( জলিত দৃষ্টি ) বিস্তার করিয়! 
চতুর্দিক বিভূষিত করিতেছ নাত ? 

অহে স্বন্ধ! তুমিও কি এই হুতভাগিনী কর্তৃক মহীতলে পরিত্যক্ত 
হইয়া কালকর্তৃক বিনিশ্পিষ্ট,। শিলাতলে নি্বষ্ট ও বিন হ্ইয়াছত ? 
আহে..মদীর় সুখকর ! তুমিও কি মদীয় কু-তপন্তারূপ হুতাশনে দগ্ধ হইয়া 
কলাস্তা গিবিদগ্ধ শ্রশাসঙ্কবিষ্বের ন্তায় মলিনতা' প্রাপ্ত হুইলেৎ* ? অহ্ছে 
সুদীর্ঘ 'লম্বমান ভুজন্বয় ! তোমরা এখন কোথায় গেলে? হায়! আমি 
কি হতভাগনী! আমি তাদৃশ বিশাল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এখন 
কফি“ন! মক্ষিকার খুরাগ্রসদৃশ স্থপ্স সথচীদেহ গ্রহণ করিলাম ! হান ! 
আমার সেই পৃর্তন বিদ্ধাপর্বতের গভির গহ্বরের স্তায় পাধুগর্তযুক্ত 
( গাযুগর্ত-মলদ্ধার ) ও স্কুলবৃক্ষমূলযুক্ত হুদের ন্যায় যোনিছিত্রযুক্ত 
নিতম্বদেশ এখন কোথায় গেল? আমার দেই গগনম্পর্শী খিপুল দেহই 
বা কোথায়, আর এই তুচ্ছ ্‌চী দেহই বা কোথায় ? রোদোরস্ধ 
(স্বর্গের ও মর্তের হধ্য ভাগ ) সদৃশ 'বদন কুহরই বা কোথায়, আর 
এই সুক্ক হুচীমুখই বা. কোথায় ? প্রভূত মাংসসস্তার-বহুল ভোজনই ব! 
কোথায়, আর এই ্থক্সথচীমুখ দ্বারা কণামাত্র রক্তভোজনই বা 
কোথায় ? হায়! হায়! আমি কেবল আত্মক্ষয়ের নিমিই তগল্তা 


করিয়াছিলাম এবং এইরূপ সুক্ম সথচীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম***২ |. 
একমপ্ততিতম সর্গ সম । 


দ্বিনগ্ততিতমু নর্গ। 


বশিষ্ঠ বলিলেন, মুঢ়মতি সুচী প্রাক্তন দেছের নিমিত্ত এরূপ এরূপ 
বিলাপ, ও অনুতাপ করতঃ অবশেষে মৌন! হইয়া একাগ্র চিত্তে 
নিশ্চলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল১। অনন্তর স্থির করিল যে, জামি 
পূর্বতন দেহ লাভের নিমিত্ত অবিলম্বে পুনর্ধার তপন্তার্থ গমন করিব। 
সুচী ্ররূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া জনবিনাশবৃত্তি পরিত্যাগপুর্ববক পুনর্বার 
€সই হিমালয় শূঙ্গে গমন করিল এবং তপন্তায় প্রবৃত্তা হইলং। সে 
প্রথমে আপনার 'মনঃকলিত স্চীত্ব অনুভব করিল, পরে প্রাণবাযুময় 
জীবন্চীকে কল্পনার দ্বারা কল্পিত লৌহ্‌স্চীতে প্রবিষ্ট করিল। লর্থাৎ 
জীবস্ছচী ভাবান্বিত আপনাতে দেই লৌহস্চী ভাব সমারোপিত “করিল । 
রাঘব ! নেই প্রকারে সেই কর্কটা প্রাণবায়ুর :সহিত অভিন্নশরীরা 
হইয়! ক্রিয়াশক্তি লাভ করতঃ হিমাচলশৃঙ্গে গমন করিয়াছিল। 


* অভিপ্রায় এই যে, আত্মা নিষ্চিয়, সে জন্ঠ তাহার গমন সম্ভব, হুচীও 
নিরিক্রিয় সে জন্ত তাহাতেও ক্রিয়া শক্তি নাই । সুতরাং নুচীর হিমালয় যাত্রা 
সর্ব! অসম্ভব। তাই বশিষ্ঠ বলিলেন, লৌহহুচী ও জীবসৃী উভয় সৃচীই কর্কটার 
মানস ভ্রান্তি | এক্ষণে উক্ত ভ্রমময় শুচীদ্বয় অন্ত বিভ্রম দ্বারা পরম্পর একীভাব 
ভাবনায় ভাবিত হ্ইন্লা যাওয়ার প্রাণবায়ুক্ূপিণী জীবস্চীর ক্রিয়াশক্তি তাহাকে 
গতিশক্তি সুন্পন্না করাইল | অর্থাৎ সে ভাবিল, আমি হিমালয়ে ,গেলাম। অথব! 
শরীরনথ ক্রিযাশক্তিমান্‌ প্রাণবায়ুই শরীরকে এখনে সেখানে লই বায়, তাই আরোপ 
ক্রমে লোকে বলে, অমুক অমুক স্থানে শিক্লাছে। বস্তুতঃ" আত্মার গমনাগমন ন! 
থাকিলেও শরীরের গমনে তাহার গমন লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ 
বিষয়ের ক্রম বা প্রণালী এই যে, কর্কটা, আমি সুচী হইয়া বষ্ত পাইতেছি, এইকধপ 
মনে করিয়াছেল। তাই এক্ষররে সে কল্পনার দ্বারা জীবস্থচী, লৌহহ্চী, প্রাণবায় ও মন, 
এ সকল প্রভেদ বর্জিত হইয়া, মনের দ্বার! ক্তরাং প্রাণবাযুযুক্ত জীব শরীর স্বারা, 
হিমালয় গাঁমী হইলাম, এইরূপ ভাবনায় ভাবিত হইতে লাগিল। প্রাথবায় ও মন 
জীবশরীরের পরিচালক, বশিষ্টদেব এই*কথ অগ্রে যাইয় শপষ্ট করিয়া! বলিবেন। অ্জে 
যাইয়। আরও বলিয়াছেন যে, সুচী এক গৃধশরীরে প্রবেশ করিয়। হিমাচলে গিয়।ছিল। 


৫৩৮ বাশিষ্ঠ-মহারাঁমায়ণ । ৭3 সরস: 


অনন্তর সেই ইন্ত্রনীলশিলাভা, দৃঢ়ত্রতপরায়ণা স্চী হিমাগিরিশৃঙ্গে 
গমন করতঃ মরুতৃমিতে "অকন্মাৎ সঞ্জাত তৃণাস্কুরের সায় তত্রস্থ সর্বব- 
ভূতবিবর্জিত, দাবানল দগ্ধ, আতপতাপরক্ষ, পাংশুবিধূসর, নিস্তূণ বিপুল 
স্থলভাগে গিয়! .আবিভূতী হইল৩।৬ | সেই ুক্মা একপদী হৃচীর 
সম্বিদই (জ্ঞানই) করনার দ্বার! পদদ্বয়ে বিভক্তী কৃত হইল, অনস্তর 
সে সেই কল্পিত ভাগদ্বয়ের অগ্রার্দভাগ পরিত্যাগ পূর্বক অপরার্ধ 
ভাগ দ্বার ভূতল আশ্রয় করতঃ একপদী হইয়া তগস্ায় প্রবৃত্ত 
হইল*। * স্চী আপনার সুস্থক্প পাদাগ্রভাগ বস্থধারেণুতে বিদ্ধ করতঃ 
পার্শ্ব, পশ্চাৎ, 'ও সম্মুখ না দেখিয়া উদ্দমুখে ও এক দৃষ্টিতে অবস্থিতি 
করিতে লাগিল” । 1 

সে তখন কৃষ্ণবর্ণ বদন ছারা পবন গ্রাসের নিমিত্তই যেন উর্দমুখী 
হইয়াছিল এবং ধুলিকণা ও উপলখগ্ডাদি সমাকীর্ণ সঙ্কট স্থানে যেন 
তাহার সেই একমাত্র পদ যন্ত্র সহকারে স্স্থির রাখিগাছিল*। যেমন 
জলৌকগণ ক্ষুধার্ত হইয়া ছুরস্থিত আহার দর্শনের নিমিত্ত মুখোত্তোলন 
করতঃ দেহের নিয়ভাগদ্ধার! তৃণপর্ণাদির অগ্রতভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়- 
মান থাকে, সেইরূপ, সুচীও বাধু ভক্ষণের নিমিত্ত উদ্ধমুখে ও এক" 
পদে স্ুস্থির "ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্তা করিতে লাগিল১ | 
তাহার সুখরন্কুবিনির্গত সুচী স্ঠায় আকার সম্পন্ন ভাস্বরদীধিতি তাহার 
সখীত্ব গ্রহণ করতঃ তাভার পশ্চান্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিল১১। 4 
অহে। ! নীচ ব্যক্তি বুজনকর হইলে, তাহার প্রতিও মহতের স্েহ 
ভাব জন্মে । অধিক কি বলিব, স্ুচীর ছায়াও সেই অরণ্যমধ্যে 


* ভাবার্থ এই যো" মনগষ্যতপন্থীরাই একপায়ে দীড়াইয় কঠোর তগন্তা করে; 
পরস্ত সুচী মনুষ্যের স্তায় খ্বিপদ নহে। তবে কি' প্রকারে সে এক পায়ে।দাড়াইবে? 
তাই বশিষ্ঠদেব বলিলেন; সুচী আপন সন্থিদের ( কল্পনার ) দ্বারা আপনাকে দ্বিপদ 
ভাবনায় ভাবিত করিয়াছিল, অথবা আপনার অগ্রভাগের লেশমাত্র তূমিম্পৃষ্ঠ করিয়া 
খাড়। হইয়াছিল, এবং তীহারই রূপক বা উৎপ্রেক্ষা) এক পদে তপস্তা । 

1 ভাবার্ধ এই যে, সুচী বিষয় দৃষ্টি 'ভ্যাগ করিয়া সমাধিস্থ! হইল । 

£ ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, শুচীর সুক্তছিত্র প্রদেশে যে সুর্যপশ্মি প্রতি- 
ফলিত হইতেছিল, সেই প্রতিফলনকে বল! হইল, ঠিক যেন, আর একটা স্থুচী এবং 
সে সুচী যেন এ ৃচীর সখী"। সর্ধদ। সঙ্গে থাকায় সখী। 


৭২ সর্ম উৎপত্তিপ্রুকরণ। ৫৩৯ 


তাহার সখী ও দ্বিতীয়া! তাপসী হইুয়াছিল। হটিরপ্নি মলিন! 'ছায়া 
স্বীয় সথীর পশ্চাভাগে অবস্থান করতঃ* তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে 
লাগিল১২।১৩ ।. জনত্তর হুচীরষ্কু নির্গত হৃ্র্যদীধিতিরূপা সুচী সখা; 
ছায়াস্থচীতে নিপতিত হইয়া! তাহার চক্ষুঃস্বরূপ হইল এবং সেই ছায়াও 
দীধিতিলখীকে ধারণ করতঃ তাহার মূল স্বরূপ ,হইল। এইরূপে 
তাহারা, পরস্টর পরস্পরের সাহায্য দ্বার! স্ব স্ব বল সংরক্ষণ ও দৃঢ় 
করিতে লাগিল । রাঘব ! স্চীর এতাদৃশ' তপন্তার প্রভাবে সম্মুথস্থ 
ভ্রমলতাদিরাও সদৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিল। সেই সমস্ত লতাত্রমাদি 
স্বস্বকুহ্থফস্ববাসিত ' অনিল্থারা মহাতপন্থিনী, হুচীর বাফুভোজন কার্য 
সম্পাদন করিয়াছিল১৪।১৬ । আরঁপচ, তপোবিষয়ে তাহার উৎসাহ 
ৰর্ধন করিবার নিমিত্ত স্বস্বগ্রস্থত সুগন্ধি কুস্মনিকর ও পুষ্প-রজো 
রাজি দেকতাদিগরকে ও অন্য কাহাকে প্রদান না. করিয়া! সমস্তই 
তাহাকে সমর্পণ করিতে লাগিল১। স্ুচীর তপোবিগ্ধ সাধনের নিমিত্ত 
বামব কর্তৃক যে সকল আমিষার্দি ও অপবিত্র রজোরাজি বায়ুর দ্বার! 
প্রেরিত হইয়া! তাহার ছিদ্রক্ূপ বদনকুহরে প্রবিষ্ট হইত, 'তপঃপরায়ণ! 
সচী অপবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিত না। কারণ, অস্তরে 
সারভাগ সমুদ্দিত হইলে অত্যন্ত লঘুচেতার1ও স্বীয় কর্তব্য কার্ধ্য রক্ষা 
করিতে তৎপর হয়১৮।১৯। সেই রাঞ্ষমী সেই সমস্ত অপবিত্র রজো" 
রাজি ভক্ষণ করিল ন। দেখিয়। মহেন্দত্রপ্রেরিত পবন, লোকে স্ুুমেরু 
উন্মুলিত দেখিলে যক্রপ বিস্মিত হয়, তদপেল্গা অধিক বিশ্মিত 'হই 
লেম২* | তপঙ্তায় লীনচেতসী তপস্থিনী সুচী পক্ষে আপাদ মস্তক 
নিমগ্রা, মহা অশনির দ্বারা প্রপীড়িতাঁ, প্রচণ্ডানিল দ্বার বিকম্পিতা, 
বনবহির দ্বারা দগ্ধা, অশনিপ্তন দ্বারা: বিশীর্ণা,, তণ্ডিৎ ও ভূকম্পাদির 
দ্বারা বিভ্রামিতা, জলদপটল দ্বারা উদ্বেজিতা ও ভগ মেঘগর্জন দ্বার! 
বিক্ষোভিতা হইলেও সহস্রবর্ষ পর্যন্ত মুঙ্ছান্থপ্ত জনগৃণের স্টায় নিষ্পন্দ 
থাকিল, পাদাগ্রভাগও বিচলিত করিল নাই২১।২৩। 

এঁরূপে সেই ম্পন্মরহিত সুচিক। ,তপস্থিনীর সেই স্থানে ক্রমে বহু- 
কাল গত হইল্ল। বহুকাল তসম্তার পর তাহার শ্হদয়ে ভ্ঞানালোক 
ময়ুদিত হইল ।'-১তখন মেই কর্কটা পরাবরদিন্টী ও নির্মল 'হইল। 
€ গরাবরদশিনী-নগুপ-নিগুণ-্রদ্ম সাক্ষাৎকারবতী । নির্শলা-অঙ্ঞান 
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, মালিন্ত বর্জিতা।) সেই ছুর্কৃ্ধি রুর্কটী, এখন তপন্তার দ্বারা" বিদিত- 
বেদী হইয়। গ্বীয় ছুঃখদ “কচীদেহকে অধুনা সুখপ্রদ বলিয়াই বিবেচন। 
করিলৎ১।২৬। / £ 

স্থচী এক্ষণে উক্তপ্রকারে উর্দমুখে সহত্্র বর্ষ পর্যন্ত ভূবনসস্তাপ- 
কারিলী দারুণ তগস্তা করিতে লাগিল।' তাহার সেই ভীষণ তপগ্তারপ 
অগ্রিতে সেই মহাগিরি/ও জগৎ গুজ্লিত প্রায় হইয়া! উঠিল২* । এই 
অবস্থায় বাসব দেবর্ধি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে !, কোন্‌ 
ব্যক্তির উগ্রতর তগন্তায় এই জগৎ হৃর্ধযবৎ জলিত হইতেছে২১।২৯ ? 

নারদ বলিলেন, হে মহ্াবিজ্ঞানসম্পন্ন বাসব ! ইহা সুচীর তপস্তার 
প্রভাব। সুচী' সপ্ুসহত্রবর্ষব্যাপিণী সুদীর্ঘ তগন্তায় প্রবৃত্ত হুইয়াছে। 
তাহার সেই ক্ষয়মায়াসদৃশী (ক্ষয়মায়।-জগৎসংহারিণী রুদ্রশক্তি) ভয়* 
স্করী তপন্তার দ্বারাই এই জগত প্রজ্লিত, নাগনিচয় নিশ্বসিত, নগগণ 
বিচলিত, বৈমানিক সমূহ অধঃপতিত, জলধি ও জলধর শুফপ্রায় 
হইয়াছে' এবং দিকৃ্সকল দিক্প্রকাশক হৃর্য্যের সহিত মলিনীকৃত 


হুইয়াছে০*।৩১। 


দ্বিসপ্ততি তম সর্গ সমাপ্ত । 





ত্রিনগ্ততিতম মর্গ । 


বশ্িষ্ঠ বলিলেন, ' ছে অনঘ! দেবরাজ ইন্দ্র নারদ সকাশে সুচীর সেই 
ভয়াবহ, তপোবৃত্তাস্ত শ্রবণ করতঃ তাহার ভোগ প্রকারাদি ( উদ্দেহা 
বিবরণ ) শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কুতুকাক্রাস্ত হইলেন এবং 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_দেবর্ষে ! জড়বুদ্ধি কর্কটার ন্যায় তুচ্ছবিষয়ভোগচপল! 
আর নাই। যাহাই হউক, কর্কটী তপন্তার দ্বারা সথচীত্ব উপার্জন 
করিয়া কি কি প্রকার ্রশ্থ্য্য ভোগ করিয়াছিল তাহা আমার নিকট 
বর্ন করুন১২। 

নারদ বলিলেন, নুররাজ! কর্কটা তগন্তার দ্বারা অদৃশ্থস্থভাব পিশী- 
চীর ন্তায় অলক্ষ্যন্তাব সুক্ষ জীবনুচীত্ব উপার্জন করিলে, “কৃষ্ণবর্ণা 
আয়সী স্চী (আয়সী-লোৌহ্ময়ী ) তাহার সমবল ও আশ্রয় হইয়াছিল। 
পরে সে সেই আশ্রয়স্বরূপা আয়়সী স্চীকে পরিত্যাগ করতঃ পক্ষিণীর 
তায় নতোমার্গে সৃমুজ্জীন হইত ও আকাশীয়বায়ুরূপ রথে ম্ারোহণ করতঃ 
জীবগণের প্রাণবাযুর ( নিশ্বাস প্রশ্বাসের') দ্বারা তাহাদের শরীরমধ্যে 
প্রবেশ করিতৎ* | জীবস্চী সেই প্রকারে পাপাত্মগণের দেহে প্রবিষ্ট 
হইয়া তত্রস্থ আন্ততন্ত্রীসমূছের রন্ধৃভাগ দ্বার ( না়্ীছিদ্র দিয়া ) গমন 
করতঃ দেহান্তর্িলীন স্বাঘু। মেদ,” বসা ও শোৌণিতাদিতে ও যাহাতে 
রোগের আশ্রয়স্বরূপ হুষ্টবাঘু প্রবাহিত, হয়, সেই সমস্ত নোড়ীতে অব- 
স্থান পূর্বক অত্যুগ্র অগ্নিপি& বিদাহের ন্যায় দাহ১ শুল (বেদন!) 
উৎপাদন করিত এবং তথায়' অবস্থান করিয়া “মে সমস্ত ভর 
তোজনোচিত পদার্থসমুদয় ও প্রভূত নরমাংসাদি ভোজন করিতৎ।* 

হে শত্র! এই জীবস্চী কাস্ত-বক্ষ-্যন্ত-কপোলা, সুগ্ধা ও উর 
মোদিতা, ্রগৃদামবিভূষিতা কামিনীগুণের শরীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
প্রবেশ করতঃ, তাহাদিগের ভোগ্যঞজাত ভোগ করিত” | বিহঙ্গমগণের 
দেহে প্রবিষ্ট হইব করক্রমরাজির সুগন্ধ মকরন্দ হইতেও স্বিগুণতর 
স্ুরভিসম্পন্ন শোকাপনোদনকারী কমলবন-বীধিতে বিহার করিত» । 
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ভ্রমরী শরীরে অবস্থান করতঃ মন্দারবনে 'নথগন্ধ ,মকরনকণাসব পান 
ও ভ্রমরগণের সহিত এলাবনে জীড়া করিত১* |. বৃদ্ধা গৃত্রীগণের 
দেহে প্রবিষ্ট হইন্া তাহাদিগের সহিত 'রন্ধীকৃত শবছেহ টা করিত 
এবং খড্রাধারে ,অবস্থান করতঃ সংগ্রামে বীরদেহ সকল ছিন্নভিন্ন 
করিত১১ '। শত্রু! বাযুলেখা যেমন অকাধে দিকৃবিদিক্‌ পরিভ্রমণ করে, 
সুচী তাহার গ্ভায় দেহীর দেহান্তরাকাশে, নাড়ীতে' ও নীলবর্ণ ,ব্যোম- 
বীথিতে পরিভ্রমণ করিত১২ | যেমন বিরাটাত্বা পিতামহের ( ব্রহ্গার ) 
হৃদয়ে সমষ্টি প্রাণবাযুম্পন্দ সচ্ছন্দে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জীবস্থচী 
প্রতিদেহেই প্রল্ুরিত হইত। যেমন সমুদায় প্রাণিদেহে চিৎশক্তি প্রতি- 
ভাত হয়, তাহার স্ায় এই হুচীও প্রতিদেহে প্রতিভাত হইত১৩।১৪। 
সুচী বারিতে দ্রবশক্তির ন্যায় জীবরুধিরে লীন ও অন্ধিতে আবর্তের 
হ্যায় জঠরমধ্যে বল্গিত হইত, এবং ও অনপ্তাঙ্গে (অনস্ত- শেষনাগ ) 
বিষুর, হ্তায় মেদোমধ্যে অবস্থিতি করিত১।১৬ । অপিচ, এই রোগা” 
স্বিক! ভুচী বাঘুরূপিণী হইয়া দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহা" 
দিগের শরীরস্থ অশুরু রস (রক্ত) ভক্ষণ করিত১"। ইতঃপুর্বে সে 
এ ষব করিত কিন্ত এখন দে তগঙ্তায় স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করতঃ পবিত্র! লর্ধপাপরহিতা৷ পরমতাপসী হইয়াছে১* । 

হে মহেন্দ্র ! এই জীবস্থচীই পূর্বে অৃশ্তভাবে মারুতরূপ তুরঙ্গে 
আরোহণ করিয়া অক্ষঃস্থচীর দ্বারা চতুর্দিকে প্রধাবিতা হইত। এই 
জীবন্চীই ইতিপুর্বে অপৃংখ্য প্রাণিদেহে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত 
প্রাণিগণের মহিত অরৃশ্তভাবে পান? ভোজন, বিলাস, দান, ক্রীড়া, 
আহরণ, নর্ন, গান, শাযন ও হিংস! প্রভৃতি সমস্ত কাধ্যই করি- 
কাছে১৯২*। এই, :আকাশরূপিপী অনৃপ্তপরীর! সুচী স্বীয় মন ও 
পবনদেহ দ্বারা যাহ না করিয়াছে, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় 
নাই। এই জীব মী সুচী সর্ধপ্রাণিবিনাশে সমর্থ হইলেও আলান- 
নিবন্ধ 'করিণীর অনস্থান পরিভ্রমণের ন্যায় মাংস রক্তাদি অন্বেষণার্থ 
কতিপয় প্রাণিদেহেই বিচরণ করিয়াছিল২১।২২। এই ভোগপ্রমত্তা 
হুচী প্রাণিগণের দেহরূপ প্রত্যক্ষ নদীতে বেগদ্বারা বৈকল্য উৎপাদন 
করতঃ, বল কল্লোল সমুৎপন্ন করিয়াছিল২৩ । এই সুচী প্রত্ৃত 
মেদোমাংসাদি নিগীরণ ( উদরে অর্পণ ) করিতে অসমর্থ হইয়া, বহুল 
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অনেক ভোঁজনে অনুমর্থ, 'বহুল ধনসম্পন্ন, ভোজনলোলুপ বৃদ্ধ' ও 
আতুর গণের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলং ।,”যেমন অঙ্গন্স্ত বলয় ও 
অঙ্গদ প্রভৃতি 'অলল্লার রঙ্তৃমিস্থিতা নর্তনশীল! নর্তকীগণের অঙ্গে নৃত্য 
করে, তাহার ন্তায় এই রোগাত্মিকান্সী অজ, উদ্ত, মৃগ, . হস্তী, 
অশ্ব, পিংহ, ভন্গুক ও ব্যাপ্র প্রভৃতি জন্তগণের দেহে অবস্থান করতঃ 
নৃত্য কুরিয়াছিল২ৎ । এই রোগশক্তিরূপা হুচী, গন্ধলেখার ন্যায় 
(লেখাই:লেশ ) বাহ্‌ ও আন্তর বাষুর সহিত মিশ্রিতা ও বাযুগতির 
বশীভূতা হইয়া! প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান করিত২*। 
সুচী এবন্বিধা রোগরূপিণী হইয়! প্রাণিদেহে অবস্থান করিতে আরম্ভ 
করিলে, রোগাক্রান্ত কোন কোন বাক্তি মন্ত্র, ওষধ, .তপন্তা, দীন 
ও দেবপুজা্দির দ্বারা তাহাকে বিতাড়িত করিত২+ | তাহাতে সে 
তথা হইতে তাড়িতা হইয়া গিরিনদীর উতূর্দ তরঙ্গ যেমন স্বীয় 
আশ্রয়ে (নদীবক্ষে) লীন হয়, তাহার স্তায় সে তাহাদের দেহ হৃইতে 
বহির্ভাগে পলায়ন করিয়! স্বায়অন্তদ্ধান শক্তির দ্বারা অদৃশ্ঠভাথে। হ্থীয় 
আশ্রয় অয়ঃসচীতে গিয়। প্রবিষ্ট হইত এবং তথায় লীনভাবে অবস্থান 
করতঃ আতুরীর স্তায় বিশ্রাম- সুখ অনুভব করিত। হে দেবেন] * 
সকল ব্যক্তিই স্বীয় বাসনা্রূপ আম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ সুতরাং 
রাক্ষপীও আপন বাসনান্গসারে তাহার *সেই স্ুচীভাবের আস্পদ বা 
আশ্রয় সুচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । যেমন ছুর্বৃদ্ধি লোক দিক্‌ সকল 
পরিভ্রমণ করিয়! অবশেষে আপদে আপন আম্পদ ( বাসস্থান ) গ্রহণ 
করে, তাহার স্তায়। এই জীবশ্চীও সকল স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া 
অবশেষে . লৌহস্থচীতে আম্পদ (স্থান') গ্রহণ করিয়াছিলি২৯।৩*। 

হে শক্ত ! ভোগচেষ্টাপরারণা জীবস্থচী অভিহিত প্রকারে দশ 
দিকে পরিভ্রমণ করিয়া ভোগুবিষয়ে কথক্চিং মানসিকী তৃপ্তি লাভ 
করিলেও কিছুমাত্র শারীরিকী' তৃপ্তি লাভ করিতে, পারে নাই০১। 
কেননা, দেহধারী জীবেরাই দৈহিকী তৃপ্তিলাতে সমর্থ হইয়া! 'খাকে। 
অদতী নারীরা কি কখন সতী রয়ণীর ধর্ম ও সুখ অন্ুত্ভব করিতে 
সমর্থা হয়ও২ 


* যেখাদে যেখান ই। ইন্দ্র স্রের সম্বোধন দেখিবে, সেই দহ স্থানে বুকিতে হইবে, 
শার্দ হইন্দ্রকে বলিতেছেন । 








শা টিপিপি শিখা 
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অনন্তর, ,একদা সেই দৈহিফন্খভোগবিহীনা হুচীর' গ্রাজন 
বৃহৎ, দেহের কথা স্মরণ, হইল ॥ তখন সে পূর্বের ভোজনপরিতৃপ্ত 
রাক্ষস-দেহের নিমিত্ত অতীব ছুঃখিতা হুইল। ম্ন মনে অবধারণ 
করিল; আমি সেই পূর্বের বিশাল দেহের নিমিভ পুঅর্ববার উগ্রতম 
তগন্তা করিব। , অনন্তর সে তগল্তাগ্স নিমিত্ত স্থান নির্ণয় করিল 
এবং অনতিবিলম্বে প্রাথমারুত-মার্গ অবলম্বন ( নিশ্বাস বায়ু অবলম্বন ) 
করিয়া পক্ষিণীর নীড় প্রবেশের ন্তায় এক আকাশবিহারী, তরুণ 
গৃথের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রোগশ্চী হইয়া তাহার অন্তরে অবস্থান 
করিতে লাগিল। গৃও্র তখন বাধ্য হইয়। স্বশরীরপ্রবিষ্টা রোগরূপিণী 
স্থচীর অভিলাধান্রূপ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে 
একটি লৌহস্চী গ্রহণ করিয়া অন্তরস্থ! রোগস্চীর অভিলধিত পর্বত!- 
ভিমুখে গমন করিলত৩৩৭। পরে সেই রোগন্ধপা পিশাচীর প্রেরণীয় 
সেই,তরুণ গৃঞ্ধ তাহাকে € গৃহীত লৌহ্হ্চীকে ) তৎপর্বতস্থ নির্জন 
মহারণ্যে নিক্ষেপ করিল* । যেমন যোগিগণ পরম পদে চেতনা 
সমর্পণ করেন, তেমনি, স্চীও সেই অদ্রিশিখরস্থ নির্জন মহারণ্যে 
লৌহ্স্থচীকে সমর্পণ করিল ও অবিলম্বে তাহাকে তথায় প্রতিমার 
ন্তায় স্থাপন করিলত*। তখন সেই লৌহন্থচী অন্তঃ্চীরূপ পিশা- 
চীর বশীভৃতা ও গৃপ্রকর্তৃক হিমাচলশিখরে প্রতিষিতা হইয়! স্বীয় সৃক্ষ- 
তম পদৈকপ্রান্তভাগ দ্বারা রজঃকণার 'উপরি ভাগে শিখীর স্ায় 
( খিখী -মধুর ) উর্দগ্রীব হইয়া নিশ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল । 
ইত্যবসরে সেই খগহদক়প্রবিষ্টা রোগন্পা জীবস্চী লৌহস্থুচীকে অভি- 
লধিত অদ্রিশ্রিখরে গ্ৃত্রকর্তৃক “তন্রপে প্রতিষ্ঠিত অবলোকন করতঃ 
খগদেহ হইতে বাগমনোন্থুখী: হইল**1৯ | অনন্তর অনিল হইতে 
গন্ধলেখার স্তায় খুগদ্দেহ হইতে বহির্্মন পূর্বক লৌহস্থচীকে আশ্রয় 
করিল । জীবহচীর ' অন্প্রবেশে লৌহহুী তখন চেতনোস্থুখী হইল, 
এবং গ্ৃএও নির্ব্যাধি. জনের স্তায় স্বস্থ হইয়া ভার পরিত্যক্ত ভারিকের 
স্তায় হুচীভার পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থানে প্রতিগমন করিল*২।১৩ | 
হে মহেন্দ্র! সন্ূশ ব্যক্তির সহিত সদৃশ ব্যক্তির সংমিলন .শোভনতা 
প্রাপ্ত হয়। জীবহ্চিী আঙ্গ সেই কারণে লৌহসথচীকে' আধার স্বরূপে 
কল্পনা করিয়াছিল। ঈশ্বরও আধার ব্যতিরেকে কার্ধ্য সাধন করিতে 
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সমর্থ হন? না? তাই জীবস্ুচী আজ লৌহস্চীকে , আধার স্বরূপে 
গ্রহণ করতঃ একনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণে প্রবুত়া হইয়াছিলঃ51৯* 1. 

অনস্তর সে -শ্বিংশপাবৃক্ষে পিশাচীর স্তায় এবং বাঁয়ুতে গন্ধলেখার 
ন্তায় লৌহস্থচীতে পরিলীন হইয়! সুদীর্ঘ তপশ্চধ্্যায় প্রবৃত্ত হইল*৬ । 
দেই অবধি অদ্য যাবৎ সে তপস্তাক্স বহু বর্ষ অতিক্রান্ত করিয়াছে 
এবং প্লে এখনও সেই নির্জন মহারণ্যে উক্তপ্রকারে অবস্থান করতঃ 
তপস্তা কাঁরিতেছে। হে কর্তব্য-কোবিদ বাব! এখন আপনি তাহাকে 
বরদানার্থ যত্ববান্‌ হউন্। ( অর্থাৎ তাহাকে কোন এক তুচ্ছ বর 
দিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করুন) নচেৎ তাহার তগন্তা গরিবন্ধিত 
হইয়। সকল লোক গ্রাস করিবে*"।৪৮ । ত 
* বশিষ্ট বলিলেন, বাসব নারদের এবিধ বচনপরম্পরা! শ্রবণ করতঃ 
স্থচীর অন্বেষণার্থ মারুতকে দশ দিকে গমন করিতে আদেশ করি- 
লেন**। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মারুত (বায়ু) দেবরাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
সুচীদর্শনের নিমিত দশ দিকে গমন করিল। মারুত নতোমগুল 
হইতে ভূতলে অবরোহণ পূর্বক দিক্‌ বিদিকৃ পরিভ্রমণ করতঃ সূচীর 
অন্বেষণে করিতে লাগিল | ভ্রমণপরায়ণ। সর্ধত্রগামিনী ত্বরাধতী 
মারুতস্ধিদ্‌ *( বাযুদেবত। ) প্রথমতঃ দেখিতে পাইল, সপ্তসমুদ্রান্তে লোকা- 
লোকপর্ধতযুক্ত বিপুল কাঞ্চনী ভূমি রহিয়াছে”৫১। এ ভূমি মণিময় 
বলয়ের আকার সম্পন্ন স্বাদূদক সমৃদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে 
বলয়াকার পুষ্করদ্বীপ দেখিল। এই দ্বীপ সুবাসযুদ্রে পরিবেষ্টিত”। 
তৎপরে দেখিল, ইক্ষুরপসমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার গোমেদক দ্বীপ । 
তদনস্তর (দেখিল, বলয়াকার ক্ষীরদমুদ্রে* পরিবেষ্টিত উপদ্রবশূন্ত ক্রৌঞ্চ 
দ্বীপ । তৎপরে দেখিল, ঘ্বতোদক মুডে পরিবষ্টিত শ্বেতদ্বীপ । 
তৎপরে দেখিল, বলয়াকার কুশহুপ । তদনস্তর দেখিল, দরধি সমুদ্রে 
পরিবেষ্টিত বলয়াকার শাক ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে 1, তৎপরে জঙ্ু 
দ্বীপ প্রাপ্ত হইল | এই, দ্বীপের চতুর্দিকে লবণসমুদ্র বলয়াকারে * পরি- 
বেষ্টিত রহিয়াছেৎ২/৭*। 

সেই রায়ুস্থেদ এই কুলপর্বতস্কুল মহামেরুবিশিষ্ট জদ্ুর্বীপ দর্শন 
করতঃ বাতমণ্ডল',হইতে তথাগ্ন বায়ুরূপে অবতীর্ণ হইল। 'বেগে 
গমন পূর্বক ষে স্থানে সেই তপস্থিনী স্চী তপস্তা। করিতেছিল, সেই 

৬৯ 
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হিমাচলশিখর-স্থিত মহারণ্য প্রাপ্ত ,হইলৎ৬।৬* | .এই গিরিস্থল দ্বিতীয় 
আকাশের ন্ান় বিস্তৃত "ও নূর্য্যসন্নিহিত প্রযুক্ত প্রাণিসঞ্চার বর্জিত, 
অসঞ্জাততৃণ ও রজোময় । রজোগুণবিকারীভৃত এই* গিরিস্থল, সংসার 
রচনার গ্তায় বিস্তৃত ও রজঃপরিপূর্ণ । শত শত অর্থাৎ অসং খ্য 
ইন্্রধনুশস্কাশ , সৃগতৃষ্ণিকা নদী প্রবাহিত হওয়াতে এইস্থল যেন মৃগ- 
তৃষ্িকানদী সমূহের স্বার্থপরিপুরক সমুদ্র হইয়া রহিয়াছে । এই. গিরি, 
শৃঙ্গস্থ মহাভূমি, পবনকর্তৃক কুগুলাকারে প্রবাহিত, ধুলিপটলরূপ 
কুগ্ডলে বিভূষিত, সূর্য্যকিরণরূপ কুস্কুমে পরিলিপ্ত, চন্ত্রাংশুরূপ চন্দনে 
চর্চিত ও বাধুরূপ কান্তের মুখ চুম্বনে শব্দা়মান হওয়ায় ব্যোমবিলা- 
সিনী রমণীর 'অন্গকরণ করিতেছে৬১।৮৬ । 

দিগৃদিগন্ত ভ্রমণকারী পবন ক্লান্ত হইয়া সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র পরি- 
লাঞ্চিত সমস্ত ভুূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে এই গগনস্পর্শা 
অভ্যুচ্চ গিরিস্থল প্রাপ্ত হইয়। বিশ্রাম করিতে লাগিল৬খ 


জিসপ্ততিভম সণ সমাগত । 
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বরধিষ্ঠ বলিলেন, বায়ু দেই অগ্রিশৃক্গস্থিত মহারণ্যে সূচীকে মধ্যম] 
অগ্নিশ্খাঁর হ্যায় প্রোথিত দেখিলেন । তিনি দেখিলেন, সূচী এক- 
পদে দণ্ডায়মাঁনা হইয়া তপন্তা করিতেছেন, । উষ্জচকিরণে তাহার 
শিরোদেশ শুষ্ক হইয়াছে, ও উদরত্বক্‌ পিশ্ভীভূত হইস্াছে। যেন 
তিনি একবার একবার মাত্র আন্ত বিস্তার করিয়া আতপানিল গ্রহণ 
ও পরিত্যাগ করিতেছেন । গ্রচণ্ডসূ্য্যকিরণযুক্ত বনবায়ুদ্বারা তাহার 
দেহ জর্জরী ভূত হইয়াছে । তিনি স্বস্থান হইতে অবিচলিত ও 
চন্ত্রকিরণে নাপিত (ধৌত) হইতেছেন২।*। তাহার মন্তক রজোরাশির 
(ধুলিরাশির ) দ্বার সমাচ্ছন্ন। যেন তিনি রজোগুণকে আশ্রয়* প্রদান 
না করিয়া আপনাকে কৃতার্থ কোধ করিয়াছেনং । 

অনন্তর পবন দেই সুচীকে তাদৃশী ও তদ্ভাবাপত্না দেখিয়া 
বিশ্ময়াকুললোচনে ও ভীতচিত্তে সমাগত হইয়া তাহাকে প্রণাম করি- 
লেন। কিন্তু সূচীর তেজঃগ্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া কি নিমিত্ত তিনি 
কঠোর তপোহুষ্টান করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন 
নাঞ৮ । পবন “ অহো ! ভগবতী সুচী কিঞ মহা তপন্তা করিতে- 
ছেন” মনে মনে কেবল এই মাত্র চিন্ত করিয়াই আকাশে গমন 
করিলেন . এবং সত্বর অভ্রমার্গ উল্লজ্বনন, লিদ্ধলোকে উত্তরণ ও বায়ু 
মণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ সূর্ধযমুণ্লে গমন করিলেন ' অনন্তর নক্ষত্র- 
মণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ শক্রপুরে উপনীত হইলে । অনন্তর সেই 
সুচীদর্শনপবিত্রাত্মা বায়ু পুরন্দর কর্তৃক আপিঙ্গিত' ও, জিজ্ঞাসিত হই- 
লেন। বায়ু তখন যথাদুষ্ট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন, 
এবং দেবগণ সহ দেবরাজ তাহা শুনিতে লাগিলেন৯।১২ | 

মহাম্ম$ বারুং বলিতেছেন, দেবরাজ ! জন্বুবীপে হিমবান্‌ নামে এক 
অত্যন্নত শৈলেন্তর' মাছে । তাহার হিমালয় নাম |, সর্ববিদিত তগবান্‌ 
শশিশেখর মহেশ্বর তাহার যামাত।১০। এই হিমাচলের উত্তর মহাশৃঙ্গের, 
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পৃষ্ঠভাগে মহাতেজন্থিনী তপন্থিনী .স্থচী অবস্থিতি .করতঃ অতি কঠোর 
তপস্তা করিতেছেন১৪ । অধিক আর কি বলিব," বায়ু ভক্ষণও ন! 
করিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে স্চী স্বীয় উদরংকোটর পিগডাকার 
করিয়া অবস্থিতি' করিতেছেন১৫। তাহার আন্তদেশ শ্বভাবতঃ বিকসিত 
হইলেও শীতবাতাশন নিবুত্তির নিমিন্ত তিনি রজোরাশির দ্বারা তাহা 
সঙ্কুচিত করিয়ছেন১৬ । হে দেব! তুহিনাকর মহাশৈল হিমবান্‌ 
তাহার তীব্রতগঃপ্রভাবে তুহিনাকরত্ব পরিহার পূর্বক অনলসদৃশ বা 
তণ্তায়ঃপিণ্ডের স্তায় আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিতান্ত 
অপরিসেব্য হইয়াছেন১৭ । অতএব, এখন বদি কোন উপায় না কর! 
হয়, তাহা হইলে তাহার সেই স্থমহত্তপন্তা অনর্থসংঘটনের হেতু হইবে। 
সেই জন্য বলিতেছি, আস্ুন, আমরা তাহাকে বর প্রদ্ানার্থ পিতা 
মহের নিকট গিয়া অন্থরোধ করি১৮ । অনন্তর দেবরাজ বায়ুকর্তৃক 
ধীরূপ অভিহিত হইয়া! দেবগণ সমভিব্যাহারে ত্রক্গলোকে গমন করতঃ 
বিভু পিত।মহের নিকট *“স্থচীকে বর প্রদান করুন” এইদ্বপ প্রার্থন! 
করিলেন । পিতামহ ব্রহ্মা “ অদ্যই আমি সুচীকে বর দিতে হিমী- 
লয়শৃঙ্গে গমন করিব” এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবরাজ উদ্বেগ 
পরিত্যাগপুর্বক' স্বর্গে গমন করিলেন১৭।২০ | 

এ দিকে সূচী তপোরূপ তাপ দ্বারা অমরমন্দির সম্তাপিত করতঃ 
সপ্তসহত্র বর্ষ তপস্তা করিয়া পরম পবিভ্রা হইল২১। বিভূত্তিতবদন! 
সূচীর মুখরন্ধে রবিকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে দৃষ্ত তখন এইরূপে উপ* 
মিত হইতে লাগিল যে, যেন সেই স্থচী নয়নশালিনী হইয়া স্বীয় তগ- 
স্তার সঞ্ল্লিত্ব বস্ত অবলোকন 'করিতেছেন২২। অপিচ, মেরু ভূধর 
তাহার স্থ্রয্যগুণে নিজ্জিত ও .লজ্জিত হইয়া অন্থুনিধিতে নিমগ্ন হই- 
তেছে কি না, তাহ! দেখিবার নিমিত্তই যেন দেই সূচীর ছায়া প্রাতে 
ও সায়াহে দীর্থাকার হইত এবং অন্তান্য সময়ে যেন তাহার গৌরব- 
বদ্ধনের নিমিত্তই সেই ছায়! সূচী তাহাকে দূর হইতে অবলোকন 
করিত। সঙ্কটে নিপতিত হইলে জনগণের গৌরবরক্ষারূপ সৎক্রিয়া বিস্বৃত 
হইতে হয়, সেই 'ভাব প্রদর্শনার্থই যেন মধ্যাহ্ব কালে সেই স্ুতীক্কা 
ছায়া সম্তাপ ভয়ে ভীতা! হইয়া সূচীর গ্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হইত২২৪। 
অসী, বরুণা ও গঙ্গা, এতভ্রিতয়ের অস্তরালস্থিত পবিভ্রা বারাণসীর 
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৭৪ শর্ণা, 


ন্যায় সেই ছায়া, সুচী ও লৌইুস্চী,, এতাত্রিতয়ের অস্তরালস্থিত ভ্রিকোণ-* 
সম্পন্ন স্থান তৃুপস্তার দ্বারা অতীব পবিত্র হইয়াছিল। এমন কি তত্রত্য 
বায়ু ও পাংগ* প্রভৃতি সমন্তই মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়াছিল । 
হলে রামচন্দ্র! জীবস্থচী কেবল একাদ্য় প্রতাগাত্মচেতনসম্ষিদের * বিচার 
দ্বারাই পরমকারণ পরক্রক্দ পরিজ্ঞাত হ্ইয়াছিল৫।২৮৭| 

চতুঃমপ্ততিতম নর্গ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, সহন্্ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রক্ধা, সেই 
তপস্থিনীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, পুত্রি ! বর গ্রহণ কর১। 
কিন্ত সেই জীবাংশরূপিণী জীবসুচী কর্শেজ্রিয়ের অভাব ( কর্ে- 
নিয় লবাগিন্ট্রিয়') নিবন্ধন কোন কিছু বলিতে পারিল না। সে 
সমষ্টিমনোবপু ত্রঙ্গকে বাক্যের দ্বারা কিছু বলিতে পারিল না বটে, 
কিন্তু মন থাকায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলং । 

আমি আর বর গ্রহণ করিয়া কি করিব! আমি পুর্ণ ও বিগত- 
সর্ব সূন্দেহ! হইয়া পরম! শান্তি (নির্বাণ ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন 
আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। সকল সন্দেহ উপশান্ত হওয়ায় আমার 
জ্ঞাতব্য জানা শেষ হইয়াছে । আমার বিবেক সম্পূর্ণ বিকসিত হুই- 
য়াছে। এখন আর আমার বরে প্রয়োজন কি৩।৪ ? আমি যে 
প্রকারে অবস্থান, করিতেছি, চিরকাল এই 'প্রকারে অবস্থিত থাকিব। 
সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বর গ্রহণে আর আমার প্রয়োজন 
নাইৎ । যেমন বালিকাগণ স্বীয় সঙ্কল্প সমুদিত বেতাল কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়,* তেমনি, মদীয় সঙ্কপ্নু সমুদিত অবিবেকই এতাবৎ কাল আমাকে 
বিভীষিকা দেখাইয়া ছিল। অধুনা আত্মবিচারদ্বারা ষে স্বয়ং শমতা! 
প্রাপ্ত হুইয়াছে,। এখন আর আ্বামার ঈপ্সিত বা অনীগ্সিত কোন 
কিছুতে প্রয়োজন ,মাই এবং কোন কিছুতে আর আমার ইষ্টানিষ্ট 
সংঘটন হইবে না৬।'। ' ও ' 

কী এবন্রকার "চিন্তা করতঃ তুষ্ীস্তাব অব্লশ্বন করিলে, নিক্পতি- 
সহককৃত ব্রহ্মা সেই কর্ধেক্ট্িয়বিহীনা চিস্তাপরায়ণা বীতরাগা৷ প্রসন্নবুদ্ধি 
জীবগুচির তাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া _পুনর্কার বলিলেন, পুতি ! 
বর গ্রহণ কর। তুমি এই অবনীমণ্ডলে কিছুকাল ভোগ ভোগ 
কর, পশ্চাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে । মাহা বলিতেছি,' তাহাই সর্ব 
ভূতের অনিধাধ্য নিক্মতি নিয়মপ।১১ | হে উত্তমে ! এই তপন্তার 
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দ্বারা ভোমার সঙ্কন্পু সফল' হউক । পুজি ! তুমি যে পূর্ব্বে 'জলদ- 
সদৃশ ভীষণ রক্ষদ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তুমি পুনর্ধার,'সেই 
দেহ গ্রহণ কর», হে পুভ্রি !'বীজের অন্তর্গত অস্কুর যেমন বৃক্ষতা! 
প্রাপ্ত হয়, তন্রপ, তুমি, যে বিশাল দেহ হইতে, বিযুক্ত হুইয়াছ, 
পুনর্ধার তুমি সেই দেহে পংযুক্ত হও। “তুমি রাক্ষদশরীর প্রাপ্ত 
হইলেও বিদিতবেদ্যতা প্রযুক্ত ( তত্বজ্ঞান হওয়ায় ) কাঁহাকেও বাধা 
প্রদান, করিবে না। কেবল অন্তঃশুদ্ধা হইয়া! শারদীয় অভ্রমগ্ডলীর 
ন্যায় মাত্র স্পননশীলা হইবে১২।১৯৪ ॥ তুমি সর্বাত্মধ্যানরূপিণী হুইয়। 
অবিশ্রান্ত ধ্যানপরায়ণা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যানধারণার আধার 
স্বরূপিণী হুইয়৷ বাযুস্বভাবের স্যার মাত্র দেহপরিষ্পন্দন. ঘারা বিলাস 
রূরিবে । হে পুত্রি! তুমি সর্ধাত্বধ্যানে নিরত হইবে এবং বদি 
কছাচিৎ নির্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুথিত হও-_তাহা হইলে ত্বদীয় 
রাক্ষমোচিত অশাস্ত্রীয় হিংস1 প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেব্লমাত্র 
ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত স্যায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে | তুমি স্বয়ং 
অর্থাৎ অন্ঠের অনন্থরোধে গ্টায়বৃত্তির অন্থসার্িণী হইয়। অন্তায়পথবর্তা 
জনগণের হিংসাসাধন পূর্বক জীবনুক্ত হুইয় স্বদেহে প্রাপ্ত বস্ত বিকেককে 
এতিপালন' করিবৈ১৫।১৮ 1 

পিতামহ ব্রহ্ম সচীকে এবস্্রকার বর প্রদান করিয়া গগনমওলে 
গমন করিলেন । সুচী মনে মনে চিন্তা করিলেন, অন্জজ ব্রদ্ধার 
বাক্যে আমার ক্ষতি কি? তাহার বচনার্থ, নিবারণেই বা আর্সার 
প্রয়োজন কি? অনন্তর চিস্তাপরায়ণ স্চী দেখিতে দেখিতে পরি- 
বর্ধিত হইয়া! রাক্ষদ দেহ প্রাপ্ত হইল১৯*। সেই অত্যন্ত সুক্্া সুচী 
প্রথমে প্রাদেশ, পরে হস্ত; অনন্তর “ব্যাম ও অস্ত বিটপ প্রমাণ 
দেহ প্রাপ্ত হইল। দেখিতে, দেখিতে নিষেধ" মধ্যে স্বীয় অভ্রমালা- 
সদৃশ বিস্তৃত সর্ববাবয়ব সম্পন্ন বৃহৎ রাক্ষম দেহ প্রাপ্ত হইল। এই- 
রূপে সেই স্চী স্বীয় সন্কর্দ্রম কণিকা হইতে অস্থরাদিক্রমে দেহলতাত্ব 
প্রাপ্ত হক সন্বল্পদ্রমবন-পুষ্পের স্যাম পূর্বতিরোহিত শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ও ইন্জ্রিয়াদি সমন্তই, অবিকল রূপে প্রাপ্ত 'হইল২৭২১। 

পঞ্চপ্তঠিতম বর্গ সমাপ্ত । 


ষট্নপ্ততিতম সর্গ। 


ধশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন বৎপরোনান্তি হুক্্ম মেঘ বর্যাকাল আগতে 
স্থল অর্থাৎ বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই হক সুচী স্থূল, প্রাপ্ত 
হুইয়! পূর্ব পরিত্যক্ত রাক্ষপদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল১। রাক্ষম দেহ 
পাইল বটে) পরন্ত রাক্ষদোচিত ভাব ( মনোবৃত্তি) পাইল ন!। সে 
স্বাস্্ভুত ব্রদ্মাকাশ লাভে প্রমুদিতা হওয়ায় ব্রহ্মপাক্ষাৎকার প্রভাবে 
রাক্ষদভাব কঞ্চুকবৎ (কঞ্ঠক-খোলস) পরিত্যাগ করিল২। বদ্ধপন্মপনা 
ও ধ্যানপরায়ণ! হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সম্বিদু অবলম্বন করতঃ সেই 
.গর্বতশৃে শৃর্ষবৎ নিশ্চলতাবে অবস্থান করিতে লাগিল । প্রাবৃট্‌ঁ 
কাল আগতে জলদমণ্ডলের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে শিখগ্ডিনী বেমন 
কাম কর্তৃক উথ্থাপিতা হয়, সেইরূপ, সমাধিযোগে ছয় মাস অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর তপস্থিনী সুচী প্রবুদ্ধা হইল, ও সাতিশয় ক্ষুধাকাতরা 
সুতরাং বাহ্বৃত্তিসম্পন্ন। হইল । দেহ ও দেহাভিমান যত কাল থাকে, 
তত কাল ক্ষুধাদিস্বভাবের নিবৃ্তি হয় নাহ । 

বাক্ষমী ক্ষুৎপরায়ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমি এখন 
কি' গ্রান করি! অন্যায়ে পরজীব ভক্ষণ করা কোন প্রকারেই 
কর্তব্য নহে । যাহা আর্ধ্জনগহিত ও অন্তায়ে উপার্জিত, তাহ! 
ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে, মৃত্যু শ্রেয়স্কর" । অনাহারে প্রাণ 
ত্যাগ হয় সেও .ভাল তথাপি অন্যায় .ভক্ষণ স্বীকার করিব না। 
কেননা, অন্থায় ভোজন' গরলম্বরূপ | যাহা! লোকপরম্পরায় অপ্রচলিত, 
মে ভোজনে আমার 'প্রয়োজন কি? আমার জীবনে ও মরণে কিছুই 
ইষ্টানিষ্ট' দেখি না*।৯। আমি কে? দেখিতেছি, আমি ব্যতীত অন্ত 
কিছু নাই। এই যে, মনোদেহাদি, ইহ! ভ্রমের বিলাস ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে দেহাদির সারত্ব কোথা 
থাকিবে”১* ? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষণী খঁ প্রকারে দেহাদির অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া সহ্ষ্ট 'হইল এবং মৌনাখলগ্ন পুর্বক অবস্থিতি 


৭৬ সর্গ, .. উৎগত্তিপ্রকুরণ। ৫৫৩ 


করিতে লাগিল । সেই সময়ে, সে গগন্মগল হইতে বায়ুর বক্ষ্যমাণ 
বচন পরম্পরা শ্রবণ করিল১১ । ৃ 

« হে কর্কটিকেণ। তুমি যাও-তব্জ্ঞান দ্বারা বিমৃঢ় দিগকে গিয়া 
গ্রবোধিত কর। কেননা, মূঢ় উদ্ধার করাই তত্ববিদ্গণের স্থভাৰ১২। 
যে সমস্ত মূঢ় তোমাকত্ৃক প্রবোধিত হইয়া ওঁবুদ্ধ না হুইবে, নিশ্চই 
তাহারা 'আশ্রবিনাশের নিমিত্ত তৃমগুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । সুতরাং 
তাহারাই তোমার ন্তায়ানুসারী তক্ষ্য হইবে”১৩। 

কর্কটা ত্ররূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, “ আমি 
আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম” । অনন্তর সে'সেই রাত্রে হিমাচল- 
খিখর হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সেই অগ্ননশৈলাভা 
নিথাচরী সেই অচলের অধিতাকা অতিক্রম করতঃ উপত্যকাতটে 
আগমন পূর্বক তথা হইতে সেই অচলের নিম্ভাগস্থ অন্ন, পণ্ড, 
লোক, শশ্ত, ওষধি, আমিষ, মূল, পান, মূগ, কীট ও খগ প্রভৃতি 
বহুবিধপ্রাণীতে, বহুবিধ দ্রব্যে ও বহুল উদ্টিজ্জে পরিপূর্ণ ক্কিরাত- 
জনপদে প্রবেশ করিল১৪।১৭ । 


ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত । 





সন্তমপ্ততিতমু সর্গ । 


ধশিষ্ঠ ধণিলেন, বাক্ষণীর প্রবেশে তথায় 'তখন অতি ভয়ঙ্করী 
কষা নিশ। উপস্থিও ইইপ | এ রাত্রে দে অন্ধকার যেন হ্তগ্রাহ 
হইইপ১ । (এও গাঢ়, যেন হাতে ধৰা যায়)। স্ুধাকর যেন অমৃত- 
পুঠন ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তাই যেন আজ্‌ গগন ইন্দুবিহীন 
হইয়াছে । (চন্দ্রের সর্বস্ব অমুশ, রাক্ষসী যেন তাহা কাড়িয়া লইবে, 
মেই ভয়ে খেন চণ্ পলায়ন কখিয়াছেন, তাই আজ্‌ গগনে চন্দ্র নাই॥) 
সেই পরিপুষ্টকলেবরা গাঢ়াঙ্চকারযুনা রজনী অতি নিবিড় তমাল 
ধন্রে সহিত উপমিত হইতে পারে । থেন সব্বদিকে কৃষ্ণা বিভাবরীর 
নেশ্রকজ্জল প্রলিপ্ত হইয়াছে । এ বজনীতে অন্ধকাঁর যেন মূর্তি পরি- 
গ্রহ করিয়। গিরিগ্রামকোটবে অতি মন্থরতাবে গমন করিতেছে । গৃহে 
গৃহে ও চত্বরে চত্বরে দীপালোক সধশরিত হইতে লাগিল, । সে দৃগ্ত 
নখযৌবন! কৃষণা যুবতীর বিলাস সঞ্চণণেব অন্থকারী। গবাক্ষাদি হইতে 
বিনির্গত দীপালোক সে শোগার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অতি- 
ভীষণা তামসী নিশা যেন কর্কটার বযন্তা-_কর্কটার সঙ্গীভূতা। এই 
গিপ্তব। রজনী যেন ভূত প্রেত পিশাচ গণের নৃত্যাদি ব্যাপার দেখিয়! 
ভয়ে মৌনা হইয়া! রধিয়াছেখ* । সুস্থপ্ত মৃগাদি প্রাণীর দ্রীহের ও 
সুনিবিড় নীহারের দ্বারা যেন এই রজনী অনন্তকায়া হইয়াছে৬। 
ভেক নকল সরোবরে ও কাকাদি পক্ষী সকল বৃক্ষের আশ্রয় লই- 
রাছে। অন্তঃপুর সকল নায়ক নায়িকার মধুরালাপে রণিত হইতেছে। 
ভঙ্গল সমুদয় যেন প্রলয়ানলে প্রজলিত হইতেছে । * নভোমগ্ডলে শত 
শত নয়নসদৃশ সমুজ্জল নক্ষত্রবৃন্দ সমুদিত হইয়াছে। সঞ্চরমাণ পবন 
অরণ্স্থিত ক্রম হইতে পুষ্প ও ফল নিপাতিত করিতে লাগিল"*। 
বৃক্ষকোটরস্থ বায়সগণ যেন কৌশ্লিকের (এক গ্রকারনিশাচব পক্গীর) 


* অন্ধকার নিশায বনৌষধি হইতে আলোক প্রক্টিত হয়। দুরস্থ দর্শকের 
মনে করে, বনে আগুণ লাখিয়াছে। অথবা কেহ অগ্নিকাও করিয়াছে। 


৭৭ 'সূর্ণ ও উৎপত্তিপ্রকরণ। ৫৫৫ 


রব শ্রবণ ককাররা ভয়ে নিঃশদ্বভাবে অবস্থিতি করিতে -লাগিল। €কান 
কোন গ্রামবাসী, ,তম্কর কর্তৃক * আক্রান্ত "হওয়ায় কর্কশ ক্রদন ধ্বনি 
করিতে লাগিল্ল,* ॥ ধন কল: ঈষৎ মৌন * নগক নিস্তব্ধ, সমীরণ 
সঞ্চারিত ও পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে নিদ্রিত, এবং সিংহগণ পর্বত গুহায় 
ও 'শ্বাপদগণ বনকুঞ্জে শয়িত। েখিবামাত্র মনে হয়, কজ্জলজলদসন্কাশা 
তিমিরমাংসলা পঙ্ষপিগুসদৃশী নিবিড়া + ও তদ্‌বিধ। *রজনী যেন 
আকাশ্রে*ও বিপিন মধ্যে মৌনভাবে বিচরণ করিতেছে । এই তয়ঙ্করী 
অনিতা বিভাবরী একার্ণবের ও পর্বতগুহার স্তায় ল্লিগ্ধকলেবরা ও 
অঙ্গারকোটরের ন্তায় ৪ মহাপক্ষের স্তায় নিবিড় ও *ভৃঙ্গগণের পৃষ্ঠ- 
পক্ষসদূশ শ্তামলা হইয়া বিরাজ করিতেছে১১১ | 

» ঈদৃশ রজনীতে কিরাত রাজ্যের কোন এক মহাতেজন্্ী রাজ! 
নে হইয়া তস্করাদিবধচর্য্যার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। অনন্তর 
তাহারা নগর হইতে নির্গত হুইয়। অদুরবর্তী বিক্রম নামক ভীষণ 
অটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন১৬।১৭ | নিশাচরী কর্কটা সেই রাত্রে 
বেতালদর্শনোনুখী £ ধৈর্যাশালী ধৃতান্ত্র সমন্ত্রী কিরাতরাজকে . অটবী- 
মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 
ভাগ্যক্রমে নসামি "আজ্‌ ভক্ষ্য গ্রাপ্ত হইলাম। এই ছুই ব্যক্তি নিশ্চই 
আত্মজ্ঞানবিহীন সুতরাং মুঢ়। ইহাদের ,দেহ অবশ্ঠই ইহাদের দুর্বহ- 
ভারস্থানীয়। মুঢুলোকেরা ইহুলোকে আয্মবিনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে 
ছঃখ ভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। সুতরাং তাহারাই আমার 
ভক্ষ্য ও বিনাস্ত । আম্মজ্ঞানবিহীন মৃঢ়দ্িগের জীবন অপেক্ষা মরণ 
্রেয়স্কর । কেননা” মৃত্যু হইলে তাস্ভাদের, পাপ উপার্জনের বিরাম 
হয়। কিন্তু জীবিত থাকিলে তাহাদের, পাপপস্ক দিন দিন বাড়িতেই 


* বনসকল ঈবৎ মৌন অর্থাৎ অল্পশব্ধ যুক্ত । অর্থাং ভুই একটা রাত্রির জীবের 
শব্দ মাত্র শুন! যাইতেছে । 

1 কজ্জজলদ কাজলের, মেঘ । তিমিরমাংসল -অদ্ধকারের স্থলভা। পক্কপিঞ্জ -পাক। 
তাহার ম্যায় নিবিড় অর্থাৎ ঘন। | 

২ গ্রাঙ্গের বন্চির্ভাগে যে সকল গ্রামা দেবতার ও অমাঁনব জীবের গমনাগমন স্থান 
খাকে, রাজা ও তীয় মন্ত্রী সেই জেই স্থানে গমন করিয়। ভাহাদের দর্শন লা 
করিতে ইচ্ছুক। 


৫৫৬ বাশিষ্ঠ-মহারাঁমায়ণ। | ৭৭ সগ 


থনে১০।২১। সেইজন্য আদিস্থাষ্টকালে পদ্ঞ্জ ব্রঙ্গা কর্তৃক আত্মজ্ঞানবিহীন 
মূচচেতাগণ হিংশ্র জীবণের, তক্ষ্যরূপে নির্দি হইগ্াছেং২ । অতএব, 
বোধ হয় অন্য: এই ছুই ব্যক্তি মদীয় তক্ষ্যতৃত হয়া] "আগমন করি- 
য়াছে। বোধ হয় কেন? নে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, আমি আজ্‌ 
এই ছুই 'ব্যক্তিকে ভঙ্গণ করিব । এ-বিষয়ে উপেক্ষা ব! আলস্ত কর! 
পণ্ডিতোচিত 'কার্ধ্য নহে । যাহার! ভাগ্যমান নহে তাহারাই নির্দোষ 
' অর্থ * উপেক্ষা করিয়া থাকে২৩।৮ রাক্ষমী এই রূপ আলোচনা, করিয়! 
পুনর্ধার চিন্তা করিতে ল।গিল, না-_পরীক্ষা না করিয়া ভক্ষণ কর! 
উচিত নহে । কেননা, ইহারা গুণযুক্ত মহাশয় ব্যক্তি হইলেও হইতে 
পারেন। যদ্দি ইহারা গুণসম্পন্ন মহাশয় বাক্তি হন, তাহ! হইলে আমার 
অভক্ষয। তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশে আমার অভিরুচি নাই২* । আগে 
ইহা্দিগকে পরীক্ষা! করিয়া দেখি; যদ্দি ইহারা তাদৃশ গুণান্বিত হন, 
তাহা, হইলে তক্ষণ করিব না । পঙ্ডিতেরাঁও বলিয়া থাকেন, গুণি- 
গণকে রুখনই হিংসা করিধেক না২ৎ | অকৃত্রিম সুখ, কীর্তি, আয়ু 
ও বাঞ্চিত দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও গুণিগণের পুজা করিবেক । অতএব, 
বরং*্দেহ পরিত্যাগ করিব,. তথাপি গুণবান্‌ ব্যক্তি ভক্ষণ করিব ন1। 
আপনার জীবন অপেক্ষ! সাধুদিগের চিত্ত অধিক" স্ুুখগ্রদ২ ৬২৭ | 
পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও গুণিগণকে 
পুরা করিবেক । কেননা, গুণিগণের সংসর্গরূপ বশীকরণ ওষধ দ্বারা 
মৃত্যুও মিত্রতত প্রাপ্ত হয়২* । আমি যখন রাক্ষপী হইয়াও গুণশালি- 
গণের রক্ষার্থ প্রস্তত হইয়াছি, তখন আর কোন্‌ মুঢ় গুণিগণকে 
অলঙ্কাররূপে জদয়ে ধারণ ন]! করিবে৯ £ গুণযুক্তদেহিগণ হ্ষ্বীয় সঙ্গ- 
তির দ্বার এই ভৃয়প্লকে চন্ত্রমার ভ্তায় . স্ুশীতলকরিয়া থাকেনত* । 
গুণিগণের তিরস্কারই' (তিরস্কার-বধ অথবা নির্যাতন ) দেহিগণের 
্বত্যু এবং গুণিগণের' সংশ্রয়ই দেহী দিগের জীবন। গুপিগণের সংসর্ণ, 
স্বর্গ ও অপবর্গ. হইতেও সমধিক শুভপ্রদণ্১ | অতএব, এই কমলনয়ন 
ব্যক্তিত্ব কিরূপ জ্ঞানবান্, কতগুলি প্রশ্নলীলার দ্বার! তাহা আগে 
পরীক্ষা, করিয়া দেখিব, পরে যথা কর্তব্য করিব। এ বিষয়ে, শাস্ত্রীয় 


* নির্দোষ অর্থ্অন[যাসলভ্য ও স্কারানূসারে লত্য প্রয়োজনীয় বন্ত 


৭৭ সর্গ উৎপত্তিগ্রকরণ । ৫৫৭ 


অনুশাসন এই' যে, জনগণ" আগ্রে ব্যক্তিগণের গুণাগুণ পরীক্ষা+ করি; 
বেক, পশ্চাঁৎ ফুদি তাহারা! গুণহীন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোগ্রপত্তির 
( উপপত্তি-যুক্রি, ) বশীভূত * হইয়া সেই নিগুণ" দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে 
যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিবেক | কিন্ত যদি তাহারা স্ব্তণ হইতে 
অধিকতর গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই গুণুযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড 
করা _সর্বথা জিসিি । 


সপ্তসগ্ডততিতম সর্গ সমাপ্ত। 





অফসপ্তাতিতম সর্গ 


_ বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর রাক্ষপকুল কাননের মঞ্জরী স্বরূপ সেই 
রাক্ষপী এ প্রকার চিন্তা করিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারে মেঘনর্জনের 
নায় গম্ভীর নিনাদ করিয়া উঠিল১ । যেমন গর্জনের পর বজ্রপতন 
ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, রাক্ষপীও হুঙ্কার-ধ্বনির অন্তে বক্ষ্যমাণ 
পরুষ বাক্য "সকল বলিতে লাগিল২ | যথা-তো! ! এতদরণ্যরূপ 
আকাশের চন্রন্ত্যযন্বরূপ ও মহামায়ান্বকাররূপ শিলাকোটরের ক্ষুদ্র কীট; 
শ্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কে! তোমরা কি মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ? অথবা 
, অতিছর্বদ্ধি? তোমরা কি এই মুহূর্তে মদীয় গ্রাসে নিপতিত হইয়া 
মরণ প্রাপ্ত হইবে ?৩।৯ 
রাজ! প্রত্যুত্তর করিলেন, ওহে অনৃশ্ত কুংমিতপ্রাণিন্‌ ! তুমি কে? 
তোমার ক্ষুদ্র দেহ কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমার্দিগের দর্শন 
পথে আগমন কর। ভূঙ্গধ্নি (ভূঙ্গ-ভ্রমর) সদৃশী তোমার, উচ্চারিত 
ধ্বনিতে কে ভয় প্রাপ্ত হয়ৎ ? অর্থিগণ অর্থোপরি সিংহবৎ মহাবেগে 
নিপতিত হইয়া থাকে । অতএব হে অর্থিনি ! তুমি বাহা সংরস্ত 
(ক্রোধের উদ্যোগ) পরিত্যাগ পূর্বক আপনার সামর্থ্য প্রদর্শন কর। 
হে স্বব্রত অর্থাৎ হে জ্ঞানী জীব! তোমার অভিলাষ 1ক, তাহ! 
ব্যক্ত কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলধিত প্রদান করিব । 
তুমি কি সংরন্ত ও-শব করিয়া, সত্য সত্ই আমাদিগকে ভয় দেঁখা- 
ইতেছ? অথবা নিজে “ভীত হইয়া ? ভয় কি! শীঘ্র তুমি তোমার 
শরীর ও শব্দের দহিত আমাদিগের সম্মুখীন হও । দীর্ঘস্ত্রী (যাহারা 
এখন হবে তথন হবে করিয়া কাল কাটায় তাহার দীর্ঘসত্রী) হওয়। 
ভাল নহে | দীর্ঘস্ত্রিগণের আত্মক্ষন্ন ব্যতীত অন্য কিছু সুসিদধ 
হয় না৬।৮। | ৃঁ 
বশিষ্ট বণিলেন, রঘুনাথ ! রাক্ষণী .কিরাতাধিপতির তদ্ধিধ বচন- 
পরম্পরা শ্রবণ করিয়! তুষ্ট! হইল। “এ ব্যক্তি মনোরম বাক্যই বলি- 


৭৮ লর্গ উৎপত্তিপ্রকরণ | ূ ৫৫৯ 


য়াছে * এইকপ চিন্তা করিয়া, যেন আত্মপ্রকাশের, নিমিত্ত অধৈরধ্য। 
হইল । পরে ভীষণ নিনাদ ও বিকট 'হান্ত করিতে লাগিল । *'নৃপতি 
ও মন্ত্রিবর সেই০বিকট হান্তধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুদ্দিক অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । তনুহ্র্তে দেখিলেন, সম্মুখে ' এক বিরুটাক্ৃতি 
রাক্ষসী ভীষণ শব দ্বারা দশ" দিক্‌ পরিপুর্ণ “করিতেছে, । প্রলয়জলদ- 
নিশ্ুত অশনির গ্বারা নি্পিষ্ট অদ্রিতটের ন্যায় তাহার বৃহৎ শরীর, 
তদীয্ক 'অট্রহাসসমলস্কৃত দশনপ্রভার দ্বারা প্রকাশীকৃত হইতেছে | তদীয়- 
নেত্ররূপ বিছ্যদ্বয়ের ও শংখবলয়রূপ বলাকার দ্বারা তত্রস্থ নভোমওল . 
সমুজ্জলিত হইয়াছে»।১১। নিশাচরী যেন সেই ভীষণ অন্ধকাররূপ অপার 
মহার্ণব মধ্যে বাড়বানল জালায় পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে । 
"আরও দেখিলেন, চৌর, ব্যাঘ্ব ও জন্বুক প্রভৃতি রাব্রিঞ্চর সেই শ্গিগ্ধ 
ঘনঘটার ন্ায় গঞ্জনশীল। বলদর্পগঞ্জিতা পীবর-কলেবরা অসিতকন্ধর- 
সম্পন1 রাক্ষপীর কটকটায়মান দশনসংরস্ত দ্বার নিতান্ত ভীত হইয়া" 
পলায়ন করিতেছে । সেই উর্ধকেশী শিরাপরিবৃতাঙ্জগী (সর্বীঙ্গে শিরা 
উঠিয়াছে ) কপিলনয়না তমোময়ী ও যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচগণের ভয়গ্রদা- 
গ়িনী রাক্ষসী স্বর্গমর্ত্যপরিব্যাপ্ত কজ্জলবর্ণ স্তস্ত স্বরূপে অবস্থান * করি- 
তেছে এবং তদীয় দেহরন্ধ (ছিদ্র) মধ্যে প্রবিষ্ট নিশ্বাসপবনের ভীষণ 
ভাঙ্কার ধ্বনি সমুখিত হইতেছে । বজ্ঞবিদীর্ণ বৈরূর্য্যশিখর স্থলীর ন্যায় 
বিস্বৃতদেহিনী অষ্রহাসিনী তমোময়ী রাক্ষপী মুসল, উলুখল, দগ্ধকাষ্ঠ, ' 
হল ও ছিব্হ্র্প সমূহ মন্তকে আভরণ রূপে *ধারণ ক্ষরতঃ অট্হাঁসিনী 
দানবঘাতিনী কালরাত্রির স্তায় ভয়ঙ্কর মূর্ঠি ধারণ করিয়াছে১২।১৫ | 
মহাজলদরজালসদৃশদেহিনী, গাঢ় তমর্থিনীরূপিণী রাক্ষপী "সেই অটবীরূপ 
ভীষণ আকাশে শরদত্রের স্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার ইন্ত্রনীল- 
সদৃশ মহাকুষ্বর্ণ বক্ষে লম্বম্মুন অন্রযুগলোপম কর্ণ স্তনদ্বয় উলু- 
খল।দিগ্রথিত হারজ।লে ভূষিত রহিয়াছে এবং তীয়, ,মহাতনু অন্ারকাঠ 
দ্বার খঠিত রহিয়াছে ১৬২০ | 

রাম ! বিবেকবিকপিতচিত্ত উন্ত বীরদ্বর শিরাপরিবৃতদীর্ঘভূজদ্বয়সম্পন! 
রাক্ষপীর তথ।বিধ ভয়ঙ্কর মৃ্তি অবলোকন করিয়াও পূর্ববৎ অক্ষুব্ধভাবে 
অবস্থান করিতে* লাগিলেন। "বস্থতঃই অবনীমগ্ডলে এমন ভয়ঙ্কর কিছুই 
নাই; যাহা বিবেকিগণের চিত্তে মোহ বা ভয় উৎপাদনে সমর্থ হয়ং১। 
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অনন্তর মন্ত্রী. কহিলেন, হে মহারাক্ষদি ! তুমি কি মহাস্া ? 
যদি তুঁমি মহাত্মা হও, তাহ! হইলে এরূপ সংরস্ত (কোপ), শোভার 
বিষয় নহে । ধাছারা বুদ্ধিমান তাঁহার। অত্যন্প কার্যেন 'নিমিন্ত এরূপ 
মন্কা আড়ম্বর করেন ন1। (অভিপ্রায় এই যে, যদি তোমার আহারের 
প্রয়োজন হইয়৷ থাকে, তাহা হুইলে তাহা বাক্যব্যয় করিলেই অর্থাৎ 
একটা কথ! বলিলেই পাইতে পার। তাহারজন্ত এত সংরস্ত কেন ?) 
যদ্দি তুমি ক্ষুদ্র হও, তবে মে পক্ষেও সংরভ্তের প্রয়োজন দেখি সা। 
কোন্‌ মহাত্মা! ক্ষুদ্র সত্বের ( জীবের ) কোপে ভীত হয়? অতএব 
হে রাক্ষসি! তুমি এই তুচ্ছ ক্রোধ পরিত্যাগ কর । তোমার 
' পক্ষে এতাদৃশ ' নিশ্কল সংরস্ত উপযুক নহে। স্বার্থসাধক ধীসম্পন্ 
ব্যক্তিগণ সংরস্ত পরিত্যাগ পূর্বক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হুইয়া থাকেন২২।২৩। 
হে অবলে ! তোমার স্তায় সহত্র সহস্র মশক আমাদিগেয় ঘধীরতারূপ 
প্রচণ্ড মারুত দ্বারা শুফতৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে | সেই জন্যই 
বলিতেছি,তুমি ক্রোব পরিত্যাগ কর এবং ধীরতা অবলম্বন কর। 
প্রাজ্তগণ, মংরস্ত পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্থ ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া ব্যবহারোচিত 
যুক্তির দ্বার স্বার্থ সংসাধন করিয়া থাকেন । যোগ্য ব্যবহার দ্বার! 
কার্ধাসিদ্ধ হউক খা না হউক, ভ্রমাত্মক সংরভ্তের বগ্ঠ হওয়া উচিত 
নহে২।২৬ | কেননা, কার্্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি মহানিয়তিরই অধীন । 
হে অর্থিশি ! তুমি সংরস্ত পরিত্যাগ করতঃ এই মুহূর্তেই অভিমত 
প্রার্থনা কর। ইহা নিশ্চয়' জানিবে, স্বপ্নেও আমাদিগের পুরোগত আর্থ 
অলবস্বার্থ হইয়া গমন করে নাই২* | 

অনন্তর রাক্মনী মন্ত্রিবরের এবস্িধ বাক/পরম্পর| শ্রবণ করিপ্লা মনে 
মনে চিন্তা করিঙে' লাগিল “ এই পুরুষণিংহপ্বয়ের আচার ও স্বত্ব 
(ধৈর্য বা মনের বল) অতি অদ্ভুত ! ভাবে বোধ হইতেছে, ইহারা 
সামান্ত ব্যক্তি নহেন। ইহাদিগের বাক্য, বন্ত ও নয়ন, এই তিন 
যেন একমত হইয়া ইহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে । যেরূপ 
সরিৎ সমূহের জলরাশি সঙ্গম্থারা একীভূত হইয়া যায়, তদ্রপ, মহাত্বা 
দিগেরও বাকা, বন্ধু" ও নয়ন দ্বারা তাহাদের আশয় ( অস্তরস্থ ভাব) 
একীভূত হইয়া থাকে । ( একাদ্বয় তকে প্রতিষ্ঠিত, ইন )। ইহার! 
আমার মশোগত অতিপ্রায়্ পরিজ্ঞাত হইযাছেন এবং আমিও ইহাদের 
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অভিপ্রায় অবগত হইক্লাছি'। , ইহার! আবিনাশিশ্বভাব আত্মা? স্্তরাং 
আমার বিনাশ্ত নহেন। অনুমান হয়, ইহার! .আত্মজ্ঞ হইবেন। কেননা, 
আত্মজ্ঞান ব্যভিত্রেকে সদসন্ভাবন্ূপ জীবনমরণ প্রত্যয় ' ( আমি মরিব, 
আমি বাঁচিব, ইত্যার্দিবিধ মিথ্য। জ্ঞান) অন্তমিত শ্হয় না। . এক্ষণে 
আমি ইহাদিগের নিকট আমার সমুদিত লন্দেহের, বিষয়' কিঞ্চিৎ 
জিজ্ঞাস করিব। কারণ, যাহারা প্রান্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহা- 
দির ব্রির্ষয় জিজ্ঞাসা না করে, তাহারা অধম জীব”২৮।৩৩ | 

রাক্ষদী এরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত জিজ্ঞাসার নিমিত্ব 
হান্ত সংযমন করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে অনঘ- 
দ্বয় | ধীরমানবদদূশ তোমরা কে?তাহা আমাকে শীন্ব বল। মন্ত্রী 
বলিলেন, নিশাচরি ! ইনি কিরাতগণের অধিপতি, আমি ইহার মন্ত্রী। 
আমরা তোমার ন্তায় ছিংআ জনগণের নিগ্রহার্থ রাত্রিবিচরণে উদ্যত 
হইয়াছি । দিবারাত্র ছুষ্ট প্রাণিগণকে বিনিগ্রহ করাই রাজার প্রধান 
ধর্ম । যে রাজা রাজধর্মপরিত্যাগী হয় তাহার প্রজ্বলিত অনণে দেহ 
পরিত্যাগ করাই শ্ররেয়স্কর৩5।৩৭ | 

রাক্ষমী বণিল, হে রাজন ! তুমি ছুর্ন্্ী (যাহার মন্ত্রী হর্বৃদধি' বিশিষ্ট 
সে ছুর্ণন্ত্রী)1। যে' দুর্স্থী, সে রাজা নহে, সে দস্থ্য।* রাজার সম্মস্্ী 
সহায় হওয়াই উচিত। কেননা, রাজ! "বিবেচনা সহকারে সৎ মন্ত্রী 
নিয়োগ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তীয় প্রজাগণও 
রাজার স্তায় আর্ধ্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে» ৭ হে রাজন্! গুণসমূ- 
হের মধ্যে অধ্যাআজ্ঞানই উংকৃষ্ট, এবং যে রাজ! অধ্যাক্মজ্ঞানবিৎ সেই 
রাজাই যথার্থ রাজা । অপিচ, যে মন্ত্রী বিঢাররহম্তবিৎ ( সং অসৎ অব- 
ধারণে সক্ষম) সেই মন্ত্রীই শ্ুখার্থ মন্ত্রী। যে রাজা**ও যে মন্ত্রী আম্ম- 
বিদ্যার দ্বারা প্রতৃত্ব ও সমদৃষ্টিত্ব অবগত নহে, সণ রাজা রাজা নহে, 
এবং সে মন্ত্রীও মন্ত্রী নহে। যদি তোমরা এ রহস্ত পরিঙ্ঞাত থাক, তাহ! 
হইলে শ্রেয়োলাত করিবে; নচেৎ তোমরা আমার ভঙক্ষ্য হইবে্।*২ । 
অতএব, ছে অজ্ঞদ্বর ! তোমাদিগ্রে পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় 
আছে যে, যদ্ধি তোমরা আমার প্রশ্নরূপ পিঞ্জর (খাঁচা) স্ব স্ব বুদ্ধির 
দ্বারা বিদীর্ণ করিআা, মদীয় গ্রীত্তি বর্ধন করিতে পার, তাহ! হইলে পরি- 


ত্রাণ পাইবে*। হে কিরাতপতে ! বক্ষ্যমাণ 'প্রশ্রপ্জাল বিচার করতঃ 
১ 
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,শীপপ্রত্যুত্র প্রদান কর। অথবা! হে মন্তিন্! তুমিই আমার বক্ষ্যমাণ 

প্রশ্ন সমূহের অর্থ নির্দেশ, কর। আমি শ্রী বিষয়েই , তোমাদিগের 

নিকট নিতান্ত অর্থিনী। তোমরা আমার এ অর্থ (প্রার্থদীয়) পরিপূরণ 

কর। রাজন্‌! অবনীমগুলে এমন কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান নাই যে, 

অঙ্গীক্কৃত অর্থ প্রদান না" করিলে ক্ষয়কর দোষে সমাল্লিষ্ট না হয়ঃ* । 
অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত । 





একোনাশ্বীতিতম' নর্গ । 


- বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষপী ধন্প কছিলে, *কিরাতাধিপর্তি তাহাকে 
প্রশ্ন করণার্থ অনুর্মতি প্রদান করিলেন। রাক্ষপী ধাজার অনুজ্ঞা 
লাভ করিয়া বক্ষামাণ প্রশ্নাবলী কহিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব ! 
অবধান পূর্বক সেই সমস্ত মহাপ্রশ্ন শ্রবণ কর১। 

রাক্ষপী কহিল, হে রাজন্‌! এক অথচ অনেক, এন্ধপ কোন্‌ পর- 
মাগুর (বার পর নাই ক্ষ পদার্থের) উপরে লক্ষ লক্ষ ব্রদ্মাণ্ড, সমুদ্রে 
রুদবরের স্তায় লয় প্রাপ্ত হইতেছে? (১) আকাশ অথচ আকাশ 
নহে, এরূপ কি বা কোন্‌ বস্ত ? (২) কি কিঞ্চিৎ ও অকিঞ্চিৎ ? (৩) 
আমি কে তুমিই বা কে২? (৪) কে গমনশীল অথচ গমন, করে 
না? (৫) কে অবস্থান না করিয়াও অবস্থিত? (৬)৫ক চেন্তনন্বরূপ 
হুইয়াও পাষাণৰং অচেতন? (৭) আকাশে কোন্‌ ব্যক্তি বিচিত্র চিত্র 
উৎপাদন করেও? (৮) বহি কে? কোন্‌ বহি অদাহক? কোন্‌ অবন্ধি 
হইতে নিরন্তর বহি সমুৎপন্ন হইতেছে? (৯) অহে প্রাজ্ঞ ! কে চন্ত্র, 
অর্ক, অগ্নি ও তারকাদ্ি না হইয়াও চন্ত্র অর্ক ও অগ্নাদির অবিনাশী 
প্রকাশক ? (১৯) ইন্ট্রিয়ের অগোচর এমন কোন্‌ নিরিক্দ্রিয় বস্ত হইতে 
প্রকাশ প্রবর্তিত (উৎপন্ন) হুইয়াছে৬? (১১,) জন্মান্ধ লতা, গুল ও 
অন্কুরাদি ও অন্ঠান্ত বস্তু সমুদয়ের উত্তম আলোক কি"? (১২) কে 
আকাশাদির জনক? (১৩) সত্তার স্ভাবগ্রদদ কে? (3৪) জগংরত্বের 
কোষ কি? জগৎ কোন্‌ মণির কোষ”?€১৫)। পরম হুম কি? কে 
প্রকাশ ও তমঃ? কেইব! আন্ত ও নাস্তি হয়? (১৬) কোন্‌ অণু দুরে 
অদূরে অবস্থান করিতেছে? (১৭) কে সুস্মতম অণু হইয়াও মহাপর্ব্বত” 
স্বরূপ? (১৮) কে নিমেষস্বরূপ হইয়াও মহাকন্প? (১৯) কে বক্পন্বরূপ 
হইয়াও নিমেষ? (২*) কোন্‌ প্রত্যক্ষ অসদ্রপ? (২১). কোন্‌ চেতন 
চেতন নৃহে১*,? (২২) কে বায়ু হইয়াও অবাযু?.(২৩) শব কে ও 
অযনবই বা কে'?, (২৪) কেবসর্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে?* (২৫) 
কে অহ্‌ং হইয়াও অনহং১১? (২৬) হে.রাজন্! তোন্‌ বস্ত বহুজন্মে লব্ধ 
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., থাকি'াও অলন্বপ্রায় থাকায় ্রযন্খশতবত্য এবং কোন্‌ বস্ত পূর্ণ অথচ 
পাওখা ছুর্লত১২? (২৭) কে, স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহার! হই- 
য়াছে? (২৮) কোন্‌ অণু স্থমেরুপর্বতফে, এমন কি এব্রিতুবনকে, তৃণবৎ 
ক্রোড়ীক্ুত করিয়াছে ১৩? (২৯) কোন্‌ অণুর দ্বার। শত যোজন পরিপূর্ণ 
হয়? (৩০) অণু অথচ যোজনশ তমধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না, এমন বস্ত কি 
আছে১* ? (৩১) কাহার কটাক্ষে জগতরূপ বালক নৃত্য করিতেছে ? 
(৩২) কোন্‌ অণুর উদরে সমগ্র ভূধরসহ ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াডে১« ? 
(৩৩) কোন্‌ অণু স্ুমেক অপেক্ষাও অধিক স্থলতা ধারণ করিয়াও 
অথুত্ব পরিত্যাগ' করে নাই? (৩৪ ) কোন্‌ অণু, কেশাগ্রশত ভাগের 
ভাগৈকত্বরূপ হইয়াও বৃহৎ পর্বতের স্তায় অত্যুচ্চ১৬ ? (৩৫) কোন্‌ 
অণু প্রকাশের ও অন্ধকারের প্রকাশক? (৩৬) অসংখ্য জ্ঞানকণণ 
(বৃত্তিজ্ঞান) কোন্‌ অণুর উদরে অবস্থিত? (৩৭) কোন্‌ অণু 
নিংস্বাদ হইয়াও মধুরাদি রস আশম্বাদন করে? (৩৮) সমগ্র জগৎ 
কোন্‌ 'সর্বত্যান্ অপুর আশ্রিত১৮? (৩৯) কোন্‌ অণু আপনাকে 
আচ্ছাদন করিতে অশক্ত অথচ সকল জগৎ আচ্ছাদন করে? (৪০) 
প্রলয়্কালে এই জগং কোন্‌ অণুর অন্তরে সজীবভাবে অবস্থান করে১» ? 
(৪১) কোন্‌ অপু জাতশরীর না হইয়াও সহস্বকরলোচন ? (৪২) কোন্‌ 
নিমেষ মহাকল্প ও করপকোটাশত শ্বরূপ২*? (৪৩) বীজ মধ্যে বৃক্ষের 
অবস্থিতির স্তায় এই জগৎ প্রলয়কালে কোন্‌ অণুর মধ্যে অবস্থিতি 
করে? (৪৪) বস্তঃ আুন্দিত স্বভাব হইলেও এই ত্রিজগৎ হৃষ্টিকালে 
কোন্‌ অণুতে পরিস্ফুটভাবে উদ্দিত ৰা প্রকাশিত হয়২১? (৪৫) কোন্‌ 
অথুর নিমেষের মধো মহাকল্প "বীজমধো অস্কুরের অবস্থিতির স্তাক় 
অবস্থিতি করে ? (৪৬) কে ধারক সমূহ ব্যাপারিত করেনা, অথচ 
কর্তা২২? (8৭) কোন্‌ নেত্রহীন দ্রষ্টা দৃশ্ত দর্শন নিমিত্ত আপনাকেই 
দৃশ্যর্ূপে দর্শন করে২১? (৪৮) কেইবা আপনার জ্ঞানে আপনাকে 
অখপ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্য দর্শনে পরাজ্মুখ হয়ঃ? (৪৯) কে আপ- 
নাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়রূপে প্রকাশিত করে? (৫*) কোন্‌ ব্যক্তি 
স্থবর্ণে বলগ়াদি আরোপের ন্যায় আপনাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন, এই 
তিন্‌ প্রকারে আরোপিত করিতেছে২৭? (৫১) যেমন, তরঙ্গমাল! সলিল- 
রাশি হইতে অপৃথক্‌, তেষনি, কোন্‌ পদার্থ হইতে এ সমুদয় অপৃথক্‌? 
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(৫২) কাহার ইচ্ছায় সবিলরাশি হইতে উর্মির (উত্থিত) স্লায় এ 
সকল পৃথক্‌ বলিয়! , অনুভূত হয়? (৫৩) কোন্‌ এক অদ্বয়,* বস্তু 
দিকৃকালাদিতে এঅন্লাবচ্ছিন্ন ও অসতের (মিথ্যার) সৎ অর্থাৎ প্রকাশক ? 
(৫৪) দ্বৈতই বা রাহা হইতে সলিলরাশি হইতে তত্ক্গের সায় অপৃ- 
থকৃৎ? (৫৫) কোন ত্রিকালগামী দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, প্রকাশাবস্থা ও 
তিরোহিতাবস্থার সহিত জগৎকে শ্বকীয় অন্তরে ধারণ করতঃ অবস্থিতি 
করিতেছে” ? (৫৬) যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষ থাকে, তেমনি, কাহার 
অন্তরে ভূত, ভবিষৎ ও বর্তমান জগছুন্দরূপ বৃহদ্ত্রম অবস্থিতি করি- 
তেছে ? (৫৭) কে অনুদিত স্বভাব হইয়াও দ্রুম হইতে বীজের ও 
বীজ হইতে দ্রমের ন্যায় উদ্দিত হয় অথচ আপনার একরূপতা! ত্যাগ 
কুরে না২৯০*? (৫৮) অহে রাজন! মেরুভূধর কাহার নিকট মৃণাল 
তন্ত অপেক্ষাও সুস্ম অথবা কাহার ইচ্ছায় মুণাল তত্ত সুমের অপেক্ষাও 
সুদ এবং এমন কি আছে যে, যাহার উদরে তত্রপ বহুসংখ্য ,মের- 
মন্দরাদি অচলবুন্দ অবস্থিত রহিয়াছে১ ? (৫৯) কাহার দ্বারাই বা 
এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে? (৬) অপিচ, তুমি কোন্‌ সারে সারবান্‌ 
হুইয়! ব্যবহার কার্য্য সম্পাদন ও প্রজাপুঞী শাসন এবং পালন করি- 
তেছ? (৬১) কাহার দর্শনে তুমি শান্তিদায়িনী নির্মূল দৃষ্টি প্রাপ্ত 
হইয়াছৎ২ ? (৬২) এই সমস্ত প্রশ্নের গ্রনথ্যত্তর তুমি স্বমরণ হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত বিশেষ করিয়! বল। চন্দ্রের কলাকলঙ্করূপ আবরণের স্তায় 
মদীয় চিত্তের সংশয়রূপ আবরণ শীঘ্রই বিগলিতু হউক। যাহার দ্বারা 
আমার এই সংশয় উন্মুলিত না হইবে সে পণ্ডিত শবের বাচ্য নহে১১। 
অহ্বে স্ববুদ্ধি পুরুষদ্ধয়! যদি তোমব! স্লামান্ত ক্রমোক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 
দিয়া মদীয় চিত্গত সংশয় শ্রীঘ্ৰ উচ্ছেদ. করিতে ন!,পার, তাহা হইলে 
অচিরাৎ তোমরা! রাক্ষদজঠরহুতাঁশনের ইন্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার 
এই জনপদও আমার উদরসাৎ*হইবে। আমার খিবেচনা হয়, তোমর। 
মদীয় প্রশ্নের প্রতুত্বর প্রদানে অযোগ্য হইলে তোমার*রাজ্যাদি থাকিবেক 
না। কেননা, মূর্খদিগের রাজ্য নিশ্চিত আত্ম ক্ষয়ের কারণ হয়5৩৫। 

অনস্তর সেইটু বিকটাক্তি রাক্ষসী উল্লসিতচিত্তে মেঘগুভীর-নিস্বনে এসকল 


কথা কহিয়া শরৎক]ুলীন নুনির্ঘ্বল ৫মঘমগ্ডলের হ্যায় তৃষ্ীস্তাব ধারণ করিল৩৬। 
একোনাশীতিতম সর্গু সমাপ্ত। 


অশীতিতমূ. সর্গ । 


বশিষ্ঠ' বলিলেন, মেই মহারণামদ্যে সেই মহানিশার সেই মহারাক্ষপী 
এঁ সকল মহাপ্রশ্ন উাপিত করিলে মন্ত্রী-সে সকলের প্রত্যুত্তর করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন১। মন্ত্রী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, অয়ে তোয়র্দণন্কাশে ! 
কেশরী যেমন মন্ত গজরাজকে বিদীর্ণ করে, তেমনি, আমিও তোমার 
ক্রমোক্ত প্রশ্বজাল ভেদ (মর্ম্ববাধ্যা) করিব, শ্রবণ কর২। হে পিঙ্গল- 
নয়নে! তোমার বাগ্ভঙ্গীর দ্বারা বুঝা! গেল, তুমি পরমাআ্মার কথ! 
জিজ্ঞাসা করিয়াছত। নামবজ্জিত, মনের, বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর 
বলিয়া! চিন্মাত্র পরমাত্মাই বথার্থ অণু এবং আকাশ অপেক্ষাও সুসথক্স | 
যেমন বীজের মধো বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ, পরমন্ক্ম চিন্ময় পরমাত্মায় 
এই জপ্গং সংস্বরূপে ও অসংস্বরূপে গ্রস্করিত হইতেছে। (প্রলয়কালে 
অমৎ (অবিদ্যমান ) স্বরূপে এবং স্থষ্টিকালে সৎ (বিদ্যমান ) স্বরূপেৎ | 
সেই, ঘে অণু সর্বাত্মক পরমাত্মা, তাহাই 'স্বভাবতঃ সস্বরূগপ। এবং 
তীয় সত্তার অধীনে এতজ্জঞগৎ সত্ব! প্রাপ্ত হইয়াছে । ভাবার্থ এই যে, 
জগতের সত্তা (অস্তিত্ব) সাক্ষ অন্ুতবাত্মক চিৎসত্তার অধীন। চিৎ 
সত্তাই সত্তা। জগতে ঘে সন্ভার (অস্তি, আছে, এতদ্রপ ভাবের) 
উপলব্ধি হয়, মে উপলন্কি আস্মটৈতন্মূলকত) (উঃ ১) সেই অণু বাহ্া- 
শূহ্যত্বপ্রযুক্ত আকাশ এবং চিৎস্বরূপতাপ্রযুক্ত অনাকাশ (উঃ২)। সেই 
অণু উন্ভ্রিয়ের অতীত সুতরাং সে ভাবে তাহা কিছুই নহে। অথচ সেই 
অণু অনন্ত বা অপরিচ্চিন্ন স্বরূপ? | সর্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত সেই চিদণু কর্তৃক 
সকল বস্ত তুক্ত হয়' এবং সে সকল নিগীর্ণ হইলে সেই চিৎ্নামক 
যতকিঞ্চিং অবশেধিত থাকে। স্তবর্ণে অসত্য বলয়াির স্তায় সেই 
একাদ্য় চিদণুর প্রতিভা অনেক উপাধিতে অনেকস্বরূপে উদিত হইয়া 
খাকে”। এই অগুই হুক্মতানিবন্ধন অলক্ষিত ও এই অণুই পরমাকাশ। 
এই অণু সর্বাত্মক হুইয়াও মনের ও ইন্রিয়ের অতীত*। যেহেতু সর্বাস্ক 
সেই হেতু তাহা! শৃন্ত নহে। সুতরাং 'নাস্তিত্ব কথা আস্মাগুতে বাধিত 
অর্থাৎ বাস্তব নহে বাঁ'মিথ্যা। সেই আয্মাণই বক্তা ও মন্তা১*। 
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যেমন কর্পুর লুকায়িত থাকে ,না, ,তেখনি, সতের লত্তাও অগ্রকট 
থাকে না১১। 

সেই চিম্মাত্রাণই মনোন্ধপে অবস্থিত। সে কারণ তাহ! সর্বস্ববূপ | 
চিদ্ণু সর্বস্বরূপ হইলেও ইন্দ্রিয়াতীত। সে ভাবে তাহা "অতি নির্দ্ল১২। 
সেই অথুই এক ও ,সর্ধহুতের আত্মবেদন (অহংজ্ঞানের জে) বলিয়া 
অনেক তিনি এই ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, সে নিষিত্ত তিনি জগৎ" 
রঙের শর্কাষ১০। অহে নিশাচরি ! কিন্তু ত্রিজগৎ চিত্তরূপ মহাসমুদ্রের বীচী 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। সুতরাং এই জগত্রন্প চিত্ত হইতে পৃথব্‌ নহে। 
যেমন দ্রবস্ব হেতু সমুদ্রে আবর্তের উদয় হয়, তেমনি, চিদ্ধিশিষ্টতা হেতু 
চিত্ত হইতেই প্রজ্ঞা ও গ্রক্তানুরূপ প্রজ্ঞা-বাসনা) জগৎ উদ্ভুত হয়। সেই 
কারণে প্রজ্ঞার দ্বার এই জগৎ পৃথক রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে১৪ । 
সেই অণু. ব্যোমরূপী হুইয়াও স্বীয় সন্বেদন (আত্মতত্বজ্ঞান ) দ্বারা লত্য 
সুতরাং অশৃন্ত১ৎ । (উঃ ৩) তিনিই দ্বৈত সন্বেদন দ্বারা তুমি ও আমি 
ইত্যাদি রূপে সমুদিত হন। কিন্তু তাহার বোধরূপ বৃহদ্বপু উদ্দিত' হইলে 
তিনি আর তখন তুমি-আমি-রূপে প্রকাশিত হন না১৩।১৭। (উঃ ৪) এই 
অণু সধ্থিদদ্ধারা যোজন শত গমন করেন, স্বতন্ত্র ভাবে গমন করেন 'না। 
অথচ, সেই *অণুর 'অস্তরে শত শত যোজন অবস্থিত১*৭ দেশকালাদি 
সেই অণুর সত্তাস্বরূপ। স্থৃতরাং সেই অথু দেশকালদিরূপ স্বীয় সত্তা- 
কাশকোশে অবস্থান করিয়াও অনবস্থিত এবং কোথাও গমন না 
করিয়াও সর্ধতর গত বা প্রাপ্ত১৯। গমনদ্বারা শ্রাপ্তব্য দেশাস্তর যাহার 
শরীরস্থ, বা এক দেশস্থ, তিনি আর কোথায় গমন করিবেন? মাতার 
কুচকোটরপগ্ত পুত্র, মাতা ব্যতীত আর ক্কি দর্শন করে২* ?'বে সর্ধকর্তী, 
সমস্তই যাহার অন্তঃস্থ, সে আবার কোথায় যাইবে ৮ কুস্তকে স্থানা- 
স্তরিত করিলে যেমন আকাশের, গমন উপচরিত হয় তেমনি, আত্মাণুর 
গমনাগমন উপচার বাতীত বাস্তব নহে । তিনি, জগতের সহিত 
একাম্মভাব, প্রাপ্ত হইলেই জড়, নচেৎ চেতন। স্থৃতরাং উভই তিনি২৩। 
(উঃ ৫-৬) অহে রাক্ষসি! যখন সেই চিদ্বপু পাষাণ সত্ব অবলম্বন 
করেন, তখন তিনি পাষাণভাব প্রাপ্ত হন২ঃ | (উঃ৭) আদ্যস্ত, বিব- 
জরি পরমাকাশে '*লেই চিদ্বপুঃ* পরমাত্মা কর্তৃক, এই বিচিত্র জগৎ 
চিত্রিত. হইয়াছে । এই জগৎ্চিত্র মিথ্যাক্ঞনের বিস্তৃতি সুতরাং 
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অকৃতৎৎ। (উঃ ৮) সংবিতরূপ. পরমাস্মাই, প্রসিদ্ধ বহ্ছির অস্তিত্ব সাধক 
(জনক)। পরমাস্মরূপ বন্ি দর্ধবাপী অথচ অর্দাহক।, বন্কি যেমন 
প্রকাশক হয়, তেমনি, আত্মসদ্বিত্তিও (চৈতন্য) সর্বপ্রকাশক | সেই জন্য 
তাহা স্সদাহক বহ্ি২ও। (উঃ৯) অতিনির্দল ও অতিজলস্ত চেতনাত্মা 
হইতে অগ্নি সমূৎপন্ন হয় এবং সেই একমাত্র সম্বেদনই (চেতন পর" 
মাত্বাই ) সূর্য্য চন্ত্রাির অবিনাশী প্রকাশক । পরমাত্মীর প্রভা ( মহিমা, ) 
এই জগৎ) মহাগ্রলয়পয়োদমণ্ডলীর দ্বারাও অনাবরণীয়২"।২৮। (উ* ১০) 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, হৃদয়রূপ গৃহের প্রদীপ, সমুদায় পদার্থের সত্তা প্রদ, 
অনন্ত ও যংপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট প্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি আত্ম! । এই 
ইন্জরিয়াতিগ আত্মাগু হইতে আলোক প্রবস্তিত হইয়াছে২৯।৩* | (উঃ ১১) 
যিনি লতা, গুন, অঙ্কুর ও অন্যান্ত নিরিক্্িয় বস্তর পুষ্টি সাধন করেন, 
সেই অন্ুভবায্মক পরমাস্মী লতা গুল্সদিরও উত্তম আলোকত১ ॥ 
(উঃ১২) কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, জগত, সমন্তই আত্মবেদনে 
(চৈতন্ঠে) অবস্থিত ও বিজ্ঞাত। সুতরাং আত্মবেদনই স্বামী, কর্তা, 
পিতা (জনক) ও ভোক্তা২। (উঃ ১৩) যেহেতু সমস্তই আত্ম সেই 
হেতু' প্র আকাশাদির অর্থাৎ সত্তার সমুদ্রায় জগতের স্বাভাবিক অস্তি- 
ত্বের হেতু । (উঃ ১৪) সেই পরমাত্মাূপ অণু স্বীয় ' অধুর্থ ( বুস্মতা 
বা ছুলক্ষ্যতা) পরিত্যাগ না করিয়াই জগত রত্বের সমুপগক ( পেটরা) 
বৎ হইয়াছেন**। যেহেতু তিনি জগৎরূপ সম্পুটকে অবস্থিতি করেন, 
প্রতীত হুন, মেইহেত্ু এই জগৎ সেই পরখাত্মণির এবং পরমাত্মমণি 
এই জগতের কোষত*। (আবরক ব। আধার ) (উঃ ১৫) তিনি নিতাস্ত 
ছুর্ববোধ্য সুতরাং তিনিই পরম শুক্্স। পরমাত্মা ছুর্ববোধ বলিয়া তমঃ 
এবং চিন্নাত্র বনগাঁ প্রকাশ। যেহেতু সম্বিতরূপী, সেই হেতু তিনি 
আছেন। এবং নেহেহু তিনি ইন্জিয়ের অলত্য, সেই হেতু তিনি 

নাই | (উঃ ১৬) তিশিই দুরে ও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি 
ইন্দ্িয্নের অলভ্য, সুতরাং দুরে অবস্থিত। .তিনি চিদ্রপ, সুতরাং 
মমীপে--অতিসমীপে (হৃদয়ে) জবস্থিত৩৬। (উঃ১৭) তিনি অণু 
হইয়াও সর্বসন্বেদনত। বিধায় মহাশৈলম্বরূপ। সকলেই ত্াহাফে আহ্‌ং--" 
আমি ইত্যাকার জ্ঞানে পুরোবস্তিরপে' মহাশৈলের; স্তীয় জ্ঞাত "হয়। 
এই প্রকাশমান জগৎ তাহারই সখিত্তি গুতরাং তাহারই মধ্যে (সঘধি- 
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তির অর্থাৎ জ্ঞানের মধ )' সুমের পরস্থতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়।, 
যেহেতু পরম স্থক্' (নিতান্ত ুর্কেধ্য ) £ ঃ আস্মচৈতন্ের একাংশে * মেরু 
মন্দরাদির বিদমানতা অনুভূত “হুয়, সেই হেতু পরমস্ুক্্স পরমাত্মা অণু. 
হুইয়াও মহামের (মহা স্থল) বলিয়া গণ্যৎ৭ | (উঃ৯৮) তিনি যখন 
নিমেবরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিষেষ। যখন কল্পর্নপে প্রতি- 
ভাসিত হন, তখন তিনি কল্প*। যেমন মনোমধ্যে কোটাযোজন বিস্তৃত, 
মভাত্ুর' দেখা যাব, তেমনি, মনোমধ্যেই কর্ব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলা- 
সও নিমেষরূপে অনুভূত হুয়। যেমন অল্লায়তন মুকুর মধো মহানগর 
প্রতিভাপিত হয়, তেমনি, নিমেষন্ঠরে৪ কল্প সমুদ্দিত*বা প্রতিভাসিত 
হয়2»।৪*। নিমেষ, কল, পর্বত, নগর, সমস্তই যখন ছুর্বিক্তেয় স্বভাব 'চৈত- 
"নের অন্তঃস্ত, তখন আর দ্বৈতই বা কি? একতাই বা কি? অর্থাৎ সমন্তই 
্রাস্তির বিভৃত্তণ*১ | মনে উদ্দিত হইলে সতাও অসত্য এবং অসত্যও সত্য 
হয়। সুতরাং নিমেষও কল্প হয় এবং কল্পও নিমেষরূপে প্রতিভাত হয়।, 
ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্রঃ২। বস্ততঃ কাল দুঃখে স্বদীর্ঘ ও সুখে অন্যন্ত অল্প 
বলিয়৷ অনুভূত হইয়া থাকে । তাহার দৃষ্টান্ত__রাজ! হরিশ্চজ্রের এক রাত্রে 
স্বাদশবর্ষ অনুভূত হইয়াছিল**। সুতরাং বুঝ। উচিত যে নিমেষ,, কর, 
অদুর ও দু'র, এ 'সকল বাস্টবতঃ নাই। সমস্তই চিদণুর প্রিতিভাস। স্কুবর্ণে 
হার কেয়ুরাদির সভায় এ সকল সেই সত্যাত্মা় বিরাজিত**।*৫। যে 
ভাবে চিৎ ও দেহ পরম্পর অভির, সেই ভাবে আলোক ও অন্ধকার, 
দূর ও অদূর এবং ক্ষণ ও কল্প অভেদ*৬। (উঃ ১৯-২*) তিনি ইন্দ্রিয় 
গণের সার, স্থৃতরাং তিনিই প্রকৃত প্রত্যক্ষ । তিনিই দৃষ্টির অবিষয়ীভূত 
স্থতরাং,তিনি সে ভাবে অপ্রত্যক্ষ বা*অসদ্তপ। অথবা তিনিই দৃষ্তরপে 
সমুদিত হন বলিয়। ্রত্যক্ষঃ" | যেমন, যাবৎ কুক জ্ঞান বিদ্যমান 
থাকে, তাবৎ হেম জ্ঞান থাকে না, তেমনি, যাবৎ 'দৃশ্ুজ্ঞান থাকে, ভাবত " 
দর্শন ( আত্মটৈতন্য ) জ্ঞান থকে না*”। যেমন 'কটক জ্ঞান তিরোহিত 
হইলেই সুবর্ণ জ্ঞান স্থায়ী হয়, তেমনি, কল্িত দৃশাজালের জ্ঞান তিরো- 
হিত হইলেই সেই একাদ্ব্ন পরম নির্শল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন**। 
তিনি সর্ববহ্েতুক সদ্রপ' এবং হুরলক্যত্ব প্রযুক্ত অসদ্রপ। (উঃ ২১) সেই 
আত্ব। আত্মন্বরপে,চেতন এবং জগদ্ধপতা প্রযুক্ত চেতন নহেন অর্থাং 
অচেতন" | (উঃ ২২) এই বাযুপমান চঞ্চল জগং চৈতন্য ব্যতীত অন্ত 
৭ 


৫৭৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৮? সর্গ 


কিছু ' নহে১। যেমন প্রচণ্ড আতপের 1ধস্ফ্রণ মৃগতৃষ্ণা, তেমনি, 
চৈতন্যের প্রাচুর্য অদ্বৈত. এবং চৈতন্যের ্রচ্ছাদন জগৎ৭২। কৃর্ধ্য- 
কিরণ যে কাঞ্চনকণ। নিশ্খীণ করে, তাহাতে যেমন অস্ভডি নাস্তি দ্বিভাব 
বিরাজিত, তেমনি, ব্রন্গে স্ষ্টিও অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাবে পরিচিত*৩। 
অনেক সময়ে আকাশে কিরণ কণিকা সকলকে স্বর্ণ কণিকা বলিয়া 
ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা ঘায়। সে ভ্রাস্তির মূল অজ্ঞান। তদন্গুরূপে “চিন্ময় 
আত্মাতে অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রান্তির মহিমারপ স্থষ্টিদর্শন হুইতেড়েৎ৪ | 

অহে রাক্ষসি! এই জগৎ স্বপ্রদৃষ্ট, গন্ধব্বনগর ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় 
অসৎ। ইহ! এক প্রকার দীর্ঘ ভ্রন ব্যতীত অন্য কিছু নহেৎৎ । যে 
সকল মহাত্মা জগত মিথ্যাত্ব উপপাদক ঘুক্তিবিষয়ে পটু, পরিভাবিত ও 
অত্যন্ত, সেই সকল মহাপুরুষ নির্মলাস্তঃকরণ হইয়! সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন 
করেন*৬। অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় ত।হাদের চিদাকাশে আর মিথ্যা ত্ষ্টি 
উদ্দিত,হয় না। যুক্তিপরিস্কৃতচিত্ত তত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে স্ষ্টি আদৌ হয় 
নাই এব তাহার স্থিতিও নাই। 

দৃশ্তই দর্শনের (জ্ঞানের ) তেদক। যখন দৃশ্ত জ্ঞান লুণ্ত থাকে, 
তখন কুড্য ও আকাশ অভিন্ন হইয়! যাস ॥ ইহা! ব্রহ্মা হইতে সামান্ত 
তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবের: অন্ুভূতিগম্যৎ৭।৮। যেমন বীজেস অন্তর্গত 
বৃক্ষ অতিহ্ক্্তা নিবন্ধন ব্যোমদদৃশ, তন্রপ, ব্রন্দের অন্তর্গত জগৎও 
চিদেকরূপতা বিধায়ে ত্রহ্গসদূশ হুন্ম, ইহা উক্ত সেই সেই দৃষ্টান্তের 
দ্বারা, বুঝিতে হইবে ৯৬৯ এ 

অহে নিশাচরি ! সেই শাস্ত সর্বময় অজ অনাদি ও অনস্ত দ্বন্দ 
রহিত একমাত্র আত্মাই আলন্ডাসকূপে সর্বত্র সর্বপ্রকারে প্রকাশমান 
রহিয়াছেন। তিনি "ভিন্ন আর কিছু নাই৬২.। 


* মন্ত্রী এই পধ্যস্ত বন্দিরা বিরত ভইলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায়, রাজ! অবশিষ্ট প্রশ্নের 
প্রতবাত্তর প্রদান করিবেন। কেননা, রাজমধ্যাদ রক্ষা কর! মন্ত্রীর অবন্ঠ কর্তব্য। 


অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত । 


রি 


একাশীতিতম নর্গ । 


রাক্ষপী বলিল, 'মন্ত্রিন! তোমার কথিত আশ্চর্য পরমার্থ বাকা 
শ্রবণ 'কুরিলাম। এক্ষণে রাজীবলোচন রাজ! অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তয় * 
দ্রান্করুন১। 

রাজ বলিলেন, নিশাচরি ! পগ্ডিতের যাহাকে জগত্প্রত্যয়নিবৃত্তি 
রূগী উত্রুষণপ্রত্যয় ( তত্বজ্ঞান ঝ ব্র্ষজ্ঞান ) বলেন' * এবং যাহা, 
সর্বসঙ্কল্পপরিত্যাগরূপী বা সর্বসংক্কক্লের বিরাম স্থল, এবং" যাহা তন্মাত্র- 
'নিষ্ঠতারূপ চিত্ত পরিগ্রহের (চিত্তসং্যমের ) ফলম্বরূপ২, যাহার মায়িক 
সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বার জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্পাদিত হইতেছে, 
যিনি বাক্যের অগোচর, অথচ বেদান্ত বাক্যের নিষ্ঠা (ভাত্পর্য্য ), 
খিনি অস্তি নাস্তি উভয়ের মধ্যবর্তী অথচ উক্ত উভয় যাহার' স্বন্ূপে 
সন্নিবিষ্ট১ এই চরাচর জগৎ বাহার চিন্তময়ী লীল। এবং বিশ্বাত্মা হই- 
লেও ষাহার অপুরিছিন্নতা, অনুপ, আমি মনে করিতেছি, তুমি সেই 
শাশ্বত ব্রন্দের কথাই বলিতেছত।« । হে ভদ্রে! উক্ত শাশ্বত ব্রহ্ধ 
পরম সুক্ম বলিয়া অগু। এবং উক্ত ব্রদ্ধাণু আপনাকে বাযুভাবে দশন 
করিয়া মায়ার বিবর্তনে বাঘু হইয়াছেন। সেইজন্ত তাহা অন্যথাগ্রহরূপ 
(গ্রহ-্জ্ঞান ) ভ্রান্তির মহিমা । স্থতরাং পরমীর৫থ দর্শনে তিনি অবাধু ও 
্রান্তিদর্শনে তিনি বায়ু । যাহা বায়ু, বস্ততঃ তাহা শুদ্ধ চেতন ব্যতীত 
বন্ধস্তর মহে। (উঃ ২৩) সেইরূপ, [তিনিই শব্দসংবেদন" দ্বার৷ শব্দ এবং 
তাহা ভ্রাস্তিদর্শনমূলক বলিয়ী* শব্দ নহে | অর্থাৎ,*পরমার্থ দর্শনে তিনি . 
অশব। অশব্দ অর্থাৎ শবের দ্রারা অবোধ্য। (উ্ ২৪) অপিচ, সেই 


₹* জগত্প্রত্যয ্জাগ্রত,স্বপ্র ও স্থযুপ্তি, এই অবস্থাত্রিতয় বিষয়ক বোঁধ। অর্থাৎ 
দ্বৈত বিজ্ঞান। তাহার নিবৃত্তি-তন্ববোধ ব্রা ততজ্ঞান। অথবা অদ্বয় আন্মতন্ব সাক্ষাৎ 
কার। এই অঙ্কাস্সাক্ষাৎক।র শাস্ত্রে পরপ্রত্যয় ও উককৃষ্টপ্রন্তযয় প্রভৃতি নামে পরি- 
ভবফিত হইয়াছে" ,আপিচ, তাহাই এন্সতের ব্রদ্মতন্ব এবং তাহাই সর্ববসন্কল্পের 
তিরোধানের পর অর্থাৎ সমুদায় চিত্তবৃত্তি নিরোৌধের পর “প্রতিষ্ঠিত, হয়। 


৫৭২ বাশিষ্ঠ মহাবামাসিণ । ৮১ নর্ণ 


অগু পর্বস্থবপ অণচ তাহা কিছুই নহে। কিছুই নহে কখাব অর্থ__ভেদ- 
বর্ধিত, অথবা আগ্বৈত। '(উ৯২৫) এ্কপ, অহস্তাবতা নিবন্ধন তিনি 
অহং এবং অভম্ভাববিহীনতা পথুক্ত তিনি 'নাহ* । (উঃ ৬৬০ অপিচ তিনিই 
বাস্তব ও অবাস্তব বৈচিত্র্যের কারণ ও সর্বশক্তিম(ন। তাহারই আবি- 
দাক ত্রাপ্থিপ্রতিভ! অবাপ্তবেব ও স্বাভাবিকপ্রতিভা বাস্তবের কারণ” । 
সেই আম্মা মত্রশতদ্বারা প্রাপা, এবং তিনি অহ*বপে লব্ধ থাকিয়াও 
প্রকৃত পক্ষে অলন্ধ। তাহাকে লাভ কনিলেও উক্তৰপে লাভ কর! লাভ 
না করা বলিয়া গণ্য হদ* * | (উঃ ২৭) যাবং না মূলাজ্ঞাননাশক বোধ 
উদ্দিত হয় তাবৎ জন্ম বসন্ত ও স*সাব লতা বিকশিত হইবেই হইবে। 
মে 'অণুবদ্দের আকার চিংসত্তা বলিলাম, সে অণু সাকারভাব প্রাপ্তির 
পর দৃপ্ততুলা হইয়ছে। সেই জন্ত বলা যায়, তিনি স্বস্থ ও জীবিত 
থাকিয়ও আয্মহার।১০।১১। (উঃ ২৮) এই সম্বিদাগুই (সুক্ষ চিদ্বক্গই ) 
ত্রিভূব্নকে তৃণতুল্য ও স্থমেককে ক্রোডীরুত করিয়াছেন। (উঃ ২৯) 
সেই বিমল সংবিদ্‌ বাহ্তে ও অস্তরে আপনাকে মায়াময়কপে অবলোকন 
করেন১২। বন্ততঃই চিদরণুব অন্তরে যে যে দৃশ্ত বিদ্যমান, বাহিরেও সেই 
সেই দৃশ্ত বিদ্যমান । ইহার দৃষ্টান্ত--অন্ুবাগীদিগের সাঙ্কলিক অঙ্গন 
লিগন১০। স্থ্টির আদিতে সর্ববশক্তিসম্পন্ন নিত্য চিৎ যেজপে সমুদিত 
হণ, উদয়ের পবেও তিনি তদ্রপেই পরিদৃষ্ট অথবা পরিলক্ষিত হন। 
তাহার সেই প্রাথমিক সক নিধঠি নামে খ্যাত১৪। চিৎ খন যে 
ভাঘে আবিভূতি হন তিন্নি তখনই সেই 1বষমই দেখেন, তাহার অন্থ! 
হয় না। শিশুদিগের মনত উক্ত বিষয়েব অন্ততম উদ্াহর৭১৭ | সুক্মতম 
চিদধুর দ্বারা শতমোজনেখ র্ুথা দ্দুবে থাকুক, সমস্ত বিশ্ব পরিপুরিত 
ক্ইয়। আছে১৬। /ঃ৩*) উন অণু সব্বগামী, অনাদি ও রূপাি 
বিহীন, অথচ তাহা লক্ষ লক্ষ যোজনেও মিত হয় না। অর্থাৎ ধরে 
না১৭। (উঃ ৩১) যেমন ধূর্ত লম্পট পুরুষেরা অপাঙ্গবিক্ষেপণাদির দ্বার] 
যুবতী দিগকে বশীন্বত করে, তেমনি, শুদ্ধ চিদালোক ( চিদ্দাত্থা ) 
উপাধিচেষ্টান্ুমাবে (উপাধধি-মন ও ইন্জিয় গ্রহতি তত্বারা) এই পর্ধতাদি 

* কেননা, উক্ত গ্রকাবেব লভ মোক্ষ কাবণ নহে। জ্ঞান ছারা মোক্ষ কাখণ 
অদ্বৈত লাত কন! অতান্ত ছুধব। আয্মাদ্বৈত সা'ক্।ৎকাৰ ব্যতীত মান্স নাই। সুরা 
তর্ধ আছেন, এই মাত্র 'জানা না জ্গানাব সহিত সমান। 
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ও তূণাদি শালী জগংকে নগ্তিত করিতেছে১৮।১। (উ:.৩২) দেই অন্ত, 
অপু ব্রহ্ম (কম * অর্থাৎ ছুর্বিজ্ঞে় পরমাস্থা ).* স্বীয় সন্ষিদ্‌ দ্বারা রন্ত্রে 
ন্যায় মেরু ্রদ্ৃতিরে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন২*। (উঃ ৩৩) 
ক এই অণু দিকৃকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং গুমের মহা শৈল 
অপেক্ষা বৃহৎ এবং মনোরূপী বা জীবরূপী লিয়া হম (উ£৩৪) 
তিনি উক্তপ্রকারে বৃহৎ বলিয়! স্থুলতরাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিম্া 
কেশপ্গ্রঠ় শত তাগের এক ভাগ অপেক্গাও হুক্ম। অর্থাৎ হুলক্ষ্য২১। 
হে রাক্ষসি! যেমন মেরুর সহিত সর্ষপের তুলনা! হয় না, তেমনি, 
সেই শুদ্ধ সংবেদন স্বরূপ আকাশাস্মা পরমাস্মার সহিত 'পরমাণু তুলিত 
হইতে পারে না। তবে যে, তাহাতে অণু ও পরমাণু শবের প্রয়োগ 
করা হয়, তাহা গৌণ প্রয়োগ, মুখ্য নহে। পরমাণু নিতান্ত হূর্লক্ষয, 
পরমাত্বাও নিতাস্ত ছূর্লক্ষ্য। সেই ভাবে অপরিচ্ছিন্ন পরমাস্মায় পরিচ্ছিন্ন- 
তম পরমাণু ও অণু শব্দ প্রয়োজিত হয়ং২। মায়াই পরমাস্মায় 'অণুত্ব 
স্জন করিয়াছে । মায়ার তাদৃশী সৃষ্টি অবিরুদ্ধ। যেমন স্বরণে বলয়ের 
স্ষ্টি, তেমনি, পরমাত্মায় নানাত্বের সৃষ্টিৎ৩ । (উঃ ৩৫) অভিহিত 
পরমাত্মদীপ আলোক অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক । কেননা, আত্মা! 
ব্যতীত অন্ত কাহারও স্বাতন্তর্যে প্রকাশসামর্থ্য নাই। ছ্পিচ, কোনও 
কালে আত্মগ্রকাশের অভাব নাই। আছে বলিতে গেলে “আমি নাই” 
বলিতে হয়। চন্দ্র কুর্য্য অগ্নি, সমস্তই জড়, স্তরাং আত্মার অভাবে 
সমুদায় পদার্থের নাস্তিত্ব ও আত্মার অস্তিত্বে সমুদায়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার 
করিতে হয়। পরস্ত আস্মার অভাব গ্রমাণ ও অনুভব উভয় বিরুদ্ধ। 
যাহা শুদ্ধ ও কেবল সং, তাহাই আত্ম! । "তাহাতে যে 'চিন্ত অবস্থিতি 
করিতেছে, আম্মা তাহারই দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে অলোক ও অন্ধকারের 
কল্পনা করেন২।২৬। স্যর, ,চন্ত্রের ও বহ্ছির তেজ তেজস্বে ভিন্ন 
নহে। ভিন্নতা বর্ণে। অর্থাৎ রঙ্গের প্রভেদ২*। আপিচু, উহ্ারা সকলেই 
জড় স্ৃতরাং উহারা কোন কিছুণ প্রকাশক নহে। ' কজ্জল বর্ণ নিবিড় 
_নীহার (বাম্প)ই মেঘ। অতএব, €মঘের ও নীহারের যদ্রপ প্রভেদ, 
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ফ ৯ বস শ্যটিত করিয়। তদগাত্রে পর্ধত চিজ্িত করে। 'সেই চিত্রিত ,পর্ধ্বতকে 
বস্ত্র বেষ্টিত বলা যাইতে পারে। বছ্*গটাইলে তস্মধ্যে চিন্তিত পর্বত অবস্থিতি করে। 
চিত্রিত পর্বত ফেমন মিথ্যা, আত্মচৈতন্তে চিত্রিত জগতরন্গাওও তদ্রপ মিথ্য।। 
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,আলোৌকের ও অন্ধকারের বন্ততঃ সেই রূপই গ্রভেদ। অধিক কি 
বলিব, সমুদায় জড়ের উপলব্ধির অর্থাৎ প্রকাশের নিমিত্ত একমাত্র 
চিদ্রপ মহান্‌ হুর্্য নিত বিদামান রহিয়াছেন। তিনিই প্র সকলের 
অস্তিত্বদি প্রমাণিত করিতেছেন। তিনি না থাকিলে এ সকল থাকিত 
না২৮।২৯। সেই চিংস্বাপ আদিত্য আলম্ত পরিহীন হইয়া দিবারাত্র 
সমান সর্বত্র এমন কি প্রস্তর মধোও আলোক প্রদান করিতেছেন । 
তাহারই কর্তৃক ত্রিলোক প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্জের প্রকাশ -র্বত্র 
বিদ্যমান। এখনও তাহা ছূর্লভ নহে। এমন কি, শিলোচ্চয়ের অভ্য- 
স্তরেও তদদীয় প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে । এই দেহ যৎপরোনাস্তি তমঃ। 
অথচ চৈতন্তালোক ইহাকে বিনাশ করেনা, অধিকন্ত গ্রহণ অর্থাৎ 
প্রকাশ করে। প্রথমে ইহাকে (দেহকে), পরে জগৎকে প্রক।শ 
করে। যন্রপ প্রতাপশালী সূর্য কর্তৃক পদ্ম ও উৎপল প্রকাশিত (বিক- 
' শিত) হয়, তদ্রপ, চিত্ত কর্তৃক প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই প্রকাশিত 
হয় (আছে বলিয়৷ অবধারিত হয় )। সূর্য্য অহোরাত্র শ্্জন করিয়া স্বীয় 
আকৃতি প্রদর্শন করেন, সেইরূপ চিতহ্র্যযও সৎ ও অসৎ অবভানিত 
করিয়। স্বকীয় স্বরূপ (আকুতি) প্রদর্শন করেন৩১।৩৪ ৷ (উঃ ৩৬) যেমন 
বসন্তপ্রীর (বাসত্তী শোভার) মধ্যে পত্রফলপুষ্পাদির শোভ! নিবিষ্ট থাকে, 
তেমনি, প্রোক্ত চিদণুর অন্তরেই সমস্ত অনুভব (জ্ঞানকণা বা বৃত্তি- 
জ্ঞান) বিদামান রহিয়াছে । (উঃ৩৭) বেমন বসন্ত খাতুর উদয়ে 
সৌন্দ্য্যপরম্পরা সমুদিত. হয়, সেইরূপ, সমস্ত অনুভবই চিদণু হইতে 
সমুদিত হয়5৫15*। সেই পরমাত্মাণ রঘাদি বিহীন, স্থতরাং নিঃস্বাভু, 
অথচ তাহা হইতে সমগ্র স্বছূসভ্পীর আবির্ভাব হয়। স্থৃতরাং তিনি স্বয়ং 
নিঃস্বাছু হইয়াও খ£দ গ্রহণ করেন বা স্বাদ বিজ্ঞাত হনৎ৭। যে কোন 
রস, সমস্তই জলে অবস্থিত। সুতরাং জলই রসম্বরূপ। তাদৃশ জল 
আবার আত্মমূলক; স্থতরাং মূল রস আম্মা (উঃ ৩৮) সেই চিৎপরমাণু 
সর্ধত্যাগী অথচ সকল পদার্থে অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায়, সমগ্র 
জগৎ তাহারই আশ্রিত। তাহার অস্কুরণে জগতের অভাৰ এবং স্কুরণে 
জগতের ভাব পরিত্যাগ হয়। সুতরাং তীহারই ক্ফুরণ,সকল পদার্থের 
আশ্রয়ত৮।৭৯ । (উঃ ৩৯) তিনি আপনাকে গ্যোপুন করিতে অসমর্থ 
হইয়া চিত্তব্ূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া 


৮১ সর্থ উৎপত্তিপ্রকরণ। ৫৭৫ 


রাখিয্বছেন। যদ্রপ হৃস্তী দূর্বক্ষেত্রে, আন্্রগোপন করিতে সমর্থ” হয় 
না, তদ্ধপ, আকাশাস্মা পরব্হ্মও কোনও ,স্বলে আত্মগোপন করিতে 
সমর্থ নহেন+০*৯। (উঃ ৪০) যদ্ধপ বাগন্তী রসের উদ্বোধে বনাবলী 
বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন হয়, তদ্রপ, এই জগৎ প্রলয়পরিলীন হইলেও" মেই 
চিংপরমাণু অবলম্বনে, সজীব ( প্রঁনক্রখানযোগা ) 'থাকে । বস্ততঃই বসস্ত- 
রসোদ্ধোধে বনখণ্ডের উল্লাসের ন্তায় একমাত্র চিত্তসন্থা দ্বারা জগৎ সর্বদা 
সমুদিত্ুৎ হইগ্না থাকে । বেমন পল্লব ও গুক্স বসন্তকালীন রস হইতে 
ভিন্ন নহে, তদ্রপ, এই জগংকে তুমি সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বপিয়! 
জানিবে+২।৪৫। (উঃ ৪১) চিদ্দপুঃ পরমাত্মা সর্ধডূতের (প্রাণীর) সার 
(আম্ম।) বলিয়া সহজ্করলোচন ১ এবং যৎপরোনান্তি সুক্ষ বলিয়া অন- 
বয়ব*৬। (উঃ ৪২) সেই চি্ণু নিমেষও বটে এবং কল্পও বটে। স্বপ্রদৃষ্ট 
বাদ্ধক্য ও বাল্য বদ্রপ, নিমেষ, মহাকপ্স, ও কোটাকর তন্রপ*৭। * 
অভুক্ত ব্যক্তির “আমি ভোজন করিয়াছি” এতদ্রপ ব্যর্থ জ্ঞানের "নায় 
এখং ভোঞন না করিয়াও «আমি ভোজন করিলাম ” এতদ্রপ * জ্ঞান- 
শালার জ্ঞানের ন্তায় এবং স্বপ্রান্থভৃত মরণ জ্ঞানের সায় নিমেষকেও 
কল্প বলিয়া অবধারণ হইয়। থাকে*৮।৫*। (উঃ ৪৩) গ্রলয়কালে 'এই 
জগজ্জাল চিদাম্মপ্ূগ পরমাণুঁতে অবস্থিত থাকে । বীজে" বৃক্ষাবস্থানের 
স্তায় সমুদয় জগৎ সেই চিৎ পরমাণুতে অবস্থান করে। যাহাতে যাহ! 
থাকে, তাহা হইতেই তাহা আবিভূর্তি হর। বিকার (বিকৃতি) সাবয়ব 
পদার্থেই দৃষ্ট হয়, নিরাকার ব| নিরবয়ব পদার্থে নহেৎ১। (উঃ৪৪) 
এই সমুদায় ভূত (যাহা হয় তাহা ভূত) বৃক্ষ যেমন বীজে অবস্থান 
করে, সেইরূপ, চিৎ পরমাণু মন্যে প্ভুত * ভবিষ্যৎ ও' বর্তমান এই 
কালব্রয় বিশিষ্ট জগৎ অবস্থিতি, করে*২।৪হ | তঙুল* দৈমন তুব দ্বার! 
পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনি, নিমেষ ও কল্প, উভয়ই গু আত্মার এক- 
দেশ আশ্রয় করতঃ তদ্দেষ্টিত রূপে অবস্থিত রহিয়াছে (উঃ ৪৫-৪৬) 
আত্মণু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন কিছুতেই সংস্ষ্ট হন না,' অথচ 
স্বমায়ায় ভোকৃত্ব ও কর্তৃতত অজ্জন কৃরতঃ সর্বজগতের কর্তা হনৎৎ। 
আত্মন্ষপ পরমাণু,হইতেই জগৎ সমুদিত হয় পরন্ধ যাহা বিশুদ্ধ চিৎ 


* লীলে!পাখ্যানে এই বিষয় উত্তম রূপে প্রদর্শিত হই যাছে। 
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তাহা ভোগসন্বদ্ধরহিত হইয়াই .অবস্থিতি করে। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে 
তিনি'জগতের কর্তা ও ভোক্া নহেন। অপিচ," ইহার কিছু মাত্র 
বিলীন হয় না। ইছা সেই চিতের ব্যবহার দৃষ্টি “মার। (উঃ ৪৭) 
হে নিশাচুরি! জগন্ব হেতুক হিনি “ ঘনচিৎ” এই উপশবে (নামে) 
বাবন্ধত হন।, দেই চিদণু দৃগ্তভোগসিদ্ধির নিমিত্ত, শ্বসংস্থিত আন্তরিক 
দিতি বাহরূপে ধারণ পূর্বক নেত্র বিহীন হইয়া তাহা 
দর্শন করিয়া থাকেনণ৬।৫৯। (উঃ ৪৮) 

হে রাক্ষসি! ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছু না থাকিলেও সাধক দিগের 
শিক্ষার নিমির্ভ “অ্তঃস্থ” « বহিষ্ট ” ইত্যাদি ইত্যাদি কথা পরিকল্পিত 
হয়২*। বস্তৃঃ পূর্ণন্বভাব পরমাম্মায় পদার্থান্তরের অবস্থান অসম্ভব। 
ক্গুতরাং বুঝা উচিত যে, তিনিই ত্রষ্টা এবং তিনিই দৃশ্ত। অর্থবৎ 
আপনিই আপনাকে দ্শণ করিতেছেন অথচ নিজে অথ্ডিত অর্থাৎ 
অপরিছিনন । (উঃ ৪৯) হে নিশাচরি, পরমাত্মাতে কিছুই বিস্তৃত হয় না। 
স্থতরাং তিনি বাস্তব ভ্রষ্ত্ব ও দৃগ্যত্ব প্রাপ্ত হন না*১।৬২ | আত্মটৈতন্তই 
প্রকৃত লোচন, চক্ষুঃ তাহার দ্বার মাত্র। সেই চেতনরূপ দৃষ্টি বাসনা- 
ভাবরহিত স্বায় বপুকে দৃহঠরূপে কল্পনা করতঃ দরষ্রূপে সমুদিত হুন৩। 
যেমণ পুর ব্যতিরেকে পিতৃতা ও দ্বিত্ব বাতিরেকে একত্ *সম্তাবিত হয় 
না, তেমনি, ভ্রছূতা ব্যতিরেকে দৃশ্তত! কদাচ সম্ভাবিত হয় না। 
যেমন পিতা ব্যতিরকে পুল্র ও ভোক্ত। ব্যতিরেকে ভোগ্য সম্ভবিত নহে, 
তেমনি, দ্রষ্রতা ব্যতিরেকে দৃশ্ততাও সম্ভাবিত নহেঠ।৬৫| (উঃ ৫৯) 
স্থবর্ণ শক্তির দ্বার! বিনির্মিত কটকারির স্তায় চিৎ শক্তির দ্বারা দ্রষ্টা 
ও দৃহা পরিণির্মিত হয়। *ন্থবর্পই কটক নির্মাণ করে, কটক স্বর্ণ 
নির্মাণ করে নাওখ। ৃষ্ত সকল জড়ত হেতু রষ্ট নির্শাণে সমর্থ নহে। 
যেমন স্থবর্ণে কটকভ্রম হয়, তেমনি, ,চিৎই জগদ্ভাব প্রকাশন-সমর্থতা 
প্রযুক্ত মোহের কারণীভৃত অদৎ দৃ্তকে সতস্বরূপে আরোপিত অর্থাৎ 
করনা করিয়া! থাকে। কট্কতা অবভাশিত হইলে যেমন হ্মের হেমন্ত 
থাকে না, তদ্রপ, দৃশ্ততা অবভ্বাসিত হইলে দ্রষ্্বপুঃ প্রকাশিত হয় 

* চিৎচমৎকৃতি_+অর্থাৎ চৈতন্তব্যান্ত মায়। শক্তি। সেই মার শর্তি বাহিকরূপে 


অর্থাৎ বিশ্বক্ধাওয়পে , বিস্তৃত হইয়াছে। ধীন্রজালিক ব্যাপারের স্তায় গ্রতিভাসিত 
হইতেছে । ফলিভাখ-দৃশ্াপ্রপঞ্চ স্বপ্ন ভ্রান্তির হায় মায়িক ভ্রান্ভির মহিমা মাত্র। 
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না। কিন্তু কটকসংবিস্তিকাীলেও কাঞ্চন কাঞ্চনভাবেই অবস্থিতি “করে, 
এবং ড্রষ্টার ৃষ্ততাবে শবস্থান কালেও হার র্টভাব বিদ্যমান থাকে । 
বস্ততঃ দ্রষ্টা ও “দন্ত এই ছুই সত্তার অন্যতর সত্তা অবভাদিত হুইলে 
তৎকালে কদাচ উতয়সত্ত! প্রতিতাসিত হয় না। যেমন পুরুষজ্ঞান নিশ্চয় 
হইলে ততকালে তাহাতে আর পশুভ্ঞানের সম্ভাবন! থাকে * না।*১ » 

দেইরপু, কালে: বলয়জ্ঞান না থাকে, তৎকালে হজের অকটকতা 
অর্থ, *কেবল হেমত্ব প্রতিভাসিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত অগ্রসর করিয়! 
বুঝিতে হইবে যে, দৃষ্তঠবোধ বিগলিত হইলে জরষ্ুসত্তাই ভাসমান 
থাকে"২।০। সেই চিদ্বপুঃ আত্মা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্ত দর্শন করেন। তৃষব 
কালে দৃষ্ঠতা দর্শন অবশ্ঠন্তাবী। অপিচ, দৃশ্ত সকল দ্ষ্টাতেই 'অব- 
ভামিত হয়। বদি দৃশ্তাজ্ঞান বিগলিত হয় তবে অহং ভ্রষ্টা-আমি দেখি- 
তেছি, এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় এবং অহং দ্রষ্টা, এ জ্ঞান লুপ্ত হইলেও 
ইহা আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বাধিত হয়। অর্থাৎ লুপ্ত হয়ু। যে. 
কালে দৃশ্ত ও দ্রষুজ্ঞান তিরোহিত হয়, সে কালে ( সমাধিকালে*) বাক্য 
পথাতীত স্বস্থতত্ব অবশেধিত হয় । অর্থাৎ মান্র তাহাই থাকে। দীপ 
যেমন স্ব-পর প্রকাশক, অর্থাৎ আপনাকে ও দৃশ্য বস্তকে প্রকাশ ,করে, 
তেমনি, সেই চির্গপুঃ পরমায়াও আপনাকে, স্বনিষ্ঠদৃঠুতগ্ঞানকে ও দৃশ্তকে 
অবভাদিত করিতেছেন । অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় আত্মাণু কর্তৃক 
এ সমন্তই স্ুসম্পন্ন ভইতেছে৭5।৭৬। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব, 
এই তিনই অসৎ ও আগন্তক । সেইজন্ত তত্বঙ্জান ই তিন জ্ঞানকে 
(প্রভেদবিজ্ঞানকে ) গ্রাস করে"*। যেমন কোনও ভৌতিক পদার্থ 
জলভুম্যাদি পদার্থ হইতে বাতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, সেই স্বতঃপিদ্ধ অণু 
(আম্মা) হইতে কোনও পদার্থ ব্যতিরিক্ত নহে'ত& যে হেতু তিনি 
সর্বগামী ও সর্বান্থিভবকূপী, 'সেই হেতু একত্বানতবরূপ যুক্তিতে আত্মা" ' 
দৈত নিরূঢ় হইল থাকে'৯। *(উ£ ৫১) তাহারই ইচ্ছায় ইচ্ছাস্থরূপ 
গ্রাভেৰ সুষ্পন্ন হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জলরাশি হইতে অপৃথক্‌* তেমনি, 
এ সমস্তই তদীয় ইচ্ছা হইতে অপৃথক্‌। (উঃ ৫২) এবং তাহারই 
ইচ্ছায় অর্থাৎ মারার দ্বারা এ সকল সলিল রাখি হইতে £তরজ মালার 
পার্থক্যের স্ায়' পুখুক বিষ প্রতীত হয়”*। (উঃ ৫5) কেবল অর্থাং 


অনবচ্ছিন্ন এক পরখাত্মই আছেন। এবং তিনি সকলেণ আখ! ও 
৭৩ 
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স্বতঃপসি্ধ ও সাক্ষাৎ ন্ুভূতি”৯। তিনি ,সর্বভূতেরু চেতন ও দর্শনের 
(চ্ষুরাদির) অগোচর এই নিমিত্ত তিনি সৎ ও অসং। চেতন ভাবে 
সৎ এবং ইন্দিয়াগোচরভাবে অসৎ। চিন্রপী বলিয়া "ভিনিই অসতের 
প্রকাশক । (উঃ €৪) অপিচ, উক্ত মহান আস্মায় দ্বিত্ব ও একত্ব 
উভয়ই উত্ত প্রকারে বিদ্যমান। পরস্ত বিবেচ্য এই যে, যদি দ্বিতীয় 
'থাকে, তবে একত্ব পিদ্ধ হয়। কেননা, দ্বিত্ব ও একত্ব আতপ ও ছায়ার 
স্থায় পরম্পর পরম্পরের সাধক৮২।৮৩। উক্ত নিয়মের ফল এই যে, খন 
দ্বিত্ব নাই তখন একত্বও নাই। অপিচ, একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের 
অসিদ্ধতা সর্ববাদিসিদ্ধ। যাহা তত্ব তাহ! দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ধর্ম 
বিবর্জিত। যাহা উক্ত উভয় ধর্দ্ বিবর্জিত হইয়াও উক্ত উভয় ধর্দীর 
স্তায় অবস্থিত আছে, তাহা তদবভাগিত দ্বৈতাদ্বৈত হইতে অপৃথক্‌? 
যেমন দ্রবত্ব জল হইতে অপৃথক্‌, সেইকূপ৮৪।৮৭ | (উঃ ৫৫) যেমন 
“বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রন্গের অন্তরে (একাংশে ) 
ত্রিজগতের অবস্থিতি**। বলয় যেভাবে স্বর্ণ হইতে পৃথক, দ্বৈতও 
নেই ভাবে অদ্ধৈত হইতে পৃথক্‌। তত্ববোধ উদ্দিত হইলে দ্বৈতভাব সং 
বলিয়া অনুভূত হয় না**। বস্ততঃ, যেমন দ্রবতা সলিল হইতে, স্পন্দন 
বায়ু হইতে ও শুন্ত ব্যোম হইতে পৃথক নহে,, তেমনি, দ্বৈতও অদ্বয় 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে”৮। ইহা দ্বৈত ইহা অদ্বৈত এতজপ জ্ঞান 
দুঃখের প্রকৃত কাঁরণ | যাহা উভয়ভাববর্জিত সুতরাং কেবল সত্তা, 
শান্ত্রকারেরা তাহাকেই গরম বলেন*৯। উক্ত পরম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত- 
মান এই তিন কালের কোনও কালে অনবস্থিত নহ্ছেন। তাদৃশ সর্ব্ব- 
সাক্ষিচিদাস্মারূপ পরমাণুতে শ্রষ্টা, দর্শন, ও দৃশ্ত, সমস্তই কল্পিত জানিবে। 
যেমন, পবনাঙ্গে স্থন্দন, তেমনি, এই জগতরূপ অণু (ক্ষুদ্র পদার্থ) 
পরমাস্াণুর অঙ্গে (একাংশে ) বিস্তৃত এবং উপসংঘত হইতেছে৯*৯১। 
(উঃ ৫৬) অহে। ! মায়া কি ভীষণ ! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পর. 
মাণুর (সুক্ষ চৈতন্তের ).অন্তরে ত্রিজগং, ইহা! সামান্য আম্চর্য্যের বিষয় 
নহে৯২। অহে!। ! আশ্চর্য্য ! বাস্তব সত্তা না.থাকিলেও চিতপরমাণুতে 
জগতের অবস্থান | অথবা অসস্তব নহে। মায়ার দ্র! সমস্তই সুসস্ভব 
হয়। ত্রিগৎ ফি? এ্রিজগৎ এক প্রকাঝ বৃহৎ ভ্রম, এমন কিছুই নাই, 
যাহা ভ্রমের অগ্রদশনীয়। (৯:৫৭) যেমন ভাওস্ক বীছে বৃহং বৃক্ষের 
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অবস্থান, তেমনি, চিদণুর স্তরে ঘগতের অবস্থান*৩।৯৪। বৃক্ষ *ষেমন, 
বীঙ্গকোটরে শাখা, পল্লব, ফল ও "পুশঃ সহ রৃক্ষে অবস্থিতি, করে, 
তদ্রপ, চিদগুর উরে জগৎ অস্থিতি করিতেছেন । "সেই জন্য তাহা 
কেবল যোগিদিগেরই দৃষ্টি গোচর হয়। বৃক্ষ আপন্মার পত্র পুষ্পাদি 
নমন্থিত বপুঃ পরিত্যাগ না করিয়া! বীজমধ্যে 'অবস্থিতি করৈ, জগৎও 
আপন]র দবৈতাদ্বৈতরূপ অপরিত্যাগে চিৎপরমাণুর অস্টরে অবস্থিতি : 
কৰে (উ: ৫৮) চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতরূপ জগৎকে ধিনি 
অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন৯"। বস্ততঃ দ্বৈত বা! অদ্বৈত 
ছুএর কিছুই তত্ব নছে। ইহা জাতও নহে, অজাতও *নহেস্৮ | ইহার 
বিদ্যমানতাও নাই, অবিদ্যমানতাও নাই। ইহা প্রশান্ত নহে, ক্ষুব্ধ 
নছে। আকাশ ও বারু প্রতৃতি জগৎ চিদণুর অন্তরে বিদ্যমান নাই**। 
একমাত্র শুভ চিৎই বিদ্যমান আছে, আর সব তুচ্ছ অর্থাং নাই। 
সর্বাক্সিকা চিৎ যখন যেখানে যেরূপ ্থষ্টিগ্রভার দ্বারা সমুদিতা হুন,. 
তখন সেস্থানে তিনি সেই বূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন১*। এই পর- 
মাম্মারূপ পরমাণু অনুদিতম্বতাব হইয়াও প্রতিভাসক্রমে (মাক্গিক গ্রচ্ছা- 
দ্নে বা প্রতিবিষ্বনে ) সৃষ্টিম্বরূপে উদ্দিত হইয়া থাকেন। ইনি গ্রাপঞ্চ- 
রহিত ও* একা হইয়াও সর্ধাত্মকম্বরূপে অবস্থিত্তি, করিতেছেন । 
সেই পরম তত্বই এই জগৎ রূপে সমুদিত হইয়। জন্মমরণাদির বশীভূত 
হইতেছেন। হে নিশাচরপুত্রি! সেই পরম তন্ব এই জগতভঙ্গীতে প্রক- 
টিত। সে তৰ্ব তাযাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গম্বভাবু বপিয়৷ সর্বত্যাগী *এবং 
সর্বগত বলিয়া সর্ধ অত্যাগী। সে তত্ব স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার৯০১।১*৩। 
পরমাণুর, নিকট মুণালতন্ত মহামেরু | কেননা, মৃণাল 'তন্ত দেখা ঘায়, 
পরমাণু, দেখা যায় না। “তাং সেভাবে তাহা; *মহামেরু। আবার 
আত্মার নিকট পরম।ণু মহামের । কেননা, পরমাণু দৃষ্টির অগোচর ' 
থকিলেও বুদ্ধিগমা ) কিন্ত পরমায্মা মেরূপ নহেন। পরনাণু অপেক্ষা 
সুছূর্লক্ষয পরমায্রারূপ পরমাণু মধ্যে শত শত মেক মন্দরাদি তৃধর 
অবস্থিত রহিয়াছে১**/০* । 

হে প্রাক্ষতি! একমা দেই শ্রেষ্ট পরম।ণুই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহি- 
রাছেন, এবং *ততগুকর্তক এই, জগৎ বিশ্বৃত, বিরচিত, কৃত ও তাহা 
হুইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । এই বিরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধ 


৫৮০ বাশিষ্.মহারামায়ণ। ্‌ ৮১ সর্গ 


নগরের সায় দৃষ্ট. হইতেছে। ইহা বিবিধ বিচিত্র হইলেও শুন্য ব্যতীত 
অন্ত *কিছু নহে। সচ্চিদানন্ন "্থন্দর দ্বৈতহীন ক্ষুদ্র ' জগৎ উক্ত প্রকারে 
পরমার্থপিওরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে১০৬।১*৭ | 


একাশীতিতষ সর্গ সমাপ্ত । 





দ্যশীতিতম অগ। 


বশিষ্ট বলিলেন নিশাচরী 'কর্কটা কিরাতরাজ সকাশে আঁপন প্রশ্নের 
সছুত্তর, পাইয়া! ব্রহ্মপদ প্রচ্যুতিকারক সংসার চাঁপল্য পরিত্যাগ করিল*। 
এব মন্তাপশূন্া। হইয়া যেমন বর্ধাগমে ময়ূর ও কৌমুদ্ীঘমাগমে কুমু- 
দ্বতী অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অন্তঃশীতলতা ও পরম বিশ্রান্তি পর 
লাভ করিল২। যেমন মেঘরব শ্রবণে বকীর আনন্দোদয় হয়, রাজার 
তদ্ধিধ বচনপরম্পর৷ শ্রবণে নিশাচরীর সেইবূপ আননোদয় হুইল । তখন 
সে কহিল, হে ধীরদ্ধ়। এখন বুঝিলাম, আপন/দিগের বুদ্ধি অতি পবিক্র 
ও সারসম্পন্ন জ্ঞানার্কে উদ্ভাসিত । যেমন নির্মল শশিমণ্ডল হইতে শুক্র 
স্ুশীতল জ্যোৎস্গ1 গ্রস্থত হয়, সেইরূপ, ভবদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ব হইতে 
বিবেকামৃত প্রস্থত হইয়া! আমাকে শ্রশীতল করিয়াছে। আমার মনে 
হইতেছে, ভবাদৃশ বিবেকিগণ পরম পুজ্য ও সেবনীয়। যেহেতু, কুমুদ্বতী, 
যেমন চন্ত্রসংসর্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আমি আজ্‌ সেইরূপ আপনাদের 
ংসর্গে পরম গ্রফচল্পতা লাভ করিলামৎ।৬। যেমন কুন্ুষ "সংসর্গে মৌরভ 
লাভ হয়, সেইরূপ, সাধুসংসর্গে শুভ লাভ হইয়! থাকে । যেমন অর্ক, 
ংসর্গে পদ্মিনীর ম্লানতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, মহতের সংসর্গে ছুঃখ 
ংযোঁগের বিনাশ হইয়৷ থাকে। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে থাকিলে তোন্‌ 
ব্যক্তি অন্ধকারে অভিভূত হয়৮? আমি আজ্‌ জঙ্গলমধ্যে তৃভাস্করসদৃশ 
আপনাদ্রিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার!* আমার সংকারার্ই। সেজন্ট। 
"সামার ইচ্ছা_আমি বর প্রদান দ্বা্া আপনান্টিগর সৎকার করি) 
অতএব হে নরবরদ্বয় ! আপনাদিগ্রের বাঞ্ছিত 'কি, তাহা ' শীঘ্র বলুন*। 
রাজা বলিলেন, হে রাক্ষসকুলকাননমঞ্জরি ! “এই জনপদে জনগণ 
বিষৃচিকা, পড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সস্তাপ 'ভোগ করে। সেই 
হদয়শূলন রোগ ওধধে শমতা প্রা্ডু হয় না দেখিয়া আমি রাত্রিচর্ধ্যায় 
বহির্গত 'হইয়াছি। আমাদিগের অভিপ্রায়--ভবদ্ধিধ ব্যক্তির নিকট মন্ত্র 
(মন্ত্রণ। ) লাভ" কুরি। যাহারা তোমার ন্তায় অজ্ঞলোকবিনাশী, তাহা- 
দ্িগকে দমন করিব । ইহাঁও আমাদের অন্যতম বাসনা । হে গুভে। 
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এক্ষণে তোমার ,নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি ধেন আর 
আাণিহিংসা না কর। সম্প্রতি স্ামাদের প্রার্থনা পুরণে ঙ্গীকার করিলে 
আমর1 কৃতকৃতার্থ হই১০1১৪। 

রাক্ষদী হষ্টা হইয়া বপিল, রাজন ! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য- 
প্রস্ততি আর গ্রাণিহিংস!' করিব না১৫।' 

রাজা বলিলেন, হে ফুন্লপন্/ক্ষি! পর দেহ ভক্ষণ করাই ভ্রোমার 
একমাত্র জীবিকা । দেজন্য আমার আশঙ্কা_বদি তুমি পরশরীর ভক্ষণ 
না কর, তাহা হইলে মতসমীহিত অহিংস! ব্রত গ্রহণ করিলে কিরূপে 
তোমার দেহ রক্ষা হইবে১৬? রাক্ষসী কহিল রাজন! আমি এই পর্বতে 
ছয় গাস সমাধিস্থা ছিলাম। সম্প্রতি সমাধি হইতে উখিতা হওয়ায় 
আমার ভোজনবামনা হুইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্ববার পর্বতশিখরে গমন 
পূর্বক সমাধি গ্রহণ করিয়া যত কাল ইচ্ছা, শালভগ্রিকার ন্যায় নিশ্চল- 
ভাবে .স্বথে অবস্থিতি করিব১1১৮। আমি স্থির করিতেছি যে, আমি 
ধ্যানাবলম্বন করতঃ যত দিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ করিব, পরে যথ! 
কালে দেহ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ! বত দিন শরীর ধারণ করিব, 
তত 'দিন আর আমি পরপ্রাণ বিনাশ করিব না। এক্ষণে আমি 
যাহা বলি, তাহ! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর১৯। 

উত্বর দিকে হিমবান্‌ নামে* এক উন্নত মহাশৈল অবস্থিত রহিয়াছে । 
& শৈল জ্যোৎক্নাসদৃশ সুশুভ্র ও পুর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পধ্যন্ত বিস্তৃত। 
আমি সেই মহাশৈলের, হেমশৃঙ্গ নামক শৃক্ষে তত্রস্থ দরীরূপ গৃহে 
(দরী-পর্বতের গুহা) আয়সী (লৌহসথচী) হইয়া মেঘলেখার ন্তায় বাস 
করিতাম। আমি রাক্ষসকুলসম্ভৃত! এবং আমার নাম কর্কটাৎ*।২২। 
একদা আমি জনকিন্াাশ বাসনায় বক্জার আরাধনা করিলে, তিনি আমার 
তগন্তায় বশীভূত হইয়া আমার প্রীর্থনান্থদারে আমাকে প্রাণঘাতিনী 
হুটী ও বিস্ৃচী হওয়ার বর প্রদান করিলেন । আমি বর প্রাপ্ত হইয়! 
বহ বর্ষ'পর্যযস্ত বিস্চিকারূপে অসংখ্য প্রাণি ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্ধ 
আমি তাহারই নিয়মানুসারে ততপ্রকাশিত মহামন্ত্রর বশবর্ঠিনী হওয়ায় 
গুণবান্‌ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে 'সমর্থ হই না২৪।২৫ |. হে রাজন্‌! 
আপনি' সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্বপ্ররার' হৃদয়শূলন উপ- 
শান্ত হইবে। পূর্বে আমি জনগণের হৃদয় আক্রমণ করতঃ শোঁণিত 
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শোষণ করিলে তাহাদের নাড়ী দকল বিকল (রক্রশূন্ব ) হইয়া ফাঁইত। 
আমি রক্ত মাংস" ভক্ষণ করিয়া যে সমস্ত *জনু'গণে পরিত্যাগ করিতাম, 
সেই সুছূর্বপন্যনডী* বাক্কি হইতে" যাহারা জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারাও 
তদনুরূপ বিকলনাড়ী (রক্তশূন্য ) হইত। পরিফ্কার কথা এই যে, মদীয় 
আক্রমণ লাঁঘাতিক,) পরন্ত যদ্দি দৈবাৎ মদীয় আক্রমণ হইতে মুক্তি 
পাইত. তাহা হইলে তাহাদের সন্তান পরম্পরা রুগ্ন তৃগ্ন বিকলেক্িয় 
হুইঞ্জ! জন্মগ্রহণ করিত২৬।২৮ | 

হে রাজন! সত্বশালী জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, 
আপনি সেই বিস্চিকা মন্ত্র অবশ্ঠই প্রাপ্ত হইবেন হে নরপতে ! 
নাড়ীকোশস্থিত শূলের পরিশান্তির নিমিত্ত ভগবান্‌ ব্রহ্ধা 'যে মন্ত্র কহি- 
্লাছিলেন, আপনি শীঘ্র তাহ] গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আসন্ন, 
আমরা নদীতীরে গমন করি) কৃতাচমন ও সংযত হই, পরে আপনি 
আঁমার নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন২৯৩১ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই রাত্রে দেই রাক্ষপী সেই মন্ত্রী ও "্ভূগতির 
সধিত মিলিত হইয়া পরস্পর স্ুস্বস্ভাবে নদীতীরে গমন করিল৩২ । 
রাজ। ও মন্ত্রী রাক্ষদীর সৌহ্ৃদ্য অবগত হইয়া! তাহার শিষ্য হইলেন । 
পরে বাঙ্ষপী ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত সেই বিশ্চিক।মন্ত্র তাহাদিগকে প্রদান 
করিলেন। অনন্তর নিশাচরী সুস্ৃপ্তাব/পন্ন রাজাকে ও রাজমন্ত্রীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইলে, রাজ তাখাকে কহিলেন, হে মহাঁ- 
দেহশালিনি ! আপনি আমাদিগের গুরু ও বয়ন্তা। অতএব, হে সুন্দরি! 
আমর! প্রবত্রনহকারে আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি 
কদচ আমাদিগের প্রণয় মিথ্যা করিকবন মা। আমরা জ।নি, সুজনের 
সৌহার্দ, দর্শন মাগ্ডেই পরিবদ্ধিত হয়। তাই আমার্জেক্ প্রার্থনা__আপনি 
স্বা় শরীরকে অরমাত্র অপস্কারাদি দ্বারা সুশোিত করিয়া আমার গৃহে 
আগমন পুর্বক যথাসুখে অবস্থিতি করুন5৪1৩৮ * 

রাক্ষদী বপিল, রাজন! আমি মানবী রূপ ধারণ করিলে" আপনি 
অ।মাকে মন্থষ্যোচিত ভৌঁজন পানাধ্রি দানে সমর্থ হইবেন। যদি রাক্ষস 
মৃন্তিতে থাকি,*তাহা হইলে কি দরিয়া আমার তৃপ্রিসাধন করিবেন ? 
রাক্ষণদিগের ভঙ্গ*বুপ্ধ আমার ভূপ্টিজনক হইতে পারিবে, পরস্ত 'সামান্ 
জুনগণের খাদ আমার ইপ্তিসাধন হইবে না। কেননা, যাবৎ" দেহ, 


৫৮৪ ্‌ বাশিষ্-মহারামাক্সণ। ৮২ সর্গ 


তাবৎ পূর্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না» 

রাজা বলিলেন, €হ " অনিন্দিতে ! তুমি কিছুদিন মানবন্ত্রীূপ 
ধারণ করতঃ মাল্যধারিণী হইয়া ইচ্ছান্নুদারে আমার গৃহে বাস কর। 
পরে শত শত গাপাচারপরায়ণ চৌর ও অন্তান্ত বধার্হ ব্যক্তি রাজ্য 
হইতে আনয়ন পূর্বক তোমাকে স্থভোজন প্রদান করিব। তুমি তখন 
মানবীরূপ পরিত্যাগ ও রাক্ষসীরূপ গ্রহণ পূর্বক সেই সমস্ত গ্রহণ করতঃ 
হিমালয়শূঙ্গে গমন করিয়া যথান্থথে ভক্ষণ করিবে । যাহার! মহালো্সী, 
নির্জনে ভোজন কর! তাহাদের স্থখের হেতু । এঁরূপে, তৃপ্তিলাভ করিয়া 
কিঞ্চিৎ কাল এনিদ্রান্তথ অনুভব করিবে। পরে পুনর্বার সমাধিস্থ 
হইবে। সমাধি হইতে বিরতা হইয়া! পুনর্বার আগমন পুর্ব্বক অন্যান্য 
বধ্য জনগণ লইয়া যাইবে। এক্ধপ হিংসা তোমার অধর্শজনক হইন্বে 
না। ধর্মবিৎগণের নির্ণয়-ধর্মানসারে হিংসা করুণার সদৃশ। ভত্রে ! 
ভরসা! করি, তুমি সমাধি বিরতা৷ হইলে অবশ্তই আমার নিকট আগ- 
মন ঝরিবে। আমরা জানি--অসৎদিগেরও বদ্ধমূল সৌহদ্য নিবৃত 
হয় নাঃ১।৪৭ | 

যাক্ষপী কহিল, রাজন্‌ ! আপনি উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন । অব. 
হই আমি আনার বাক্য প্রতিপালন করিব। কোন্‌ ব্ক্তি সুহৃদ্‌- 
বাক্য অবহেলন করে*৮? 

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর সেই রজনীতে রাক্ষপী হার, কেয়ুর, 
কটক ও অগ্দাম ধারিণী, বিলাসপরায়ণা রষণী হইয়া * মহারাজ ! আগ- 
মন করুন” এই বাক্য কহিয়া সেই গমনশীল ভূপতির ও মন্ত্রীর 
অন্ুগামিনী হইল*৯।৭*। পরে রাঁজসদন প্রাপ্ত হইয়া এক রমণীয় গৃহে 
গমন করতঃ তাহ্ররা পরম্পর. কথোপকথন: দ্বারা সেই রজনী অতিবাহিত 
করিল। পরে রাক্ষদী প্রভাতকালাবধি স্ত্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি 
করিতে লাগিল এবং রাজা ও মন্ত্রী ইহারা জনপালন ও বধ্য বধ প্রতৃতি 
স্ব শ্ব 'কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন৫১।৭২ | এ 

অনন্তর ছয্ন দির্বসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিন 
সহত্্র বধ্য সংগ্রহ করিয়া রাক্ষপীকে প্রদান করিলেন। “তখন সে 
নিশাকালে ক্ৃষ্ণবর্ণ ভীষণ! রাক্ষপী হইও রাজার অন্মাতক্রমে দরিদ্রলব্ধ 
থেমের স্তায় সেই তিন সহজ" লোককে ভুজমণ্ডলে গ্রহ্ণ পূর্বক হিমা- 


৮২ সর্গ পু উৎপত্ভিগ্রকরণ। ৫৮৫ 


চলশৃঙ্গে গমন করিল*৩।*৬।, পরে সেই সমস্ত লোক তক্ষণ পুর্ববক, 
তৃপ্তি লাভ করতঃ দিনত্রয় সুখনিদ্রায় £অর্টিবাহিত করিয়া পুনর্ধ্বার 
সমাধিস্থা হইল» প্রাক্ষপী সেই প্রকারে চারি বা পাচ বৎসর অন্তর 
প্রবুদ্ধ হইয়া পুনর্ধ্মার সেই রাজসভায় গমন পূর্বক বিশ্র্ালাপ, দ্বার! 
কিঞ্চিংকাল অতিবাহিত করিয়। পুনর্ধার বধ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ 
ভক্ষণ কেরিতৎ"।৫৯। 

স্রশি্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অদ্যাপি সেই রাক্ষমী জীবনুক্ত হইয়া 
সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানপরাক্ণা হইয়া অবস্থিতি করে এবং সমাধি 
হইতে উখিত! হইয়া! সৌহ্বদ্য বশতঃ সেই কিরাতরাজসমীপে আগমন 
পূর্বক বধ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে৬*। 


দ্বযশীতিতম সর্গ সমাপ্ত । 





ত্রযশীতিতম অর্গ। 


বলিষ্ঠ বলিলেন, তদবধি দেই কিরাতরাক্যে যে সমস্ত তৃপালা জন্ম 
গ্রহণ করেন, তীহাদিগের সহিত সেই রাক্ষদীর মিত্রতা জন্মিয়া থাকেঃ। 
রাক্ষমী তদবধি সেই কিরাতরাজ্যের পিশাচভয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
মহোৎপাত ও সর্বপ্রকার রোগ নিবারণ করে২। রাক্ষসী বনুবর্ষ পর্য্যস্ত 
ধ্যাননিরতা থাকে, ধ্যান ভঙ্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমনপূর্ববক রাজ- 
সঞ্চিত বধ্য্দিগকে গ্রহণ করেশ। অদ্যাপি তত্রত্য মহীপালগণ স্ুহদের 
সম্মান রক্ষার্থ বধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন । সেই রাক্ষসী কিরাত- 
'জনপদে « কন্দরা” ও « মঙ্গলা * এই ছুই নামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়] 
তত্রত্য "গগনম্পর্শী প্রাদাদ্দোদরে অবস্থিত রহিয়াছেন। তদবধি তথায় 
যিনি ভুপালপদে অধিরূঢ় হন, তগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে 
তিনি' অন্তপ্রতিমা নির্মাণ করতঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেনৎ।*। যে 
নৃপাধম ভগবতী "কন্দর৷ দেবীর প্রতিষ্ঠা না করে, কন্দরা তাহার সমস্ত 
প্রজা বিনষ্ট করেন”। তাহার 'পুজা৷ করিলে জনগণের বাসন! পূর্ণ হয় 
এবং তাহার পুজা না করিলে কাহার কোন প্রকার বাসনা পূর্ণ হয় 
না।' অধিক কি বলিব সেই ব্যক্তি বহুবিধ অনর্থপরম্পরার ভাজন 
হয়*। সেই দেবী বধ্যলোকোপহারদ্বারা পৃজিত হইয়া! থাকেন। অদ্যাপি 
তথার তাহার ফলদায়িনী চিবরস্থা ' প্রতিমা! বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি 
সর্বপ্রকারে বালবতপগণের মঙ্গল 'বিধান কল্পেন এবং পরমবোধবতী সেই 
রাক্ষদী কিরাতমণ্বোর দেবতা হইয়া জয়যুক্তা হইতেছেন১*।১১। 
ত্রাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত । 


চতুরশীতিতম সগ। 


বশিষ্ঠ বলিলেছ। রঘুনাথ! 'আমি হিমপর্কত স্থিতা কর্কটা রাক্ষদীর 
মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট আম্ুপূর্ব্রিক কীর্থন করিলাম১। 
রাষ্ধচন্ত্র' বলিলেন, প্রভো ! হিমালয়গহ্বর-স্থিতা রাক্ষপী কিরূপে কষ্ণ- 
বরণত্ব প্রাপ্ত হইল? এবং তাহার কর্কটী নাম হইবারই বা কারণ কি? 
আমার নিকট তাহা বর্ণন করুনং | 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষমদিগের কুল (বংশ) অসংখ্য ।. তাহার! শ্বভা- 
ৰতঃ কেহ শুরু, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হরিত এবং কেহব! উজ্জ্বল বর্ণৎ। এই 
রাক্ষদীর কৃষ্চবর্ণত! কুলাহ্ুরূপ এবং কর্কটপ্রাণিসদৃশ কর্কট .নামক রাক্ষদ 
হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া! কর্কটা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল |. 
ইহারও আকৃতি কর্কটের সদৃশ (কাকড়ার ন্তায় দীর্ঘ হস্তপদাদিণ ছিল। 
রাঘব! আমি বিশ্ববূপ (ব্রহ্ধ ) গিরূগপণোদেশে ও অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে 
কর্কটার প্রশ্ন স্মরণ করতঃ সেই পরমার্থনিরূপিক! আখ্যায়িক! তোমার 
নিকট কীর্তন কারিলাম*। 

এই আদ্বান্তরহিত অনম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরম কারণ হইতে 
সম্পন্নবৎ গ্রকাশ পাইতেছে*। যদ্ররপ বারিমধ্যে অতীত, অনাগত ও 
বর্তমান অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে সেইরূপ এই স্থৃষ্টিপরর্রাও 
সেই পরম পদে অবস্থিত রহিয়াছে । যেমন কাঠ্ঠমধ্যগত বহি অগ্র- 
জলিত অবস্থাতেও মর্কটাদির শীত নিকারণ “করে, তেমনি, বর্গ, নানা 
কর্তার স্তায় হইয়া নানাগ্রকাঁর জগৎ কৃষ্টি করেন ঃথচ তাহার স্াভা- 
বিক সৌম্যতা। পরিত্যাগ হয় নাপ*। যেমন কাষ্ঠে বৃথা শালভগ্রিকা 
(প্রতিম।) বুদ্ধি উদ্দিত হয়, তেমনি, এই জগত স্ৃষ্ট না হইলেও 
ুষ্টরূপে অনুভূত হয়১* | ,অস্কুর ও বীজ অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, অথচ 
তদ্দ্ধয় মনোমধ্যে ভিন্ন “কারে মমুদ্দিত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও চেত্য 
(চিন্তের জগৎ দর্শন শক্তি ) অভিন্ন বা এক, অথচ 'তদৃদ্ধ় ভিন্ন ভাবে 
প্রকাশিত হয়১১১৯ ভেদ অর্বিচার মূলক। স্থতরাং তাহা বাস্তব' নহে। 
ভ্রেদের, অবান্তবত| এইজন্ত বল! যায় যে; স্ধিচার 'উদ্দিত হইলে তথখ্ 
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আর 'ভেদ থাকে, না১০। হে রঘুনাথ! .এ'ভ্রান্তি,যেস্তান হইতে আগি 
য়াছে, সেই স্থানেই গমন 'কর্ধক। অথবা তুমি গ্রস্কষ্টরূপে ব্রহ্ম অবগত 
হইয়া! এই ভ্রান্তি' পরিত্যাগ কর১*। মদীয় বাক্যরূপ' অস্তর্বারা তোমার 
্াস্তিগর্থি ছিন্ন হইলে, তুমি অভেদ বুদ দ্বারা সেই পরম বস্ত অবগত 
, হইতে পারিবে। অবশ্তই'তুমি মধীয় বাক্য শ্রবণ করিত এই চিৎসমুতপন্ 
৷ অনরথশ্রী ও ইহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে! তুমি 
আমার বাক্যাবলম্বনে গ্রাবুদ্ধ হইলে “জগত ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন,* স্থযদরাং 
সমন্তই ব্রহ্ম ৮» এই সম্যক বোধ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই১৫)১৭। 
রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিন্নরপে পরিদৃশ্ঠমান এই পাঞ্চতৌতিক 
জগৎ কি প্রকারে সেই পরম পদ্দ হইতে অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলেন, 
অভিন্নতাই বাস্তব; ভিন্নত৷ কাপ্ননিক। কেবল উপদেশের নিমিত্ই অথাৎ 
শিষাদ্দিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই ভেদ বোধক শব্বর।শি স্থষ্ট হইয়াছে । 
' অতএব, পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা! ব্যব- 
হারিক "মাত্র । বাস্তবিক নহে। যেমন বালকের উপদেশ উদ্দেশে উপ- 
দেশকগণ বেতালাদির কল্পন। করেন, সেইরূপ১৮।২০। ফঁলতঃ যাহাতে দ্বিত্ব 
বা একত্ব কিছুই নাই, তাহাতে জস্কপ্ল বিকল্পের সম্ভাবনা কি? অজ্ঞনী- 
রাই ভেদ জ্ঞাম' বহন করতঃ বহুবিধ বিবাদ 'করে। কারণ-কা্্য, স্বত্ব- 
স্বামিত্ব হেতু-হেতুমান্, অবয়ব-অবয়বী, ব্যতিরেক-অব্যতিরেক, পরিণাম- 
অপরিণাম, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-ছুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি যে কিছু ভেদ ব্যব- 
হার" সমস্তই অজ্ঞদিগের মিথ্যাময়ী কল্পনা ও অনভিজ্ঞবোধার্থ অনুবাদ । 
যাহা বস্ত তাহাতে কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাহা এক অখও অদ্বৈত। 
তত্ব জ্ঞান হইল অৈতই "অবখেষিত হয়২১।২৭। রাম! যখন তোমার 
তত্ব বোধ উদ্দিত শ্ুইবে তখন তুমি বুঝিকে যে, আদ্যস্তবঙ্জিত, বিভাগ- 
রহিত এবং এক অ্খপ্ডিত পরমাত্মই সর্বময় এবং তিনি ভিন্ন আর 
কিছুই ন।ই২৬। হে পঘুনাথ ! যাহার! বুদ্ধ নহে, তাহারাই আপন 
আপন 'বিকল্প জ্ঞানের ( শবশ্রবণজনিত মিথ্যা ভেদজ্ঞানের.) প্রশ্রয়ে 
ধরূপ এ্ররূপ বিবাদ করে পরস্ত, যাহারা বু, বোধপ্রাপ্ড, তাহাদের 
দ্বিধাভাব থাকে ন1, অন্তমিত হইয়া যায়। দ্বৈত মিথ্যা হইপ্লেও তাহা! 
ব্যবহার দশায় অর্থাৎ তত্ব বোধের পূর্বে গ্রয়োজনীয়, অর্থাৎ উপদেশেকর 
নিমিত্ত গৃহীত হয়।' যেমন মিথ্যা .রঙ্জুদর্প দর্শনে সত্য ভয়কম্পাদদি 
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ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি, মিথ্যা! . দ্বৈতের অন্থুবাদ করিয়া উপদেষ্টগণ 
সত্য ব্রহ্ধ বুঝাই থাকেন। বাধহারগিদ্ধ" দ্বৈত অবলম্বন ন! করিলে 
অদ্বৈত বুঝান শান্স না। যাহার শবশক্তির গ্রহ (জ্ঞান) নাই অর্থাৎ. 
অমুক শব অমুক বস্তর বাচক, অমুক বস্ত অমুক শব্দের বাচ্য, ইত্যাদি- 
বিধ বোধ নাই,৯সে ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝান যায় নী। সেইজন্ত 
ব্যবহার সিদ্ধ দ্বৈত গ্রহ্ণীয় হয্ব। নচেৎ বিচার দৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতৈরঃ 
অন্রস্থার্ন অসিদ্ধং।২৮। অতএব, হে রাঘব ! তুমি শবজনিত “ভেদ 
অনাদর করিয়া, মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিকে মহাথাক্যার্থে নিমগ্ন, 
করতঃ অর্থাৎ চিন্রকে এক অখগ্ডাদ্বতাকার করিয়, আমার বাক্য 
সকণ শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগৎ" এক' 
“অখণ্ড মৌন অর্থাৎ অদ্বৈত অবশেষিত হইয়াছে২*। এই জগৎ গন্ধরব্ব 
পুর পত্তনের ন্তায় ভ্রানস্তিমাত্র। হে অনঘ! যে প্রকারে এই জগন্রপিণী 
মায় বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি দৃষ্টান্ত সহ তোমার নিকট , কীর্তন, 
করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণের দ্বারা ইহার ভ্রাস্তিমখ্ঠতা অব- 
ধারণ করিতে পারিলে শিশ্চয়ই তোমার বাসনারাশি বিনষ্ট হইবে৩১।৩২। 
এই ত্রিজগৎ মনের মনন (কল্পন1) দ্বারা নির্ষ্িত। ইহা পরিত্যাগ “করিতে 
পারলে তুমি খান্তায্মা হইবে ও আপনি আপনান্েই থাকিবে-৩। 
রাম! মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসার্থ মদ্রীয় বাক্যে মনঃসংযোগ করিকে 
ও বিবেকরূপ ওষধের প্রতি যত্ববান্‌ হইবে । তুমি বক্ষ্যমীণ আখ্যা" 
য়িকা শ্রবণ করতঃ তদনুসারে অবস্থিত হইতে পারিলে; জীনিতে 
পারিবে, সংসারে একমাত্র চিত্তই প্রকাশমান আছে, তদ্ব্যতীত অন্ত কিছু 
নাই। ,এমন কি, শরীর।দিও নাই। ব্রস্তত* রাগদ্ধেষদুষিত চিত্তই সংসার 9 
তাহা হইতে বিনিম্মুক্ত হুইতে পারিলে সংদারমু্ হওয়া যায়৩৫1০৬। 
চিত্তই সাধ্য, পালনীয়, বিটারণীয়, আহরণীয়, *ব্যবহরণীয়, সধশরণীয় ও 


ধারণীয়। * আকাশমদৃশ (অশশীগী), চিত বীর স্তরে ত্রিজগৎ (দৃশ্ত- 
০ ৮ ১. এ ৯৮১১-০০৪৪৪৭৩ 


যাঁহা সিদ্ধ হয় নই তাহা সাধনপ্রয়োগে সাধ্য হয়। যা সিদ্ধ হইয়াছে 
তাহা গৃঁনীয় অর্থাৎ ব্রী্ষণীয় হয়। “অসিদ্ধ সাধনের নানা পথ বা নানা উপায় 
থাকিলে কোন্‌ *উপায় সুগম? তাহা বিবেচনা! করার নাম বিচার। যাহা তদ্যোগ্য 
তীহা বিচারণীয়।* দেশাস্তরে বা ঈময়ান্তরে সিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহা "নিকটে বা 
বর্তমানে অসিদ্ধ আছে, সেরূপ হইলে উপায় পরযোগে নিকটস্থ ও বর্তমান করা 
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জাল )' ধারপ করিতেছে। চিত্তই অহস্তাবরূপে দেহার্দিতে গরিব্যাপ্ত 
রহিয়/ছে৭।০৮। যাহা চিত্তের চিদ্ভীগ ( চৈতন্ততাগ) তাহাই সর্বপ্রকার 
কল্পনার বা! কল্পনাশক্তির বীজ। যাহা জড়ভাগ তাহাই লমাত্মক জগতৎ৩৯। 
সুষ্টির পুর্ববে এ সমুস্ত যখন অবিদামান বা অম্পষ্ট ছিল তখন ব্রদ্মা এ 
সকল ্বপ্রের শ্তায় দেখিয়ঃও দেখিতেন না। পরে তিনি কালে সং বিদৃ- 
দ্বারা স্থষ্টি স্থিতি : প্রলয়; জড়সংবিদৃদ্বারা (জড়ভাবের বুদ্ধি) শৈলাদি 
ও সুক্সসংবিদ্দ্বারা লিঙ্গদমঞ্িরূপাত্মক সুল্স হিরণ্য গর্ভ, এই ত্রিবিধ 'দ্ল্হ 
অনুভব করেন***১। অথচ উক্ত দেহত্রয় শৃন্তম্বরূপ ) স্থতরাং বাস্তব 
নহে। সেই মনোময় আম্মবপু সর্বগামী সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 
চিত্তরূপ বালক. অবোধতা৷ প্রযুক্তই জগৎকে ফক্ষম্বরপে ( অপূর্ব বস্ত ) 
অবলোকন করিতেছে । আবার প্রবুদ্ধ হইলে ইহাকে নিরাময় আত্ম!" 
রূপে দর্শন করিবে। আত্মা যে প্রকারে দ্বিত্ব ও ভ্রমদায়ক রূপে দৃষ্ট 
হন, আমি বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলির দ্বারা তোম[র নিকট তাহ! ব্যক্ত 
করি, ভুমি প্রণিহিত হও*২15৪। আমি যুক্তি সমবেত মধুর পদপদার্থ 
যুক্ত, প্রন্দবোপাখ্যান কীর্তন করিব, তুমি তাহ! মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ 
করিবে সে উপাখ্যান শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হয়। 
হে অনঘ! এর, মাত্র স্থাত্মভ্রান্তিই আপনাকে জগৎ' স্বরূপ বিস্তৃত 
করিয়াছে। যেরূপে জগন্সায়৷ রিস্ৃত হইয়াছে, তাহা আমি . তোমার 
নিকট কীর্তন করি, শ্রবণ কর*০15৭। 


হইলে 'তাহা আহরণ নাম প্রত হয়। আয়ত্তাধীন বস্তকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করার 
নাম ব্যবহার ॥ তদ্যোগ্য করার নাম ব্যবহুরণীয়। ব্যবহায্য বস্তুর মধ্যে অশ্বাদি সঞ্চা- 
রণীয় এবং ভূষশ(দি. স্থাবর বন্ত ধারণীয়।॥ এই কয়েকটা সংজ্ঞায় জগতের সর্বপ্রকার 
পদার্থ নিবিষ্ট আছে। 





২ শশী শীট পাটা লু শশী ৮ পি 


তুবশীতিষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ 


পঞ্চাশীতিতমু সর্গ । 


এন্দবোপাখ্যান | 


বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! পুর্বে আমি ব্রঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি আমাকে এই জগৎ বন্বন্ধীয় কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় 
আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পুর্বকালে আমি একদা 
পিতামহ ব্রদ্ধাকে “ ভগবন্! এই সমুদায় দৃশ্ঠ কি প্রকারে সমূৎপন্ন 
হইয়াছে * এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নিকট এক বৃহৎ 
ধন্দবোপাখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন১।৩। 

্রন্মা বলিলেন, বস! যেমন জলাশয়ের জল বিচিত্র আবর্তাকারে, 
প্রশ্করিত হয়, তেমনি, একমাত্র জগৎশক্কিসম্পন্ন মনই দৃশ্ত “জগন্দরগে 
রন্মরিত হইতেছে । পূর্বকালে আমি কোন এক কল্পের আদিতে প্রবৃদ্ধ 
হইয়া জগ সৃষ্টির অভিলাষ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, 
অবণ কর€। 

একদ। আমি দিবাবসানে নিখিল স্থষ্টি পরম্পরা সংহার করিয়া ম্বস্থ ও 
একাগ্র চিত্ত হইয়া! যামিনী যাপন করিলাম৬। * অনস্তর নিশাবসানে 
্রবুদ্ধ হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যাদি প্রাতঃকৃত্য সম্ভাপন করতঃ প্রজাহৃষ্টির 
নিমিত্ত বিস্তৃত নভোমগ্লে নয়নদ্বয় সংযোজিত করিলাম" । দেখিলাম, 
কেবল মাত্র অসীম আকাশ বিস্তৃত প্রহিয়ছে। তাহাতে আলোক ও 
অন্ধকার ছুএর কিছুই নাই, অনস্তর“আমি মনে ঠকরিলাম, এই গগনে 
আমি স্থষ্টি অনুসন্ধান করিব।, পরে প্ররূপ দৃর্ট সংকল্প 'করিয়া আমি 
একাগ্র চিত্তে শ্ষ্টব্য বস্ত সকল পর্যালোচনা 'বা, অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলামূ। বিঁরৎক্ষণ পুরে আমি মনের দ্বারা সেই বিস্তৃত অব্তক্তাকাশে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ সথষট রি অর্থ ব্রহ্মা দেখিতে পাইলাম। সে সকল ব্যাঘাত 

র্গীর দি দিসে স্ষ্টি এবং রাতে মহাপ্ মহাপ্রলয়। ডাহার এক দিনে আমাদের এক 


কল্প। কল্পের আঁদি*ও সষ্ট্যারস্ত সর্মান কখা। এস্থলে আকাশ ও নতোমঞল প্রদ্থৃতি 
শব্দের অর্থ মায়াশক্তি। 


৫৯২ বাঁশিষ্ট-মহারামায়ণ। ৮৫ সর্গ 


রহিত "অর্থাৎ বিশেষ সুশৃঙ্খল, ও মহীরম্তযুক্ঠ্প।** । আরও দেখিলাম, 
পেই বরন্ধাণ্ডে দশ বন্ধ অবস্থান করিতেছেন । তাহার! . সকলেই অবি- 
কল আমার ন্তায়" এবং সকলেই আমার- স্তায় পদ্মকোমনিবাদী ও রাজ- 

ংস সমারঢ়১১। সে সকল সৃষ্টি (ক্রঙ্ধাণড) বিষণ প্রভৃতির দ্বারা পাল- 
নাদি ব্যবস্থায় নিরগ্গণ অর্থাৎ নির্ষিপ্রে নির্বাহিত হইচ্ছেছে। সে সকল 
'ব্্ধাণ্ডেও স্বেদ্জ, উত্তিজ, 'অগুঞজ ও জরাযুজ, এই চতুর্ষিধ প্রাণী, ও 
বর্ষণকারী মেঘ রহিয়াছে এবং সে সমস্তই অনাবৃষ্ট্য।দিদোষরহিত । -সে 
সকল ব্রদ্ধাণ্ডেও নদী প্রবাহিত হইতেছে, হ্ুরধ্য উ্ণম্পর্ণ মরীচিমালা 
বিস্তার করিতেছে, নভোমগুলে সমীরণ প্রন্ষরিত হুইতেছে১২।১৩। স্বর্গে 
' দেবগণ ও ভূতলে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে, পাতালে দানব ও ভোগী 
গণ (সর্পগণ ) বিচরণ করিতেছে১৪, কাপচক্র স্থ(পিত রহিয়াছে ১ শীত* 
শ্রীষ্মাদি খতু শীনাতপ প্রদান করিতেছে, কালান্থদারে ফল পুষ্পাদি 
উদ্ভূত , হইয়া মহীমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে১৫ | সব্বত্রই বিহিত ও 
নিষিদ্ধ আচার প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্র তদ্োধক স্বৃত্যাদি গ্রন্থ, এবং সর্বত্রই 
বরাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে । তত্রস্থ গ্রাণিগণ ভোগমোক্ষফলার্থী হইয়া 
তাহা * লাভের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে কালে কালে প্রযত্র করিতেছে ও 
তাহার! স্বর্গ নরক্ল(দিফলভেোগও করিতেছে১৩।১৭। সব্বত্রই প্রলয় পর্ধ্য্ত 
স্থায়ী সপ্ব লোক, সপ্ত দ্বীপ," সপ্ত সমুদ্র ও অষ্ট কুলাচল প্রন্ফুরিত 
হইতেছে১৮। তমঃপুঞ্জ কেন স্থানে ক্ষয় প্রাপ্টু হইতেছে, কোন স্থানে 
স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং কুঞ্জ।দিতে (লতার ঝোপ্‌কে কুঞ্জ 
বলে) যেন সঙ্গেহে তেজের সহিত সংমিলিত হইতেছে১*। তারকা- 
নিকররূপ-কেশরমম্পন্ন-নীলবর্ণনভোবূপনীলোৎপলে অভ্রখণ্রূপ ভ্রমররাজি 
পরিভ্রমণ করিতেছে । যেমন ম্মশুভ্ শান্ুলীর তুলা তদীয় অগ্ীলায় 
(ফলকর্পরে কর্পর-মার্বরণ ছাল।) অবস্থিত থাকে, তেমনি, হিমা- 
লয়ের গুহাদি প্রদেশে ঘনীভূত জুশুত্র নীহার রাশি অবস্থিত বহি- 
য়াছে২১।, লোকাপৌক পর্বত যাহার মেখলাং অর্ণবের ঘোর গর্জন 
মার অলঙ্কার ধ্বনি, তমঃখও্ড যাহার রনীন্যীি্র। যিনি অন্তর্গত 
15") ধ শা রত্বসম্পন্ন, ধান্যাদি শম্ত সকল যাহার অধরম্ধা,' প্রাণি- 
এখের 'িক্যাপাপ যাহার বাকৃবিলাস, আদৃশী' পৃথিরী, দেবী সেই সেই 
র্ধাণ্ডে অন্তঃপুররাঙ্গনীর স্তায় ' অবস্থিত রহিয়াছেন২২।২৩ | সমুদাযু 


৮৫সর্ঘ,। উৎপত্তি প্রকরণ । ₹৯৩ 


হ্ধাণ্ডেই সম্বসরলক্ষী (শ্রী) শুরু ও কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর দ্বারা প্প্রিত 
হইয়। উৎপলমাল'ধার্ধিণীর গ্তায় দৃষ্ট £হইডেছেরং৪। অঙো ! অন্তরালে 
অন্তরালে ভিন্ন ভিসি লোক সক'ল সন্ষিখি্ট থাকার ব্রহ্ষাপ্ুগণ তদাীলোকে 
আলোকিত দাড়িম ফলের ন্ার আরক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল | ,িপ্র- 
বাহা ও ত্রিপণগীস্টাঙ্গানদী জগতের উদ্ধ অধঃ “মধ্য এই ক্রিস্থানে বিরা- 
দিত থাকত! যজ্ঞোপবীতের স্ান্ন দৃষ্ট হইতেছেন২৬। দিকরূপ লত্তা- 
নিন্ধুরে উড়িতরূপ পুস্পসমন্থিত মেঘরূপ পল্লব সকল বাঘুকর্তৃক বিতাড়িত 
ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে২৭। মদ্দৃষ্ট এবন্বিধ জগৎ, যাহাতে সমুদ্র, 
ভূমি ও আকাশ, এই তিনের সমাবেশ, তাহা গন্ধব্ব-নগরীয় উদ্যানে 
অবস্থিত লতার অনুরূপ অনুভূত হইল। * ভুবনান্থরাশে দেব, অনুর, 
নর ও উরগগণ উ়ম্বরমধ্য স্থিত মশকের ন্যায় ঘুমঘুম রব করতঃ 'অব- 
স্থিত রহিয়াছে । অতর্কিত সর্বনাশ প্রতীক্ষাকারী কাল যুগ, কল্প, 
ক্ষণ, কলা ও কাঠ্ঠািকূপে নিরন্তর বহমান হইতেছে২৮।২*।  , 

বত! আমি স্বীর বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া 
সাতিশয় বিক্ষয়াবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, ইহা কি! কি দেখিলাম! 
আমি মাংসময় চক্ষুর্জারা যাহা কখন দেখি নাই সেই মায়িক সৃষ্টি “আজ, 
আমি চিত্াকাশে "দর্শন কঁরিলম। কি আশ্চর্য্য ! ৩১৩৯1 

পরে আমি আকাশস্তিত মেই মক্প জগৎ হইতে এক হ্ুর্্যকে 
সমাহ্বান করিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছে দেবদেব! হে 
ভাস্কর! হে মহাদুঢতে! আমন, আপনার মঙ্গন্ধ হউক। আমি জানিতে 
চাখি, তুমি কে? তোমার সম্বন্ধীয় এই জগৎ এবং অন্যান্ত জগৎ 
কাহার দ্বার স্থষ্ট ? হে অনঘ! যদ্দি*তু্ি অবগত থাক, তাহা হইলে 
আমার নিকট কীর্তন কর৩৪।০। * ত৯ 

ত্বাহাকে প্ররূপ কহিলে তিনি আমাকে অধলোকন পূর্বক পরি- 
জ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নমস্কার পূর্বক আমাকে "উবার বাক্যে, পম্চা- 
ছুক্ত কথ বলিট্পন। বন্লন, হে ঈশ্বর! আপনি সমুদায় দৃশ্ত'প্রপঞ্চের 








* গম্র্বনগর -তরমক্রমে জাকাশে পরিদৃষ্ট পুর। মেঘবিশেষের স্থান অনুসারে 
আকাশে উন কখন ক্ষণিক দৃষ্টিবিত্রম হইয়। থাকে । হটাৎ বোধ হয়, যেন একটা 
নগর। তাদৃশ নগর' ্র্ধর্বনগর | তত্র উদ্যান, ও তন্মধ্যবর্তী লতা। সমস্তই' মিথ্যার 
বা] ত্রান্তিঃ বিলাস। তাহার স্ায় বর্ণিত জগংও ভ্রাস্তিস্ন বিলাস । 
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কারণ অথচ আমাকে ভিজ্ঞাসা করিতেছেন; ইহা! সমধিক আশ্চর্য্য 
বিষর। যদি জানিয়াও মুক্তি: শ্রবখে আপনার কৌতুহল জন্মিয়া থাকে, 
তাহা হইলে আমি আমার অচিস্তিত উৎপত্তির বিশুয্* কীর্তন করি, 
শ্রবণ করুন৩৬০৮। হে মহাম্মন্! হে ঈশ্বরাত্মন্! আপনি ইহাই জানুন 
যে, যাহা নিরন্তরিত জগত্রচনাশক্তিশালিনী, যাহা কথন কোথাও সৎ “ও 
কখন কোথাও অসৎ বলিয়! প্রতীত হয়, সুতরাং যাহাকে সং কি অসৎ 
নির্দিষ্ট প্রকারে জানা স্কিন, অতএব, ব্যামোহ (ভ্রান্তি) দাসী, 
এবং যাহাতে কাল দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎসত্তা প্রদর্শনের কৌশল 
নিহিত আছে, ' তাহার ছ্বারা এই দৃশ্য ( অনির্ব্বাচ্য) বিস্তৃত হইয়াছে 
সত্য) পরস্থ এ সমস্তই মন রা মনের বিলান ব্যতীত অগ্ত কিছু নহেহ*। 





ষড়শীতিতম সর্গ । 
| অতঃপর হুধী্* বলিলেন, হে মহাদেব! আপনার কক্পনামক পুর্ব 
দিবন্বে (এততকল্পের পূর্ব্বকল্পে ) জদ্ুদ্বীপের এক কোণে" কৈলাস নামক* 
ক্কে শৈল আছে তাহার সমতল প্রদেশে সুবর্ণজটনামে- প্রসিদ্ধ এক স্থান 
আছে। সেই স্থানে আঁপন।র মরীচি প্রভৃতি পুণথাবান্‌ তনয়গণ প্রজা" 
(নিজ সন্তান পরম্পরার ) নিবাস্বার্থ উৎকৃষ্ট ও স্থখগ্রদ ঈগুল (বাসযোগ্য 
ভূমি বা স্থান) কল্পনা করিয়া! ছিলেন১২। মেই মণ্ডলে (বাঁসভূমে ). 
“কশ্ঠপকুলোদ্তব ধর্পরাঁয়ণ বেদবিদ্ত্রেষ্ঠ শান্তস্বভাঁব ইন্দু নামে এক ব্রাঙ্গণ 
বাস করিতেনত। মহাত্মা ইন্দু সেই দর্ধস্থথপ্রদ মগ্ডলে (রাজ্যে) বাস 
করিতেন এরং তাহার অপরিজ্ঞাতনামা প্রাণসমা ভার্ধ্যাও তৎসর্সে বাঁস' 
করিতেন*। যেমন মরুভূমিতে ভৃণের উৎপত্তি হয় না, তেমনি, সেই 
ভার্ধ্যাতে তাহার সন্তানোংপন্ন হইল না। শর-লত! (তৃণগুচ্ছ ) যেমন 
পত্র পুষ্প, ফল বিহীন বলিয়া শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, * তীয় 
ভার্ধ্যা খর, গৌরী ও বিশুদ্ধচরিত্র/! হইলেও অপুত্রদ্পানিবন্ধন শোতা 
প্রাপ্ত হইল না। 
তদনন্তর, অপুন্রত। নিবন্ধন খিল্নমনা সেই বিপ্রদম্পতী তপস্তার্থ 
কৈলাস ভূধরের কোন এক প্রদেশে অধিরূঢ় হইলেন এবং তথায় জনশুন্ত 
অনাবৃত প্রদেশে গিয়া মহীরুহের শ্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ 
সলিলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ঘোরতর শুপন্তায় প্রবৃত হইলেন। ভীহার! 
দিবাবপানে কেবলমাত্র এক গঞ্ুষ জল প|ন করিতেন, অবশিষ্ট কাল, 
বক্বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক (বৃক্ষবত্তি-বৃক্ষের শ্যায়,নিশ্চণ নিষ্পন্দ হইয়া 
থকা) উর ঝকরিতেন। যাবৎ ত্রেতা ও বায়ার যুগের অবসান ন! 
হইয়াছিল, তাইৎ তাহান্ুপ্তপন্ায় নিমগ্ন ছিলেন। অনুস্তর ইন্দু যেমন 
কুমুদের প্রতি প্রসন্ন ছন্ম, সেইরূপ, শশিকলাধর মহেশ, সেই আতপ- 
তাপিতবিপ্রদস্পতীর প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। এবং যে স্থানে তাহারা 
তগস্তা করিতে ছিৰক্ন, তগ্নিকটগ্থ লতাপাদপসমাচ্ছন্নগ্রদেশে সাক্ষাৎ বস- 
স্তের ন্যায় আধিতূ্তি হইলেন। তখন বিগ্রদম্পতী: সেই তুষারধবল 
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বুধতার' নসোমার্কশেখর মোমদেবকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত 
করিলেন।১৩।. কুমুদ যেমন কৌমুদী দর্শনে পুলকিত হয়, বিপ্রদম্পতি 
'ইষ্দেব দর্শনে সেইকপ পুলকিত হইলেন। যেমন পুর্ণ' চন্দ্রের উদয়ে 
পৃথিবী 9 অন্তরীক্ষ, স্থএরপনন হয়, ধিগ্রদস্পতি সেইরূপ প্রসন্নমনা হইলেন । 
অনন্তর " মহাদেব লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল মৃছমধুর হ্ঃ প্রকট করতঃ 
স্থমধুর বাক্যে 'কহিলেন, বিপ্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট, হই- 
য়াছি। তুমি অভিপধিত বর গ্রহণ করিয়া বসস্তান্থগৃহীত বৃক্ষের স্ু;য় 
ধ্রমুদিত হও । ত্রান্ণ বলিলেন, হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্! যাহা" 
দের দ্বারা আমি পুনঃ শোকাক্রান্ত না,হই, এরূপ কল্য।ণগুণাচারশালী 
মহাধীদম্পন্ন দশ পুত্র আমার হউক। 
ভাঙ্গ বলিলেন, হে ত্রহ্গন্‌! অনস্তর মহাঁবপু সহেশ্বর “তাহাই হউক” 
বলিয়া আকাশে অন্তর্থিত হইলেন। তখন সেই উমামহেশ্বরসদৃশ বিপ্র- 
'দৃম্পতী, মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়! স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
কিছুকাল' গৃহে থাকিলে ব্রাঙ্গণী গর্ভিণী হইলেন১৪1১৯। দেখিতে দেখিতে 
তিনি পুর্ণগর্ভা হইলেন এবং বারির দ্বারা মেঘলেখার স্তাক্স শ্তামকলেবর 
ধারণ ' করিলেন। তদনন্তত সেই বিপ্রভার্্য/ যথাকালে প্রম সুন্দর 
গ্রতিপচ্চন্ত্রলেখান্ব, স্তার সুশেতন দশ পুক্র প্রসব কারিলেন। অনন্তর 
সেই ব্রাঙ্গণ অল্পকাল মধ্যেই “তনয়গণের ব্রাঙ্গণোচিত জাত কর্মমাদি 
ংস্কার সকল সমাপিত করিলেন। বিপ্রতনয়গণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল এবং ক্রপ্ধে তাহারা সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত করিল। 
আশ্চর্ষেযর বিষয় এই বে, সপ্ুম বর্ষ বয়ংক্রম কালেই তাহারা বেদাদি 
সমস্ত শান্তর অবগত হইলেন “এবং*স্ব স্ব ভেজঃপ্রভাবে নভোমগুলস্থিত 
নির্শল গ্রহের গ্তায়"শোতমান হইতে লাগিলেন। 
.. কিয়ৎকাল' পরে, 'ঠ্লেই তনয় গণের ত্রহ্মকোবিদ পিতা মাতা দেহ 
পরিত্যাণ্ধ করতঃ পুরগগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই দশজন ব্রাহ্মণ 
পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া সাতিশয় ছুঃখিত চ্চিহু স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক 
কৈলাসাচলে গমন করিলেন। তথায় সেই বাস্বীবিধীন ব্রাঙ্মণগণ উদ্বিগ্ন 
চিত্ত হইয়া “ এখন আমাধিগের শ্রেয়ঃ ফি” এইরূপ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন 'যে, হে ভ্রাতুগণ ! 
এখানে আমাদিগের গমুচিত কর্তব্য কি? কিই বা পরিণামে অদুঃখ: 
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দায়ক? আমিই বাকি? তুমিই বা কি? এই নমন্তু জনগণের ব্য 
বাকি? ইহাদের" অপেক্ষা সামন্তগণ: অধিক প্রশর্ধ্যশালী কিনা? 
সামস্তগণ অপেক্ষাঞ্রাজগণ, রাজগণ অপেক্ষা সম্রাট ও সম্রাট অপেক্ষা ইন্জ 
সমধিক খ্রতর্ধয সম্পন্ন দেখা যইঙেছে। আবার ইহাঁও দেখা যায়, ইন্্ত্ব 
পদ প্রজ্জাপতির*ক মৃহ্র্তমাত্র স্থায়ী। অতগ্ব ইহাদের *( জনগণের) 
ধর্বধ্য. কি? যাহা কল্লান্তেও বিনষ্ট হয় না, ইহু জগতে এমন কোন্‌ 
বস্ত বিট্যমান আছে তাহা বিচারের দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া! উচিত২*।২৯? 

ভ্রাত্গণ পরস্পর এরূপ বলাধলি করিতেছেন, এমন সময় তীহা- 
দিগের মহামতি জোষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীর স্বরে কহিয়। উঠিলেন, হে স্ত্রাত্‌- 
গণ! আমার বিবেচনায় সর্বপ্রকার এশ্বর্য্যের মধ্যে ত্রান্ধ- এর্বর্ধ্যই শ্রৈষ্ঠ। 
পকেননা, ত্রহ্ষা ব্যতিরেকে কনল্নানস্তে আর কিছুই অবিনাশী থাকে না । 
ল্যেষ্ঠ এরূপ কহিলে, অন্তান্ত ভ্রাত্গণ তীহাকে সাধুবাদ প্রদান 'ও পরম 
সৎকার করতঃ কহিলেন, হে তাত! আমরা কি প্রকারে সর্বহৃঃখ-. 
বিনাশন জগৎপুজ্য পদ্মান বিরিঞ্চির পদ প্রাপ্ত হইব৩।৩৩ % তখন 
জ্যেষ্ঠ পুনর্ধাধ বলিলেন, হে ভ্রাতগণ! আমিই সেই পদ্মাসন সমারঢ় 
পরমতেঃজসম্পন্ন ব্রহ্মা । আমিই চিত্তদ্বার সৃষ্টি ও সংহার “করিয়া 
থাকি। তোমাদের অন্তরে এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হউক+।৩ৎ । 

তখম অন্তান্ত ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্টের থাক্য অঙ্গীকার করিয়া তীহার 
সহিত ধ্যানাবলম্বন পূর্বক অবস্থিতি করতঃ মনে মনে এইরূপ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। “ আমিই সকল জগতেন্জ অষ্টা, বর্তা, ভোক্তা] ও 
মহেশ্বর। যজ্ঞমূত্তি যাঁনকগণ, মহর্ষিগণ, শিক্ষাকললাদি বেদাজ, ও পুরা- 
ণাদি, সুরস্বতী ও গায়ত্রীযুক্ত বেদ, নরগণ এ সমস্তই' আমার অস্তষে 
অবস্থিত রহিয়াছে । লোক্পাল ও সঞ্চরমান মিক্ধমগ্ডল পরিপূর্ণ এই 
শোভমান স্বর্গ, পর্বত, দ্বীপ, কানন ও জলধিসঈলন্ুত ভ্িলোকীর কুণল- 
রূপ এই ভূমগুল, দৈত্য দানব প্রন্ভৃতিতে পরিপু্ণ *পাতালকুহর, অমর- 
্রীগণ পূর্ণ গৃহঈন্পন্ন গ্লনাজ্য (অমরাবতী), যিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ 
ও যিনি একাকী এই' ললোকত্রয় পুলন করিতেছেন, সেই পবিত্র যজ্ঞ- 
ভোজ অহাবাহ ইন্দ্র, ঘিনি স্বীয় কান্তিরপ পাশঘ্বার। দিক্‌ সকলকে 
বন্ধন করিয়াই" মেন সন্তাঁপিত 'রিতেছেন সেই প্রতৃতকিরণশালী দ্বাদশ 
'আদিত্য, গোপালগণের গোবুখ রক্ষার গ্যায় ধাহারা বিশুদ্ধ মর্যাদা বারা 


৫৯৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ৬ সর্গ 


লেক “দকলকে রুক্ষ করিতেছেন, সেই সমস্ত লোকপালগণ আমাতেই 
অবস্থিত রহিয়াছে*৬৪ৎ 1", এই সমন্ত গ্রজাগণ ' সলিলতরঙ্গের হ্যায় 
আমাতে আবিভূর্ত, আমাতেই তিরে।হত, আমার ছারা, বিরাজিত ও 
আমাতে নিপতিত, হইতেছে । আমিই স্যষ্টি বিস্তার ও সংহার করি! 
থাকি।' আঁমি আপনাতে' অবস্থিত ও আপনাতে বিল্টা্ 'হইতেছি। যে 
আতা সম্বংসরদূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা তুষ্টি ও 
সংহারের কাণ এবং যাহা ব্রহ্মার কল্প (দিন) এবং রাত্রি স্বরুপ, 
আমি সেই পূর্ণাম্া পরমেশ্বর ৮৪৬।৪৯। 

ইন্দুতনয়গণ ' একাগ্রচিত্ডে দৃঢ়বদ্ধাসনে উপবিষ্ট ও চিত্রার্পিত পুত্ত- 
লিকার স্তায় *হইঘ়। মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
তাহাদিগের অস্তঃকরণ হইতে ইতর বৃত্তি সকল বিগলিত হইল। তখন 
তাহারা কমলাসনবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক স্ব স্ব কুশাসনকে পঙ্জাসন কল্পনা 
করতঃ' বিরাজমান হইতে লাগিলেন*০।৭১। 


নড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত । 





সপ্তাশীতিতম সর্গ । 


রং 








ভান্ বলিলেন হে ব্রহ্ম! আপনি যেমন ষ্িকর্তার পদে আঁধ- 
রূঢ় থাকি! স্থষ্টি: কার্ষ্যে ব্যাসক্তচিত্ত আছেন, সেইরূপ, সেই দশ ইন্দুং 
ষ্ন উপাননায় গিদ্ধ হইরা পিহামহ ব্ক্মার পদে অবস্থান করতঃ 
ভাবময় ষট্যাদি কাধ্যে অথাৎ মনে মনে জগৎ রচনা কার্ষ্যে ব্যাসক্ত- 
চিন্ত থাকিলেন। যাবৎ তাহাদের দেহ বিগলিত না ইইয়াছিল তাবৎ 
তাহারা এ কার্যে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর তাহাদের দেহ যথা" 
ধালে শীর্ণ পর্ণবৎ ধিগলিত ইইপে বনবাসী ক্রব্যাদগণ তীহাদিগের 
সেই দেহ তক্ষণ করিল। তাহাদের বাহ্বস্তবিষয়ক জ্ঞান আত্যস্তিক 
রূপে নিবৃত্ত হইল। এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া কল্প শেষ না" হওয়' 
পধ্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন। অনস্তর কল্প শেষ হইলে দ্বাদশ "আদিত্য 
সমুদিত, পুর্করাবর্ড মেথের ঘর্থর রবে দিউ্মগুল পরিপূর্ণ, কললাস্তবায়ু 
প্রবাহিত & জগৎ একার্ণবীককৃত এবং সমুদায় ভূত বিনাশ প্রাপ্ত 'হইল। 
কিন্তু ইন্দুমস্তানগণ সেই ভবে অবস্থিতি রা লাগিলেন১।৬। হে 
ভবগন্! আপনি বখন আপনার রাত্র্যাগমে সর্ব সংসার সংহার করতঃ 
যোগনিদ্রার অবস্থিত করিতে ছিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবে (মান- 
গিক সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত) অবস্থিত ছিলেন*। আজ্‌ আপনি নিদ্রো- 
খিত হইয়া পুনঃ সংসার স্থজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা 
সেইরূপ* ব্যবস্থায় অবস্থিত আছেন*। চ্ছে হ্ধন্‌! হে ভগবন্! গেই 
দশ জন ব্রাহ্মণরূপ ত্রক্ষার, দশ সংসাঁর (জগৎ) * টাহাদের চিত্তাকাশে 
অপস্থিত রহিয়াছে। হে বিঞ্ে! আমি সেই দণ% সংশারের একতমের 
ছিদ্রভূত আকাশে তৎসংসারের ভানু হইয়া কালখিক্লাগকার্ষ্ে নিয়োজিত 
রহিয়ছির্টি * রি হে পন্গর্ঁ! আমি আকাশস্থিত দশ সর্গের বিবরণ 
আপনা নিকট কীর্তন করিগাম। * এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা 
করিতে পারেন। এই মুড়ঘর সম্পন্ন জগৎ এ দশ জন ব্রহ্মার চিত্তের 
কষ্পনা ব্যতীত শ্ন্ত কিছু নহে১১,১3। 

সণ্তাশীতিতম সর্গ'সম(পত | 


অফ্ীনীতিতষ অর্গ । 


, ত্ধা বশি্টকে 'লঙ্বোধন করতঃ কহিলেন, হে ব্র্বিদৃশরে্ঠ! ভান্ু- 
“দেব, ত্রদ্জাকে সপ্োধন সহকারে « সেই দশ ব্রাহ্মণই দশ ব্রদ্মা৮ এই 
কথা বলিয়া! মৌনাবলম্বন করিলেন১। অনন্তর ব্রঙ্গ! কিয়ৎক্ষণ চিন্তা 
“করিয়া! তাহাকে বলিলেন, হে ভানো! এক্ষণে আমি আর কি সৃষ্টি 
করিব তাহা শীঘ্র বল২।৩। হে ভাক্কর! যেখানে দশ জন ব্রহ্মা বিদ্য- 
মান রহিম্মাছেন, সেখানে আর আমার ত্ষ্টব্য কি? ব্রহ্মা প্রব্ূপ 
ঝলিলে ভান্দেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন*, প্রভে। ! 
আপনি, নিরীহ ও নিরিচ্ছ। সুতরাং আপনার স্ষ্টি কার্যে কোন 
প্রয়োজন নাই। হে জগৎপতে! স্থষ্টি কেবল আপনার বিনোঁদমাত্র 
(লীলা )। হে মহামতে! যেমন হৃর্ধ্য হইতে জলে প্রতিবিষ্বাত্মবক 
ধের উদ্ভব হয়, তেমনি, কামনাবিহীন আপনা হইতে '্ৃষ্টি সমুৎপন্ন 
হয়ও।' আপনি যখন শরীর-বিষয়েও নিফ্ষাম, অর্থাৎ তাহার, ত্যাগ ও 
অহংঅভিমান ছ্াপন ছারা! তাহার গ্রহণ, এই ছুই ছুষ্পরিহাধ্য বিষয়েও 
আপনি উদাসীন, তখন আর আপনার হ্ব্টিবিষয়ক নিফামতার কথা 
কি বলিব? হে দেখ! হে ভূতপতে! তবে যে আপনি স্বজন করেন, 
তাহা বিনোদ ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। যেমন দ্িনপতি, বিন! স্ব 
প্রয়োজনে দিন স্থজন করেন, তেমনি, আপনিও বিনা স্বরয়োজনে এই 
সকল সংহার করেন, করিয়/ পুনর্ধার স্জন করেন। আপনি, উদ্যম 
ও ইচ্ছা পূর্বক কৌন কিছু করেন না। «দিবাকরের দিবাস্থষ্টির স্যাক় 
কেবল বিনোর্দের নিমিত্বই জগত সৃষ্টি, করিয়া থাকেন। হে মহেশ! 
আপনি বদি স্য্ি ন্]' করেন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম অর্থাৎ আপনার 
কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করা হয়। কর্তব্য পরিত্যাগেই আপুনি অন্ত 
কি ফল গাইবেন*১*1 শাস্ত্রের শাসন এই যে। "দা আসকতিশৃন্ন 'হ্ইয়। 
কর্ম করিবেক। দে'ভাবে কর্্দ করিলে যে ফ্লসংসর্গ হয় তাহা নির্শল 
মুকুরে গ্রতিবিষব পাত্র সমান। অর্থাৎ 'গতিবি যেমন স্বীয় আধরকে 
লিপ্ত করে না মেইরপ. কন্মফলও তত্রগ কর্তাঙ্গ লিগ হয় ন১১ 


উতৎপত্তিগ্রকরণ ॥ ৪৯৯ 


জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্পকরণে যুদ্রপ অনাদক্ত, কর্ম গুরিত্যাগেও * তদ্রপু 
অনামক্ত অর্থাৎ কামনা বিহীন১ | * আঁপনি স্বযুণ্তিতুল্য ,মিক্কাম 
বুদ্ধি অবলম্বন* করতঃ কাধ্য করণের ন্যায় যথোষচ্চিত করের অগুষ্ঠান 
ককন*৩। হে স্ুরেশ্বর! যদি ইন্দুহনয়গণের সৃষ্টির দ্বা। আপনার 
সন্তোষ সাধন ইক) তাহা হইলে; তঁহারাও সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ, 
লাধন ,করিবেশ১৪। আপনি ইন্দুতনয়ণণের হ্ষ্টি চিত্তনেঞ্ডের দ্বারাই দর্শন 
কর্করতেছৈন, নয়নদ্বারা নহে। খিনি যাহা স্বজন করেন, তিনিই তাহা! 
চক্ষে দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্তের মানসী স্থষ্টিতে অন্তের পরোক্ষ" 
জান হইপেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কিন্ত নিজ* মনের স্থষ্টিতে 
নিজের অপরোক্ষা্ঘভব হুইয়া থকে । ভাবাথ-_ইন্দুপুত্রগণের শৃষ্টিতে 
আপনার থে পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে তাহাও বিনোদ বিশেষ। কারণ 
এই যে, মনের দ্বার যিনি যাহ] নির্ণ করেন, তিনিই তাহা! মাংসমন্ব 
চক্ষুতেও দশন করিতে সমর্থ হন। অন্তে তাহা নেত্রদ্বারা দশন করিতে" 
সমর্থ নহে১৭।১৬। এ দশ ব্রহ্মার দশ সর্প কেহ বিনাশ "করিতেও 
সমর্থ নহে। শ্যাহ। কণ্সেন্দ্রিয় দ্বার! কৃত হয়, তাহ।ই বিন।শনীয় । যাহ! 
ঠ্ওদ্।রা ,ক্কুত হয়, তাহা কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ নহে১+। হে 
্রহ্ধন্‌! যাহার মনৈ যাহা নিশ্চয়রূপে বন্ধমূল হয়, তাহা, মেই ব্যক্তি 
ভিন্ন অন্যে নিবারণ করিতে সমথ নহেশ যাহা বহুকাণের অভ্যন্ত ও 
দুঢ়মূপ, মহাআ্মাধিগের অভিশাপেও তাহা বিনষ্ট হয় না। শরীর বিন 
হইবে তথাপি তাহার মানস রচনা বিন হুইবেক না। মনে "যাহা 
শিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, পুরুষ ৰা আম্মা সেইরূপই হুইয়া থাকে। 
সেই বদ্ধমূল বোধের বৈপরীত্য করিবাব নিমিত্ত ইতর' উপায় অবলম্বন 
বা চেষ্টা করিলে তাহা অঙ্কুংরাৎপ।দনার্থ উপপথণ্ডে 'দলিল সেকের ন্তায় 


নথ হয়১৮।২৪ 1 
ইন্দূপুত্রগণেন ডপ।খ/ন সম।প্ত ) 
অূঠাশীতিএন সগ সমাপ্ত ॥ 


একোননবতিতম সর্গ 
সপিশীকজ 
ইন্দ্র ও অহল্যার ইতিবৃত্ত । 
ভান্ বলিলেন, হে ব্রঙ্গন! মনই জগতের কর্তা এবং মনই পরম 
পুরুষ। যাহা। কিছু কৃত হয়, সমন্তই মনের দ্বারা, শরীর দ্বার! নহে । 
'দেখুন, ইন্দুতনয়গণ ব্রাঙ্গণ হইয়াও ভাবনার দ্বারা (মানসিক উপাসনায় ) 
ব্রহ্গপদ "প্রাপ্ত হইয়াছেন । মনের দ্বারা দেহ ভাব ভাবনা করিলে 
দেহ প্রাপ্ত হুওয়। যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে দেহধন্ (জন্ম- 
মরণাদি) হইতে মুক্ত হওয়া যায়ও। যাহারা বাহাদর্শী তাহার! নিয়ত 
স্থখহঃখ অন্থভব করে। যাহারা বাহ্যৃষ্টিবিহীন অর্থাৎ অস্তদৃ্টিপম্পন্ন- 
যোগী," তাহার দেহে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই অনুভব করে না*। হে 
্রঙ্গন! 'মনই এই ভ্রমময় জগতের মূল কারণ। নর ও অহল্যার 
ংবাদ তাহার পু্ধল দৃষ্টান্ত । 
ব্রদ্ধা বপিলেন, হে ভানে! যাহাদ্িগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মন 
পবিত্র হয় দেই অহল্যা ও ইন্ত্র কে? তান বলিলেন, হে দেব! 
শ্রবণ করিয়াছি, পুর্বকালে ঙ্গধরাজ্যে ইন্্রত্যুয়সদৃশ ইন্ত্রছ্যযম নামে 
এক মহীপতি বাস করিতেন৬।। শশাঙ্কের পোহিণীর স্ায় সেই মহী- 
পতির ইন্দুবিষ্বপ্রতিমা কমললোচনা৷ অহলা। নায়ী ভার্্যা ছিল”। সেই 
রাজপুরে কামশান্ত্রবিশারদ কামুকপ্রধান ইন্ত্র নামে অপর এক ব্রাহ্গণ- 
কুমার বাস করিতেন*। একদ। *রাজমহিষী অহল্যা কথা প্রসঙ্গে পূর্বে 
গৌতমপত্থী অহল্য।: যে. দেবরাজ ইন্ত্রের,“পরম প্রণয়িণী হইয়াছিলেন, 
ইহ। শ্রবণ করতঃ , তদবধি সেই পুরুবরস্থিত ইন্জের প্রতি সাতিশয় 
অন্থ্রাগিণী হইলেন।, 'এবং সেই ব্রাহ্মণকুমার ইন্ত্রও তাহার প্রতি অত্যা- 
সক্ত হন') ইন্দ্র অন্ত কোন স্থানে গমন না নরেন, পে “নিশি অহল্য 
একান্ত সমুংন্থকা হইলেন১০।১১। ,অহল্যা ইত্জের জন্য এত, সম্তপ্তা 
হুইল যে, মৃণালশব্যা ও কদলীপল্লবাস্তরণ ফ্রাহার দাহ গীড়ার হাস 
করিতে অসমর্থ হইল১২। ভূপতির তত রশ্বর্য্য, তথাপি সে, নিদ্ণঘ- 
তগ্তসলিলস্থিত মতপীর ভ্াায় খেদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল১৩। অহ্ল]| 





৮৯ রর্গ, উৎপতিপ্রকর॥। কত 


সর্বদাই “এই ইন্ত্র; এই ইন্দ্র” এইর্প প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করতঃ 
লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক অধীর হইয়া উঠিরাঠঃ । অনস্তর তাহার কোন 
বযস্তা তাহাকে তদ্রুপ কাতর! দেখিয়। কহিল, সথি! আমি শীঘ্রই" 
ইন্জকে তোমার নিকটে নির্কিস্থে আনিয়ন করিব, তুমি উৎকঠা পরিত্যাগ 
কর। সে সখা শুনিয়া এক নলিনী যেমন অন্ঠ নলিনীর' মূলদেশে 
নিপতিত হয়, তেমনিই অহ্লা। প্রিয়বয়স্তার পদতলে নিপন্তিত হইল: /, 

অনস্তর দিবা অবসান ও রাত্রি সমাগত হইলে সেই বয়স্তা 'সেই 
ইন্ত্রনামক দ্বিজকুমার সমীপে গমন পূর্বক সমুচিত প্রবোধ প্রদান, 
করতঃ তীহাকে সেই রজনীতে অহল্যার নিকট আনয়ন করিল১৭।১৮। 
যুবতী অহল্যা মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিদ্বারা বিভূষিতা,” চন্দ- 
শ্নাদি বিলেপ্সিতা ও মন্মথের একান্ত বশীভূতা হইয়া! কোন গোপনীয় 
গৃহে সেই কামুক ইন্ত্রের সহিত রতিক্রীড়া সমাপন করিল। .অহল্যা 
ক্রমেই ইন্দ্রের প্রতি অধিক অন্ুরাগিণী হইতে লাগিল এবং জগৎকে 
তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং তখন সে সেই বহুগুণসম্পন্ন' ভর্তাকে 
(রাজকে ) আর গুণশালী বলিয়। জ্ঞান করিতে পারিল ন1১৯।২১- . 

কিয়ৎক্লাল অতিক্রান্ত হইলে রাজ৷ তাহার অন্ুরাগের বিষয়” অব- 
গত হইলেন। অহল্যা যতক্ষণ মনে মনে ইন্ত্রকে ভাগখিতেন, ততক্ষণ 
তাহার মুখ প্রফুল্ল কৈরবের ন্যায় বিরাজ করিত২২।২৩। ইন্জ্রও অহ- 
ল্যার প্রতি এত অন্ুরক্ত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালও অহল্যাদর্শন বর্জিত 
হইয়া থাকিতে পারিত না২ঃ। তাহাদিগের ভাদৃশ দৃঢ়ান্থুরাগ ও অগ্র- 
ছন্নচেষ্টাজনিত হুর্নীতি রাজার বিশেষ পীড়াদাক্গক হইয়া উঠিল৫। 
ভূপতি তখন বহুবিধ দণুদ্বারা তাহার্দিগকে' পীড়ন করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত কিছুতেই তাহার! ক্রেশু বোধ করিল না। *হ্িমকালে জলাশয়ে 
নিক্ষেপ করিতেন কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র নিত হইত না প্রত্যুত 
সষ্ট হইয়া রাজাকে উপহান .করিত২৬।২৭। রাজা? ,সেই সলিলনিঙ্গিপ্ত 
র্মতিঘয়ে্৮ ছুই না ক্ইবার কারণ জিজ্ঞানা করাতে তাহারা জল 
হইতে ২মুদ্ৃত হইয়ান্দ্লিতে লাগিল। “আমর! পরস্পর পরস্পরের 
কান্তি স্মরণ করতঃ ভাবে নিমগ্ন থাকি, শরীর কি হইয়াছে না 
হইয়াছে তাহা 'জপনি না২৮।২৯। আমাদিগের পরম্পরের মন 'নিতান্ত 
টিংশস্ক,। সেইজন্ত আমরা আপনার শাসনে . শান্ত না হইয়া বরং 
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সৃষ্ট হই। হে মহীপাল! আমাদিগের অঙ্গ গ্রত্াঙ্গ কাটিয়া ফেলিপেও 
ক্লেশ 'রোধ করি না”*। পু 
তাহারা” উত্তপ্ত ভর্জনপারে নিক্ষিপ্ত, গজপাদে নন্দিত ও কশার 
(কশা-্চর্মরজ্ছ, চাবুক) দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র খেদ ্রাপ্ত 
হুইত নাঁ। রাজা তাহাদিগকে অছুঃখের কারণ জিজ্ঞার্স;4করিলে তাহারা 
পূর্বোক্ত ' কারণই নির্দেশ করিত। রাজা অন্ত প্রকার শাসন করিলেও 
তাহার! উদ্ধার লাভ করতঃ রাজ! কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুর্নঃ পুলঃ 
হর্ষের পুর্বেক্ত কারণই নির্দেশ করিত। অবশেষে ইন্দ্র মহীপালকে 
কহিল, হে ভূপাঞধ! আমি সমুদয় জগংকে আমার দয়িতাময় ৰলিয়! 
জ্ঞান করিতেছি! অধিক কি বপিব, আমি বিনাশ দুঃথেও কাতর নহি। 
ক্াজন্! আমার্প এই দয়িতাও এই জগৎকে মন্ময় অবলে(কন, করিতেছেন । 
সেই হেতু শানন দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র ছুঃংখ হয় না। মহারাজ! 
"আমি 'কি? আমি মনোমাত্র। মনই পুরুষ অর্থাৎ জীবত১।৩৬। এই দেহ 
মনেরই "কাল্পনিক গ্রতিচ্ছায় ব্যতীত অন্য.কিছু নহে। বহু দণ্ড প্রয়োগ 
করিলেও বীরবূপ মনকে আপনি অল্লমাত্রও ভেদ করিতে ' সমর্থ হইবেন 
না। কে মনকে ঝাহিক দণ্ডের দ্বারা তেদ করিতে সমর্থ হয়?, দেহ শীর্ণ 
বিশীর্ন হউক, অধর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক, পরস্ত মন গমভাবে অবস্থিতি 
করিবে। দৃঢ়নিশ্চয়বান্‌ মনকে “ভেদ করিধার জন্ত কাহার কি শক্তি 
আছে? হে নৃপ! মন যি কোন প্রকার বাঞ্ছিত বিষয়ে একান্ত সমাবিষ্ট 
ও তদ্‌গত ভাব গ্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে তখন শরীরস্থ ভাব ও 
অভাব সমুদায়ই বাধিত হইয়। বায়। হে মহীপতে! তীব্রবেগে মনে যাহ! 
চিন্তা করা যায়, তাহাই স্কিরতভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে । শারীরিক চেষ্টার 
ফল মেরূপ নহে।' ৮ রাজন্! *বর ও শ্খপ গ্রতৃতি কোন প্রকার 
ক্রিয়া বাঞ্ছিত বিষয়ে, দৃঁ়াভিনিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় 
না। মৃগ যেমন মহাঁশৈলকে বিচলিত করিতে সমর্থ হর না, তেমনি, 
মনথধ্যগণও বাঞ্ছিত. বিষয়ে দৃঢ় নিবিষ্ট মনন বিচর্ি-করুতে সমর্থ 
হয় না। হে ভূপতে!' এই অস্তাপাঙী রঘঙ্গী দেবগৃহে গতিটিতা 
দেবীর ভ্তায় আমার. যনঃকোষে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে*+।৪ৎ। মেঘমাল! 
বেষ্টিত "গিরি যেমন শ্্রীক্ষদাহু অনুভব করে না, তের্দি' আমিও জীবি- 
ধতখরী, গিয়ার সহিত মিলিত 'থাকিয়। কোন প্রকার দুঃখ অন্থব করি 


৮) সস. উৎপত্তিগ্রকর/। ৬৫ 


না। হে নরপতে! আমি" যেখানে যেখানে অবস্থিতি করি, দেই লেই 
স্থানে বাঞ্ছিতার্থ লাভ ব্যতীত অর্ত' কিছু অনুভব করি না। (বাছি- 
তার্থলাভ- ্রিযাগ্রীতি অনুভব) আমি আমার দয়িতা অহ্ক্যার মন: 
শ্বরূপ***। ইহাতে আমি এরূপ আসক্ত হইযানছি খে, যত্রপতদ্বারাও 
বিচপণিত হই ামর্থ নহি। 'হে ভূপতে! ইহা নিশ্চয় জীনিবেন যে, 
স্থমেরু যেমন শত বজ্রপাতেও বিচলিত হয় না, সেইক্প, ধীর ব্যক্তির 
ঞকাগ্র'তাপন্ন চিত্তকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। হে মহারাজ! বর 
ও অভিশাপ শরীরের অন্যথা করিতে পারে, মনের কিছুই করিতে পারে 
না। মন বিজিগীষুর স্ায় সতেজে অবস্থান করে*৮18৯। হে রাজন্‌! 
এই যে জীবশরীর দৃষ্ট হইতেছে, এ সকল মনেরই কল্পনা বিশেষ ।' 
*শরীর মনের উৎপাদক নহে) কিন্ত মনঃ শরীরের উৎপাদক। অর্থাৎ 
এই নকণ শরীর মনোত্রন্তির দ্বার! নির্মিত) জল যেমন বুক্ষলতাদিরসের 
কারণ, সেইরূপ, চিন্তকে, আপনি এই সমস্ত শরীরের কারণ, বলিয়! 
জানিবেন**। হে মহাত্মন্! মনঃই আত্মার প্রথম শরীর অর্থাৎ প্রথম 
ভোগায়তন। প্রথমে “অহং» এই অভিমান দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়। 
সুতরাং তাহা মানস সংকল্পের ফল ব্যতীত অন্ত কিছু নহে'্চ। মন 
জগতের প্রথম "অস্কুর। "সেই মনোরূপ অঙ্কুর হইতে, ফলপল্লব।দিশালী 
দেহতরু বিস্তৃত হইয়৷ থাকে । অস্কুর বিনষ্ট হইলে পল্পবশ্রী সমুদ্দিত হয় 
না) কিন্ত পল্পব বিনষ্ট হইলে পুণর্ধর পল্লব হয়; এই যেমন দৃষ্টাস্ত, 
তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলে চিত্ত অভিনব ফ্লেহ বিস্তৃত করিতে *পারে, 
কিন্তু চিত্ত বিনষ্ট হইলে তখন সব্ধাভাৰ ঘটনা হয়। অতএব হে মহা- 
রাজ! ,আপনি সর্বতোভাবে চিত্ত পর্িপালন করুন্‌। 

হে মহারাজ! আমি তমমনস্ক হস্য়া সর্ধদিক্টে*এই হরিণনয়না যুব- 
তীকে দর্শন করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিতৈছি। ঠেইজন্ত আপনার 
ভূত্য পতি পুরবাসীর! আমাকে শঙ্ত্রাদিদ্বারা ক্রেশ প্রদান করিতে 
পারে নঃগ * ধ্মরিলেও ,ফুনমার ক্রেশাক্থতব হয় না'। কারণ, “আমি ক্ষণ- 
কাহ্বের নিমিত্ত ভুতখুদির কথা দুরে থাকুক, প্রেক্পী মহা অন্ত 
কোন' কিছ,দেখিত পাই না*২।৫% | 

একোনলবতিতম সর্গ সমাপ্ত 


নবতিতম সর্গ। 


তাস্থদেব “বলিলেন, হে. ব্রহ্ধন্! অনস্তর রাজ! ইন্জছদ- এরূপ উক্ত 
ছইয়া পার্খবর্তী রত নামক মনিকে বলিলেন, ভগবন্! আমার দারা- 
পহারী এই ছুরাত্মা ইন্ত্র বহুবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। হে 
মহামুনে ! অবধ্য ব্যক্তির বধ ও বধ্য ব্যক্তি পরিত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, 
তদন্ুর্ূপ পাপপর্নয়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশাপ প্রদান করুন৯।৩ | 
*  মহামুনি ভরত রাজশাদদুল কর্তৃক এরূপে অভিহিত হইয়া ছুরাত্মার 
পাপ বিচার করতঃ “রে দুর্বৃদ্ধে! তুই এই তর্তূদ্রোহকারিণী ছুর্তাগিণী, 
অহল্যার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হ*” এই বলিয়া শাপ প্রদান করি- 
লেন*।। তত্শ্রবণে ইন্দ্র ও অহল্যা! রাজাকে ও ভরতকে বলিলেন, 
তোমরা" নিতান্ত ছুম্মতি। যাহার! ছুশ্চর তগন্তা বৃথা ক্ষয় করে, তাহা- 
দের শাপে আমাদের কিছুই হইবে না। কারণ, আমাদের দেহ নাই, 
পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে । আমর! উভয়ে এখন কেবল মন। সুতরাং আমর! 
হুক, চিন্ময় ও ছুর্ক্ষ্য।, কে ঈদৃশ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়” ? 
ভানু বলিলেন, অনস্তর গ্রগাটন্সেহসম্বদ্ধ ও পরস্পরতদ্মনস্কচিত্ত অহণ্য। 

ও ইন্দ্র মহামুনি ভরতের শাপে বৃক্ষবিচ্যুত পল্লবের ন্যায় ভূতলে পতিত 
ও পথ্যন্ব প্রাপ্ত হইল*। পরে তাহার! সুদৃঢ় বিষয়ান্থরাগ বশতঃ মৃগ- 
যোনি, তদনস্তর বিহঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইল। সে যোনিতেও তাহার! 
পরম্পরাহূরক্ত দম্পতীতাব প্রাপ্ত হইয়াছিল১*। তদনস্তর তাহার! বহু 
'জগ্মের পর আমাদিগের এই ৃষ্টিতে তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাঙ্গণদম্পত্তী 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয্মছেন১১। সে সময়ে ভরতের শাপ তাহাদের 
শরীর মাত্র আক্রমণে 'টমর্থ হইয়াছিল, মন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় 
নাই১২। তাহারা মৌছের বশীভূত হইয়া যে যে যোনির হগ্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল, সেই 'সেই যোনিতেই তাহার! দষ্পতীাবে অবস্থিতি করি- 
যাছিল১১। অন্যের কথা দুরে থাকুক, তাহাদের “অকৃতিমপ্রেম-রি্ধ 
গ্গেহ দর্শনে বৃক্ষেরাও প্রেমরসাহুবিদ্ধ হইয়া ্রয্টাকুলিত,হ হুইয়াছিল১৫। 


ইতিহাস সমাপ্ত। 
নবতিতম 'সর্গ স্মাপ্ত। 


একনবতিতম সর্গ । 


ভানু বলিলে্, হে ভগবন্‌! আমি ইন্দ্র অহল্যার ইতিবৃত্ত প্মরএ 
করিয়া 'বলিতেছি যে, মন বড়ই ছুরাসদ। মন শাপর্মাদির দ্বার নিগ্রাহ 
ক ভিন্ন হইবার নহে১। হে বর্মন! আপনি উক্ত কারণে ইন্দুসস্তান- 
গণের সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ সেরপ চেষ্টা ঝা 
ইচ্ছা মহাত্মাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসমুচিত। হে নাঁথ! এই জগতে, 
অথব! অন্তান্ত জগতে এমন কোন্‌ বস্ত বিদ্যমান আছে, যাহা! অপনার 
'খেদের কারণ হইতে পারে২।৩ ? হে ব্রক্গন্! মনঃই জগতের কর্তা এবং 
মনঃই পুরুষ। মন যাহা! নিশ্চয় করে, স্থজন করে, তাহা ভ্রব্য, ওষধি 
ও দওদ্বারা বিনিবৃত্ত হয় না। যেমন কেহ মণিশ্থ প্রাতিবিশ্বিক দেই 
ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মানস সৃষ্টিও কেহ নাশ করিতে 
পাঁরক হয় না। সেই কারণে বলিতেছি, ইন্দুতনয়গণ ভাঙ্টর রে 
্রাস্তিতে নবস্থিতি করুন; তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবেক নাত 
হে জগৎপতৈ! "আপনিও গ্রজা সৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি : করুন। রী 
বলেন, কোথায় করিব? তদুত্বরে বলিতৈছি, চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং 
পরমাকাশ অনন্ত। আপনি স্বীয় চিত্তাকাশে এক, ছুই বা বহু সৃষ্টি 
রচনা করতঃ স্বেচ্ছান্থদারে অবস্থিতি করুন । ইন্দুতনয়গণ আপনার 
কোন কিছু গ্রহণ করে নাই৬৭ | 

রক্ষা! বলিলেন, হে মহামুনে! তীন্ন ধ্ররূপ কহিলে আমি কিয় 
কল চিন্তা করিলাম। পদ্বে বলিলাম, ভানে] 1 উমি . যোগ্য কথাই; 
বলিয়াছ। এই আকাশ, মন,ও চিদাকাশ, বিভভৃত রহিয়াছে। আমি 
ইহাতেই অভিমত স্থষ্টি স্থাপন করিয়! দিব, সাধন করিব”।১* 1 
হে ভান্গর” আমি, শীশ্রই বহুপ্রকার ভৃতদাল কল্পনা করিব। কিন্ত 
হে স্াবন! এক্ষণে আপনি মত্কত স্থষ্টির প্রথম ( ্বায়স্তব) মন্ধু 
হউন এবং জামার অস্তিমত কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করুন। 

অন্তর মহীত্ত্া ভাঙ্কর 'মদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিরা আপনাকে 
দ্বিধা, বিভক্ত করতঃ এক ভাগের দ্বারা &্দবসর্গে ুষ্যত্ব পদে অধিরঢ় 


৬৬৮ বাশি মহারামায়ণ। 


হইলের্ন ও আকাপম।র্গে পরিভ্রমূণ পূর্বক , দিবসাবলি বিস্তার করিতে 
ল।গিলেন এবং স্বীয় দ্বি্ীয, ভাগে মন্থু হইয়! মন্থর' কার্ষ্যে নিযুক্ত হই- 
লেন ও মর্দীয় অভিগ্রেত স্থষ্টি বিস্তৃত করিতে লাগিজেন*১1১৫ | 

হে বশিষ্ঠ! ৫হ মুনে! এই আমি তোমার নিকট মনের স্ববূপ, 
কার্যা ও শক্ষি কীর্তন করিলাম১*। যে যে বপে চিত্র প্রতিভাস সমু 
“দিত হয়, চিন্তাসেই সেই বূপেঈ 'পকাশিত ও দশিত হয়»*। তাহার 
উদাহরণ দেখ, ইন্দুতনশগণ সামগ্ত ত্রঙ্গণ হইয়া চিত্ত প্রতিভাস বংল 
ব্রন্ষপদ গ্রাপ্নু হইম|ছিণ৯১* | যেমন এরন্নবজীবগণ চৈতন্য ভাব হইতে 
চিন্তভাৰ ও চির্তভাব হঈতে ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত অর্থ।ৎ হিবণ্যগর্ভ হইয়াছিল, 
তেমনি, আমবাও প্রোক্ত প্রণাপীতে ব্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি১৯*। প্রতি- 
ভাসম্বভাব চিন্তের যে প্রতিলস, তাহাই দেহাপদিবপে প্রতিভাত হয়? 
চিন্ত ব্যতীত আর কেহ দেহদ্রষ্টটা নাই+*। চিন্তই কামকল্মাদিবাসনার 
'তনুদারী 'হইয়া আত্মাতে চমতকারিত্ব বিস্তাব করে২১। চিশুময় আতি- 
বাহিকন।মক হুক্ম দেহও স্থনিবিড় ভ্রাষ্তির ফল। আবার তাহাই অত্যন্ত 
স্থল ভ্রাপ্তিব যোগে জীব এবং জ।গ্তিবিগমে ত্রহ্ম২২২৩ [| হে বশিষ্ঠ ! 
চিত্ত ব্যতিরেকে আমি বা দেহশাপী অন্ত কিছু নাই। এই (শে দেহাদি 
দেখিতে, এ সঞ্চল পন্দবসন্িদের স্তাষ অপৎ২5। ইন্দুগস্তানগণৈর ব্রহ্গত্ব ও 
মদীয় চিত্তের এক।ংশ। অথ।ৎ ৬1২19 মধীয চিত্তের কমপনা২*। আমি যে 
এখানে ব্রহ্মা হহযা অবস্থিতি কধিতেছি, ইহাও চিন্তে অন্য এক প্রকার 
বিলাদ। পরমা আই, সর্ঝপ্রপঞ্চশুন্ঠ শন্তবপা অক্ম(কাশ হইতে যেন 
পৃথক্‌ হইয়া দেহার্দি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন২*। যাহ! বিশুদ্ধ চিৎ 
তাহাই পরম এবং তাহাই শ্বমোধ্রর গ্রচ্ছাদনে জীব। দেই জীব মন 
.হইয়! বৃথা! দেহাদি৬াধি অন্থভব করে। চিপ পরমাত্মাট সর্বাত্মা এবং 
তিনিই এ্রন্দব সৃষ্টির তার মদীয় সৃষ্টির আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। 
অপিচ, তিনি আপুন মায়া পঞ্জিতে এতদ্রপ (ক্রহ্গাগুবপৃ) দীর্ঘ স্বপ্ন 
অন্তভব কবিতেছেশ। যেমন ইন্দপুত্রগণের বিশ দিচ্দরীদিদঈংনর ন্যায় 
ত্রাস্থিবিশেষ, গেইকপ, মদীয বিশ্ব ভ্রান্তি কিিষ অর্থাৎ চিজ্রময় ও 
চিন্তপপিক্মিত২৭। ২৯। ইহা সৎ ও অসৎ ছুএর 9ূঁহভূতি। কেননা উপলব্ধি 
কাণে মহ ও অগ্রপলন্ধি কালে অসৎ বাঁলয়া অবধারিত হয়| এই 

ক্লাস বৃহদপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে। যেহেতু দৃশ্ত, দেই, 


উৎপত্তিগ্রকত্নণ, ৩৬৯ 


হেতু ঘড়, এবং যে, হেতু বর্ন, সেই হেহু অলড্৯*। হন দৃ্ীহৃতব, 
কালে দৃশ্তের, সয় 'এবং ব্রহ্ধান্থভব কাল .ব্রদ্গের সমান হয়। *যেমন 
বর্ণে সুবর্ণত্ব,ও গ্ষটকত অবিরুদ্ধ, তেমনি, মনে জড়াজড়ত্ব অবির্ন্ধণং। 
হম সর্বময় £, সে ভাবে সমস্তই জড় ও সমস্তই চেতন। বলিতে ক্ষি, 
আব্রন্ধ স্তম্ব পর্ধ্ত্ত, সমুদায় জগং বন্ততঃ জড় জড়ধর্শবর্জিত। যুক্তি চক্ষে, 
দেখিতে গেলে একের উক্ত উভয্নবিধতা অমস্তব.বলিয়া৷ ৫বাধ হয় সত্য; 
পলষস্ত গরমার্থ দর্শনে তাহা নিরধন্ক। অর্থাৎ পরমতত্বে জড়তব ও চেতনত্ব 
কোনও ধর্মের অবস্থান সিদ্ধ হয় না৩৩। যদি বুক্ষাদি পদার্থ চিন্ময়" 
ন! হইত, তাহ! হইলে ইহ জগতে উপলব্ধি কথা প্রপিদ্ধ থাকিত ন!। 
( চৈতন্তোপাদানক ) উপলব্ধি ব্যবস্থার নিয়ম এই যে, চৈতন্তে চৈতত্তে 
মান হুইলে তবে তাহা (উপলব্ধি) প্রসিদ্ধ হয়ঃ । * যাহা উপলব্ধির 
বিষয় হয়, বস্ততঃ তাহা'ও জড় নহে ) কিন্তু অজড়। সুতরাং বুঝিতে হুই- 
বেক, সমস্তই অজড় এবং চিত্তের রূপতৎ | 1 অতএব, ইহা জড়, ইহা 
অজড়, এ সকল কথার কোন বাস্তব অর্থ নাই, কেবল মাত্র কা ব্যব- 
হার আছে। সে পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অনির্দিশ্ত ; তাহাতে মরুভূমে লতাদির 
অনস্তবের হ্যায় ইখ্প্রকারে নির্দেশ অসস্ভবত*। চিত্তের চেত্যাকার হওয়াই 
মনন্ব এবং” তাহাঁতেই জড়াজড় .বিভাগের ব্যবস্থা । শীহার ্ুত্তিভাগ 
€(চেতনাংশ ) অজড় এবং অস্ফৃপ্তিভাগ চেত্য বা জড়**। যাহাকে অববোধ 
শব্দে বল! যার তাহা চিত্তাগ এবং যাহাকে চেত্য (চিন্তে ভাগমান ) বলা 
যায় ভাহা জড়ভাগ। জীব উক্ত প্রণালীক্রমে জগন্াস্তি অনুভব করতঃ 
তাহাতে লোল (অপৃথক ভাব প্রাপ্ত) হইতেছে” । অতএব, যাহা! শুদ্ধ 
চৈতন্ত, ভ্তাহাই উক্ত ক্রমে চিত্ত ও জগৎ 'এই দ্বিধা আকারে অবস্থান 
করিতেছে। সুতরাং সমুদায় ক্্গৎ চিদুদ্ধিতে দেখিলে “চিন্ময় ( চিৎ পদার্থ 
ছাড়া নহে), এবং ছ্ৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময় (চিৎ ছাড়া অন্ত 


৮ তহতখুলিখিত আছে, বিষয্লাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ও মনোবৃত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য 
রি ্র অভেদ অর্থ পৃথক হইলেই প্রত্যক্ষ জান জন্মে। ধে বস্ত দুরে থাকে, 
য়ের অগোচরে থাকে, অনুমানাদির বায সে বস্তর জ্ঞান হইলেও তাহা পরোক্ষ, 

থাকে। প্রত্যক্ষ ইয় না। এহ্ানে সেই কথাই বলা হইক্াছে। 
* অভিপ্রায় এই থে, সর্ব সর্ধব্যাগী চৈতল্ত বিদ্যমৃন, তদাশ্রয়ে চিত্তের যে 
ভিন্ন ভিন্ন পরিখাম হয়, সেই সকল পরিণাম বিদ্ধ বা ব্যবহার্য বন্ধ দামে প্রসিদ্ধ! 
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কিছু নহে)৩৯। ফুলিতার্থ-_চিংই ভ্রান্ত ব্যক্তির স্তায় আপনিই আপ- 
নাকে অন্তাকারে দেখিতেছে**। আবার ইহাঁও বুঝিতে, হইবে যে, 
পরমার্থ পদে ভ্রান্তি নাই হ্থৃতরাং ভ্রান্ত আত্মাও নাই« *যেমন জলপুর্ণ 
সমুদ্রে 'জল, ব্যতীত পদার্থান্তর নাই, তেমনি, পুর্ণশ্বভাব চিদ্বস্ততেও 
পদার্ান্তর নাই*১ ॥ চিত্তের রূপ সমুদয় জড় নামে ,প্রধ্যাত হইলেও 
চিতের অতিরিঞ্$ নহে। কেননা, সেই জড়ভাবেও চিতের ভাব. অন্- 
ভূত' হয়। চিন্তাব না থাকিলে ন্ফৃত্বি পায় না এবং ন্দূর্তি গ্রাণ্ড না 
হইলেও « ইহা জড় ” এরূপ অবধারণ হয় না। অতএব, যেমন জড়ে 
বোধের সত্তা, তেমনি, বোধেও জড়ের প্রতিভা । যাহা বোধ (চৈতন্য) 
তাহা চিন্তাগ এবং ভাহাতে যে অহংএর উদয় হয় তাহা! জড়ভাগ*২। 
বস্ততঃ পরমার্থদশনে (জ্ঞানদৃষ্টিতে ) পরতন্ব ত্রচ্ষে অল্পমাত্রও অহংমমভাবের 
স্থিতি ন।ই। যাহা পরতত্ব তাহ! সংবিৎসার অর্থাৎ কেবল সংবিৎ (মুখ্য- 
'জ্ঞান)। তাহাতে অন্ত কোন কিছু নাই*৩। তাহাতে যে চেত্যের 
উদয় দেখ! যায়, যাহা অহং বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা মৃগতৃষ্কার 
অনুরূপ*ৎ। যাহাকে অহং বৃত্তির আম্পুদ বলিয়। মনে হয়, তাহাকে 
তুমি নিরাময় পদ বলিয়া! জানিবে। অর্থাৎ তাহা বস্ততঃ অহংএর 
'আম্পদ বা আশ্রম নহে। লোকে যেমন ঘনীভূত শৈত্যকে 'হিম বলিয়া 
জানে, তেমনি, ধনীভৃত বাসনাথিশিষ্ট চিংকে অহং বলিয়া! জানিতেছেঃৎ। 
চিৎ আপনিই আপনাতে হ্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের অন্করূপে জাড্য দশন 
করে। চিৎ যে আপন।রদ্বিচিত্র! শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, বিস্তার করি- 
তেছে, ভাহা জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত উপশাস্ত হইবে না**। নানাশক্তযাত্মক 
চিত্তরূপ দেহই আতিবাছিক ব্েহ।* তাহা! আকাশের স্তায় বিশদ (ন্বচ্ছ)। 
এবং মনঃপ্রভৃতি পদার্থ তাহারই বিভৃম্তণ*+। অতএব, স্থল হুস্মাদি দেহ 
খিশ্থৃত হুইয় চিত্তের, দ্বারাই চিত্তের খিচার (শ্বরূপ, শক্তি ও শ্বভাবাদি 
পরীক্ষা) করা কর্তব্য, । যদি চিত্তবূপ তাত্র (তাম1) শোধিত হইয়া 
(রসায়ন দ্বারা), পরমার্থরূপ নুবর্ণে পরিণত হয, তাহাঁপহইলৈৎ, অক্কতিম 
পরমানন্দ লব্ধ হয়। তখন আর দহরূপ ্রস্তরণ্/বণ্ডে প্রয়োজন থাকে 
না**। আরও দেখ, যাহা থাকে বা আছে, [ঠাহারই ধোধন কর্তব্য। 
যাহা নাই ত।ছ।র আবার শোধন কি?' যেমন আকাশে বুক্ষ নাই, 
তেমনি, জাত্মা় দেহাধিও নাই। “ইহা দেহ» এ প্রীতি কেবল 
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মিখ্যাঁজ্গানের প্রকারভেদ । যদি তাহা সৃৎ হইত তাহা হইলে তৎপ্রত্ি 
আগ্রহ করিতে (আমার বলিয়া অভিমান করিতে) আপত্তি উত্থাপিত 
হইত নাং*।, শ্যাহার! অসৎ দেহাদিতে বৃথা! অহং মম (আমি ও আমার 
ইত্যাকার) অভিমান ধারণ করিতেছে তাহারাই আম্মাদি শব্দ 'সমৃহকে 
দেহবাচী বন্লিয়। উপদেশ করেণ১। ৃ্তিরহিত চিত্ত দূড় ভাবনার" আন্াবে 
ূর্বের, ন্ভায় হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন_পুর্বোঞ্ঠ ইন্দ্র, অহঙ্যা 
এবং ইনদুপুত্রগণ। তাহার! দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে দেই সেই প্রকার 
হইয়াছিল*২। চিত যখন যে ভাবে ক্ফূর্তি পায় তখন তাহাই হয় 
সুতরাং বুঝা-উচিত যে, বাস্তব পক্ষে দেহও নাই, অহংও নাই। কেবল 
এক অথখও বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহা! বিজ্ঞাত হইয়া তুমি ইচ্ছাবিহীন 
শ্ুইয়। স্থুথে অবস্থান কর**। বালক যেমন ভূতের কল্পন! করিয়া ভীত 
হয়, আবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে নির্ভয় হয়, তেমনি, * এই 
আমার দেহ * ইত্যাকার কল্পনা করিলে, সংসারভয় ও এঁ করন। পরি-' 
হার করিলে নির্ভয় হইতে পারা যায়ৎ*। 


একনবতিতম দর্গ সমাগু। 





দ্বিনবতিতম 'সর্গ ৷ 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথি! সেই ভগবান্‌ ব্রঙ্গা আমাকে রূপ কহিলে 
পুনর্ধার আমি তাহাকে 'িজ্ঞাপা করিলাম । বলিলাম, হে তগবন্! 
আপনি বলিলেন, শাপ মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অমোঘ, অথচ সে 'সকল 
ব্যর্থ হয়। কেন ব্যর্থ হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণ করুন। অপিচ, 
শাপ ও মন্ত্রের প্রভাবে জন্তগণের মন, বুদ্ধি ও অন্ান্ত ইন্ত্িয় সকল 
বিমূঢ়' হইতে দেখা যায়্। যেমন পবন ও স্পন্দন এবং তিল ও তৈণ 
পরস্পর অভিন্ন) দেহ ও মন কি তদ্রপ অভিন্ন? অথবা দেহ নাই? 
আঁপমার উপদেশ শ্রবণে আমার যে প্রকার জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে 
মনে হয, দেহ বিন হইলে মনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার মনে হই- 
তেছে, চিত্তই স্বপ্নের ও মৃগতৃঞ্চিকার ন্তায় বৃথা দেহভাব অম্ৃভব করি- 
তেছে। এ সকল বিচার করিয়া আমার এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, দেহ 
এবং মন, উভয়ের মধ্যে একের নাশ হইলে উভয় বিনষ্ট হয় কি না। 
অতএব, হে প্রন্ভা! মন কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়? 
আবার কেনইব! শাপাদ্ির দ্বারা' আক্রাপ্ত হুয় না? যাহা এই বিষয়ের 
গুঢ় রহমত, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন৯।*। ব্রন্গা বলিলেন, হে 
মহামতে ! এই জগৎকোহশ এমন কিছুই নাই, যাহা শুতকন্থান্ুপাতী 
পুরষকারের দ্বারা না! পাওয়া যায়” । এই জগতে ব্রঙ্গা হইতে স্থাবর 
পর্য্যন্ত সমুদায় দেহধারী দ্বিশক্রীরী এক শরীর মনোময়, অপরু শরীর 
মাংসময়। মনোময় *শরীর অভিচঞ্চল এবৃং অতিক্ষিপ্রকারী। মাংসমর 
শরীর স্থল এবং নিতান্ত অকিঞ্চিংকর»1১*।: সেইজন্ত এই মাংসময় 
শরীর খাপ, অভিচার; বিদ্যা, শর্জ ও বিষাদির দ্বারা অভিভূত হয়»১। 
এ শরীর মক, অশ্ক, দীন, ক্ষণভঙ্গুর ও পর্পগরস্, সতিলের-স্তায় চপল 
এবং দৈব, বাক্য ও প্রভূ প্রভৃতির, বসত হয়, / শরীরীদিগেরট মনঃ- 
শরীর ভৃতগণের আযত্বও বটে, অনায়তও ব্ি১*। গৌরুষ ও ধৈর্য্য 
অবলম্বর্ন করিলেও এ অনিন্দিত শরীরকে অনেক সময়ে" আক্রমণ করা 
বায় নাঃ । নিয়তির নিক্পম এই যে,.দেহীদিগের -মনোরপ দেহ যে 


উৎপততিগ্রকরণ। ৬১৩ 


প্রবৃর যন্রপরায়ণ হয় সেই প্রিকারই হয়। কারণ, এই শরীরই* আপন 
নিশ্চয়ের ফলভাগী৯৫। মাংসদেহের টেষ্ট সুফল হয় না, কিন্তু মনোময় 
দেহের সমুদায় জষ্টা সফল হইয়া থাকে১৬। যে চিত্ত সর্বদা পবিত্র. 
বিষয়ের ম্মরণ করে, অভিশাপাদি সে চিত্তে শিলানিক্ষিপ্ত সায়ফের স্ায় 
বিফল হয়১৭| মাংলশনীর জধময়, বহিপ্রবিষ্ট বা কর্দমপাতিত' হইলেও 
তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মনের অনুসন্ধান অন্ুসারেই ভুক্জা থাকে১*। হে, 
সহামুনৈ ! পুরুষকারান্বিত মন সর্ধবন্ত উপমর্দন করিয়া ফলগ্রদ হ়১৯। 
স্মরণ কর, ইন্ত্র পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে প্রিয়াময় করিয়া ক্লেশকে ক্লেশ 
বিয়া! অস্থভব করে নাই২*। মাগব্য মুনিও পৌর্ব প্রযয়ে মনকে 
রাগধিহীন ও বিগত-সস্তাপ করিয়! শুলপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়াও ছুস্তরতর' 
“ক্লেশকে পরাজিত করিয়াছিলেন২১। দীর্ঘতপা নামে এক মহর্ষি কুপে 
নিপতিত হইয়া তথায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ (দেবত্ব) প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেনং২। ইন্দুতনয়গণ নর হইয়াও ধ্যানরূপ পুরুষকারের , দৃঢ়তায় 
র্গত্ব প্রাণ্ত হইয়াছিল২ং৩। অন্ান্ত অনেক ধীর মহ্্ষিগণ ও দেবগণ 
চিত হইতে শ্হীয় অনুসন্ধান (ব্রহ্ধাত্ব-উপাসন1 ) পরিত্যাগ করেন নাই২৪। 
যেমন শিলা, পদ্মের আঘাতে দ্বিথপ্ডিত হয় না, তেমনি, সর্বপ্রকার 
আধি, ব্যাধি, *শাপ, বাক্ষ ও পিশাচাঁদি, চিত্তকে,* খণ্ডিত করিতে 
সমর্থ হয় না। যাহারা শাপাদির দ্বার বিচলিত হয়, বুঝিতে হইবে, 
তাহাঁদিগের মনোবিবেকের অক্ষমতাই তাহার কারপ২ৎ।২৬। যাহার 
সাবধান চিত্ত, তাহারা এই সংসারে কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, কোনও 
অবস্থায় দোষজালে জড়িত হয় নাং*। রামচন্দ্র! সেইজন্য খষিদিগের 
উপদেশু-_পুরুষ পুরয়কার সহকৃত *মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে 
গবিত্র পদে নিয়োজিত রুরিবেন২৮১। মনে কোনও বিষয় অল্পমাত্র 
প্রতিভাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিরঢ় ও*স্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপ- 
ভোগক্ষম হুয়২৯। যেমন কুস্তকারের ব্যাপারের পর মৃৎপিও .পিওভাৰ 
পরিত্যাগুপ ক্ষরিক্স. ঘটভাক ধারণ করে, সেইরূপ, "পুরুষের দৃঢ় ভাবনার 
দ্বার. তদীয় প্রাভুনভাব বিনষ্ট হইয়া! পরবর্তী ভাঁধ নিরূঢ় হুয়*। 
হে মুনে! স্বলিল ফেক ম্পন্দন মাত্রে তরঙ্গতা প্রা হয়, তদ্রুপ, মনঃও 
ক্ষণমধ্যে ভাবন্টর, দ্বারা অন্ভিনব ভাব্যের প্রতিভাসত্ব গ্রাণ্ত'হয় এবং 
প্রাক্তন ভাব পরিত্যাগ করে১। মন কেবল" মাত্র ভাবনার স্বারা 


৬১৪ বাঁশি্-মহারামার়ণ। 


দর্ধ্যবিতে যামিনী $ চক্ুবিদ্বে তত্ব দর্শন কবে? (দিবসে জন্ধকাঁর |দথে 
এবং 'রাতেও চন্রদ্বয় দর্শন ক্রে?)৩২। চিত্ত ভাবনার দ্বারা, চন্্রমগলকে 
শত শত অগ্নিশির্খা সম্পন্ন দর্শন করে ও তৎকর্তৃক দাহ ' অনুভব করে 
(বিরহী ব্যক্তি তাঁছার নিদর্শন। বিরহীর। জ্যোৎক্গার আলোকে ও 
গাত্রদাহ ' অঞ্গতব কৃরে )*৩৪। চিত্ত প্রতিভার অনুষীরঁ হইয়া লবণ 
“রলকে মধুর জনে পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে । চিত্ত কখন 
কখন নভোমগুলে মহাবন অবলোকন করে ও তাহা ছেদন করিয়! 
তাহাতে উৎপণ রোপণ করে। মন এব্্রকারে এন্তরজালিকের ন্তার 
ফল্পনাজাল বিস্তাঝ করিয়া! সে সকল দর্শন করিয়া কখন হষ্ট, কখন 
তুষ্ট, 'কখন পুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন নখ, কখন ছুঃখী হয়। হে 
তাত্ত! ভূমি এই জগৎকে সৎ ও অপৎ ছএর বহিভূতি বিবেচনা করতঃ 
ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে৩৬।৩৭। 
দ্বিনবতিতম সর্গ দমাপ্ত। 





ত্রিনবতিতষ সর্গ। 


বশিষ্ঠ বাঁপলেন, পূর্ববে ভগবান্‌ ব্রহ্গা আমাকে, যাহা 'বলিয়াছিলেন 
তাহা .বর্ণন করিলামু১। অব্যক্তনামরূপ পরব্রঙ্গ হইতে/প্রথমতঃ নামো- 
ঞ্লখের অযোগ্য (নিতাস্ত সুক্ম, বলিয়া নামোল্লেখের অযোগ্য ) স্পন্দাত্বক 
ও নির্বিকল্পজ্ঞান সদৃশ দর্বাপ্রপঞ্চবীঞ্জ উৎপন্ন হয়। কাল্লিক (কাল্পিক... 
কল্লারস্ত সন্বন্ধীয়) পরিণামে তাহা স্বয়ং (আপনা আপনি ) ঘনতা প্রাপ্ত 
হইয়া (নিবিড় হইয়া) সংকল্পবিকল্পশক্তিমৎ মনোরপে. উৎপন্ন “য়ৎ। 
“অনন্তর সেই মন আপনাতে সুগম ভূতের কল্পনা করে এবং তৎপরে 
তদ্বারা আপনার স্বাগ্নশরীরের স্তায় বাপনাময় শরীর কল্পনা করে। সেই 
তেজঃপ্রধান সমষ্টিসুস্কশরীর উপাধানে উৎপন্ন তৈজস পুরুষ (আত্মা). 
আপনার « পরমেঠী ব্রহ্গা” এই নাম নির্দেশ বা'কল্পনা ধফরেনও । 
জ্তরাং হে ন্নামচন্জ ! যিনি ব্রহ্মা তিনিই মনঃ | এই মনস্তত্বাকার ত্রঙ্গা 
সঙ্কল্পময়ত্বহেতু যাহা সংকল্প করেন তাহাই দেখিতে পানং। এই মন 
কর্তৃক অনাস্মায় *আম্মাভিমানরূপিণী অবিদা। পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্গা 
তাদৃশী অবিদ্যার দ্বারা যথান্ুক্রমে এই*গিরি, তৃণ ও জলধি সমস্থিত 
জগৎ রচনা করিয়াছেন । উক্ত প্রকারে, ক্রমে ক্রমে ব্রন্গতত্ব হইতে 
এই জগৎ সমাগত হইলেও বুদ্ধিমোঁহ বশতঃ *তার্কিকগণ ইহাকে * কেহ 
প্রধান কেহু বা পরমাণু, প্রভৃতি হইতে সমাগত বিবেচনা করেন৭। 
কিন্তু রাঘব! অর্ণবে তরঙ্গোৎপত্তির হায়, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্েই 
সমূৎপন্ন হইয়াছে* । পরযীর্থতঃ অনুৎপন্ন এইঃ “জগতে ত্রজ্ধার যে 
মনোরপা চিৎ (চৈতন্ত)," তাহা সমষ্্যহংকাররূপ উপাধিতে আবিষ্ট' 
হইয়া! পরমেষ্িত৷ (ব্রহ্গত! ) প্রাপ্ত হয়*। যাহা! ্টযহঙ্কারোপহিত অবা- 
স্তর চিৎশক্তি নাং গ্রতিবিদ্বরপা চিচ্ছক্তি এবং যাহ! পিতামহরপ 
লে সমুল্লসিত টম, সেই সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিদাভাম উপাধির 

সংখ্তায় অসংখ্য সংসরণশীল জীব১০।১২। তাহারা চিদাকাশ 
ও সমূৎপন্ন ১৫, মাগ্গাকাশ্টে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়৷ আকা- 
শঙ্গ বাতম্বন্ধের অস্তর্ধন্তী চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে, 'যে ভৃতজাতিতে যেয়প 
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বাধনায় ও যেরূপ কর্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই ভূত জ্ঞাতির 
সাহায্ প্রাণশক্তিদ্বার! হয় স্থাঁরর ন1 হুয় জঙ্গম শরীরে প্রবেশ করতঃ 
.গুক্রশোণিতাদিরূপ' বীজতা প্রাপ্ত হইয়! ক্রমে তাহা “হইতে জন্ম গ্রহণ 
করে১৩!. অনস্তর ,তাহার৷ বাসনানুরূপ কর্মকারী ও তৎফলভাগী হয়১৪। 
পরে তাহার! বাসনাহ্যায়ী' কর্মমরজ্জুর দ্বার আবদ্ধ হইয়া 'কখন ভ্রাস্ত, 
“কখন উর্ধগামী“$ কখন অধোগামী হইতে থাকেন । কর ও কর্ণ 
বাদনার বীজ ইচ্ছা অর্থাৎ কাম বা রাগ১৬।১৭। এ সকল জীবের মধ্যে 
কেহ কেহ, যাবৎ না পরম তত্ববোধ হয় তাবৎ, সহমত সহজ জন্মকর্মরূপ 
বায়ুর দ্বারা পরিত্রাস্ত হইয়৷ বনপর্ণবৎ বিলুষ্ঠিত হইতে থাকে । কেহ বা" 
'অক্ঞানবিমোহিত হইয়া এই সংসারে বহুশত কল্প উত্তমাধমভাবে অব- 
স্থিতি করতঃ অনংখ্য জন্মপরম্পরা ভোগ করে। কোন কোন জীব: 
কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম" করতঃ শুভকর্মপরায়ণ হইয়া এই জগতে 
উত্তন জন্ম লাড় করতঃ বিহার করে৯*।১*। বাঁতোছ্ুত জলপরমাণু, 
যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ, কেহ কেহ পরমাত্মবিজ্ঞান লাভ 
করিয়া! পরমাত্মায় বিলীন হয়২* | সেই অনাদি ব্রহ্ষপদ হইতে এইরূপে 
জীব সমুদ্ধায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এ উৎপত্তি রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির 
সকার অসত্য। “এই সারশূন্তা অসত্য স্থঙ্টি বাসনাবিষধারিণী, জর- 
কারিণী, অনস্তদস্কটজননী, এবং অনর্থকার্য্যের সৎকারকারিণী। ইহা নান! 
দিক, নানা দেশ ও নানা কাল যুক্ত ও নানাপ্রকার শৈলকন্দরাদি- 
ধারিণী, আবির্ভাব ও তিল্লোভাবময়ী এবং অতীব বিচিত্রা২১।২৩। 
হে রামভত্্র! এই মনোময় জগৎরূপ1 জীর্ণবল্লী ততজ্ঞানরূপ কুঠীর 

দ্বারা ছিন্না হইলে পুনর্জধার আর জমুৎপন্ন হয় না২ঃ। | 
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যা 





বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এক্ষণে তোমার নিকট আঙ্মি* উত্তম, মধ্য, 
ও অধম প্রাণি-নিবহের উৎপত্তি কীর্তন করিব, প্রণিহিত হও১।" যে 
জীব পূর্ববকল্পীয় শেষ জন্মে শমদমা'দি সাধন সম্পন্ন হইয়াও গুরুর অলাতে, 
প্রকিম্বা অন্য প্রতিবন্ধক বশতঃ তত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ ছুইয়া মৃত হয়, 
সেই জীব এতৎ কল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়া উৎ 
*পন্ন হয়। এই শ্রেণীর জীবের তাদৃশ জন্ম প্রথম নাষে বিখ্যাত। এ 
প্রথমত পুর্বকলীয় শুভাত্যাসের ফল। '্রথম অর্থাৎ উত্তম। এরূপ 
উত্তম জন্ম পাইলে পে, সেই জন্মেই সংসারমুক্ত হয়। সে যদি, বৈরা 
গোর অন্ত! বশতঃ শুভলোক প্রাপ্তির ইচ্ছার উপাধনাদি করিয়। থাকে, 
এবং তংপ্রযুক্ত তাহার বিচিত্র সংসার বাসন সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে সে, পর পর কতিপয় শুভ জন্ম গ্রহণ করিয়া! বাপন৷ ক্ষয় করে 
এবং বানা" ক্ষযের পর সংসারমুক্ত হয়। তাদৃশ জন্ম মধ্যম ও গুণপীবর 
নামে অভিহ্তি হয়। আর যে জন্ম তাদৃপ ভাদৃশ অর্থাং মেই দেই সুখ- 
ছুঃখকপ প্রদানপমর্থ ছুর্াসনা ও ছুকম্ম বহুল, লে জন্ম অধমসত্ব নামে- 
খ্যাত। যে জন্ম বিচিত্র সংসারবাদনাযুক্ত ও সহশ্র সহম্র জন্মের পর 
জ/নপ্রদ হর, দে জন্ম ধর্মানুমানদ নামের যোগ্য। সেইজন্য তাহা 
অধমসত্‌ নাসে প্রপিদ্ধ। যে জন্ম £অত্যন্থশান্ত্রাপ্দিবহিষ্বুখতা উৎপাদন 
করে, আর যদি অসংখ্য ভ্বন্ম ভোগের পরেও ম্েক্ষ লাত সন্দিগ্ধ হ 
দে জন্ম অত্যন্ত তামদ। পুর্ন্বকল্লীয় বাসনা অনুসারে এতৎ কল্পে ধে' 
জন্ম হয়, এবং যদ্দি তাহাতে “তাহার বর্গ নরক ঃগ্রপক চরিত্রাদি দৃষ্ট 
হয়, ত্যব তাদৃপনতমহ্য্যরূপ জন্মকে রাজসজন্ম বলিয়া জানিবেং।৯ । 
রাজুর চিত ছুঃখাঘুঁভবের পর বৈরাগ্যাদিসম্প্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ 
কৰিলে মুমুক্ষুণণ নেরখ জন্মকে মোক্ষলাভের উপযুজ বলেন। পরস্ত 
আমি সেই. উংপ্ৃত্রিকে. রাজসন্নাত্তিক বলিয়! অনুমান করি। আর যদি 
বক্ষ গন্ধর্বাদি কতিপয় জন্মের পুর মানব জন্ম লীভ ও তজ্জন্মে জঞান- 
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প্রাপ্তি্রমে মোক্ষলাভ হয়, তবে, সে জন্ম জামার, মতে রাজসাজস 
(রাস -সরজোগুণপ্রধান )।, ঠেকূপ জন্মই হউক, শত শত, জন্মের পরে 
চি়্াতিলধিত মোঁক্ষ পদ উপস্থিত হইলে সাধুগণ সের 'জন্সকে রাজস- 
ভামন বলেন। সহ্‌ত্র সহজ জন্মের পরেও যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় 
(সন্দেহ'যুক্ত। মোক্ষ হয়'কি না হয়, এরূপ মনে হয়) 'তাহা হইলে 
মে উৎপত্তি রঙ্মিসাত্যস্ততাঁমন বলিয়া খ্যাত। যে উৎপত্তিতে সহজ সহস্র 
জন্ম 'ভোগ হয় অথচ মোক্ষ পথে মতি হয় না, সে উৎপত্তিকে' মহর্টি- 
গণ তামস জন্ম বলেন। তামস জগ্মের প্রথমেই যদি মোক্ষ পথ দৃষ্ট 
হয় তাহ! হইলে*তাদৃশ জন্মকে তত্বজ্ঞগণ তামস-সব্ব নাম প্রদান করেন & 
বদি তিপয় 'জম্মের পরেই মোক্ষাধিকারী হইয়া! উৎপন্ন হওয়া যায় 
তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণবহুল। উৎপত্তি তমোরাজস আখ্য। প্রাপ্ত 
হয়। পূর্ব সহজ জন্ম ও আগামী শত জন্ম ভোগের পরে যদি মোক্ষের 
উপযুক্ত হওয়া যায় তাহ! হইলে সে উৎপত্তিকে তামস-তামস (তামস- 
তমোগ্ুণবছল ) বপিয়্া জানিবে। পুর্বলক্ষজন্ম ও আগামী লক্ষজন্ম 
অতিক্রম করলেও যদি মোক্ষ সন্দিগ্ধ (মোক্ষ কখনও হইবে কি 
ন! এন্প সন্দেহ) হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জন্ম অত্যন্ত তামন বলিয়া 
জানিবে। যত একার জন্মের কথ! বলিলাম, ' সমস্তই “সেই এত্রদ্ম হইতে 
পয়োরাশি হইতে উর্শিমালার স্কায় সমাগত হয় বলিয়া জানিবে১০।৭০। 
সমুদায় জীব তেজোময় ও স্পন্দনস্বভাব দীপ হইতে রশ্িমাল! নির্গমের 
ভার 'ব্রন্ধ, হইতে বিনিষ্ান্জ হুইতেছে। দৃশ্তমান তৃতপংক্তি প্রজ্জলিত 
অনল হুইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের স্থায় ব্রঙ্গ হইতে সমুৎপনন হইয়াছে। 
দৃষ্ঠদৃষ্টি মাতেই চন্রবিদ্ব হইতে আগ সমূহের ্তায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছেং১।২৩। কনকে হইতে কটক ও ত্বাঙ্গদ কেমুরাদির উৎপত্তির 
নায় এই সকল জীব ধর্ম হইতে সমুৎপন্প হইক্লাছে। নির্বল নির্বর 
সলিল হুইতে বিন্দু, (জলকণ!) উদ্তবনের স্তায় এই নিখিল ভূত সেই 
অনামক ব্রন্ধ হইতে উদ্ভূত হ্ইয়াছে।' যেরূপ সলির” হইতে, শীকর, 
আবর্ত, লহরী ও বিশ্দসমৃহেক্ উৎপত্ভি হয়, তত্র ঢা এই ্ুর ৬. বৃহৎ 
দৃষ্দৃষ্টি ্রক্ম হইতেই. সমূৎপন্ন হুইপাছে। যেমন মৃগভৃষণতরঙ্জিণী মরু 
নিপতিত 'তান্বরভেজ হইতে ভিন্ব নহে, যেঅন শীতগ্শ্থির, 'আলে।ক চান্দ্র 
ক্তেজ হইতে ছিন্ন নহে, দেইরপ, এই ভৃতজাতি যাহা হইতে সমাগত 
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তাহা হইতে ভিন্ন নহে। খু সুমস্তই তাহাতে উৎপন্ন ও তাহাঁতেই "বিলীন 
হইতেছে। 
হে রামচুক্র* পাবক হইতে স্কুলিঙ্গরাশি উৎপত্তির স্তায় এই ব্যব- 
হাবশালিনী শ্রী, (সংসাব বপ দৃশ্ব সম্পতি) ভগব্ন্‌ ত্রদ্ার, ইচ্ছায় 
বিবিধ জগন্তে সমাগত, নিপতিত, উৎপতিত ও জাত হইঠতছে২৪1৬২। 
চতুনবতিতম মর্গ সমাপ্ত । 





পঞ্চনবতিতম পর্গ । 


বশিষ্ঠ বণিলেন, যদ্প তরু হইতে যুগপৎ (অভিন্ন সময়ে) পুষ্প 
ও গন্ধ সমূৎপর্ী,হুয় বলিয়া অভিন্ন, তেমনি, দেই পরম পদ হইতে 
যুগপৎ প্রকাশিত কর্তা! ও কর্ম অভিন্ন১। যদ্রপ অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে 
নির্দল নভোষগুলে নীলিম! প্রন্ুরিত হয়, তদ্রপ, নির্মল তরঙ্গে জীব- 
ভাবের গ্রন্ফুরণ হইতেছে২ | হে রদুনাথ! অল্প বিবেক তৃষ্টি পরিচালন” 
করিলেই দেখা যায়, ধে অবস্থায় অজ্ঞসম্মত ব্যবহারের প্রচলন, সেই 
অবস্থার কথা--জীব ব্রহ্ম হইতে সমুপন্ন। কিন্তু শ্রী কথা তত্বজগণের' 
ক্যবায়ে অশোভন অর্থাৎ যুক্তিবহিহ্ত। যুক্তিপক্গ ব! জ্ঞানিপক্গ এই 
যে, যাহ! ব্রহ্ম হইতে উত্ধপন্ন তাহ! বাস্তব উৎপন্ন নছে। উৎপন্ন না, 
হইলেও, 'যাবৎ ন দ্বৈতকল্পনা অপনীত হয়, তাবৎ উপদেশ্ত, উপদেশক 
ও উপদেশ কার্ধ্যকারী হুইয়৷ থাকে। অতএব, ভেদদর্শী দিগের প্রতি 
“জীব নিশ্চয়ই ব্রঙ্গ” এরূপ উপদেশ অন্থ্পযুক্ত নহে, প্রত্যুত উপযুক্ত৩।৬। 
জ্ঞানচক্ষুঃ বিকপিত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 
বস্ত হইতে জলে তরঙ্গোৎপত্তির' অন্থ্রূপে উৎপন্ন হুইগ়াছে সুতরাং ইহা; 
তাহা হইতে পৃথক্‌ নছে। পরন্ত ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক্‌ বলিয়া অনুভূত 
হইতেছে । এ পর্য্যস্ত অনেক পর্বতাকার আীবদেহছ উক্ত পরম পদ 
হইতে উৎপন্ন হুইয়া, পুনঃ তাহাতে বিলীন হইয়াছে এবং অন্যাপিও 
হইতেছে”। যদ্রপ নিছুঞস্থ' পাদপে গল্পবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, 
সেইরূপ, ব্রক্ষেই আস্ত জীব রাঁপির উৎপত্তি ও অবস্থিতিষ। যেমন 
ব্স্তকাল আগতে ন্তন নুতন অঙ্থুরের উদ্ভব হয় ও গ্রীষ্ম সমাগমে 
মে সক লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, স্থত্টিকালে জীব সংখ্যার উৎপত্তি ও 
গুলয় কালে সে সংখ্যার বিলয় হইয়া থাকে১*। €-“সকল, জে সকল 
ও অন্ভান্ত ভীব' মকল (যাহার! ভবিষ্যতে প্রকট |ধাপ্ত হইবে তীং*বা ) 
জমন্তই সেই পরম তত্বে উৎপগ, স্থিত ও প্রালীর্ন ভয়১৯। 'হে রামচজ্্র! 
যেমন পুশ ও তদ্গন্ধ পৃথক নহে, তেমনি,পুরুষ ও "বর্ম পৃথক নহে? 
কেননা, উক্ত উভয়ই সেই পরমেশ হইতে সমাগত ও পক্নসেশে দিলীজ 


৯৫ সর্দি উত্পগিপ্রকগণ। . ৬২৯ 


ভাবতঃ অর্থাৎ শবাসম! প্রবাঁঠুর দ্বারা উঠপর্রাক় ও স্থিত হইতেছে»$ । 
হে সাধো! .ধন্নপ উৎপত্তির প্রতি আন্মবিশ্বৃতি রাহী কারার 
দুষ্ট হয় ন|১১। ৯ 
" রামচক্্রপ্বলিলেন, ভগবন্‌ ধর্ম বিষয়ে (ক্রদ্ম বিষয়েও বটে) রতি 

ব্যভী্ব প্রমাণান্তর নাই। একমাত্র শ্রুতিই উক্ত উভয়ের শঁস্তিত্বাদি সাধক 
খরমাণণ ফাহাদের জ্ঞান তত্গ্র্থত, তাহারা প্রামঃটণিক এবং তীহাঁদেক 
দৃষ্টি প্রামাণিকনৃষ্টি নামে প্রসিদ্ধ । রাগদ্বেষাদিবিহীন গ্রামাণিরদৃ্ি, মন্বা্দি, 
খবিগণ ধর্মর্রন্ধ বিষয়ে অবিলম্বদিনী। তাহার! শ্রুতিমুল, যুক্তির দ্বার 
ষাহা নির্ণয় ও নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহ!ই এক্ষণে শান্ত্রসংজ্ঞায় অবস্থিত » 
“আর ধাহার! বিশুদ্ধমত্বগুণোপেত রাগদ্ধেষাদিবিহীন ও নিকতিশয়াননত্রক্ষ- 
সাক্ষাংকারী তাহারা সাধু সংজ্ঞায় পরিগণিত। সাধুদিগের আচার ও 
শান্তর এই দুইটা ধর্ব্রক্ম দেখিবার দৃষ্টি অর্থাৎ চন্ছুঃ। যাঁহারা জুবোধ» 
কার্ধ্য সংদাধনের নিমিত্ত তাহাদের, & ছুই চক্ষুর (স্দাচারের ওম্শান্ত্ের 9 
অনুগামী হওা! উচিত১।১৭। যে ব্যক্কি শ্বর্গের ও মোক্ষের উপাযীতৃভ, 
তাদৃশ শুুন্্ের ও সদাচারের অন্ুবর্তী না হয়, সে, ইহলোকে "শিষ্টগণ 
কর্তৃক বহিষ্কৃত ও পরলৌকে মহাছুঃখে নিপতিত হয়,*ইহা৷ সাধূগণের, 
ও সৎশান্জের ঘোষণা'। তাদৃশ শাস্ত্রে ও*সাধু দিগের সমকায়ে (সমাজে ). 
এ, কথাও নিরুড্ আছে যে, কর্তা, ও বর্ম পরস্পর পর্য্যায়ক্রমে সংগত, 
অর্থাৎ হেতু-ফণ-ভাবে অবস্থিত । ফলিতার্থ এই যে, কখন কর্মের কজ, 
কর্তা এবং কখন ঝ কর্তার কর্তৃত্বের ফল কর্ম। কেননা, কর্ম দ্বার 
কর্ত। উৎপন্ন হন এবং কর্তা কর্তৃক, কর্ম নিষ্পন্ন হয়ণ, আরও বিশ 
কখঃ-_জন্তগণ, বীজ হইতে স্ব্কুরের ভান কর্ম্ম হুইড্ে এবং অস্কুর হইতে, 
বীজের ন্তায় জন্তগণ হইতে: রম উৎপন্ন হইয়া থাকে১৮।২১। অন্ধগণ 
যেরূপ বাসনা লইয়৷ ভবপিঞ্জরে ৷ জন্ম গ্রহণ করে, জ্বন্মের পর .তাহারই 
অদেপ ফল অনুস্থর্‌ করে২২। হে ব্রহ্বন্! যদ্দি এই, মিষ্ধান্তই খাটি 
হইলে আবতবুনি যে অন্মবীন্দ কম্মের কথ না বয়! ত্রঙ্জণদ 

হই ভুত্তগঞের উৎপাতি হওয়ার কথা বণ্িলেন ১" তাহা কি প্রকারে; 
সঙ্গত হইতে “খারে২1 পিত্ত অর্থাৎ কারণপরিশৃক্ত মায়াশবল অক্ষ 
ঘক্ষাশাদি . স্থল গাহান্ক সরি ফল খিগ্যমান আছে আন সুখ 


হয়১%। দৈত্য, উরগ, ঢু. ও অনপ্পগ্রণ বস্ত তঃ উৎপর, না হইলেও 


৬২২ বাণিষ্ঠ-মহায়ামায়ণ। ৫ সর্গ 


দেছাদিতে ভোগ "ও ভোগলামত্রী (কারণ পজ) হিপ ফল পদক 
€(বংলগ.) আছে, অপি, জন্মের সহিত করের, হেতু. *ভাব নির্ধারিত 
আছে, আপনার উক্তবিধ কথাগ নে নির্টারণ প্রমার্জিত হইয়া যাই- 
তেছে।, আরও গ্ঁখুন, আপনি ত ছুই' দিদ্ধাপ্তকেও নিরাক্কৃত করিতে 
ছেনংঃ। «1? অপিচ়, এই এক বিশেষ 'দোষ প্রক্ত হইতেছে যে, 
'য্ধি কর্মফল নী থাকে, তাহা হইলে নরকাদি ভয়ের অভাবে লোক 
সকল পরম্পর পরম্পরকে হিংসন তক্ষণাদি করিয়া ও সঙ্কর আঁতসঙ্কতর 
করিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়! যাওয়াই সুসম্ভব হয়২*। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! 
নিশ্পাদিত কর্ম, “ ফলে পরিণত হয় কি না, এই বিষয়ে যে আমার 
সশর' হইয়াছে সে বিষয়ের তত্ব কি? রহন্ত কি? আপনি তত্তাবৎ 
বর্ন করিয়। আমার সংশর়ছেদ করুন" । 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘৰ! তুমি অঠি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। 
স্বাহাতে তুমি এ বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহ! 
কীর্তন রি, শ্রবণ কর২*। 

বাহা কর্তব্যানুসন্ধানরূপ মানপী ক্রিয়া, মনের বিকাশ,' তাহাই কর্ধ- 
বীজ।'* কেননা, তাহারই অনস্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তিরপ ফল হইতে দেখা 
যায়ং»। হৃষ্টিরঃআদিতে যে সময়ে পরম পদ হইর্তে মনোরূপ তত্ব 
€ হিরপ্যগ্ত) সমুৎপন্প হইয়।ছিল' ঘেই সময় হইতেই জন্তগণের কর্ধ 
সমুখিত হইগ্াছে ও তখন হইতেই জীব প্রাক্তন কশ্মান্ুব্ূপ দেহ ধারণ 
করিনা আসিতেছে । ধেমন পুষ্প ও তন্তর্ত পৌগন্ধ অভিন্ন ভাবে 
অবস্থিত, তেমনি, কর্ম্ম ও মন পরস্পর অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। বুধগণ্‌ 
স্পন্নাত্বক ক্রিয়াকেই কর্ণ 'নামে' নির্দেশ করেন। (মনে যে কর্মমনং- 
স্কার়াত্মিকা ক্রিয়। লুর্ক/য়িত ভাবে “অবস্থিত' থাকে তাহারই নাম অদৃষ্ট। 
সেই অনৃষ্ট যথাকালে, দেহাদি ও স্বর্গনরকাদি ফলে পর্ধ্যবসিত হইয়া 
থাকে ।) এই যে ক্র আশ্রয় দেহ, ইহা'ও পূর্বে মনোরূপে অবস্থিত 
ছিল। কারণ, মনঃ অগ্রে ভবিষ্যদ্দেহাকারে পরিভাবিস্প্ছ্র, তাহার 
তদছুরূপ শরীর 'নিপন্ন হয়। ্ৃতরাং যাক চিত্ত রা রাও 

* মনে যখন যেরপ "কর্তব্য বিষয়ক ক্রিয়ার উদয় হয়. অর্থাৎ ঈন 'াহা চিন্। করে, 
ঘান্গয তঙছুদ্ষপে বহির্গত হয়। এবং বাহিরে হস্তাপ্রির পরিচালনাদিও সেই রূপে নির্কা- 
ছিত হগ। জৃতরাং মনের তাদৃশ তাদুশ উন্মেষ, কর্ধের (ক্রিয়ার ) বীজ বা মূল কারখ।. 


৯৫ সারি উৎপতিগ্রকরণ 1 ৬২৩, 


যন51-1 শৈল, ব্যোষ সমুদ্র; স্বর্ম বা নরক» সমন্তই আন্মকতু 
মা ফল, তদতিরিক্ত জ্জুহণ্ত। পথিক, “কর্মাই হউক, জর প্রাক্তন 
কর্মই হউক। “তই. পৌরুত্রয্র বিশেষ। সুতরাং তাহা নিক্ষল:হই- 
বার নহে*। যেমন কৃত স্ীণ হইলে কজ্জলত্বও ক্ষয় প্রা.হাট 
তজপ, সপন্দধর্ম প্রাণের স্পন্দনষ্কবা কর্ণ বিরত হইলে মনও ক্ষীণ হই! 
যায়| কর্নাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ধনাশ অবষঠস্তাবী। মনোৌ-, 
য় মক অকর্পাতী মুক্ত পুরুষে প্রসিদ্ধ। অন্যত্র নহেণ৬। যেমন 'বঙ্ধি 
ও ওষ্য সদা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অপৃথক্‌, তেমনি, চিত্ত ও কর্ম নিরস্তর 
ংশ্লিষ্ট সুতরাং একতরেরূ. অভাবে অন্ততরের বিলক্ব অবস্ঠস্তাবী্*। 
চিত্ত সর্বদ।ই স্পনদনরূপ বিলাসে সমবেত হইয়। কর্দসিদ্ধ আকারে 
*( বিহিতনিষিদ্ধ নিষ্পাদন দ্বারা ধর্মাধর্শ্মরূপে বা অদৃষ্টের আকারে) পরি- 
ণত হয়, এবং কর্মমও চিত্তের ফলভোগানুরূপ ম্পন্দাত্মক বিলাসের সহিত 
মিলিত হইয়! চিত্তরূপে পরিণত হয়। এইবপে চিত্ত ও কর্ম পরস্পর, 
ধর্ম ও কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া লোক মধ্যে ধর্দ ও কর্ম শবে ব্যবহৃত 
হইয়া আপিভেছে৮। 


পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত । 





যগ্রবতিতম 'কর্প | 


, -ক্ষশিষ্ঠ ধলিলেন, মন কি? মনএ্ন্ত কিছু নহে, মন ভাবময়। 
'ধাহা গুর্বানতৃষঠ বিষয়ের বিকল্পনা ব! বিভাবনা, মন ভত।তিছিক্ত,নহে। 
দেই” বিভাবন। (ভাব বিশেষ) ম্পন্দনধর্ম্ের উদয়ে বিহিতনিষিদ্ধ ক্রিয়া 
পরিধতা হয় এবং পেই ক্রি] আবার অনৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া ফলের উৎ- 
পতি কৰে। স্থত্রাং জন্তরগণ তদনুগ।মী হইয়া! তদনুরূপ ফল অঙ্কুভব. করে১। 
. ক্নীমচন্জ্র বলিলেন, ভগবন্! মন জড় অথচ অজড়ের স্তায়। তাদৃশ 
অনের ন্কপলমমানূঢ রূপ অর্থাৎ আকার সবিস্তরে বর্ন করুন২। বশিষ্ঠ" 
ফলিলেন, বৎস] অন, সর্বশক্তি অনন্ত আত্মতব্ের সংকল্প শক্তির রচন৷ 
*বিশেষ,। আছে? কি নাই? এতদ্রপ পক্ষদ্ধয় উপস্থ/পিত করিয়া মন 
'ষে তদ্বয়ের মধ্যে অঞ্চরণ করে, দোছুল্যমান হয়, অর্থাৎ উভয় পক্ষে 
্মবস্থন করতঃ একত্র অনবস্থিত হয়, তাহাই মনের সংকল্পাব্দ অবস্থার 
বূপণৎ। আত্মা সদা চিদ্রপণ। তথাপি, সর্বদা ভাসমানত! সত্বেও 'ষে 
* আমি জনি :না* এতন্রপ প্রত্যয় যাহার দ্বারা উপস্থিত হয়, এবং 
কর্তা না৷ হইলেও ঘে অহং কর্তা ইত্যাকার প্রতীতি যাহার দ্বার উৎ- 
পৃন্ন হয়, তাহাকেই তুমি মন বপিয়া জানিবে «ৎ। যেমন .গুণী গুণহীন 
হৃগ 'এ!, তেমনি, মনও কলনাত্মিক! কর্মশক্তি বিরহিত হয় না»। যেমন 
বহি ও ওফ অভিন্ন, তেমনি, কর্ম ও মন এবং মন ও জীব অভির*। 
দেই চিন্তরূপী মন ফণব্ধনক কর্পবার! আপনার মন্ক শরীরকে নানা- 
ন্ধপে বিস্তৃত করিয়া 'দায়াময় বিশ্বকে অনেক!কারে বিস্তৃত করিতেছে৮।৯। 
যে স্থানে যাহার যে.বাঁদনা উন্মেষিত. হয় সেই স্থানেই তাহার দেই 
বাঁধন! ফলপ্রস্থ হয়৯*”৭- বাসনা যেন বৃক্ষ, কর্ম তাহার বীজ, মনংম্পন্দ 
শরীর, (শুড়ি)। ক্রি তাহার শাখা, সে সকণ (শ্টপ্পা সকল) বা 
ফলবিশিষ্ট১ 1. মন যাহা অনুসন্ধান ,করে, মুর কর্মেরি় তাই 
. স্গল্স-করে। এ ভাবেও কর্ম মদ বপিয়! গণ্য হর১২.। বলিতে মি 
বুদ্ধি ক্ষার, চিত্ত, কর্ম, কল্পনা, সংস্তি, বাপনা, বিল, প্রব্, স্মৃতি, 
/ আন্কতি, মায়া, কিন” এ ফুকল শবকৈচিত্রয বাতীত, রস্ততঃ 











অপি, একাহয" বগা সমস্তের আঠরাপ হওয়ায় সুতরাং এ, সফল, 
সংসার ্রধের “বারণ বলিয়া পয হইতেছে*৩।১॥ | কাকতালীক যোগে 
অর্থাৎ আকশ্মিক রূপে স্বরূপ তির পরক্ষণে অপরিচ্ছিয আত্মচৈততে 
বে ধা বস্ত কল্পনার উন্মেষ টা উদয় হয়, তাহ! হইতে ও নফল 
পর্যায় (নামসন্েত ) কৃত অর্থাৎট্রন্সম্পক্ন হয়১ং। * 
* রমিচন্্র বলিলেন, হে বন্দন্‌! প্রা সঘিদের (বিশুদ্ধ চিতুঙ্গের )তািতঠ 
ঞ& সকল বিচিত্র পর্ধ্যার় (নাম) ঠি প্রকারে ব়িতা! প্রাপ্ত হইয়াছে !. 
অর্থাৎ লোকে ও শাস্ত্রে উভত্রই হইয়াছে ? তাহা বনুন১*। বশিষ্ঠ 
ৰলিলেন, পরানদ্থিদ যখন স্থাপ্রিত অবিদ্যার দ্বারা কলকিতপ্রায় “হইয়া 
ন্উম্মেষরূপিবী (বিকায়়োব্রেক বিশিষ্ট) হন, হইয়া “ইহা এই, তাহা! 
সেই » ইত্যাদি প্রকার করনা করেন, জামিবে-তখন তিনি মনঃ হইকস! 
অবস্থিতি কক্সিতেছেন১। যখন তিনি বিবিধ কল্পনাক়্ মধ্য, হইতে. 
কোন এক কল্পনাকে নিশ্চয় করিয়া স্ুস্থির তাবে অবস্থিতি * করেন, 
তখন তিনি বুদ্ধি নামে গ্রথিত হন। এই বুদ্ধিই ইয়তা অবধারপ কষে 
অর্থাৎ বন্তু-নিশ্চয় করে১৮। উক্ত সন্ষিৎ ঘখন মিখ্যাতিমান অধলম্বণে 
আপনার সত্ত1 কল্পনা করেন, তখন তিনি অহঙ্কার সংজ্ঞায় প্রথিত হন। 
এই অহঙ্কার সর্ব প্রকার অনর্থেয় বী্ ও বন্ধনের কারণ১৯। যখন 
ভিনি পূর্বাপর গ্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া বালকের ভ্তাক এক বিষয় 
পরিত্যাগ ও অন্ত বিষয়ের স্মরণ করেন, তখন তিনি চিন্ত সাষে 
প্রথিত হন । দেই সন্ধিৎ যখন আবার কর্তাকে স্পদগুণে (ম্পন্ন. 
ক্রিরা) *বী কয়েন ও স্পদফল প্রাপনার্থ অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির 
দেশান্তর সংধোগ (এক স্্ুন হইতে “অন্ত স্থানে ঠ্যাওয়া) সম্পাদনার্থ 
পরধাবিতের স্টার হন, তখন তিনি কর্থ নামে উদ্লাবত হনং+। যখন 
254৯8১888২5 
পরিত্যা পূর্বক 'ছিত বিষয়ের বজনা কৃযেন, তখন, তিমি কন! 
নাঙেগ্জতিহিত হনংস। “ইহা আমার পূর্ন অথবা ইহা আমি 
দেখি নাই.” খইন্প জীন্তরিক নিশ্চাচেষ্টার উত্তবে ভিসি সৃতি নামে 
কথিক হনৎ+ 1 »লেই সবি * বখন নুন্ পদার্ঘশক্তি রূপে াবন্থিতি 
করেন, তখন তিনি বাসনা নামে উক্ত" হনৎঃ। ধখন দেখাবে, ভিন, 


৬ বাশি্ঠ-মহায়াষাক্ণ। 


হুফধম' এক বিষ, আত্মতঘই আছে, বৈড় | ছদীয় অবিদ্যাকলয্বের 
ফল বা প্রভাব, হুতগ্াং মিথ্যা, ইত্যাকা পরস্মায়িত হইচ্ছেন, 'তখম 
তিনি বিদ্যাপামে উদ্ধ হুমৎখ | সেই সীর্ঘিদ যখন ধিখ্যাবিক্প ফল্প- 
নায় খলো প্পাপনার পয়মত্ব,। অপরি ও সর্বেশরত্বাদি বিশ্বত হন, 
তখন তিনি 'মনোনামে (মনঃ পৰে) কর্ঠখত হনং*। * এই মলোতৃতা 
'সধিচ্‌ শ্রবণ, শির্শন, দর্শন, আগ | ভোজনাদির হারা জীধতাবাপন্ন 
ইজকে অর্থাৎ পরহেশ্বরকে আনশ্দিী“করেন বলিয়া ইঞ্জিয় নামে কথিত 
হবংখ। তিনিই শ্বশ্ং কর্তা এবং| উপাদান হইন্া এই দৃষ্ত বিশ্ব 
পির্পাণ করেন 'বলিক্না প্রকৃতি উক্ত হুনং*। তিমি ধখন সৎ 
কাসৎ 'সদলং অর্থাত অনির্বাচা হন, তখন তিনি মাক নামে কথিত 
হনসৎ*। তিনি দর্শন, শ্রবণ, প্পর্শন, রসন ও জ্ঞাপ প্রভৃতির হারা" 
কার্ধ্যফারণভাব (সংসারবীনন্্ব) প্রাপ্ত হইয়! ক্রিয়। নাষে অভিহিত 
হন” ৷ একমাত্র পূর্ণহ্গভাব চিদ্বস্ত বিদ্যা কলঙ্কের যোগে উক্ত 
ফযারে "অনুপাঁতিনী অর্থাৎ হ্ট্টি কার্ষো উন্মুখ সুতরাং দপধর্থী হওয়ায় 
ও সকল পর্যযার বৃত্তিতে (পর্যায়সনাম। বৃত্তি্তগ্লামক' অর্থ) ক 
হইগ্নাছে*১।৩২। বিশুদ্ধরপা চিৎ (পরমায্া বা ব্রন্ধ) “ অবং অঃ” 
ইত্যাকার অজ্ঞান; মালিন্ের সঙ্গিধান প্রভাবে অথবা দ্বৈতবাসনা লক্ষের 
সঙ্গিধান বশতঃ পুর্ণত| বিহীনের পায় হওয়াতেই এ সকল চিদ্তাগ এ 
গ্রপে (মন ও বুদ্ধি গ্রভৃতির আকারে) প্রন্কুর্িত হয়*ও। সুতা 
লব্ষিগূই জীব, দন, চিত্ত' ও বুদ্ধি নামে কথিত হইতেছেন। অতএব, 
উক্ত বিষয়টা এইক্ধপে বুঝা উচিত থে, পরশাত্মপদ হইতে বিচ্যুত 
াজানকলক্ষযু্ত একাদয় সধিদেরট এক্সপ বিরূপ লালা সহ্য কল্পনাকে 
বুধগণ এ সচল নাম প্রগান হষ্গির। খাকেন*51*৯ 1 

রামচন্্র বলিলেন, হে বন্ধন! জন জড়? কি চেতন? তাহা আছি 
ভাল রূখ বুঝিতে খাঁরিতেছি না*। যম ও জীব ধ্সতিল বলায় চেন 
বলিক্সা। মনে হয়; আবার শান গ্রনিদ্ধি দেখিলে [্ড বলিয়া! সংশয় 


পপর পপ বপন শী 


প খদে যে দঙগেয নখ! বলা হইক্াছে তাহা সার মহত্ব অর্থাৎ ' দাত 
গু । পৃরাধাতী পাজে শাহকে হিয়পাগর্ত বলে। ধাবং এখাদে থে মনের 
ইং ও না ই্জিযাক। অর্থাং পররী্থ চনুয়াদি' ইজিরের অধিঠা্ী 

গস রং 


উৎপততিপ্রক্ষপ্নণ্‌। ৬২৭ 


হ্ম। বাশষ্ঠট বাললেন, মচ্জ। সন জড় নহে, চেতন$ নহে, *চেতদৃ 
ভাবঃ প্রাপ্তত নহে? চি যখন সংসার দশায় আরিঢ় হওয়ার উপাধি- 
মালি বহন *করেন তখন মন জাখ্যার় অভিহিত হম" । হল 
বেমন চিৎ চিৎ উতয়বৈশাঁুণ্য যুক্ত, তেমনি, লিঘলইৈলক্ষশ্য মু 
কারকের 'ষে জাবিল" (গাধিলিক, 
খবিগ্যাগ্রন্ত ) রূপ, তাহা! চিন ফ্রামে কখিত হুইনা 'ধাকে*্*। চিৎ 
ধধ অবস্থায় জাপনার শাশ্বত ও উ্শ্চিত এককপতা৷ পরিত্যাগ খঙ্জিশ 
জাবস্থিতি করে, তাহার সেই অবশ অন্মগ্রতে, চিন্ত এবং ভাহা! হইতেই 
এই জথৎ জাত হইয়াছেণ*। জন্তু ও অজড় উভয় 'ভাবের মধ্যগামী 
ৰা! উন ভাবে দোলার়মান চিদ্বপ্ত ঠভত্তৎ শাস্ত্রে মমঃ নামে অিহিত 
*হ্য়ঃং* | হে রামভত্র! সেইজন্ক বলিয়াছি, মনঃ জড়ও নছে এবং 
চিন্সয়ও মছে। তাদৃশ। মনের বঙ্ষ্যমাণ নানা নাম সংকল্লিত হল! 
বখা--অহঙ্কার, মল, বুদ্ধি ও জীব প্রভৃতি । সন নটের জায় ব্র্ণতেছে, 
নাম ডেগ ধারণ করেন*১**। নবগণ যেমন কর্মবশতঃ পাচ পাঠক 
প্রভৃতি নাম" ধারণ করে, তেমনি, মনঃও কর্মভেদে নান! উপাধি ধারণ 
করেঃ ।, হে রাখক! আমি চিত্তের যে সকশ্র নাম কীর্তন করিলাম, 
বাদিগণ কল্পদ! ধার! ত্বাহার অন্তথ! করিয়! থাকেন*%৩ তাহার! তর্ক 
উত্থাপন পূর্বক মনের উপর অরধ্যত্বাদি*বুদ্ধি মমায়োগিত করিয়া গোল্ছা- 
ছূলারে মহুক্ত মনের ভিন্ন হিগ্ন নাম কল্পন! করে**। মনঃ ফোন 
কোম বাদীয় মতে জড়, কোন ফোন কাদীর মতে অজড়, * কেছ 
ডিছাকে অন্ন্কতি এবং কেহ বা উহাকে বুদ্ধি বলিয় নির্দেশ করেঃ+। 
হে রতুনলন| আমি, সঙশ্নবিকগ্াদি বৃত্তি ' অনুষারে একই অস্তঃকরণের 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নাস গ্রাধান করিদাছি, কিন্ত৪উদয়ারিকগণ, সাংখ্যা; 
্যাররিগণ, চার্বাকদতাসারী নাত্তিষগণ, জৈমিনীযগণ, ' বৌদ্ধমতাবলক্বী 
ভার্কিকগণ, ভার্ধতগণ ( ার্হতস্ জৈন) ও 'অন্ঠান্ত কাদিগণ . (কথা 
বৈষ্ব পাণুপত শুততি ) "নয স্ব বুদ্ধি সমুখিত ভর্কের ব্যামোছে ত্বাছার 
ভুন্গা করি খাকেন১৮।০*। করিপেও তাহাদের সকবেয়ই গন্তবা-পরম 
পদ । বেন পা্ণণ জীপন আপন ইচ্ছার ভি ভিন গণ খমূন করি! 
অববেদে ,লকঈলেই এক লক্ষযতৃক নির্ধিষ্ট পুরে গয়ন কে রাগের 
দ্েও সেইকসপ জানিবে*১। তানার! পরদার্ধ দের আনবো ছিপ 






পথেক্স প্রশংসা! করে, তেমনি, তাছারাও। 






কল্িত অথ! শ্বকপ্োণ রচিত। অর্থা/প্রমাপশিরোদণি উপনিষৎ প্রমা- 
ধের সন্ত নহে। সেই কারণে সে সচল পক্ষ সুমুস্কুগণের হেয়ৎ২4১। 
যেমন একই পুরুষ খান, দান ও |দীদানাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া 
নী, দাতা ও গৃহীতা। ইত্যাদি ই1াদি বিভিন্ন আখ! প্রাপ্ত হয়, 
লেইর়প, সনঃও* বিচিত্র কার্যকারী] হ্জ বলিয়া কার্য্য অনুসারে জীব, 
বালা ও কর্ম; ইত্যাদি নানা উক্ত হয়ৎ*1৫৬। চিত্তই নিখিল 
বিশ্ব, «এ রহস্ত ব্যক্তিমাত্রেব অনুভবনীয় । ভাবিয়া দেখ, যাহাক্গা 'চিত্ব-* 
বিহ্বীন তাহার! বিশ্ব দর্শনে অনমর্থ। সমনস্ক জীবেরাই শুভাণুভ বিষয় 
ঘর্শন, শ্রবণ, প্পর্শন,। ভোজন ও স্রাণাদ্দি দ্বার! হর্য ও বিশাদ অনুভব 
কয়েৎ৫৮ | যেমন রূপপ্রর্তীতিব কারণ আলোক, তেমনি, অর্থপ্রতীতিৰ 
কারণ মনঃ। মনঃ আপনাকে বদ্ধ বলিক়! নিশ্চয় করিলে বন্ধ এবং যুক্ত 
ষলিয়! ' নিশ্চয় করিলে সুক্ত, মুক্ত বন্ধ সম্বন্ধে ইহাই ব্যবস্থাৎ*। যাহারা) 
অমফে জড় বলিয়! জানে, মনঃ তাহাদের নিকট জড়। বাঁছারা চেতন 
বলিয়া! জানে, তাচাদের নিকট' চেতন। পয়ন্ত তত্বজগণ জানেন, মনঃ 
অন্থিহিত 'প্রকায়ে সমুখিত। সমঃ বন্ততঃ জড় নহে, চেতনও নছে। 
আধ ভাছ। হইতে এই « লুখ-ছ্ঃখ-চেষ্টা-সমন্ধিত বিচি জগৎ সমুখিত 
হইয়াছে৬*।৯১। তাদৃশ দলঃ বখন একযপ হইয়া বায়, অর্থাৎ আদম 
বক্ষে পর্য্যবস্ন হয়, তখন এ 'সংলার থাকে না, পঞচুসর্পের ভ্তাক়' বিলীন 
হুইকস! যায়। বিলীগ* হইবার ফকারণ-খলিসলত্বোপহিত চিৎ আতর 


উরি উনি 255টি দিত 
" * তাঁহাদের বৃদ্ধির টৈচিআ্য অর্থাৎ প্রতেদ উদ্লেধিধ করছের মূল। রুচি কেদে 
হুল দেশফালপাঁজাির প্াভেদ। কেহ রাজস র্ধাৎ রজোখণ প্রধান, কেহ তাস. 
ওধঃএধান, কেহ মললিনসন্ধধধাস, কেহ ব! অর্সগিরল় পারে ইত্যাদি। ও নিবে 
পরা কথা! এই থে, থে খেষব খুবে লে তেঙগনি বলেও কাযে। কমতি 
সার্াগকারী 'ন্রছদত্ব আধাঘ প্রথায খহিদিগের বৈদিক (নে হী িযোর রূইযাছে 

রাখ: খাহা ফেব খুসি উঞঙ্গিত তা, পার আস্ত, পন 

চাহ বদাটিধ অনু। 


উৎ্পর্চিগ্রকক়্গ। ৬২৯ 








অজড়। এ প্রত্ীতি কেবলমাত্র 
«কানপ্কিছুর বিদ্যমানতা প্র 
চিত্তের নিকট জগতের অন্তিতা অ 
নর যে, চিত্তই জগ। জগৎ অনু কিছু নহে** |. ধেস্ন কাল, থাড 
বিশেষের দ্মাবিভভাীবে বিচিত্রাকার ধ্বীরণ করে, তেমনি, মনঃও বিচিন্ 
কর্মের উদ্দবেকে বিচিত্রাকায় ধারণ করতঃ বিবিধ নামে প্রধিত হয়**। 
ইঞ্জিপ্নাদি যদি বিন। চিত্তের জাভোগে শরীরকে ক্ষৃভিত করিতে পার্জ 
তাছা! হইলে বলিতে পারিতাম--জীবাদি পদার্থ চিতের অতিরিরে ৬), 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বাদিগণ তর্কের দ্বারা এ সকলের ভি়তা" এরচলল 
করিক়াছেন সত্য ) গরস্ধ সে সকল কুতর্কপরিকল্লিত; নুতরাং' মিথ্যা” 1 
তাহাদের মনঃই তাহাদের কুতর্ক উদনয়্ের কারণ। জঙ্ঞানাক্কাত্ত ও 
সাম্প্রদায়িক শিক্ষাশু্ত মার্নবদিগের কুতর্ষে/স্াবদ সামর্ধ্য শ্বতঃসিঙ্ধ*। 
যে দিন বিশুদ্ধ সমগিমূতত্বে অজ্পান জাভোর মিথ্যা) উত্লেকে জড় শনি 
উদ্রেক হইয়াছে, সেই দিনই এই ঞগতৈচিত্য লমাগত হুইয়াছে*্ত। 
যেমন চেতন উর্ণনাভ (মাকড়শা ) হইতে জড়ত্বা অচেতন তত্ত (কুক) 
উৎপন্ন হস্ক। তেমনি, চেতন র্গাগুরুষ ছইতে অচেতন! প্রকৃতি আবিডূতি 
হইস্থাছে। বাদিগণ শ্রুতিপরিগন্বদতি লহেদ; তাই তাহারা ভানুশ অজ” 
মেয় বন্ঠ হইরা হব ন্থ মন্তারকে ঠিক বা অকাটি বিবেচন! কয়েন । 
সুতয়্াং গ্রোক্ত কারণে তাহারা! ত্রাি ক্রমে চিত্তের নামাদি ভেদ কররু 
করিয়া পরিতৃপ্ত হম৭১২। অতএব, হে য়ামচক্র], সেই নির্পল। চিংই 
জীয, মন, বুদ্ধি ও অঙ্ক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই জগতৈ টেন, 
ছিব, $ জীব ইত্যাদি নাষে কত হইতেছে । ঘাহা বনপ, তাহাতে 
ফোন" বিধায়, নাই। কেবল মাজ নামে ঝ রাগ. করবার বাদ? । 


* জরা রাশবীই বাধিত নত নার আদল | 


বর্বতিউন সর্গ দম 


হয় না, এবং অচিত্তের অথবা 'নীন 
থিত, তখন ইহ! অব্তই অবধাক্গ? 


লপ্তনবতিতমু/নগ | 


রামচন্্র বলিলেন, হে'তরদ্ষন্! আর্টি এখন ভবহক্ত বাক্যের অর্থা- 
বগতি দ্বার! বুবিলাম, ব্রহ্মা মন: (£ইতেই বিস্তৃত হইয়াছে স্কৃতরাং 
ইহা মনেরই কার্ধ্য১। বশিষ্ঠ বলির, রামচক্্র! যেমন তেজের অপ্র- 
ক্ষতি বশতঃ মকুতুমে মৃগতৃষ্ণা-জল!দৃ্ হয়, * তেমনি, পরমার্থ পদের 
অন্ূরণ বশতঃ মুটভ!বোপগত মনের দার! পরমার্থ পদে এই বিশ্ব বিস্বৃত 
হুইয়াছেং। মনঃই ব্রহ্গভৃত জগতের খাপর্িতা। মনঃই স্থরর্ূপে, নররূপে, 
দৈত্যরূপে, ষক্ষর্ূপে, গন্ধর্ব ও কিন্নররূপে উল্লসিত (তত্বদ্ভাবে অব-' 
স্থিত) হ্য়ও।* | আমর! মানস্‌ প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই, মনঃই পুরপত্বনাদি 
বিচিত্র. সংস্থানে বিরাজ করিতেছে এবং তূণ, কাষ্ঠ ও লত৷ প্রস্ৃতি 
শরীরীর' আকারে অবস্থিত রহিয়াছে । স্ুত্তরাং এ সকল বিচাধ্য নহে; 
কেবল একমাত্র মনঃই বিচাধ্যৎ।৬। আমার মত এই যে; মনঃই জগৎ 
বিশ্বৃত' করিক্সাছে, সুতরাং মনের অভাবে অদ্বয পরমাত্া অবশিষ্ট 
থাকেন! আত্ম সর্াতীত, অথচ সর্বগ ও সর্বাশ্রয়। ' তাহারই প্রভাখে 
মন বিশ্বাকারে ধাবিত ব! গ্রম্পন্থিত, হইতেছে” । মনঃই কর্ম ও শরীর 
লমুদায়ের কারণ এবং মনঃই জাত ও থৃত হয়। (জাত অর্থাৎ অভি- 
ব্য বা'উখিত। মৃত নর্থা২ তিরোভাব প্রাপ্ত বা লর প্রাপ্ত)। 
আত্মা এ সকল গুণ বাধর্ম নাই৯। আমি জানি, বিচার দ্বারা মন 
লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনের বিলফ্ে পরম শ্রেয়; (মুক্তি) লাভ কলা 
যায়»*। কর্মাহুরত্তদ 'মনঃ জ্ঞানের" দ্বারা বিশীর্ঘ হইলেই মতি লাভ করে, 
গুনর্ধার আর প্রজাত্‌ হয় না৯১। 

যামচন্্র বলিলেন : ভগবন্! আপনি বলিলেন, জীবগ্গন্ম ত্রিবিধ। 
সাত্বিক, 'রাজস, ও তামস। অপিচ, লদসদাত্মক মনঃ তাহার মুখ্য 
কারণ১২। কিন্তু ছে তগবন্! বুদ্ধিবিবর্জিত (প্রস্কৃতিযুক্ত) শু্ধটিংও- 
তথ হইতে জগচ্চিত্রক্ষর মনঃ কি গ্রকারে 'উর্থিত হইল: তাহা আমি 


আমিতে 'ইচ্ছা করি১৬। বণিষ্ঠ বপিলেন” রাম! বিধৃনোদির চিত্তাকাশ, 
ছা 
ক প্রচণ্ড পূরব্যকিরণরূপ তেসঃই জলাকারে দুষ্ট হ। 


উৎপতিপ্রফরণ,। ৬৩১ 


চিদাকাশ ও ভৃতাকাশ, এ ভিন লর্বকাধ্যন্াধারণ, অর্থাৎ জন্ত মান্রের 
কারণ, সর্ধন্ত অবস্থিত এব* বিশুদ্ধ চিত্তত্থের “সত্তার (অস্তিতায়) লব্ধসত্ব। 
অর্থাৎ এ তিনই” চিদাত্মার ওষ্টুতভাদ১:।১৫। যাহা বাহে ও জআতাত্তরে 
অবস্থিত, ন্যুহা সত্া ও অসতাসী অববোধক, যাহা সর্ব ভূড়ে পবিব্যাপ্ত, 
তাহা চিদাঁকাশ নামে উক্ত হয্স্উ। যাহা সমুদয় "প্রাযুব সবপ্রকার* 
ব্যবহার নির্বাহের মূল, সর্ধবি ট্রি কারণ-কাধ্য-ভাবের নিয়ত, এবং 
ধীহার কল্পনায় এই জগৎ বিস্তৃত সটুইগ্াছে, তাহাই চিত্তাকাশ নামের 
নামী১৭। যে আকাশ দিজ্মগুল [পরিব্যাপ্ত, যাহা! পবন ও মেঘাদির" 
আশ্রয়, ধাহা ভূমা অর্থাৎ অপরিি্। সেই এই* আকাশ তুতাকাশ . 
নামে প্রধিত৮ । এই ঈদৃশ ফরতাকাশ ও তাদৃশ 'সেহই সব্ধমুল 
“চিত্তাকাশ চিদ্াকাশ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে । দিন যেমন সমুদায় কার্ধের 
কারণ, তেমনি, চিদাকাশও কার্ধ্যমাত্রের মুল কারণ১৯। চিত্তের যে 
« আমি জড় অথচ অজড় ” এতজূপ অবধারণ বা! স্বায্ প্রকাশ; গাহা 
বঙ্গ নামক চিতের মালিগ্ত এব* তাদুশমালিন্তযুক্ত বা তাদৃশ কালুব্যযুক্ত 
চিৎ মনঃসংজ্ঞাক্রান্ত। এই মন: তাহাতেই আকাশাদির কল্পনা, করি- 
রাছে২*। *শান্ত্রে অগ্রবুদ্ধদিগের বোধার্থ ও উপদেশার্থ অভিহিত ' প্রকা- 
রের আঁকাশব্রয় পরিকলিত হইয়াছে, পৰস্ত প্রবুদ্ধদিগেরংজ্ঞানে ত সফল 
বন্ধাপুাধির গ্তায় অলীক বা মিথ্যা,১৭ প্রবুদ্ধদিগের অধিকারে সর্ব 
প্রকারকল্পনাবন্দিত সর্বব্যাপ্ত এক পরব্রন্দই বিরাজমান । এবশ্বিধ ্ৈতা- 
দ্বৈচাদিভেদঘটিত বাক্য সনর্ভ দ্বার প্রবুদ্ধগণ উপদিষ্ট হন না, অজ্ঞগণই 
উপদিষ্ট হন। হে রাম! যাবৎ তুমি তঅপ্রবুদ্ধ থাকিবে, 'াবৎ ভোমার 
বোধার্থ,আকাশত্রয় করন! করিয়া তোগ্নাকে উপদেশ প্রদান করিবৎ২1১৪। 
যজ্প মরুত্থলীনিপতিত দাবানলসদৃশ হুর্ধ্যকিরণ) . হইতে ভ্রান্ত দিগের . 
নিকট মিথ্যা জল প্রবাহ আবিষু:ত হয়, তব্রূপ, এই* আকাশাদি অবিদ্যষচ 
কলঙ্কিত চিদাকাশ হুইতে উদ্ভূত হ্ইয়াছে+* | [চিং-ই অবিদ্যার্মাণিষ্ে 
চিত!» প্রাপ্ত হয়, পরে ' তাহা হইতে এই জগদ্ৰপ ,ইন্দ্রজাল রচিত 
হন্ত২*! যেমন ব্যবহারিক লোক € অর্থাৎ যাঁহাদের তত্বজ্ঞান হয় নাই 
তাহারা এবং খাহারা শাস্্দর্শী নহে তাহারা ) অজ্ঞাঁনের উদ্ত্েকে শুক্তি 
খণ্ডে রজত দর্শন কবে, তেমনি, অতব্ত্ত লোক, স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের 
খারা “মপিন চিদাত্বতত্বে চিত্তভা অনুভব করে। যাহারা তস্জ, ভাহাদের 








সি 
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নিকট*ওী ব্যবহার” কেবল, এ ব্যবহার ন্র্থে সব্বপ্রকার ভেদ ব্যবহার 
ৃপ্ত'খাকে। অতএব, নিজ, মূর্খতাই বন্ন/এবং দিজ' বোধই (নি 
'খোধ অর্থাৎ বাহা! আপনার যথার্থতত্, রা লাক্ষাৎকার, করা অর্থাৎ 
অসন্দিগ্ধ রূপে বুঝা) মোক্ষ২ | 


সপ্ুনবতিতস সগুঁ সমাত। 





অফ্নঙ্কৃতিতম সর্গ। 








যাহা হইতে বা যে কোন প্রকারে 
উৎপন্ন হউক, সে অনুপন্ধান অগ্রক্ট্েজিনীয়। এ বিষয়ে এইমাত্র প্রয়ো- 
জন্‌ যে, মোক্ষ কামনায় তাহাঁকে '[ত্ৰপূর্বক পরমাত্ায় যোজিত করি- 
বেক*। চিত্ত পরম ব্রদ্দে সংযোজি হইলে বাসনাললীন:. কল্পনা শূন্য ও 
শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ব্রহ্মসাৎ নুুইয়া যায়২। এই স্থাবর জঙ্গমীত্মক 
'জগৎ চিত্তের অধীন, সুতরাং বন্ধ ওষমোক্ষ ছু-ই চিত্তের অধীনত । অভি- 
হিত রহস্ত বুদ্ধযারোহের নিমিত্ত আমি তোমাকে ব্রহ্জার কথিত বিচিত্র 
চিত্তাখ্যান বলি, শ্রবণ কর5। 

কোন এক দেশে মুগপক্ষ্যাদিশূন্ত সতত অস্থির ও অতিবিসভঁত এক 
ভীষণ মহাটবী' আছে। শতবো'জনবিস্তৃত ভূমি এই অটবীর এক কণিকাৎ। 
এই অটবীতে সহস্রকর ও সহস্রলোচন সম্পন্ন পর্যযাকুলমতি বিস্বৃতশরীর 
এক পুরুষ 'অবস্থিতি করেন৬। একদা আমি দেখিলাঙ্গ উক্ত পুরুষ 
সহ্জবাহুর দ্বারা বহুসহজ পরিঘ গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা আত্মপৃষ্ঠ আহত 
করিতেছে আর পলায়ন করিতেছে" । সে আপনি আপনারই প্রহারে 
ভীত হইয়া শতযোজন দূরে বিদ্রবিত হইতেছে*শ এই পলায়নপর পুরুষ 
কাদিতে কীদিতে বহু দূরে গমন করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শীর্পসর্ববাঙ্গ হইয়! 
অবশেষে এক অন্ধকুপে গিয়া নিপতিষ্ভ হইল। এই .কুপ অতি ভীষণ, 
অন্ধকারে পরিপূণ ও অতি গভীর৯১*। অনন্তর” সৈ ব্হুকালের পর 
অন্ধকূপ হইতে সমুখিত হইয়া পুনর্ধার আপন্সি আপনাকে প্রহার, 
করিতে লাগিল ও পুনর্র্বার বিদ্রবিত হইয়া দূরতর'।প্রদেশে গমন" করতঃ 
শলভ [মন অনলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তন্রপ, এক কণ্টকলতীাসমাচ্ছন্ন 
কলকল মধ্যে গিয়া শ্রবিষ্ট হইল১১/১২। সে ক্ষণকাল তথায় অবস্থান 
করিয়া সেই করঞ্জগহন” হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্বার আপনি আপ- 
নধকে গ্রহার করিতে করিতে *অতিবেগে অন্ত এক দূরতর প্রদেশে 
যন করিল এবং অবিলঙ্গে হীস্র" করিতৈ করিতে এক শশাঙ্ককিরণ- 


বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! 1 


৬৩৪ বাশি্-মহারামায়ণ। ৯৮ সর্গ 


স্বশীতল কমনীয় ' কদলী কানানে গিয়া! গরি্ট হইল+৩১। ক্ষণকাল 
পরে কদলী বন হইতে বিনিঃ্ত হইয়া, ঠ%নরপি আপনি, আপনাকে 
প্রহীর করিতে লাগিল ও পুনর্ধধার টিিবিত হইয্াপ্অন্ত এক সুদূর 
প্রদেশে গমন করতঃ পুনর্ধার সেই অঁদকূপে গিয়া নিপতিত হইল্‌। 
ক্ষণমধ্যে সে শ্রীর্ণ-কলেবর হইয়া ভ্যকূুপ হইতে পুনঃ সম্মাখত ও 
পুনঃ কদলীকাননস্থিত গর্তে গ্রবিষ্ট /ইল। আবার তথা হইতে করঞজ- 
বনে, করঞজবন হইতে অন্ধকৃপে, এঁঁং অন্ধকুপ হইতে উখিত হই 
'পুনর্বার আপনি আপনাকে প্রহার ''রিতে লাগিল১৫।১৮ | উক্ত পুরুষকে 
আমি বহুকাল. কুপন কার্ধ্য করিতে| দেখিলাম, পরে যোগবলে তাহাকে 
পথে অবরুদ্ধ (কিঞ্চিৎ কালের জন্তাঃনুস্থির ) করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম । 
বলিলাম, হে পুরুষপ্রবর! তুমি কে? কি নিমিত্ত তুমি এরূপ কার্ধ' 
করিতেছ ? কোন্‌ অভিপ্রায়ে তুমি উক্ত প্রকার কার্য করিতেছ ?১৯২০ 
হে রঘুনন্দন! অনস্তর তিনি আম! কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, 
মুনে! আমি কেহই নহি "ও কিছুই করিতেছি না২১। আমি তোমা 
ক$কই আভগ্ন ও মগ্ন হইতেছি, সুতরাং তুমিই আমার পরম শক্রু। 
আমি তোমা কর্তৃক সুখ ভরঃখে দৃষ্ট, নিপতিত ও নষ্ট হইতেছিং২ । 
অনস্তর পুরুৰ আমাকে এ কথা বলিয়া আপনার অঙ্গ 'প্রত্যর্গ অব- 
লোকন করতঃ বড়ই অসস্থষ্ট হইল ও মেঘ যেমন গঞ্জন ও বর্ষণ করে, 
তেমনি, সে ধ্বনি সহকারে রোদন ও অশ্রু বর্ষণ আরম্ভ করিল২৩। 
ক্ষণকাল' পরে সে রোদনে ক্ষান্ত হইয়! স্বীয় কলেবর দরশন করতঃ হাস্ত 
ও গজ্জন করিতে লাগিল২* | কিয়ৎ্্ণ পরে দেখিলাম, সে আমার 
সম্মুখে আপনার অঙ্গ সকল ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল২। 
প্রথমে ভাহার ভীবঠঠম মস্তক নিপতিত হুইল, তদনস্তর তাহার বাছ, 
তদনন্তর বক্ষঃ, তদনস্তর উদর নিপতিত হইল২৬। সে খ্ররূপে অঙ্গ 
সমুদয় পরিত্যাগ কিয়া নিয়তিশক্তির বশীভূত হইয়া কোন এক অনি- 
দেশ স্থানে গমন করিলং*। আমি অন্ত এক নিজ্জন স্থানে অন্ত আর 
এক নর'কে এ গ্রকার দেখিয়াছি।। মেই নিও স্বীয় পীবর বাইব্িকুর 














তীয় ঘুরে না। তাহার! যে স্থির সেই সির থাকে। পরত ্ত নৌকাষারী 
আস্ত মনুষোর। ভ্রান্তি ক্রমে তাহাদের ভ্রমণ দেখে, (যেন বৃঙ্গেরাই ঘুরিতেছে, মনে 
করে), তেমনি, তুমিও আমাকে ওদ্রপাকার অর্থাৎ অভিহি প্রকার দেখিতেই। 


45 


উহপন্তিগ্রকরণ। ৬৩৫ 


দ্বারা আপনাকে পীড়ন সুভ: পলায়ন করিতেছে ও কুপে নিপতিত 
ও জ্হা! হইতে সমুখিত য়া ধাবমান” হইতেছে । পুনর্বার সে '্ন্ধ- 
কুপমধ্যে নিপতিত ও তথা! হতে উখিত হ্ইয়। অতিকাতর ভাবে প্রলা- 
য়ন করিতেছে২৯। ২৯। সেও কটন করগ্রকাননস্থ গর্ভে, নিপতিত ও তথা 
হইতেস্খুখিত হইয়া কদলীবনধধ্য ধাবমান হুইতেছে ও কখন কষ্ট 
স্বীকার ও কখন সন্তোষ লাভ পউ্রতেছে এবং কখন *বা আপনিই 
ক্লাপনীকে প্রহার করিতেছে । তষ্ক্রীকেও আমি তদ্রপ ব্যবহার করিতে 
দেখিয়। বিস্বত হইলাম, পরে তাকেও যোগবলে স্তপ্তিত করিয়া এ, 
ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম ।[হিনিও পূর্ব জ, ব্যক্কির ্তায় প্রথমে 
আপনার অঙ্গ প্রতাঙ্গ দর্শন, পরে ছুঁরাদন, পরে হাস্ত কৃরতঃ অবশৈষে 
,নিয়তিশক্তি বিচার করিয়া কোথায় ছ্রগেলেন, আর দেখা গেল না২প।৩২। 

আমি অপর এক জনশুন্ত প্রদেশে সেইরূপ আরও এক নর দেখি. 
রাছি। এ নরও পূর্বোক্ত বাক্তিছয়ের নার আপনি আপনাকে , হতা-, 
হত করতঃ পলাক্পন করিতেছিল ও অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল সেই 
ব্যক্তি যাবৎ ককুপ হইতে উখিত না হইল, ভাব আমি তাহার প্রত্তী 
ক্ষার দীর্ঘকাল সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম। পরে সে প্উখিত 
হইগ্লা গমন" করিতৈ আরন্ত করিলে, তাহাকে ও অমি এযাগ বলে সুস্থির 
করিয়া! জিজ্ঞাস! করিয়া ছিলাম। কিন্ত*সেই পুরুষ আমাকে কর্কশ স্বরে 
“আর পাপ! ছুর্িজ! তুমি কিছুই জান ন1” এইগাত্র বলিয়া শ্ব- 
ব্যাপারে নিযুক্ত হইল। 

রামচন্দ্র! আমি সেই মহারণ্যে তাদৃুশ বছ পুরুষ দেখিয়াছি । 
তাহদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞানেত হইয়া আমার নিকট ক্সাগ- 
মন করিয়াছিল, কেহ ৰা *আমার বাক্য অনাদরঃ*করিয়াছিল। কেহ 
কেহ অন্ধকুপে নিপতিত ও' তাহা হইতে পুনরায় উখিত' হইয়। কদলী- 
বনমধো প্রবেশ করতঃ তথায়” দীর্ঘকাল অবদ্ধিষ্ি, করিয়াছিল, কেহ 
কেহ বিস্তৃত করগ্রকুঞ্জ মধ্যে অস্তহিত হইয়াছিল। আবার কোন কোন 
রর খররায়ণ পুরুষ তাহাতে অবস্থিতি, করিতে নমর্থ হয় নাই। রঘুনাথ! 
সেই বিস্তৃত মহাটবী 'অদ্যাপি বিদ্যমান আছে) -পুরুষগণও তাহাতে 
পৃর্কেক্ত প্রকাকে 2রবস্থিতি করিতেছে । রাম! তুমিও সে মহাটবী দেখি- 
কাছ, ও তন্মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছ। অনববুদ্ধ বা অপূর্ণজ্ঞান বাল্যাবস্থাক্ 
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দেখিক্ছ ও ব্যবঙ্কার করিয়াছ বলিয়া শ্ংণ হইতেছে না। সেই 
৮1 ভীষণা। তাহা মিতাস্ত 


ক'টকমুস্কটাঙ্গী' মহাটবী যাহার, পর নাই 7 
হুর্গম হইলেও জীবগণ তাহাতে গমনাগম্ট্ করে ও নির্কবোধতা বশতঃ 
পুষ্পবাটিকার (উদ্যানের ) স্যাক্স তাহার /-সবা করে৩৩।5৫ । 









নবনুতিতম জর্গ | 








" গ্দাক্রবলিলেন, ভগবন্‌। "রাযি কোথায় "এবং কবে কোন্‌" মহাটবী 
দেখিয়াছি? থে সকল পুরুষের স্ট্্র বণিলেন, তাহার! &ক? তাহাদের 
শত সৈই সমস্ত উদ্যমই বা কি ছুষ্টতাহ। আমার নিকট ব্যক্ত করুন২। 
বশিষ্ঠ বলিলেন; হে মহাবাহো রা! আমি তোমার নিকট সমস্তই 
বলি, শ্রবণ কর। সে মহাটবী গু সেই সমস্ত নরগণ দুরে অবস্থিত 
নহেৎ। এই যে সংসার, এই সংঘটুরই উক্ত মহাটবী। ,ইহা অপার ও. 
অভিগভীর। পরমার্থ দরশনে অর্থাতটততবজ্ঞানে ইহা তুচ্ছ অর্থাৎ বন্ধ্যা পুত্র- 
সদৃশ মিথ্যা। এই নানাবিকারপরিষ্ূর্ণ মিথ্যা সংসারকেই তুমি মহাটবী 
বলিয়া জানিবে। যখন অন্য সম্বন্ধ (বিকাব্সম্পর্ক) থাকে না,, কেবল. 
একা দয় ব্রহ্ম বস্ক নির্বিকার ও পূর্ণ থাকেন, তখন ইহা। শৃন্ত অর্থণৎ 
নাই হয়। € অভিপ্রায় এই যে, ঘোক্ষদশায় ইহা থাকে না) ইহার 
পে অবস্থা বিবেকরূপ আলোকের দ্বারা দেখা যায়*। ইহাতে যে 
পুরুষগণ থরিভ্রণ করে বণিয়াছি, সে সকলকে তুয়ে ছঃখনিমগ্ন মন 
বলিয়া জানিবেঘ। মনই ছুঃখে নিপটিতত হইয়া এই সংসারাটবীতে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । হে মহামতি রামচন্দ্র! আমি তাহার্দিগকে দেখি- 
য়াছি, এ কথার অর্থ--বিবেকযুক্ত অহং তাহাদিগকে দেখিয়াছে,। ল্জর্থাৎ 
আমি বিবেককে অহং (আমি) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। অন্য অর্থাৎ 
অবিবেক তাহাদিগকে (এ সকলকে) * দেখিতে পানর না। যন্রপ 
ভানুদেব স্বীয় প্রকাশে কমল বন প্রবোধিত কণ্চরুন, তদ্রপ, বিবেক- 
রূপ আমিও জ্ঞানালোক দ্বারা তাহাদিগকে গ্রবোধিত করিয়াছি । হে" 
মহ।মতে! সেই সমস্ত মনের মধ্যে কতকগুলি আমার অর্থাৎ.বিবেকের 
প্রসাদে প্রবোধ (তবজ্তান) প্রাপ্ত ও উপশম লাভ করিয়া পরম 
হইয়াছে (মনোভাব নাশ হেতু মুক্ত হইয়াছে)। এবং অপর কতক 
“গুলি মোহিক্য বশ্তঃ আমাকে অর্থাৎ বিবেককে বা বিচারকে উপেক্ষা 
.করতঃ কুপমধ্যে,নিপতিত হইয়াছে ( অর্থাৎ অধঃপতিত হইয়াছে )৯। হে 
রঘৃত্বহ! পুর্বেবোক্ত অন্ধকুপ নরক, এরং কদলীকশনন স্বর্গ । পূর্বে 'যে 
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কদ্লীকানন প্রবেশের কথা বলিয়াছি, তদর্থে হাই বুঝিবে যে, তাহারা 
বগরসাস্থাদকারী মনঃ। বাহার! অন্ধকৃপে গঁব্ট হইয়া বিনির্গত হইতে 
পারে নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি 1%হাপাতকী বলিয়! জানিবে। 
আর যাহারা কদ্দলীকানন প্রবেশ করিয়' বিনির্গত হয় নাই বঙলগিয়ছি, 
াহাদিগকে 'তুমি 'পুণ্াসস্তারযুক্ত চিন্ত (লিয়া জানিবে। যাহ।স:- কর্ঞ্- 
'ৰনপ্রবিষ্ট হইয়াছে বপিয়াছি, সেই নত চিন্তকে তুমি মান্য পরি- 
গত" বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে কে 
বহইয়াছে১।১৪। এবং কোন কোনু বছুরূপ মনঃ (ছ্বৈতৈ অভিনিবিষ্ট 
চিন্ত) এক যোনি হইতে অন্ত যো|ঃতে জন্ম গ্রহণ অনুভব করিতেছে ! 
তাহারা এ রূদৌকখন নিপতিত |. কখন উংপতিত (অধোগামী ও 
উর্ধগামী) হুইতেছে১৭ | সেই যে বৃ.রগ্জগহন, তাহা কলত্র রম। তাহ! 
ছঃখরূপ কণ্টকে সমাকীর্ণ ও বিবিধ, এষণার (ইচ্ছায়) পরিপূর্ণ১০। যে 
সকল মনঃ করগ্রবনগ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা মন্যারপে প্রজাত ও 
যন্গুয্যোধিত চেষ্টায় লোল১*। সেই কদলীকাননের যে শশাঙ্ককিরণ-সম 
শীতলতা, তাহা আহলাদজনক স্বগ১*। কোন কোন চিত্ত শান্ত্রবিহিত 
পুণাকর্ধ, দান, তপ্তা, যোগধারণ! ও উপাসনা দ্বারা অন্থ্যদয়শালী হইয়া 
দীর্ঘকাল সপ্তর্ষি. প্রভৃতি রূপে জগৎ অবলোকন করিতেছে১*। যে 
সমত্ত চিত্ত দ্বারা আমি (বিবেক) তিরস্কৃত হইয়াছিলাম বনিয়াছি, 
নে কথার অর্থ-সেই সকল অনাত্মজ্ঞ মনঃ আপন আপন বিবেককে 
তিরস্থৃত .করিয়াছে২"। ,যে পুরুষ বলিয়াছিল, “ তামি তোম! কর্তৃক 
দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলাম, সুতরাং তুমি আমার পরম শক্র। ” সেই 
নির্বোধ চিন্ত তকবোধ হইতে বিশ্বীর্ঘ হইয়া ব্ধপে বিলাপ করিঘা 
ছিল২১। যে পুক্রষ, ক্রুক্ন করিতে ল।গিল বলিয়াছি, বুঝিতে হইবে, 
তাহা ভোগ পরিত্যাী "অথচ অপ্রাপ্তবিবেক, এরূপ মনের রোদন২২ | 
সে অর্থবিবেকী হইয়াছে, অথচ অমল' পদ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই 
ভোগ সমূচ পরিত্যাগে তাহার মহান্‌ পরিতাঁপ উপস্থিত হইয়াছে২০। 
ধর পুরুষ করুণাপরতন্ত হইয়! স্বীয় অঙ্গ সকল, দেখিয়াছিল, আর 
বলিয়াছিল, হায়! এ সকল ত্যাগ করিয়! আদি না জানি কি কষ্টই 
পাইব! (করুণাহ্ত্রীপুত্রাদি স্নেহ! অঙ্গ- লোভ প্রভৃতি অন্বিবেকা: 
বস্থায় হ্গেহাদি পরিত্যাগ করিতে গেলে এ্ররূপ এ্ররূপ পরিতাপ ব! 








কেহ লব্কজ্ঞান হইয়া বন্ধণমুক্ত, 


৯৯ র্গ উৎপত্তি প্রকরণ, ৬৩৯ 


মনের, আলোচনা জুনে) |, অমল্ল পন দন (ক্রন্মদর্শন,) হয়" নাই/ 
অথচ অ্ধ্রিবেকী "হইয়াছে. "সে অবস্থায় অঙ্গ (ল্লেঘ লোভাদি ). পরি- 
ত্যাগ করা, ধর্তই কষ্টকর % তাহাতে চিত্তের পরিতাঁপ বৃদ্ধি “ত্য 
মাত্র২ৎ| পুর্বে যে হা্ত করি রতি লাগিল বলিয়াছি, তাহার .অর্থ__ 
সে ্টির্রীআমার (বিবেকের ) ধ্ববোধে গ্রাপ্থুবিবেক হওয়ায় পরিতৃষ্ট 
হইয়া, ছিল, তাই সে হাসিয়াশ্লিৎ৬। সর্বতোভাবে প্রাপ্তধিবেক ও 

ংসারস্থিতি পরিত্যাগী হইলে আষ্ুন্দ পরিবদ্ধিত হইক্মা থাকে২+।' যে 
পুরুষ আপনাকে ও আপন অঙ্গ শীমৃহ দেখিয়া উপহাস ব্যঞ্জক হান্ত, 
করিয়াছিল, যে বুঝিতে পারিয়াছিঠী, এই গুলিই আমাকে এ পর্াস্ত 
বঞ্চনা করিয়া আমিয়াছে২৮। এ প্রিম্ই মিথা। বিকল্পের [ত্রাদ্থির ) 
রচনা২* | বিবেক প্রাপ্ত মনঃ ত্রঙ্গা্পদে বিশ্রাস্তি লাভ করে, সুতরাং 
মে তখন পূর্বোক্ত প্রকার ক্লেশের আধার বিষয় সকলকে দুর হইত্তে 
অবলোকন করে এবং হান্ত করে” আমি যে অবরুদ্ধ করিষ। যর্পস- 
সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিয়াছি, তাহার অর্থ-_বিবেক' সহজে 
চিন্তকে গ্রহণ (স্ববশবন্তী ) করিতে পারে না। তাহাতে তাহার বিশেষ 
বল প্রয়োগের আবগ্তক, হয়” । বিশীণকার হইয়া ঘন্তদ্ধান” প্রাপ্ত 
হইল, এই 'কথাগ্ন আমি দেখ(ইয়াছি, বিষয়হ্ধার শাস্তি হইলেই চিত্ত 
বিশীর্ণ হইয়া বায়ত২। সহসহস্ত ও সইননেত্র ইতাদি কথ! বলিয়াছি, 
তাহাতে দেখাইর[ছি, বাঁ বলিয়ছি, চিত্তের অ'কতি (অবস্থ' ) অনম্তৎত। 
বহু পরিঘ দ্বারা আপনি আপনাকে গাহার ঝশিতেছে এ কথার অর্থ-. 
মনঃ আপনি আপনার কুকল্পনা সমহের দ্বারা আপনাকে ব্যথিত কলি 
তেছেঃ। আপনি আপনাকে প্রহাথ কারগা পলায়ন" করিতেছে, এ 
কথার অর্থ_চিন্ত স্বকীয় থাসনা ছারা প্রহার প্রার্পি হইয়া (রিতাপদক্ 
হইয়া) অগ্যব গগনে প্রনৃদ্থ হয় অর্থাৎ তাপ নাশের উপায় অন্বেষণ 
করে । আপনি আপনার ইচ্ছা আপনাকে “প্রহার করে আবার 
আপন্]ুর ইচ্ছায় পলায়ন "করে, এ বর্ণনাক্স বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানের 
করার্য), ্রন্দপই**। খনঃ স্বকার বনাগ্থির দ্বারা উপতপ্ত হইলে তখন 
মে ত্রক্ষপদ গমনে সমুদ্যত ও সংসার হইতে পলাধনপর হয়**। মনঃ 
নিজেই ছুঃখ সম বিস্তার “করে, আবার তাহাতে খেদাধিভ হত, 
হইয়। পলায়ন চেষ্টা করে*”। একাশকাঁর কীট যেমন আপনারই লাশা- 
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নির্দিত কোশে সগেচ্ছার দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হ তন্রপ, মনঃও শ্ব-ইচ্ছায় 
স্বোপীর্জিত সঙ্ক্বাসনাজাল দ্বারা জড়িত বন্ধন প্রীপ্ত হয়্2”। টঞ্চল- 
স্বভাব মনঃ, ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা না কর্চি বালকের স্ায় 'অনর্থ ক্রীড়ায় 
সমাসক্ত হন্স। বেমন কীলোৎপাটী বান; কাষ্ঠ ছিদ্রস্থ বুষণের (বৃষণ ইঁ 
অগ্ডকোশ) কাষ্ঠাক্রমণ বুবিতে না, পারায় ছুংখ প্রাপ্ত হইয্লাইন, » 
সেইরূপ, মনঃও স্বক্ৃত কার্ষের বৃ ফল বুঝিতে না পারিক্কা ছুঃখে 
নিমপ্র হয়»।*১। দীর্ঘকাল অনঙ্গা,র ধ্যান (যোগ বা সমাধি) ও 
দীর্ঘকাল তাহার রক্ষা, বা পরিপালন্‌, অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে 
তখন আর শোকি থাকে না**। খঁমাদ বশতঃই ছুঃখপরম্পরা পর্বতের 
যায় বুদ্ধি প্রাপ্পু হয়, এবং মনের £ বশ্ঠতায় ছুঃখপরম্পরা! সুর্য প্রকাশে 
হিম বিনাশের হ্যায় বিনই হইয়] 1য়" মনঃ আগে শান্ত্রসম্মত অনি-' 
ন্দিত অনুষ্ঠান জনিত সংস্কারে সংহত হ্ইয়! রাগ পরিশুন্ত হয়, পশ্চাৎ 
বোধোপয় দ্বারা পরম পবিত্র জন্মাদিবিক্রিয়াশুন্ত পূর্ণ শান্ত ব্রহ্গপদ 
প্রাণ্ধে জীবনুক্ত হয়। তকালে মহা বিপদ্‌ উপস্থিত হইলেও কম্পিত 
ও তঙজ্জনিত শোক অন্তভব করিতে হয় নান5। 


* জ্রকচ অস্ত্রে বড় বড় কই ঘে্ই করা হয়। 'চেরাই লালে ,ক্রকচ সহজে 
শীমন।গমন কগিবে, বনিয়। দুরের বি রিন কাটের মধো কীল (খিল) প্রোখি ত 
ফরে। কোন এক গমায় ছুঃ চারেব। একটা বুছৎ কাচ্ত অগ্জ। পিদীর্ঘ করিয়া মধ 
কীল পুিযা পাখিয়। জ্োজনার্থ গুহে গমন করিলে পর এক চঞ্চল তি বানর এ 
কাঞেব উপরে বপিয়। সেই পোল নাড়িতে ছিল, তাহার অঞ$কোষ বিদীর্ণ কাঠ ভাগের 
মধ্য ফাঁকে প্রবিই হৃইয়।ফিল। কীন পুন পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া খুলিয়া গেল। তখন 
ছুপাশের দুই থণও ক? সবেগে আহুক্ত ইউয়। গেল এব তাহার চাঁপনে বানরের 
মুঙ্দ চাপট। হঠয়! গেল ৮ বানর গত প্রা ইল! বনর পুধ্নে বুঝিতে পারে নাই 
১. আমি কীনা খুলিলে মবিন) 


শততম মর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, চিন্ত পরম পদ ব্রঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে | 
যেমন” সাগর সমূৎপন্ন তরঙ্গ একর.পি জলময় ও অন্যরপে জলময় নহে, 
সেইরূপ, ব্রহ্গসমুৎপন্ন চিত্তও বরক্দষ্টিিত ব্রক্গময় ও চিন্দৃষ্টিতে চিত্ত* ।. 
হে রামচন্দ্র! যাহারা জলের স্বভ'র বিজ্ঞাত আছে, * তাহারা যেমন 
তরঙ্গকে জলের অতিরিক্ত মনে রে না, তেমনি, প্রবুদ্ধব্যক্তিগণও 
»চিন্তকে ত্রহ্মাতিরিক্ত মনে করেন নর । অপ্রবুদ্ধ জনের চিত্তই সংসার- 
ভ্রমণের কারণ, জ্ঞানিচিত্ত সংসারভ্রমটুার কারণ নহে্। যাহারা জলের 
স্বরূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত আছে, ঘাহারা কি কখনও তরঙ্গকে, জল 
হইতে পৃথক মনে করে? ভাহা করেনা, । তত্ব এক হইলেও অপ্র- 
বুদ্ধগণের বোধ সৌকর্ধযার্থ ধাচা, বাচক, সম্বন্ধ, এ সকল কৃত অর্থাৎ 
ক্িত হইয়া থাকে । ('অভিপ্রাক্সব_শিব্য দিগকে ইহা বাচক, (€বাধক 
শন্দ) তাহা "বাচা, এইন্রপ' কলিত ভেদ অবলম্বনে বুঝানুঃহয়)*। এমন 
কিছুই নাই যাহ! সর্বশক্তি, নিতা, পূর্ণ,ও অব্যয় পরব্রক্মে নাই। সেই 
জন্য তাহাতে সর্ধপ্রকার কল্পন! সুদঙ্গত হয়»। যিনি সর্ধশক্তি তিনিই 
ভগবান্‌ অর্থাং বড়েখর্যাশালী। সেইজন্ত তিনি মুধুন বাহা যেরূপে ইচ্ছা! 
করেন তখন তাহা তদ্রপে প্রকাশিত হয়*। হে রামচন্দ্র! তাহারই 
চিৎশক্তি ভূতশরীরে, স্পন্দশক্তি বাযুতে, 'অড়শক্তি উপলে, দ্রবশক্তি 
সলিলে, তেজঃশক্তি অনলে,, শৃন্তশক্তি আকাশে এন ভাবশক্তি সংসার- 
স্থিতিতে দৃষ্ট হইতেছে” | তাহার সর্বশঞ্চি সর্বদিকৃগামিনী। তাহার 
নাশশক্তি নাশে, শে!কশক্তি শৌফিগণমধো, আনন্দশক্তি হর্ষে, বীর্ধ্শক্তি 
নোছুবগে, সৃষ্টিশক্তি স্থজ্যবস্ততে দৃষ্ট হয়৯।১*। যদ্দাপ, বীজমধ্যে ফল, 
পুষ্প, লতা, শাখা 9 মুলাদিবুক বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রঙ্গেও 
বিচিত্র বিশ্বের অবস্থিন্ি,১। ত্রদ্দের অগ্যগ্তরে আকস্মিক প্রতিভাস 
(আবরণ শক্তির, আবিগার ) *বশতঃ যে চিজ্ঞড়মধ্যগত চিত্ত 'সমুদিত 
হইয়াছে তাহাই এগপে জীব খা প্রাপ্ধ ইইতেছে১২। যেহেতু এই 
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প্লিচিঘ বিশ্ব অঙ্ঞাতি চিৎতব্রের, বিবর্তন, গে হে ইহ] (বিশ্ব) সেই 
নির্বিশেষ চিদবস্তর অতিরিভ্ত হাখে। (যেমন রজ্জু জ্ঞানের অন্ফরণ ধশওঃ 
রঙ্ছুতে সর্প দশন হয়, তেননি, বর্ধতন্বের। অক্ষ্রণে ব্রগ্গেই এই বিচিত্র 
বিশ্ব দুই হয়)১০। হে রামচন্দ্র! রর ও অহংতন্ব অর্থাং জীব-তত, 
সমস্তই মেই সব্গ নিতোদিত মহাবপু /ধঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু নটহ৯হ 
ব্রহ্মই মেই দেহ শক্তির উদয়ে সেই £.সই নামে খাপিত হইতেছেন। 
তিনিই মনন শক্তির উদ্রেকে মন 1ম প্রাপ্ূ হন। ইহা মন, তাহা" 
চিন্ত, তাহা জীব, 'এ সকণ। খুদ্ধি প্রত দ মার, বস্থগরভেদ নহে। সুতরাং 
এ সকলের গ্রহাতি আকাশে পিচ্ছধভ্রাস্তির ( পিচ্ছ-মনুরের পালক ) 
এবং সপিলে নআববুদিত অনভ্তরূগপ।ত জুতরাধ মন বা জীৰ আত্মার 
আংশিক 'গ্রথিভাদ বাতাত আগ টিটু নঙে। এই গে অমননপক্মী মন, 





হাই সেই অশিক্ব।টা! চা শর্সিত দেঙেছ শক্তি ও শক্তিমান অভি, 

গত এ মম্ষহ এরঞ্গ।তিন বলিয়া বিজ্ঞাত ভ৪ 1 এছ জগহ, ভিনি 
প্র, এভ আমি, এ সকল পিভা পতঠিভাম হাভব অথ।হ স্বাস্ন্্াপ্তির 
কার্ধা১৭1১৭। পগোকে ও শাঞ্ধে কান, কন্মা € অবিদ্য এভুতিকে মন, 
ও, রঙ্গ, জগত) ইভাধি ইত্যাদি ভেদ ভ্রমের পরম কারণ বলিতে 
দেখা মায় সত; পরুস্ত তাহাও সব্বণক্তি 'ব্রন্মের " বঙ্গাতা ! অথাৎ 
মনের আবিভাব ঠিরোভাব বশত; নে কিছু সং অপং ! আছে ও 
নাই ) ব্যবহার সম্প্ন হয় পে সমপ্তই মননশক্তিনায়ী খাঙ্গী শর্ডি১০।১৮। 
সমুদয় খইতে সমানরূপ্ঞ্েব্বপুষ্পাপি প্রসবশক্তি থাকিপেও যেমন প্রদেশ, 
মুন্িকা, বীজ, সংস্কার (চান্‌। প্রভৃতি অনুসারে স্ব্যবস্থায় পুম্পাদি 
সমুষ্ঠব হয়, সেইরূপ, জাবণেষ্টাও পিরব্ঙ্গে জীবের বাসনান্তগৃহীত চিত্তের 
দ্বারা সুধাবস্থায় শিশ্ব'হিত হর, সাঙ্গর্ণা প্রাপ্তি । এলো থেলো বা বিশ্ব- 
জল) হন না২০২১। উংপপ্তি স্বীকার করিলেও উক্ত গ্রকারে জগ- 
দ্বাবগ্ঠার শিরম অস্বর হইতে পারে বটে; পরস্থ দে সমস্তই মানস 
গরাতিভাস ' অথা২ মনের বিকল্পনা। যাহা প্রতিভান তাহা বস্কথ নহেঃ 
সেজস্ত তাল সঠানশ্য জন্মে না এবং সহারূপে দৃষ্ট হয় শী। ঘে“কিছু 
তে, সমস্তহই মনঃক্লিত বিধায় শব্দের (নাদেরণ অনঙিরিক্ত | সেই 
জগ্ঠই ঝণিতেছি, তুমি মনঃগ্রচ্ত জগতকে এলে আনাঁতরিক্ত বলিয়া 
অবধারণ করিবেংতখৎ | ননের তখযতা বঙ্গ, বন্থাদশনও তঙপ। 


চা নাগ ও উংপন্তিপরকরণ। ৬৪2 


দষ্টাস্ব__ পুর্বে ইন্দুহনগণ্রে কুষ্টি”ং | অক্ষুন্ধ বিমল সলিলে নছরীবু 
উত্থান বদ্ধাপ, পরসাস্মায় সংসার কারণ জীবের উংপন্ছি তদ্বপ।, জগ- 
তের কথ! দুঝে শ্আাকুক, জগংকল্পক জীবও ব্হ্ম+ঘ। / 

হে রামচন্দ্র! পৃর্ণচৈতন্ত গ্রবঙ্ছই বিশ্বাকারে বিবর্ঠিত। তাহাতে 
একইুল্ী বিদামান, দ্বিতীয় সটলা নাউ। নাম, রূপ্‌, ক্রি এ সকল 
সঙ ভাহাতে জলে তরঙ্গের টানা দৃষ্টি গ্রভেদ মান্র১১২*। জন্মিতেছে, 
“বিনষ্ট হইতেছে, যাইতেছে, স্থিত করিতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম এবং 
রঙ্গেইত। যেমন ভীর আতপ, বিটন্র বুগতষ্িকা রূপে প্রস্কুরিত হয়, 
সেইব্ধপ, নামন্ধবপাদিরহিত পরগাম্ম বিচিত্র বিশ্বাকারে" পরুন্ছুরিত হই- 
তেছেগ২৯। কারণ, কন্ম, কণ্ঠা-] জনন, মরণ ৪ স্থিতি, এ সমস্তই 
বঙ্ধ। লোভ, মোহ, তষ্ঠা, আহক আসক্তি, এ সকল কিছুই নহে 
অথ মিথা!। + আম্মাতে আম্মানস্ত্রাবার লোভাদি কিহ৭।১১ 2 হেম 
মেম্ন বলরাপিকূপে উৎপথ্ ভয়, শ্ানি, আন্মাও মন ও জগত উভয়, 
আকারে উদিত হইয়াছে ২। শাঙ্ে ছবুদ্ধ । অজ্ঞানানূত) আন্মণই চিন 
প্র জাঁৰ নামে উক্ত হইয়াছে । প্‌ জ(নিতে না পারিলে বন্ধুর 
অবঞ্ধ হর,, তেসনি, জা নিহে না পারাতে (আপনাকে ) আম্মা" জীব 
হইয়া আ1ছেনতৎ1 চিন্মনন আম্মা! শ্তঃই স্বজ্ঞানের শগানরণে আপ- 
নাকে জীব বলিদ্না প্রিচর দিভেছেন ৮ দেমন দষ্টির দোষে একই 
চন্দ পুষ্ট হয়, তেমনি, জ্ঞানের দোষে আন্ম। অনাক্মা রূপে গ্রকটিত 
হনক্ত ॥ বন্ধ ৪ মোষ উভয়ই ব্যামোহমলক ৮৯ স্তর আসা বন্ধ ও 
সখা মুক্ত, এ নকল কথা কথা মার, বাস্তব নহেতত। আম্মা 

আছি বদ্ধ» এঠন্প কয়ুন। কুকল্পনামা। 'অপিঢ, বন্ধন ঘথন কাল 
নিক, তপন মোন্ও কাররিক অথান্ধ মিথাছ 1 

শ্রীধাম বলিলেন, 'গ্লভো! মন যাহা নিশ্চয় করে তাহাই মদি সমু- 
দুত হয়, বাহিরে দৃষ্ট হর, তিনে দনের শত ,কর না বখন, তাহা 


+গ্ী মকল শরীরের বন্দ, আাগ্কাব নহে আন্মাব কোন্জপ ধর্ধথ নাই, আন্ক। 
নক । আস্ত নিও; খুনর্ষিকাল উক্ত চৈছনা। চামর। হাতে কেন ধনু বা 
বরিষ। নাই । অপি, এ সকল শানীর-ধম্ত শরীরের সহিত কল্সিত। আদ কাল 
কল্পিত হয় নাউ, ্টহ। সনাদিকান' হইতে প্রবৃত্ত আছে, এবং প্রবাহে গ্ঘাষ কাব 
কাঁধ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। 


৬৪৪ বাপিষ্ট-মহারামায়ণ। ১৯ সর্দ 


কি নিমিত্ত নাই? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৃস! মুর্গদিগেরই বন্ধন কল্পনা 
সমুপত্িত হয়। অতএব, পৃথক মোক্ষকল্পনা নিতান্ত 'অলীক২৯ হে 
মহামতে ! অজ্ঞতা বশতঃই প্ররূপ বন্ধমোক্ষ জ্ঞান সমুপস্থিত হয়ঃ*। 
যাহা কুন্ননা তাহা, কোন বস্তু নহে, ইহা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। 
রঙ্চুতব্বানভিজ্ঞের নিকটেই রঙ্জ সর্পরূ্ঠে প্র্ফুরিত হয়, কিন্ত “অকিজ্ঞের 
নিকট: নহে।' রাম! সেইজন্য, পুনঞ্ূ পুনঃ বলা হইয়াছে, প্রাজ্ঞ. জনের 
বন্ধমোক্ষ ব্যামোহ নাই। এ সরীপ ব্যামোহ কেবল অজ্ঞ জীবেই 
বিরাজ করে১১।৯২। অগ্রে মনঃ, (পরে বন্ধমোক্ষজ্ঞান, পশ্চাৎ জগৎ- 
প্রপঞ্চের রচুনা' অর্থাৎ ক্রমিক ]|গারণ কার্ধভাবে পর পর নিরূঢ- 
ক্পনায় নিম্পন্ন হইয়াছে। মিথ্যা ডপকথ! যেমন বালকের সত্য বলিয়া 
গ্রাতীত হয়, তেমনি, অজ্ঞের নিকট এই মিথ্যা প্রপঞ্চ সত্যন্বরূপে* 
প্রতীত হইতেছে«ও। 











একাধিকশততম সর্গ | 


বালক্লোপাখ্যান। 


রাম বলিলেন, সুনে! মিথ্যাঃ আখ্যারিকা বালকের নিকট কিরূপ' 
গ্রতীবিষয় হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, এক সন্ু্ধম্ি বালক স্বীয় প্লান্রীকে “কহিল, ধাত্রি! 
তুমি আমার নিকট একটা হর্ষ উপন্তাস বল১।২। “বালক ধাত্রীকে 
এরূপ কহিলে, ধাত্রী বালকের ধুঁচতবিনোদনার্থ অতিমধুর আখ্যায়িক! 
বলিতে লাগিলত। 

ধাত্রী কহিল বৎস। পূর্বকালে ধান্মিক, সুন্দরদর্শন, শৌর্যযবীর্য)- 
সম্পন্ন তিন রাজপুত্র ছিল। তাহারা ্রাতিবিস্তীর্ণ শুন্তনগর রাজ্যের মধ্যে 
আকাশময় তারকার ন্তায় রাজধানীতেষ্ঈ্বাস করিত। এ তিন রাজপুত্রের 
ছুই জন, অজাত১ আর এক জন মাতৃগর্ডেও ছিল না।* | অনস্তর 
কোন এক সময়ে তাহারা মরক কারণে মৃতবান্ধব %৪ দুর্ভিক্ষ কারণে 
শুফবদন ও শোকসন্তপ্ত হইয়া পরম্পর পরামর্শ করতঃ সেই শৃম্তনগর 
রাজ্য হইতে কোন এক উত্তমনগর রাজ্যের উদ্দেশে আকাশ হইতে বুধ, 
শুক্র ও শনি গ্রহের ন্যায় বিনির্গত হইল ।**সেই শিরীষকু্গুমের ন্যায় 
সুকুমার বাঁলকত্রপ্ন গ্রীক্মতাপার্ত পল্লবের স্থায় পথিমধ্যে দ্িবাকরকিরণে 
সাতিশয় মান ও বিবর্ণ হইল**। তাহাদ্িগের স্ুকোমল চরণতল 
পিকৃতাময়্ মার্গের উত্তপু, বালুকারাশির দ্বার!" "দগ্ধ হইতে লাগিল।, 
তখন তাহারা য্ধত্রষ্ট মৃগকুলের ন্যায় কাতন্ত হইয়া হা তাত! হা 
“তাত! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল*। দর্ভীঞ্রতাগ দ্বার তাহাদিগের 
চরণবিদ্ধ ও প্রচওমার্তওকিরণোত্তাপে শরীর পরিস্লান হইতে লাগিল। 
অতি কষ্টে তাহার ধুলিধৃুষরিত মুভ্তিতে অতি দূর পথ অতিক্রম করিয়! 
পথপ্রান্তে মপ্রীজালজটিল, প্রুল্লপল্লব এবং মৃ্পক্ষিকুলের বাসস্থান 
“তিনটা বৃক্ষ দেখিতে পাইল ।" দেই তিনটা বৃক্ষের মধ্যে ছুইটাঁ অজাত ঃ 
অথীরু একটা আজও বীজ হইতে বহি্গত হয় নাই১*১২। অন্তর 


৬৪৬ বাশি্-মহারামাযণ। ১৭১ নর্গ 


স্ই রাজপুয় পরথপর্যাটনে সতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া বর্গস্িত পারি- 
জাত তলে বিশ্রান্ত ইন্দ্র, যম ও পবনের ন্যায় "সেই ব্রক্ষত্রিতয়ের 
অন্ত বুক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশ্রামের .পর সেই 
বৃক্ষের অমৃতকল্প ফ্লসমুহ ভক্ষণ, ৪ তাহ।র স্ুস্বাছু রসরাশি পান 
করিল এবং তাহার ,পুষ্পগুচ্ছমমুহে মালা গ্রথন করিয়া লইয়া "ঞ্ছথা 
'হ্টতে প্রস্থান করিল১৩।১৪ | 

পরে তথা হইতে বহুদূর গমন করতে করিতে ক্রমে মধ্যাহকাল : 
মমুপঙ্থিত হইল। এই সময়ে তাহারা পথিমধ্যে তিনটা বিস্তীর৭ নদী 
দেখিতে পাইলু। ত্র সকল নদী ভয়প্টর শব সহকারে অতান্তাল তরঙ্গ 
সকল বিস্তার করিতেছিল১৭ | & প্ন নদীর একটী বহু কাল হইতে 
পরিশুফ, অপর ঢুইটীতে অন্ধলোচনে|দুষ্টির হায় কিছুমাত্র জল ছিল 
ন1১৬। উক্ত নদীন্রয়ের মধ্যে বেটী/চিরশু্ষ, রাজপুন্রত্রয় দন্ধার্ভ হইয়। 
মেইটান্েই আদর সহকারে ব্রঙ্গা, লিক ও মহেশ্বরের গঙ্গাত্ানের স্তাঁয় 
স্ন করিলেন১*। তথার অবগান্ধন পুর্বক বহুক্ষণ পর্যান্ত জলক্রীড়! 
ও সেই নদীর ক্ষীরোপম সণ্িিণাশি পান করিয়া গ্রজষ্ট মনে তথা 
হইতে প্রস্থান করিল১৮। 

অনন্তর দিবগ্রে শেষভাঁগে দিবাকর লগ্বমান (অস্তগামী) হইলে, সেই 
রাজকুমারত্রয় এক নবনিন্মিত, প্বতমম উচ্চ, পতাক।লাঞ্চিত, পদ্ধিনী- 
সমূহে পরিব্যাপ্, উল্ল।মধবনিশালী, গীতামন্ত নগরধাসী জনগণে সন্কুল ও 
অতি“মনোহর ভবিষ্যৎ একর গ্রাপ্ু হইল১৭।৯*। তাহার! তথায় প্রবিষ্ট 
হইরা দেখিল থে, নগরূটাপ মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ পব্ধতশৃঙ্গের স্যায় শোভমান 
এবং মণিকাঞ্চননিশ্মিত গৃহ্সমূছে অধকীর্ণ তিনটা মত (বিদ্যমান) ভবন 
রভিয়াছে২১। সেই 'তিনটী ভবনের দুটা কথনও নিম্মিত হয় নাই, 
অপর একটার ভিত্তিও. নাই । আনন্তর সেই বরানন নরতয় ভিত্তিশৃন্য 
মনোহর গৃহে প্রবেশ করতঃ তথায় উপবেশন পূর্বক বিহার করিতে 
লাগিলেন, এবং তথায় দেখিঠে পাইলেন, দে, তিনটা কাঞ্চন্কপ্িত 
স্তালী বিদ্যমান রখিয়াছে। তন্মধ্যে ছুইটা ভাঙ্গিয়া কর্পরসদূশ হই] 
গিয়াছে ও অপর একটা চু হইয়া রহিয়াছে। প্রশস্তবুদ্ধি ও বহুভোজী 
উক্ত বালকত্রয় অন্নপচনের নিমিত্ত সেই চর্স্থালীটা' শ্রহণ করিলেন । 
আনন্থর নবনবতিদ্রোণপরিমিত তুল আহরণ করিয়া তন্মধ্য হইতে 


১০ সঙ উত্পগ্রিপ্রকরণ। ৬৪৭ 


শত দ্রোখ তঞুল গইণ পুর্ব উক্ক স্থালীত্তে পাক *করিলেন। "অনন্তর 
ভোঙনার্থ তিন জন ত্রাঙ্ধণ নিমন্ত্রণ করিরেন। সেই তিনটা ব্রাঙ্গণের : 
ছুইটা ত্রাঙ্মণ 'দৌহহীন, অপর এক ক্রাঙ্গণের মুখ নাই২২৬। 'খিনি' 
নির্মুখ ব্রাহ্মণ তিনি ঘেই নবনবতি দ্রোগ পরিমিত *, ত$লোৎপন্ন 
অন্নে॥ দ্রোণশত পরিমিত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। অশন্তর দেই" কুমারত্রয়, 
তদীয় ভূক্তাবশিষ্টঅন্ন ভোজন করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। 

বস! পরে সেই তিন্‌ রাজপুত্র সেই ভবিষ্যন্গরে মৃগগ়্াক্রীড়ায় 
খা/সক্ত হইয়া পরম সুথে বাস করিতে লাগিল২৭।২৮। হে অনঘ শিশো” 
আমি তোমার নিকট রমণীয় উপন্ত'্স কীর্তন করিলাম | তুমি ইহা, স্মরণে, 
রাখিবে। ইহা না ভুলিলে তুমি রণ বয়মে পণ্ডিত হইতে পারিবে২৯। , 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ধাত্রী ন্বালকের নিকট এই মিথ্যা আখ্যা- 
মনিকা কীর্তন করিলে, বালক তছুঞী & আখ্যান শ্রবণ করিয়া, সাতি- 
শন আনন্দিত হইল এব” সতা খিটেিনায় তুষীন্তাব অবলম্বন করিল*”। 
হে কমললোচন রাম! আমি চিষ্টাথ্যানকগ। প্রসঙ্গে তোমার নিকট 
বালকাখান কীন্তণ করিলাম”১। বাঘষ্টর: এই সংমার উগ্রসঙ্কল্ল ও দৃঢ়- 
কর্পন।র করাই রচিত ১, গভরাং বালকীখায়িকার ভ্যায় রূট়িতা' গ্রাপ্ত। 
(দ্ধট়িতালআছে' বলিয়া মনে হওয়া)। এই কন্পনাজীলভাপিত প্রতি 
ভাগাম্বিকা সঃগাররচনা বন্ধমোক্ষ গ্রভৃতি কল্পনাশত দ্বারা, প্রকাশিভ 
ইইতেছে। বস্ততঃ ইহা সঙ্কপ্ন ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। যাহা সঙ্কল্প বশতঃ 
প্রতিভাত হয়, প্রকাশ পায়, তাহা অকিঞ্চি২"৪ কিঞ্চিং। ' অকিঞ্চিং 
অর্থাৎ রঙ্জুনর্পের স্তায় মিথ্যা । কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ভ্রান্তির আধার ব্রহ্ষটৈতন্য | . 
অপিচ; এই পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, *পর্ব*, সরিৎ ও" দিত্সগুল প্রভৃতি 
সকলই সেই সঙ্বপ্পমন্নচি্তেধ বৈচিত্র্য 'জুতরাং স্বপ্নসর্তশ। আখ্যারিকাস্তর্গত, 
ভধিধ্যন্নগর, রাজপুত্র 'ও নুদীপ্রয় যদ্জরপ, স্বপ্নের ও সংকল্পের রচনা 
বন্ধপ) এবং এই জগ২ স্থিতিও তদ্রপ। সলিলাগ্চফ চঞ্চল অব্দি যেমন 
আপনিই আপনাতে প্রস্করিত হয়, তেমনি, এই জগনঈও সহ্ময়চিনডে 
চস্করিত হহতেছে ॥ এই আগ ঢেই পরমাত্মার প্রথম বঙ্কল্প হইতে 
সমুদিত হইয়ীছিল, পরে ইহা দ্বিবীকরের দিবস নির্বাহের ভ্ভায় মনুষ্যা- 






৮ রঙ 
চপণ অথাৎ আডুক । ও হরে ৮ 1 মুবনবতি মল। 


৬৪৮ বাশিষ্ঠ-মহারাঁমায়ণ | ১১ শগ 


দির ব্যাপারে স্কারস্তা (বিপ্টগুব), পরপর হইগাছে২০০। বস্ততঃইট 
একমাত্র, সঙ্কল্রকল্নন দ্বারা সমগ্র'ত্হ্মাণ্ডের উৎপত্তি 'হইয্মাড়ে। অপিচ, 
সেই একমাত্র সঙ্ক্কল্পনা আবার চিতের অন্ততম চিৎবিলাস- '*.। অতএব, 
হে রামশু তুমি এই সঙ্কপ্নজাল (অর্থাৎ কল্পিত জগৎ্ভাব) পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র, নির্কিকল্প চিদ্রপ আশ্রয় করিয়া পরমা শাস্তি "হঘাপ্ত 
'হও*৯। (জগন্ভীব বিস্থৃত না হইলে, বিকল্পকল্পনা! পরিত্যাগ না করিলে, 
নিজের বিকার বর্জিত স্বরূপ লাভে টা হইবে না টি ] 


সং চিত্তের অর্থাৎ, চাস পরক্রন্মের। অন্যতম শি বহ প্রকারের মধ্যে এক 
কার |, চিৎ ফিলাস অথ।২ সায়াশক্তিবিশি ব্র্জ চৈতন্যের বিবর্তন রূপ কাধ্য। 


একাধিকশততম , 9গঁ সমাণ্ত। 





দ্যধিকশততম সর্গ। 
শী 
%শিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্তু! মুট়েরাই আপন আপন সংকল্পের স্থান, 
আোহ-প্রাণ্ত হয়, পণ্ডিতের! নহে। শিশুরাই অক্ষয় পদার্থের অক্ষয়ত। 
'না জানিয়া ক্ষয়ের আশঙ্কায় বিমুগ্ধ হইয়া খাকে*। রামচন্দ্র বলিলেন, 
ব্রহ্ম! আপনি যে সঙ্কল্পের কথ! বলিলেন, সেই বিনশ্বর সঙ্কল্প কি? 
কেই বা সঙ্কল্প করে? এবং অসৎ ,সঙ্কল্প কাহাকেইবা কিক্ূপে” মোহিত 
করে? অর্থাৎ কোন্‌ মিথ্যার দ্বার), কে সংসারত্রম প্রাপ্ত হয়ং? বশিষ্ঠ 
বলিলেন, রাম! যেমন অজ্ঞ শিশু "কর্তৃক মিথ্যা বেতাল (তৃত) কল্পিত 
হয়, তেমনি, অবিদ্যোপহিত পরমা পুর্বকল্ীয় জীবভাবাপন্ন অহঙ্কারেব্ন 
সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া! এতৎ কল্পে স্ট্্যা অহং অভিমানী ও তলীমধারী* 
হন। অহং আমি, এ ভাব তীহারই চ্টি্গি অজ্ঞান কর্তৃক কলিত, সুতরাং 
শিশুর বেতাল কল্পনার ন্যায় মিথ্যাৎ।ষ্রধখন একই পূর্ণস্বতাব পরম 
বস্ত ব্যতীত্ব অন্য কিছু নাই, তখন স্ত্রীর কে কোথা হইতে উদিত 
হইবে ? অর্থাৎ ' পৃথক অহঙ্কার কোথা হইতে আ্ীসবে* ? যেমন 
অসম্যগৃদর্শন হেতু পান্থগণের মরীচিকায়” অর্থাৎ বালুকাভূমিস্থ. সৌরাতপে 
€স্থ্য্যকিরণে ) জলভ্রম হয়, তেমনি, স্ব-অজ্ঞান বশতঃই একাদ্য় পর- 
মাস্মায় মিথ্যা অহঙ্কার সমুদিত হয়। সুতরাংস্থ্বাস্তব পক্ষে অইঙ্কানর 
নাইৎ। এবং মনেরই সঙ্কললপ বিশেষ সংসার। অর্থাৎ মনঃই আপনি 
আপনাকে আশ্রয় করিয়া জগংরূপে*প্রন্ফুরিত হইতেছে । বেমন জলই 
আবর্ত, তেমনি, মনঃই সংস্মরং। রাখব! তুমি অঁসম্যগ্দর্শন পরিত্যাগ 
পূর্বক সত্যস্বরূপ আনন্দজনক, ও মোঁক্ষকারণ সম্যগ্দশন আশ্রয় কর । 
মোহের আড়ম্বর পরিত্যাপ করিয়া বিচারধর্িণী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক 
বিচারুপ্ররায়ণ হও । অর্থাৎ বাহা সত্য তাহাই বুদ্ধিস্থ,কর এবং যাহ! 
ডুদৎ, তাহা পরিত্যাঞ্জ কর”। তুয়ি বস্ততঃ অবদ্ধ) অথচ 'বদ্ধ আছি 
তাষিয়া বৃথা" শোক “করিতেছ। যখন একই আত্মতত্ব অদ্বিতীয় ও 
অপরিসীম, তখন* সর কে কাহার দ্বারা বদ্ধ হইবে*? নানাত্ব 'অনানাত্ব 
. উচু তর্গবস্তুতে কগিত। কমলার পরিহার হইলে যখন বিদ্ধ ব্রহ্গতস 
চি 
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বিদ্যমান থাকে, তখন আর কেই বা বদ্ধ থাকিবে? এবং কেই ঝা 
মুক্ত হইবে১*৭? আত্মাতে ভেদাছেদ বিকার নাই। -স্থৃতরাং দেহ “নষ্ট, 
'ক্ষত ও ক্ষীণ হইলে তাহাতে আত্মার ক্ষতি হয় না। অস্ত্রা (জীতা) 
দগ্ধ হইলে কি কখন ভন্ত্রাপুর (বাধু) দগ্ধ হয়১১।১২? যেমন পুষ্প 
বিনষ্ট হইলে গন্ধ বিনষ্ট হয় না, তেমনি, এই দেহ পতিত ব। ঈদিত 
“হউক, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না১৩। এই দেহ পতিত, 
'উৎপতিত, নিপতিত, যাহা হয় হউক, আমি যাহা! তাহাই থাকিব এবং, 
সখ ছুঃখাদ্দিও নিজ আধারে (অজ্ঞান বিকার অন্তঃকরণে) থাকিবেক। 
মেঘের 'ছিতু বায়ুর ও পগ্মের সহিত ভ্রমরের যেরূপ সম্বন্ধ, শরীরের 
'সহিত' তোমার সেইরূপ সঙ্বন্ধ১*।৯। রাঘব! যনঃই জগতের শরীর 
অর্থাৎ মনঃই জগতের আকারে দৃষ্ট ইতেছে। স্থতরাং মনঃই দৃশ্য জগ- 
তের মুল বীজ; এবং আদ্যাশক্তিস্বর (| অপিচ, যাহা অধ্যাত্মচিৎ অর্থাৎ 
শরীরোপহিত চৈতন্য, তাহ! কোন কালে বিনষ্ট হয় না১৭। হে মহা 
প্রাজ্ঞ! আত্ম! কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত, বা কোথাও গতাগত হন না। তুমি 
বৃখ পরিতাপ করিতেছ»*। 4 মন মেঘ বিশীর্ণ হইলে বায়ু, ও পক্ষ 
শুফ হইলে ষট্পদ আকাশে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে এই উপাধ্পিরিচ্ছিন্ন জীবায্মাও অনস্তাম্মায় মিলিত হয়'৯। আত্ম- 
নাশের কথ! দূরে থাকুক, জ্ঞানামি ব্যতিরেকে সংসারবিহারী ননঃও বিনষ্ট 
হয় না২*। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে তমন্তর্গত আকাশ আকাশে একতা প্রাপ্ত 
হয়, ' তদ্রূপ, স্ুল হুঙ্গুণ্্দহ ক্ষয় হইলেও তদভিমানী জীবাত্মা সেই 
পরমাত্মায় বিলীন হয়। কুণ্ড ও বদর (কুণ্ড-আধার পাত্র। বদর. 
কুল ফল।) উভয়ের অবস্থিতি যদ্ভুপ, ঘট ও আকাশ উভগ্বের স্থিতি 
যন্্রপ, দেহে আত্মার"অবস্থিতিও *তন্রপ। দেহ বিনাশী এবং আত্মা 
অবিনাশী। বদর কুগভঙ্গে হস্তগত ব1 অন্তাধার গত হয়, আত্মাও 
দেহ ভঙ্গের পর পরমাত্মগত হয়২১।২৩। মনঃই মরণরূপ শন্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত হুইয়া মূহর্ত কালের জন্ত দেশ কালাদি হইতে তিরোহিত হ্ক 
মাত্র। স্থৃতরাং ' তাহার জন্ত আক্রোশ কেন? কেনই বা তাহার, 
জন্য লোকে ভীত ও ত্রস্ত হয়? পক্ষিশীবক যেমন উড্য়নোৎস্থক' 
হুইয়া ভঙ্গপ্রবণ আও পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তুমিও পরমাকাশ্‌ 
গমনের, জন্ত অহন্ভাব' সম্পনা কামনা, পরিত্যাগ করং২২* | মনের 
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তাদৃশী শক্তিই ( মহস্ভাবই ). ইষ্টানিষ্টের, কারণ এব$ তাহারই 'ামর্য্ 
্রমপ্রাপ্ত হুইর়া জীবগণ ব্খা বপনতুল্য সংসার দর্শন কুরি়েছে২+। 
উহাই অক্িদ্যষ্টি .উহাই দূরুচ্ছেদা। এবং উহাই ছঃখ প্রদানার্থ, বৃথা 
পরিবদ্ধিত হয়। যে উহাকে না জানে, উহা তাহাক়ই নিরুট এই 
অনুনয় “বিশ্ব বিস্তার করে২*। যেমন কোর়াশ। , হইলে ভ্রান্ত লোক, 
আকাশকে মধিন অর্থাৎ অনির্খপ মনে করে, মেইরূপ, ভুচ্ছ মনঃ শক্তির 
*প্রচ্ছাদনে ভ্রান্ত জীবের আপনাকে অন্তত্থ ও মলিন মনে করে২৯। 
এ শক্তির দ্বারাই এই আরম্তমন্থর (মহা আড়ম্রযুক্ত ) বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নের 
স্ত/য় অসৎ হুইয়াও কল্পিত সংশ্বরূপে সমুধিত হইয়াছে*। .মাত্র-ভাবনাই 
ইহার কর্তা এবং তাহার (ভাবনার) জগৎ রচনাও তদ্রপ4 অর্থাৎ ইহার" 
ফর্তৃত্বও ভাবনা এবং কাধ্যও ভনইঈনা । তদতিরিক্ত বাস্তব কর্তৃত্বানি 
নাই। যেমন দোষহষ্ট চক্ষুঃ আকাশ কেশগুচ্ছাদি (এক প্রকার ত্রাস্তি 
দর্শন। যেন চুলের গুছি) দেখে, ঈতমনি, অজ্ঞানমলিন আত্মাও আপ- 
নাতে জগদ্ধর্শন করেও১। ছে রামচন্দ্র টু যেমন দিবসাধিপ দিবাকর স্্ীন 
আতপ দ্বার! হিমশিল! (বরফ) বিনষ্ট ুরেন, তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা 
প্র শক্তিকে বিনষ্ট কর২। যাহার! হিষ্ট্ু বিনাশ কামনা! করে, "তাহার! 
যেমন হৃর্য্যের উদয় প্রার্থনা করে, সেইক্ট্প, যাহার! ফুনোবিনাশ প্রার্থা, 
তাহার! বিচারের উদয় কামনা করুকণ*। অবিদ্যারূপ মেঘ যতদিন ন! 
উত্তমরূপে বিজ্ঞাত হইবে তত দিনই সে শশ্বরান্থুরের ন্তায় বিশ্ব প্রদর্শন 
রূপ ইন্ত্রজালময় সুবর্ণ বর্ষণ করিবেতঃ। (স্কুর-্ময় দানথের "নায় 
এক অস্থুর। এই ব্যক্তি ইন্ত্রজাল বিদ্যার অন্যতম স্রষ্টা) মনঃ স্বরচিত 
আত্মবধূ নাটক দেখি! নৃত্য করিতেছে বটে; অর্থাৎ 'জগতের বিলান 
দেখিয়া আমোদ করিতেছে ;বটে ) পরন্ত তাহাই উহার আত্মবিনাশের 
কারণ। কেননা, যে মুহূর্তে আত্মা উহাকে (বিশ্বুকে) দেখিবে অথব!' 
বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, সেই মুহূর্তেই আত্ম! সংসাঁর দশা! প্রাপ্ত- হইবে ॥ 
(বিশ্ব, আত্মাকে দেখিবে, এ কথার অর্থ-_রিশ্ব মনের 'সাহাধ্যে আত্মাক 
প্রতিকলিত হইবে) ুর্ৃ্ধি মন: জানিতেছে না যে তাহার বিনাশ নিকট 
জাতি নিকট] যাহার মনোনাশের উপাগ্ধ অনুসন্ধান করে, 
তাহারা! কেবলমাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিতে পারে।' সুতরাং 
তগ্লিমিত্ত তপন্তাদি র্লেশ করিতে হয় না। রাষ!' তুমিও বিবেক দ্বার! 
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সন্কল্প উথাপন করতঃ বিশ্ববিকল্নক মনঃকে জয় কর এবং অধ্যান্জ্ঞান 
উদ্দিত 'কর৬+1০৮। হে রাঘব মনের নাশই মহান্‌ 'অত্যুদয় এবং 
মনের, উদয়ই মহান্‌ অনর্থের মূল। অতএব, তুমি মনোনাশ্নার্থ যত্ববান্‌ 
হও২৯।. হে স্ুভগ! যে মনের বর্ণনা করিলাম, সেই মনঃই এই 
স্খহ্খরপরৃক্ষসমাবীর্ণ কৃতাস্তরূপ মহোরগযুক্ত (উরগ-সর্প ) সংসািরূ্প 
নিবিড় অরণ্যের প্রভূ এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের মহাবিপদের হেতৃ**। 

_ বান্গীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই সকল কথা, 
কুহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান হইল। দিবাকর যেন সায়স্তন 
কাধ্য সমীধা. কপ্পিবার, জন্য অন্তাচল গমন করিলেন। তখন মহর্ষি 
'বশিষ্ঠ সতাস্থ 'ব্যক্তিবর্দকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদদি করিয়া সন্ধ্যাবনদনাদি 
সায়ংকালের কর্তব্য কার্যের নিমিত্ত! গমন করিলেন। অনস্তর রজনী 
প্রভাতা ও দিবাকর সমুদিত হইলে |/নর্বার সভায় সমাগত হুইলেন*১। 


দ্বযধিকশতর্ভ( সর্গ সমাপ্ত । 





ব্র্যধিকশততম সর্গ। 
রং 
॥শিষ্টদেব পুনর্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন, অণব * সমাখত, 
কল্লোল, তেমনি, পরব্রহ্ম সমুখিত মনঃ। চিত্ত বা 'মনঃ ম্বশ্বভাবে 
তরহ্গমালার হ্যায় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়১। এই মনঃ তৃম্বকে দীর্ঘ 'এবং 
দীর্ঘকে হুম্ব করে। কথন বা আপনাকে পর ও পরকে আপনার করে২ | 
মনঃ প্রাদেশগ্রমাণ বস্তকে ভাবনার দ্বারা অদ্রির, স্ায় দশূরন 'ককরায়ত। 
উল্লাসযুক্ত মনঃ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া নিমেষ মধ্যে' 
ংশারপরম্পরা বিস্তার করে এবং নছখন বা সংসার বিস্তৃতি বিষয়ে বিরত 
থাকে* । এই বন্থবস্তপূর্ণ স্থাবর জঙ্্মাত্বক পরিদৃশ্ঠমান জগৎ সেই মনঃ 
হইতেই সমাগত হইয়াছে । চগ্চশ্বভাব মনঃ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও, 
ড্রব্যশক্তির দ্বারা পর্য্যাকুলীকৃত হইয়া,নটের স্তায় এক ভাব (আকার) 
হুইতে অন্ত 'ভাবে গমন করেত। অপিষ্টু মনঃই সংকে অদৎ ও অসৎকে 
সৎ করিতেছে ও তদন্ুরূপে সুখ ছুঃখস্ট্রগ্রদান করিতেছে । যাহা যাহা 
করিতেছে "সে সমস্তই ভাঁবের দ্বারা করিষ্ট্রছে'। এই ডুঞ্চল মনঃ যখনই 
স্বকর্ম্মোপস্থাপিত ভোগ্যকে যে ভাবে ভাবত করে অর্থাৎ যে প্রকার 
কল্পনার অধীন করে, (ফলিতার্থ__ইচ্ছা করে), তখন তাহার কল্পিত 
হস্তপদাদিমান্‌ এই দেহ তদন্ুরূপেই স্পন্দিত -জুথবা। অস্পন্দিত হয়”। 
এবং মেই সেই সময়েই ক্রিয়ার দ্বারা সে তখন বারিপরিষিক্ত লতার 
অঙ্কুর. গ্রহণের স্তায় চিত্তসঙ্কল্লিত স্ুখুহঃখপরম্পরা গ্রহণ. করিতে থাকে*। 
হে রামচন্দ্র! যেমন শিশুগু্ণ আর্রর *মৃত্পিও লইন্া বহুবিধ খেলানা 
নির্মাণ করে, তেমনি, মনঃও স্থাত্তঃ্থ ভাব মাত্র লইয়া এই বিচিত্র 
জগৎ নির্দদাণ করে১*। মনঃ স্বকল্পিত পদার্থরূগ* পঙ্ক দ্বারা যে সকল 
নরদেহাদিরূপ ক্রীড়নক (খেলনা) প্রস্তত করিয়াছে, সে সকল “কিছুই নছে 
অর্থাৎ সমন্তই মৃগতুষণাজলের ন্যায় অলীক বা মিথ্যা,» খতুকর কাল 
যেমন বৃক্ষ দিগের তিন্নরূপত্ব সম্পাদন করে, তেমনি, মনঃও এই সমস্ত 
পদার্থের ভিন্নবপ্তা সম্পাদন *করিতেছে১২ । মনোরাজ্য, স্বপ্ন ও সন্বল্প, 
এই. সকল চিত্বকাধ্য অনুমন্ধান,.কার, দেখিতে পাইবে, চিত্তেরই লীলায় 
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বছুষোজনও গোস্পদনের ্তায় এবং অতান্পও ,বহছযোজনের যায় প্রর্তীয়- 
মান 'হত্ব। এই শব অবিবেকীর দৃষ্টিতে বহুযেন এবং বিবেকীর 
দৃষ্টিতে গোস্পদ১*। অধিক কি, উক্ত মন: করকে ক্ষণ 'এবং ক্ষণকে 
কল্প করিতে পারে। দেশ, কাল, ক্রিয়াক্রম, সমস্তই মনের আয়ত্ত ব! 
অধীন। 'পরস্ত তাহার সংযোগ।দির অব্লতা' ও আধিক্য অনুগারে শীন্ততা 
ও বিলঙ্বত! ঘটনা হয়। যদ্রপ বৃক্ষ হইতে পল্পবাদির বিনির্গম দৃষ্ট হয়, 
তঙ্ধপ মোহ, সংভ্রম, অর্থ, অনর্থ, দেশ, কাল ও গতি. অগতি, সমস্তই« 
মনের প্রভাব বা মনঃ হইতে সমাগত১5।১৬। সমুদ্র ঘেমন জল ব্যতি- 
রেকে $-অন্ল ধেমন, উষ্ণতা ব্যতিরেকে পদা্থান্তর নহে, সেইরূপ, 
'এই ধিবিধ আরম্তসম্পন্ন সংসার চিত্ত ব্যতিরেকে বন্ধস্তর নহে৭। কর্তা, 
কর্ম, করণ, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্ঠ প্রভৃতি সঙ্কুল এইযে জগৎ» ইহা! 
চিত্বেরই রূপভে্, বন্বস্তর নহে১৮/ যেমন কাঞ্চনবুদ্ধিশালী মানবের 
দৃষ্টিতে কেমূরাঙ্গদাদি কল্পিত; এবধ তত্রস্থ কল্পনাভাগ পরিত্যাগে হেম 
যাত্রই লঙ্গিত হয়, তেমনি, তরণর্শা জনগণের দৃষ্টিতে চিত্তের কল্পিত 
স্বরূপভেদ হইতে সমুখিত এই £;ন পর্বত ও সমুপ্রাদদি সন্ুল জগৎও 
চিত্ত বলিয়া সংলক্ষিত হইয়া খা/ক১৯। 
জ্যধিকর্মীততম সর্গ সমাপ্ত। 


চতুরধিকততম সর্গ | 


লবণরাঁজার উপাখ্যান । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, রাখব! এই জগন্রপ ইন্ত্রজাল যে প্রকারে চিত্তের 
অধীন, অর্থাৎ চিন্তকল্পনার অনতিরিক্ত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ব আমি, 
এক উত্তম উপাখ্যান বলিতেছি, তুমি অবহিত হুইয়! 'শ্রবণু কস*। 

এই অবনীমণ্ডলে অরণ্যন্কুল “ উত্তরাপাণ্ডৰ ” নামে এক অতি বৃহৎ" 
জনপদ আছেখ। তাপসগণ তাহার নিবিড় অবরণ্যগ্রদেশে বিশ্রান্তচিত্তে 
অবস্থান করেন এবং বিদ্যাধরীগণ '্বানন্দ চিত্তে তাহার উপবন বিতাগে 
দোলায়মান লতাসমূহ আন্দোলিত £ দোলক্রীড়া করিয়া থাকেন. 
এই স্থানের তৃধর সকল গস সরোবরজাত সরোজরাশির 
রজোব্বারা অর্থাৎ পল্মপরাগ দ্বার। সর্ব $ পীত বা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া রহি- 
সাছে এবং অন্তান্ত কুহগুমরাজি প্রস্ফুটিত হা অরণ্যশ্রেণীর শিরোভূধণরূপে 
অবস্থিতি করিতেছে*। গ্রামসন্মিছিত ক্ষুদ্র অরণ্যসমূহও খুকরগমঞ্জরী, কু 
ও গুচ্ছ প্রতৃতির দ্বার পরম শোভা প্রাপ্চ&ুএবং সে নকল স্থান খর্জর- 
তরুশ্রেণী পরিবৃত ও মধুমক্ষিকাগণের ঘ্ুণ ঘুণ ধ্বনিতে সমাকুল দৃষ্ট 
হয়ৎ। অপিচ, তাদস্তর্গত হরিদ্র্ণ ক্ষেত্র সমূহের, শৃপঙ্গলবর্ণ সুপক শুষধি 
সকল পিঙ্গলবর্ণ মণির ন্তায় শোভমান হইতেছে এবং নীলকণবিহঙ্গমগণের 
ও সারুসপক্ষিসমূহের মনোহর কলরুব দ্বারা তৎপার্শস্থবর্তী কনকবর্ণ 
হদৃশ্ত কানন সকল ধ্বনিত হইতেছে,। তদ্জনপদহ গিরিগ্রাম সকল 
তমাল ও পাটলাবৃক্ষে পরিবৃত থাকায় অপূর্ব নীল, শোভ1 ধারণ করিয়! ' 
রছিয়াছেও" | ত্র সকল বাঁক্ষের উপরিভাগে গূরিচি্বর্ণ ব্হঙ্গমকুল 
অব্যক্ত, কাকলীধ্বনি করিতেছে । নর্দীতীরে কুস্থমিত পারিতন্্র প্রভৃতি 
তরুনিকর মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে*। ফলপুষ্পনিপাতনকারী 
গবন 'অমন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া কুহ্থমরাজি বিধৃত, (কম্পিত) করি- 
তেছে এবং গন্ধরুগণ মধুর শ্বরে আনন্দ গান করিতেছে । সে সকল 
প্রদেশ মৃছুমনগলঞ্চারী সমীরণের সন সন ধ্বনিতে * পরিব্যাণ্তড এবং বন 
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ও উপধন দ্বারা ,সর্ধত্র হমাবিহ। এ এই স্বগ্সম মনোহর জনপদ 
দরশন' মাত্র, বোধ হয়, যেন্‌ “মুমেরকন্দর নিষকান্ত' পিদ্ধচারণগঞে ও 
বন্দিগুণে পরিবৃত' অমর নিবান স্বর্গ বিধাতা কর্তৃক তূতল্লে সমানীত 
হুইয়/ছে৯।১১। 

তাদৃশ মনোহর, উত্তরাপাওব নামক জনপদে হরিশ্চন্্রবংশসন্তুত গ্ারম 
ধার্মিক লবণ নামে এক স্ুবিখ্যাত মহীপাল বাম করিতেন ১২ । তাহার 
ষশঃ 'কুহ্থমের পরাগরাজির দ্বারা সমীপবর্তী শৈল দকল যেন পাগুরবর্ণ, 
হুইয়। বিভৃতিভূষিত বৃষভ বাহনের শোভার অন্কার করিতেছে৯৩। এই 
রাজার স্বীয় ,কৃপদণে (তরবারিতে ) অরাতিকুল ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেঘিত 
'হুইয়াছিল। এমন কি, অরাতিগণ তাহার আকৃতি মনে করিয়াই জ্বরা- 
ক্রান্ত হইত১৪। সঙ্জনগণও এই রাজার বিষুচরিতোঁপম আধ্যমনোরঞ্জন 
উদার চরিত অদ্য।পি স্থৃতিপথে সংস্্ুপন করিয়। থাকেন১৫। অগ্দরোগণ 
ইহার , দদগ,ণ পুলকোলাদ সহক]ুঁর অদ্রীন্র (হিমালয়) শিখরস্থিত 
অমরসভা। সমূহে অনুক্ষণ কীর্তন /রিয়া থাকেন১৬। তত্রস্থ লোঁকপালগণ 
অগ্পরাগণের মুখে এই রাজার |!গান শ্রবণ করেন এবং 'বিরিঞ্িবাহন 
হুংসেরা' তাহা অভ্যস্ত করিয় আঁন্মচরিতার্থ বোধ করে১*। হে রামচন্ত্র! 
তাহার সায় উদ্টুরচরিত অন্ত (কোন ভূপাল তৎকালে' বিদ্যনান ছিলেন 
লা। এমন কি, তাহার কে'নগ রূপ দৈন্যদোবধুক্ত কার্ষ্য কেহ কখন 
ত্বপ্নেও আতিগোচর করে 'নাই১৮। কুটিলত| কি তাহা তিনি জানি- 
তেন+না। ধষ্টত! কিল্তিনি তাহা বুঝিতেন না। গৃধতা কি তিনি 
তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। উদারতা কি, তিনি কেবল তাহাই জানিতেন 
ও বুবিতেন। যদ্্রপ ব্রহ্মার 'করে, অক্ষমালা নিয়ত অবস্থিত, , তদ্রুপ, 
উদারতা ' তাহার হৃদয় নিয়তকাল অবস্থিত, থাকিত১৯। 
. একদা দিবসাধিপ, ্ধ্য নভোমওলের যে স্থানে উদিত হইলে ৪ দণ্ড 
বেল! হয়, সেই স্থানে. উদ্দিত হইয়াছেন, এমন সময়ে এই নরপতি 
রাজরীয় 'সভায় আগমন করতঃ সিংহাসনারূট হইলেনং* | যেমন 
আকাশে চন্দ্র উদিত হন তাহার তায় এই নরপাল। উচ্চ দিংহাসনোপরি 
স্থখোপবিষ্ট হইলেন। লামস্তগণ ও' সৈম্তপতিগণ  ততৎসকাশে সসন্ুমে 
মমাগত হ্ইলেন। গায়কীগণের গান" আরম্ভ হইল, বীা' বেণু প্রভৃতি 
বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে ' রাজগ্তবগের চিড় বিকপিত হইল, চামরধারিণী 








১০৪ স্গ উতৎপত্তিগ্রকরুণ। ৬৫৭ 


হুন্দরীকুল চামরব্জন করিতে বাগিলু। অনন্তর স্থুরগুরু বৃইম্পতির 
ও 'অন্থরাচা্ধ্য উপনার ন্যাক্স মন্ত্িগণ * দির ও গম্ভীর চিত্তে ঝাঁজকার্য্য 
পর্যযালোচন্র় গনোনিবেশ করিলেন২১।২৩। মন্ত্রীর আদেশ ও নির্দেশ 
অন্সারে রাজকা্ধ্য সকল নির্বাহিত হইতেছে, বার্ভুবহগণ, বার্তা ঘকল 
শুনাইতেছে, নানা দেশের ইতিহাস পঠিত হইতেছে, বন্সিগণ বিনয়াবনতু 
মন্তকে পবিভ্রভাবে স্ততি পাঠ করিতেছে, এমন সময়ে মহাড়ম্বরসম্পন্ন ' 
, মেঘের স্তায় এক বহ্বাড়ম্বরযুক্ত জঁপরিচিত প্রন্দরজালিক সদর্পে সেই "রাজ 
সভায় গ্রবেশ করিল২।২৬। কপিরাঁজ যেমন ফলসম্পন্ন বৃক্ষের সম্মুখে গমন, 
করে, তেমনি এই প্রন্ত্রজালিক সেই মহীপালের সম্মুখে ম্াটোপে গমন 
করিল। যেমন ফলসস্তারাক্রান্ত পার্ববতীয় তরু (বৃক্ষ) পর্বতের পাদদেশে 
মস্তক অবনত করে, তেমনি এ ব্যক্তিও কিরীট-মুকুট-ধারী ভূপালের চরণে 
স্বীয় মস্তক অবনত করিল। ভৃঙ্গ ক্মেন কমলকে আহ্বান করে, তাহার 
ন্তায় এই আগন্তক পিংহাসনগত মহীপ্ীলকে মধুর বাক্যে সম্বোধন, পূর্ব্বক' 
_উতৎকন্ধর হইয়া কহিল, হে বিভো! 2 আকাশে থাকিয়া পৃথিবী 
দর্শন করেন, তেমনি, আপনি এই ুংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া! এক 
অত্াডভূত নিখ্যা কৌতুকক্রীড়! দর্শন করা" ৮*। ধীজ্জালিক পীন্ূপ 
সম্ভাষণ করিয়া হন্তস্থিত ভ্রমদাগরিনী পিসি ( গুচ্ছীকত্ত ময়ূরপুচ্ছ) বিঘৃ- 
পিত করিতে লাগিল। যেমন মায়াশক্তি নষ্ট্ীরচনার বীজ, তেমনি, এই 
পিচ্ছিকাও নানা ভ্রম রচনার বীজ৩১। অনস্তষ্থী যেমন বিমানারোহী মহেন্দ্র 
স্বকীয় কান্দুক দর্শন করেন, সেইরূপ, সিংহাঈপস্ত্ মহীপাল দেখিলেন, 
যেন চতুর্দিকে তেজোরেণু বিরাজিত শত্রুধন্থ (রামধন্ু ) লতাকারে বিরাজ 
করিত্েছেৎ২। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন্,, দেই সভায় এক" অস্কুপ্রাল আগমন 
করিলতত। যেমন উচ্চৈঃশ্রথখ দেবরাজের অন্ুগমন*করে, তে এক. 
মনোহর বেগবান্‌ অশ্ব সেই অশ্বপালের পশ্চাৎথ পরঃরচাৎ্ আগমন করিল 
৩৪। ইন্দ্র যেমন ক্গীরসাগরোখিত উচ্চৈঃশ্রবা! গ্রহণ" করিয়াছিলেন, সেই 
প্রকারু এই অশ্বপালও স্থান্থগত সেই অশ্ব গ্রহণ করত* ভূপতি লবণকে 
কহিল, হে রাজন্‌! )মদীয় প্রভূ উচ্চৈঃশ্রব। সদৃশ এই হয়রত্ব আপনার 
নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন । কেন না, উত্তম “বস্ত উত্তমে সমর্পিত 
হইলেই শোভমাঁন হয়”« | ৩৭? 

পরে অশ্বপাল 'মহীপালকে এরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সেই 
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এন্রজালিক মহীপতিকে মধুরবাক্যে কহিল, গ্রোভো! ভগবান্‌ সহতরশ্মি 
যেমন প্রচণ্ড প্রতাপে মহীমগ্ুল ন্থশোভিত করতঃ নতোঁমিলে বিহার 
করেন, সেইরূপ আপনিও এই সদশ্বে আরোহণ পূর্বক 'প্রচ প্রতাপে 
এই মেদিনীমণ্লে বিহার করুন” । ৩৯ । সমাগত এন্দরজালিক এরূপ 
কহিলে রাজা নিনিমেষ নয়নে সেই অশ্ব অবলোকন করিতে লাগিলেন । 
রাজা যে মুহূর্তে অশ্বের প্রতি বদ্ধদৃষ্ট হইলেন, তন্ুহ্র্তেই তিনি নিশ্পন্দ ও 
নিক্ষিষ চিত্রপুত্তলিকার স্যার বাহজ্ঞানশৃগ্ঠ হইলেন*"। *১। সমুদ্র যেমন 
এক সময়ে অগন্ত্য মুনিকে দেখিয়া স্বান্তর্গত মীন মকরাদির সহিত স্তত্তিত হই- 
যাছিলেন, সেইরূপ, এই মঙ্গলালয় মহীপাল অশ্ব দর্শন মাত্রেই অস্তরে ও বাহো 
স্তভিত হুইয়া ধ্যানাসন্ত মুনির ন্যায় নিশ্চল নিক্কিয়তাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে অন্ন ছুই মুহুর্ড অতিবাহিত হইল, তথাপি 
কাহার এমন সাধ্য হইল ন1 যে, “কি হুঁয়াছে ?” জিজ্ঞাসা করে। সভাস্থ 
গকলেই চিন্তায় নিমগ্ন, বিস্ময়ে পর্নিপূর্ণ, ভয়ে ও মোহে স্তম্ভিত, নিরুৎ- 
সাহ ও মুকের ্তায় বাক্যবিবর্জিটি হইয়া রহিল। স্ুন্দরীগণের হন্ত- 
স্থিত চন্ত্রাংশুসদৃশ সিত চামর (ফল নিশন্দভাব ধারণ করিল। ৪২৪ 
সভাফদগণ বিিশবসবপূর্ণ হইয়া নির্প ্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এই 
সময়ে অল্লমাত্রও /দনকোলাহল (হিল না। মন্ত্িগণ অস্ুরসংগ্রায়ে দেবগণের 
তায় মহীলন্দেহ সাগরে নিমগ্ন হিরা মনে মনে “এ কি থটন1 1,” ভাবিতে 
লাগিলেন* ৬৯৯ 


ঞটডুরধিকশন্ডতম সগ সম । 





পঞ্চাধিকশততম মর্গ । 


স্পেস শপ 


,রশিষ্ঠ বণিলেন, লাম ডই মূ অতীত হইলে মহীগলেব বাশ্জ্ঞান 
আগমন করিল। সেই স্ভিমিতনষন ভূপতি বর্ষাবিনিন্মুক্ত অন্তোকছ্চেব 
য় প্রনুদ্ধ হইব] ভূকম্পে পর্নিতশৃঙ্গেব কম্পনেব ন্তায় কাপিতে লাগি 
লেন১।২। যেমন পাতালস্থ দিগ্গজ বিচলিত" হঈলে ' কৈলাশ 
পর্বত কম্পিত হঘ, তেমনি, নৃপতি লবণ প্রবুদ্ধ হইয়া আসনোঁপবি 
কম্পিত হইতে লাগিলেন | তিনি কাপিতে কাপিতে পতনোস্ুখ 
হইলে, কুলশৈগণ শেমন প্রলয়বিক্ষুব্ধ স্রমেককে তঢদ্বাবা ধাবণ কবে, 
মেইপ, পুবোবন্্ণ জনগণ সেউ 'ুম্পিতকলেবব পতনোনুখ রাঙ্জাকে 
্বস্ববানুব দ্বাবা ধাধণ কবিলেনঃ ।*; তখন সেই ব্যাকুলেক্জ্রিম নৃপতি 
প্রবোবপ্তী জনগণ কক ধাধ্যমাণ হই 4 জলনিমপ্ধ পল্পকোশ গত ভ্রমবেৰ 
হ্যাষ অস্কুটবাক্যে কহিলেন, ইহা কোন গ্রদেশ? এ কাহার নতী 1৯। 
তচ্চবণে সভ্যগণ সাঁদব বাক্যে বলিতেষ্টুল।গিলেন, &ে দেব! একি! 
আপনি কি নিষিত্ত একপ জিজ্ঞাসা ঝাঁঝিিছেন? পবে অমবগণ যেমন 
প্রলযোল্লসত্রস্ত মকণ্ডেষ মুনিকে বলিযাছিলুন, তেমনি, পুবোবত্তী জন- 
গণ ও মর্শিগণ নুপতিকে সম্বোধন পুব্বক বাঞ্ধিতে লাগিলেন, হে "দেব! 
আপনি তাদুশ অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল।ম | 
হেনুপ্ব! ভবদীয় নিম্মল মনঃ অভেদ হইয়াও কি নিমিশ হাব নির্ভিন্ন 
হইল ?৭1৯। আপনা মন্ঃ কোন্‌ 8557 
ভোগে লুষ্িত হইযাছিল?১*। হে বাজন্‌। সম্যক স্ুশীতল ও শিশ্ীক্দ 
ডবদীষ মনঃ কি নিমিত্ত তাদুশ মহাভ্রমে নিমপ্ল**হইযাছিল ?১১। হে 
দেব! বিষষভোগ অতি তৃচ্চ। যাহাদেব মনঃ তুচ্ছ বিষয়ভোগে লম্পট, 
তাঙদেবই মনঃ বিষিষেব বিলঘে ও শীর্ণতাষ ছিন্নভিন্ন বিশীর্ঘ ও মুগ্ধ 
প্রাপ্ত হয। *কিন্ধ যাহাদেব মনঃ মহ বিজ্প্ভিত অর্থাৎ বিবেকপবিষৃত, 
তাহাদের মনঃ্কদাচ ছুর্দশাগ্রস্ত হয না১২। যাহাদেব শাবীব মদ অর্থাৎ 
দে্ভিমান প্রবণ, তাভাদেরই ,মনঃ 'অবিবেক দশা এ সকল দর্দশার 
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বশৃতাপনন হয়। কেন না, তাহাদের, মনে সর্বদাই স্তীপুত্রাদি বিষয়িনী 
বৃদ্ধি 'উদিত্‌ হইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ছুর্দশায় প্রধাবিত করে১৩ « 

হে রাজন! আপনার মনঃ ত সেরূপ নহে! আগদান, মনঃ অতু- 
চ্ছাবলক্বী, ধীর, গম্ডীর, প্রবুদ্ধ ও সব্গুণশালী। তবে কেন আপনার 
মনঃ সেরূপ হইল? আপনার মনঃ ভাদৃশ খুণসম্পন্ন হইলেও আজ কেন 
.বিছিছল্ের ন্যায় দেখিলাম ?১* | আমরা জানি, দেশকালের বশবর্তী অন- 
'্যন্তবিবেক মনঃই মন্ত্রোৌধধির বশীতৃত হয়, কিন্তু বিবেকবিভ্তৃুত উদারবৃত্তি 
মনঃ কদাচ কিছুর বশীভূত হয় না। বিবেকযুক্ত মনঃ কি নিমিত্ত অবসন্ন 
হইবে? "বাত্যার বারা কি কখন স্ুমের শৈল বিকম্পিত হয় ?১৫।৯৬। 

স্বজনগণের .্ররূপ এ্ররূপ অনুকূল বাক্যে আশ্বাসিত হইলে রাজার 
মুখমণ্ডল অল্পে অল্পে পুর্ণ শশধরের ন্যায় কান্তি ধারণ করিল১৭। 

তখন তিনি উন্মীলিতলে|চন ও প্রশান্তমুখমণ্ডল হইয়! হিনাস্তে বসস্ত- 
শোভার স্যায় শোভ1 পাইতে লাগ্িলন১*। অনন্তর রাজা লবণ মেই 
উন্দ্রজালিককে নিরীক্ষণ করিয়া ত্যপ্তগমনোনুখ চন্দ্র যেমন রাহুকে দেখিয়। 
ভীত কম্পিত ও থেদ প্রাপ্ত হয়, গা ভয়ে ও বিন্ময়ে এবং “মোহকালের 
ঘটনাবহি স্মরণে খিগ্, উদ্বিগ্ন ' নির্বিঘ্ন হইয়। অভূতপূর্ব মুগপ্রী ধারণ 
করিলেন*। প্ঢুর সর্পরূপী অ্ষক যেমন হিংসক নকুলের (বেজী- 
নামক জঙ্কর) প্রতি দৃষ্টি পরিজুুলন করে, সেইরূপ, রাঁজ। সেই এন্দ্রজা- 
লিকের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন ।গরতঃ সহান্ত আস্তে বলিতে লাগিলেন১*। 
বলিখেন, অরে জান্স ! ম্াবিস্তার দ্বারা তুই একি কাধ্য করিলি? যে 
কাধ্যে শ্ুস্থির সমুদ্ধও অস্থির হইয়াছে ?২১। যাহার প্রভাবে আমার 
বিবেকপরিফৃত স্থদৃঢ় চিত্তও মেহে নিমগ্ন হইল, সে শক্কি বা! সে বস্শক্কি 
না জানি, র্‌ ৫ অদ্ভুত !'৯২। কোথায় আমর! লোক ব্যবহারের রহস্তবেত্তা 
-পর্ভত এবং কোথায় সেই আপদ অর্থাৎ মোহকালান্গভৃত হুর্গতি !২। আমি 
এখন বুঝিলাম, মন মহাজ্ঞানে অভ্যন্ত হইলেও যাবৎ দেহে থাকে তাবৎ 
কোন ন! কান সময়ে মোহকালুষ্য গ্রহণ করে, সনোহ নাই২* | অহে 
নভাপাগণ! এই শান্বরিক (মায়াবী) মুহূর্ত মধ্যে যাহা] করিয়াছে বা! যাহ! 
আমাকে দেখাইয়াছে তাহা বলিতে গেলে এক দীর্ঘ উপাখ্যান হয় এবং 
তাহা যার পর নাই অস্তুত বলিয়া গণ্য 'হয় ! আমি' তাহা আহু- 
পূর্ববিক বর্ন করি তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর২ং*। আমি 
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এই স্থানে থাকিয়াই মৃহত্তকাল, মধ্যে ঝুল কর্তৃক গ্রার্থিত * ্রন্মুর 
অধ্যন্ত ইন্দর-ুষ্টি ( মায়া কৌতুক) প্রদর্শনের ম্যায় শত শত ক্ষণিকু কীর্যাদশা 
অন্থভব ( করর্ঘগী ভোগ ) করির/|ছি২৬। * অনন্তর নরমাথ লবণ এ কথা 
বলিলে, ভত্রত্য সমস্ত লোক শ্রবণ লাঁলসায় উন্মুখ হইল। নরনাথ লবণ ম্মিত 
মুখে স্বায্ভূত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত ইইলেন রা বলিলেন, শুন, 
বিবিধ পদার্থ সংকুল হ্দ্দ নদ জনপদ বন পব্বত কুলপব্ব ও সসুদ্র যুক্ত 
পৃথিবীর মধ্যে আমার এই গ্রদেশ--২%২৮। (এইরপে কথারস্ত করিয়া 
অন্পঙ্ষণ মৌন রহিলেন, পরে পুনঃ কথ!রন্ত করিলেন ।) 


অধান্ত শত্রস্থষ্টি কথাটা একটা পোরাণিক আখ্য।য়িকার দ্বারা বুঝিতে হয়। "পুরাণে" 
লিখিত আছে যে, শত্র' অর্থাৎ ইন্দ্র কোন এক সময়ে বলিকে একাকী দেখিয়। ধু করিবার 
অভিপ্রায়ে মায়া বিস্তার করতঃ অসংখা মায়িক সৈন্য স্থজন করতঃ ত।হাদের দ্বারা ধৃত ও 
পাশ দ্বারা বদ্ধ করেন। বলি তখন বন্ধন,মোচন কামনায় ব্রদ্ধার স্তব স্তরতি করেন। 
্রঙ্ম! বলি সকাশে আসিয়! দেখিলেন, মমন্তই উত্রের মায়।। অনন্তর ব্রহ্ম! বলির প্রার্থনায়" 
সেই শন্ষ্ট মায়াসৈন্ত ধ্বংস করিলেন। বহিতাহা মুহর্তমাত্র অন্থভব করিয়া ছিলেন, 
পরে মায়া নিমুক্ত 'হইস্কা স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। 


পশধিকশততম সগস্কুমমাপ্ত | 


ষড়ধিকশততম সর্গ 


রাজা বলিলেন, শ্রবণ কর। নানাপদার্থসন্কুল, নদী, হ্রদ, বন, উপ্বন 
ও পঞ্ভন সমুহ্থে পরিব্যাপ্ত এবং পর্বত ও সমুদ্রে পরিবৃত বসুধা মণ্ডলের 
অন্থজ সদূশ এই দেশ, ইহা বিশ্বৃত ও নানাবিভবশালী। ইহাতে আমি. 
পৌরগণের অভিমত বৃত্তিমান্‌ বাঁজ1। রসাঁতল হইতে অভ্ুর্দিত মুর্ভিমতী 
মাযার গ্তায় 'বাবং এই শান্বরিক দূর গ্রদেশ হইতে এই সভায় সমাগত 
ন! হইয়ািল, ভাবং "আমি স্বর্গমধ্যে মহেন্রের স্তায় এই মহাসভা মধ্যে 
উপবিষ্ট 'ছিলাম১।২| পরে এই মারাবী সভায় সমাগত হইয়া কল্পান্ত- 
বাভবিধৃত মেঘমগুলের ন্যায় অথবা! ভ্রামিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় তেজোময়ী 
ভমদায়িনী পিচ্ছিকা বিঘুর্ণিত করিলে", আমি এই মায়াধীর প্রেগিত 
অশের পুরোভাগে অবস্থান করিয়//এবং দেই বিলোল তেজঃপুঞ্জ পিচ্ছিক 
দর্শন করিয়া, এরূপ ভ্রান্তচিত্ত হ্ছিলাম যে যেন আমি উহারই প্ররোচনায় 
একাকী মেই অশ্বে আরোহণ ব্রার ৷ অনস্তর পুক্ষর ও অ+বর্ত নামক 
মেঘবাজ নেমন /প্রলয়কালে পীর্ধতরাজকে সঞ্চালিত করে, তদ্রপ, আমি 
সেই অতি বেগশ।লী তুরঙ্গম এক বাহিত হইয়া অভিবেগে মৃগয়া গমনে 
'রন্ন্ক হইল[ম৬্।*॥ পরে ৪ অনিলদদূশ তরস্বী ও লোলস্মবভাব তুরগেন্্র 
কর্ঠব বহুদূরে নীত হই প্রাল়দগ্ধ বদ্ধাণ্ডের স্তায় এক ভীষণ ও বিস্তীর্ণ 
অরণা গ্রাপ্ত হইলাম”? এ অরণ্য পণুপক্ষিবিবঞ্জিত, নীহারপ্রধান, জল- 
রণ রহিত শ্ুদসীম | এই" শুফ। অরণ্য তব্বজ্ঞজনগণের চেতনার স্যায় 
'৪ খিউীপ্ঠানাকাশের”ও অষ্টম সমুদ্রের স্তায়। বিস্বীত এবং অজ্ঞনগণের 


.পর্ধাধের স্তায় অতীব ভীষণ। ইহার পুরোভাগস্থ দিত সকল যেন 


সবীচিকা- সলিল দ্বারা গতত আগত রহ্য়াছে। 

ব্বামি সেই জনমঞ্চারবিহীন অঙজততৃণপল্পৰ জীববাস বিবর্জিত অরণ্য 
গ্রাপ্চ হইলে, আমার দেই বাহন সাঠিশয় পরিশ্রান্ট এবং আমার মন:ও 
আনসমারিদ্রদশা প্রাপ্ত কুল-ললনার স্কায় খেদ গ্রাপ্থ হইল৯।১। কি করি, 
'সতি কষ্টে আমি সেই গহন বনে ধৈর্ধ্য সহকারে কুর্যযাস্তকাজ পর্য্যন্ত পর্যটন 
করিলাম১১। ১*। অনন্তর যখন "দিবাকর ভূবন ভ্রমণে পরিশ্বান্ত হইয়! 
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গগনপথে অস্তাচল শিখরে গমনু করিলেন, তখন,আমার মেশ্বও তাহার গুম 
পথপর্থ্যটনে সাতিশয় ্াস্ত হইয়া গগনপ্থে গমন করতঃ কচিতঃ ক্কচিৎ 
ভুক্ত প্ষদল অপর এক মহা! অরণা গ্রাপ্ত হইল। এই অরণ্যে 
পান্থগণের বাস্ধবস্বরূ পক্ষিগণের অস্ফুট কোলাহল শ্রতিগোচর হইল.।১৫।১৭ 
অধু্মিকের হৃদয়ে আনন্দবৃন্তি' বন্ধপ বিরল, এই অরণ্যের, তৃণশ্রেণী তজপ 
বিরলাবে ব্যবস্থিত১*। পুর্ধপ্রাপ্ত অরণ্য অপেক্ষা এ অরণ্য অপেক্ষা- 
,কৃত*কিঞ্চিৎ জুখাবহ। বেখন অত্যন্তদুঃখ মরণ অপেক্ষা ব্যাধিত জীবন 
কিঞ্চিৎ স্ুখাবহ, সেইবূপ১৯। অনস্তর, মারের বেমন গ্রলয়াণব পরি- 
ভ্রমণ করিতে করিতে নগেন্দ্রশিখর প্রাপ্ত হইয়াছিলেনু, তদ্রপ, আদিও মেই 
অরণ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক জঙ্বীরবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলাম। পরে তাপ- 
তণ্ত ভূন্বৎ যেমন নীলবর্ণ জলদমা'ল! ধারণ করে, সেইরূপ, আমি সেই পাপ 
্বন্ধাবলম্বিনী এক লতা৷ অবলম্বন করিলাম । তথন গঙ্গাবলম্বী হইলে যেমন 
জনগণের পাপরাশি দুরে পলায়ন কর, সেইরূপ, আমি সেই লতা! ধারণ, 
করিলে, আমর মেই তুরঙ্গম পলায়ন টিরিল২০।২২। 

এ সময়ে*দিনমণি যেন দীর্ঘকাল ““বনীভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া দৈব- 
দিক ব্যবস্কারের সহিত বিশ্বামার্থ অসার ক্রোড়ে গমন করিলেন"।, এবং 
পর্যটনশ্রার্ত আমিও সেই বৃক্ষের তলগদেস্ট্রা বিশ্রাধাথ (উপবেশন করি- 
লাম২*। ক্রমে অন্ধকার সমুপস্থিত হহীী যেন সনস্ত ভূমগ্ল গ্রাস 
করিল। তখন সেই অরণ্যানীমধ্যে রািকীস্ঠহার প্রবর্তিত হইল২৪1২৫। 
পক্ষী যেমন স্বনীড়ে নিলান হয়, তেমনি, আমি ৩ষ্টঘ অনন্ত উপায় হইয়া? সেই 
তরুর কোটরে লীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলীস্বৎ৬। এন্ূপে আমি 
বিষমুচ্ছিতের ন্যায়, সুমুষুর হ্যায়, বিরক্রীত' ভত্যের স্যাুক্ধকূপে নিম- 
গ্নের ন্যায় ও একার্ণবে উত্তুমান মার্কপডের মুনির "শ্যায় আই কহ 
কর্পনমা যামিনী অতিবাহিত করিলাম২*।২৮। কি সান, কি দেবাছু 
কি ভো'জনাদি, কিছুই করা হইল না। একে দেই আগপদবনৃল, রাত, 
তাহুতে আবার সেই ভন্মাবহ স্থান। কি করি, অগত্যা *সেই রাত্রি 
উ্ত, বিধ অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইল২৯। নিদ্রাহীন ও অবৈরধ্য 
হইয়া বৃক্ষপল্পবের সহিত ভয়ে বিকম্পিতকলেবর হুইয়! কোনরূপে সেই 
নদীর্ঘ শ্রী ধাঁপন করিলাম । 

এসুতঃপর বোধ হইল, বেন উষঃকাপ নিকট |" এই সময়ে দেখিলাম, 
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স্ই মহারণ্যে ছুঃসহ শীতনিপীড়িত জস্তগণের কটকটায়মান দস্তসংঘ্টন 
ধ্বনি 'এবং বেতাল ও সিংহব্যাাদি গণের ক্ষেড়ারব স্থগিত হইয়াছে, 
'এবং ভীষণ তামপা ফামিনী তারা, ইন্দ্ু 'ও কৈরবগণের" নছিত প্রশান্ত 
হইয়াছে। সেই সময়ে আমি অজ্ঞ ব্যক্তির অকন্মাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির 
স্টার ও দরিদ্রের কাঞ্চন গ্রাপ্তির গায় অরুণিত পূর্ববদিক্‌ দেখিয়া সখী 
হইল[ম। আমার বোধ হইল, যেন এ দ্িগঙ্গন! মধুপানে অরুণবর্ণা হইয়! 
'ও নিতান্ত নিপীড়িত আমাকে দেখিয়া হান্ত করিতেছেন এবং ভগবান্‌ 
সহন্্রশ্মি যেন পূর্ব্বদিগ্‌ গজে (এরাবতে ) আরোহণোনুখ হইয়াছেন২১।৩৪ 
তখন আমি ত্লাহলাদ সহকারে সেই বৃক্ষকোটর হইতে বিনিক্ান্ত হইয়। 
আন্তরণ বস্ত্র আশ্ফেটন করতঃ পুনর্বার সেই অরণ্য মধ্যে পর্ধ্যটন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলম”* | ৩৬। যেমন মূর্খশরীরে গুণের লেশও দৃষ্ট হয় 
না, তেমনি, বহুক্ষণ বিচরণ করিয়1ও আমি একটাও লোক বা প্রাণী 
€দখিতে, পাইলাম না০*। দেখিলাম, এই এঙ্গলে কেবল বাুআান্দোপত 
তৃ'ও অশ্ছুটকোলাহলধ্বনিকারী খিতাশঙ্ক বিহঙ্গ বিচরণ করিতেছে*ত। 

ক্রমে বেলা ছুই প্রহর অতীত (হিল । দিনমণি মধ্যাম্বরনীমা অতিক্রম 
করিয়। প্রথর কিরণ বিস্তার কটীতেছেন, তখনও আমি ভ্রমণ 'করিতেছি, 
পরস্থ ক্ষুধ।য় ও পরিএমে নিতান্তকাতর হইরাছি। ভ্রমণ করিতে করিতে 
রী অবস্থায় সহস1|! এক অন্লাজধারিণী কামিনী দেখিতে পাইলাম । 
৬৯1 **| এই রমণী অনি ক্ুষ্বর্ণ ও লোলনয়না। তাহার সেই 
কুষ্বরণ দেহ অতি কুতর্সি/ মলিনবন্তে অর্ধাবৃত। চন্দ্রের অন্ধকারের 
নিকটগামী হওয়া থেলপ, সেইরূপ আমি তাহার নিকটগামী হইয়! বলিলাম, 
বালে! তুমি নগবিতরণ পূর্বক শীন্ত আমাকে এই বিপদ্‌ সময়ে কিঞ্চিৎ 
অন্ন গ্ুপ্পকর। জন্সগণের বিপদ্‌' ভগ্ন করিলে সম্পদ স্বার্থক ও বদ্ধিত 
হর খাকে*১।২। হে বালে! আমি ক্ষুধার দ্বার! নিতান্ত প্রগীড়িত 
হইয়াছি। এই মহ্ভী হঃসহ ক্ষুধা ক্রমে পরিবদ্ধিত হ্ইয়। আমার অন্তর দগ্ধ 
করিতেছে । আর ক্ষণকাল অন্ন না পাইলে আমার প্রাণ দেহবিষুক্ত 
হইবেহ। 

আমি সেই রষণীর নিকট উক্ত প্রকারে অন্ন প্রার্থনা করিলাম, কিন্ত 
লক্ষ্মী যেমন যত্্রসহকারে অর্চিত হইলেও দুষ্কৃত বাক্কিকে খন প্রদান করেন' 
না, তেমনি, উক্ত কামিনী আমাকে “কিঞ্বাত্রও অন্ন প্রদান করিল নাঃ*। 


১০৬ সর্গ উৎপতি গ্রকরণ। ৬৬৫ 


তথাপি আমি অন্নলাভ লালায় ছয়ার, ্তায-হইয়া বছক্ষণ পীর্ঘ্যস্ত তাহ 
অনুগরীন করতঃ বন হইতে বনাস্তর প্রাপ্ত হইলাম*৫। আগিনঅকপ্রার্থী 
হইয়া পশ্চাঞ্চ ঈঠচাৎ যাইতেছি দেখিয়া সেই রমণী আমাকে কহিল, “ওহে 
হুরকেয়ুরধারিন্‌! আমি পুরুষ, অশ্ব ও গজ প্রভৃতি *ভক্ষণকারিণী জরা 
রাক্ষম্মীর ন্যায় ক্ুরম্বভাবা চগ্ডালীঃ৬। অতএব হে স্ুন্দর,! তুমি আমার 
নিকট কেবল প্রার্থনায় ভোজনানন প্রাপ্ত হইবে না। চগ্ডালী এই বলিয়া 
শ্পদে পদে লীলাভাব প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিল, এবং অনতিবিলঙ্গে 
এক লতামগুপতুল্য বনভাগে প্রবেশ করিয়া লীলাবনত হইয়া আমাকে, 
বলিল, হে সুন্দর! যদি তুমি আমার ভর্তা হইতে স্বীকার কর, তাহা হইলে 
আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করি। সামান্য জনগণ বিনা স্বার্থে উপ- 
কার করে না**।*৯*। আমার পিতা! ধুলিধুষরিত ও ক্ষুধার্ত হইস্া 
শশানস্থিত বেতালের ন্যাপ এই অরণ্যের নিকটবর্তী শত্ত ক্ষেত্রে বুষভদ্বরর 
বাহন করিতেছেন । আমি তীাহারই নিমিত্ত এই অন্ন লইয়া যাইন্তেছি । 
কিন্ত যদি তুমি আমার স্থাষী হইতে স্বীকার কর তাহা হইলে আমি তোমাকে 
ইহার কিয়দংশ প্রদান করিব) কেন ন* স্বামী গাণদ্বারাও রক্ষণীয় ও 
পূজ্য**। চগালী রন্দপ কহিলে, তখন স্্্ীমি অগত্যা তাহাকে কহিলাম, 
সরতে ! আসি তোঁমার ভর্ত! হইলাম, শীনরমনপ্রদান কর্ক। অহে!! বিপদ্‌ 
সময়ে কোন্‌ বাক্তি বর্ণ, ধর্ম, জাতি ও কুলক্ুন স্টার করিভে সমর্থ হয়?৭১৫২ 
ধ্রবূপ অঙ্গীকার করিলে তখন সেই চণ্ডাীিসেই অন্নের এক অর্ধ 
ভাগ আমাকে প্রদান করিল*ত। মোহোপহৃতীইভু,আমিও সেই চণ্ডালী 
প্রদত্ত পক্ান্ন ভোজন ও জন্থুফলের রস পান করিল্*। পান ভোজনে 
শ্রান্তিদূর হইলে, বর্যাকালের কাল মেঘ যের্ঈন সৃুর্ধ্যকে অধিষজ রে 
দিত) করে, তন্্রপ, সেই কৃষ্টবর্ণা চাগ্ডালী আমাকে ধেনন অভিভূ ট 

হন্ত দ্বারা বহিঃস্থিত প্রাণের ্টায়,গ্রহণ করতঃ যাতনা ( পাপ ) যেমন নও 
অবীচি-নামক নরকে লইয়া যায়, তেমনি, সে আমাকে 'ম্বীর ভয়ঙ্কর ছুরাচার 
কদর্ধ্যাকুতি পীবরকায় পিতার নিকট লইয়া গেলৎ* | *১। মদনুসঙ্গিনী 
(ই চাগালী পিতৃ সন্ধানে উপনীতা, হইয়! তাহার কাণে কাণে' আপনার 
স্বার্থ কথ! বলিল। বলিল, “পিতঃ! যদ্দি আপনার মত হয় তাহা হইগে 
ইনি আমার ভর্তা হইবেন।”* চণ্ডাল তথাস্ত বলির, কন্তাকে সমা- 
শ্বালিত, করিল ও তওপ্রদন্তড অন্নার্ধ ভক্ষণ করিলৎ*। **। 

"৮৪ 
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; প্র সময় সাঁয়ংকাঁল সমাগত হইতেছিল ॥ যম যেমন পাঁশবন্ধ অপরাধী 


দূত দিগর্কে বন্ধনমুক্ত করেন, তেযনি, সেই চণ্ডাল এখন ঘুলবাঁহী বুষভ্ঘয়কে 
' হলবন্ধন হইতে মুক্ত করিল। এদিকে দি্মগুল নীহারাব[ধত্ব মেঘমালার 
্তায় পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হইল এবং সমুড্ভীন ধুলিপটলে নিবিড়িত (দর্শনের 
অযোগ্য ) হইল। আমরাও সমবেত হইয়া শ্মশান হইতে শ্মশানাস্তরে  বেতাল- 
গণের গমনের গ্ায় সেই বেতালসঙ্কুল অরণ্য হইতে বহিরাগত হুইয়! অক্প- 
কাল মধ্যে চণ্ডালপুরে উপস্থিত হইলাম*৯/৬০। দেখিলাম, সেই চগ্ডাল- 
পল্লীর গৃহস্থেরা কপি, কুট ও বায়স প্রভৃতি ছেদন করিয়া তৎসমুদয়ের 
মাংসাদি' বিভাগ করিতেছে । মক্ষিকাগণ তত্রত্য শোণিতসিক্ত ভূভাগে ভণ 
'তণ রবে ভ্রমণ করিতেছে*১। মাংসাদ শ্বাপদ ও পক্ষিগণ ইতন্ততোনিক্ষিপ্ত 
শোণিভার্ অন্ত্রজালে নিপতিত হইতেছে । ছোট ছোট ঘরের নিকটবর্তী 
বৃক্ষের শিখরে পক্ষিগণ কাকলী রব করিতেছে৬২। বিহগগণ ও কুক্কুরগণ 
স্উফবনসাপুর্ণ বহিষ্ীরপ্রকোষ্ঠে উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতেছে । শোণিতাক্ত 
চর্ম হইতে বিন্দু বিন্দু শোশিত নিপৃত্তি হইতেউর।, মহ্িকণথণ হেশ 
দলে বালকগণের হ্তস্থিত মাংসওে আসিয়৷ উপবিষ্ট হইতেছে, তাহারা 
বহুষত্ধে তাহাদিগকে বিতাড়িত /রিতেছে। বৃদ্ধ চণ্ডীলের৷ ঝলকদিগকে 
তর্জন গর্জন করিয়া] শাসনাধীন/করতেছে”, । যেষন মহাগ্রলয়ে সর্ধপ্রাণী 
বিনষ্ট হইলে ক্তান্তের অনচর্টো ভীষণ জগতরূপ গৃহে প্রবেশ করে, তেমনি, 
আমরা সেই রক্ত মাংস শিরবও অন্ত্রসমূহ্থে সমাকীর্ণ সেই ভীষণ চণ্ডালগৃহে 
গ্রবি্ হইলাম্*। ৩? হইবামাত্র গৃহস্থিত লোকেরা আমাকে দর্শন 
করিয়া সম সহকার্পেও পরম সমাদরে কদলীন্বকের এক আসন আনয়ন 
পূর্বক আস্ঠ? প্রদান করিল।. আমিও সেই অভিনব শ্বশুর গৃহে 
গমন সেই জদনে উপবিষ্ট হইলাম*»। তখন দেই লোহিতনেত্র 
বুল, মদীয় কেকর নয়ন! (ট্যারা) শ্বশ্রকে “ইনি জামতা” এইরূপ 
কহিলে, সেই কেকরাস্কী ভাবভঙ্গীর দ্বার! অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল*। 
ধ্ররপে আমি কিন্বৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, পাঁপি্গণ যেমন সঞ্চিত 
ছম্বতের ফলতোঁগ করে, সেইক্ধপ, আমিও সেই অজিনাসনসঞ্চিত চণ্ডাল, 
তঙ্ষ্য ভোজন করিলাম এবং অনন্ত ছুঃখের বীজস্বরূপ অগুভদায়ক প্রণয় 
বাকা সফল শ্রবণ করিলাম০৮। ৬৯। " ০৭. * 
অনস্তর নক্ষতরপরিপূর্ণ ও নির্মল কোন,এক দিবসে সেই চণ্ডাঁণ বৈবাহিক 





সা 


১৬" উত্পগিগ্রক্করণ] ৬৬৭ 


উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া! দুদত যেমন মুওপা প্রদান করে, ভাহারু স্ায়, "চুর 
মদ্যমাংসাদি দ্রব্য আয়োজন করতঃ ঘোর সরল সহকারে আমান চর্তার- 
ব্যবহার্য বস্ত শগবিতবের নহিত সেই কৃষ্তবর্ণ। ভয়দায়িনী কুমারী সমর্পণ 
করিল। সাক্ষাৎ ঝ৷ মূর্তিমান্‌ রহধহত্যাদি পাপের গ্তায় চণ্ডাণগপ এই 
বিব্ুহোইসবে মদিরা পানে উন্মনত হইয়া পটহ বারন পূর্বক * বিলাদ 
সহকারে আমার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়। নৃত্য করিতে লাগিল"*। *২। 


ধড়ধিকশতহম সর্শ সমাপ্ত। 





' মপ্তাধিকশততম অর্গ | 


রাজ! বলিলেন, হে সভাসাগণ! অধিক আ'র কি বলিব, আমি সেই 
বিবাহোংসবে বশীভূতচিত্ত হইলাম এবং সেই দিন হইতে আমি এক জন, 
হষ্টপুষ্ট ভাল চণ্ডাল হইলাম। আমার সেই বিবাহোৎসব অবিচ্ছেদে সাতদিন 
গধ্যস্ত 'চলিয্যাছিল। পরে বহ চণ্ডাল পরিবৃত হইয়। তথায় ক্রমে আট মাস 
'ক্ষেপণ করিলায়। আট মাসের পর আমার সেই ভাধ্য! খতুমতী ও গর্ভবতী 
হইল। পরে, বিপদ্‌ যেমন ছুঃখ প্রসব করে, তাহার ন্থায় আমার সেই চণ্ডালী 
ভার্যয1 এক ছুঃখদ। কন্ঠা প্রসব করিল। সে কন্ঠ! মুর্খ দিগের চিন্তার স্তায় শীস্ 
.শীপ্্র বদ্ধিতা হইতে লাগিল১ | ৩। বর্ষত্রয় অতিক্রান্ত হইলে, পুনব্ার সেই 
চগ্ডালী হূর্ক্ধি যেমন অনর্থ প্রসব করে, তাহার ন্যায় এক অশোভন পুত্র 
গ্রমব করিলঃ। এর্নপে আমার! সেই পুন্শীভার্ধ্য! পুনর্বারু এক কন্যা ও 
তংপরে আর এক পুত্র প্রসব কর্ডিল। তথন আমি সেই বনে পু্রুকলত্রসম্পন্ন 
বৃদ্ধ পুন্তশ হইয়া বরহ্ষত্ব যেমন /চস্তার সহিত বনুধাতন! ভোগ করে, তেমনি, 
আমিও সেই পুক্কশী ভার্ধ্যার সঁইিত বহুবর্ষ ছুংখপরম্পরা অন্ুতব করিলাঁমৎ।৬ 
কর্দমপূর্ণ প্লে বৃদ্ধ কচ্ছ্ঠে ন্যায় সেই বনস্থ চণ্ডীল গৃহে আমি শীত, 
বাত'ও আতপ প্রভৃতি রশ পরম্পরা দ্বারা বিবশীকৃত হইয়। বিলুগ্ঠিভ 
হইতে লাগিলাম। ৪ং পুত্রকলত্রাদির জন্য প্রবল চিন্তায় আমার মন 
নিরন্তর আহত, দগ্ধ হইতে'লাগিল। এই সময়ে আমি সমস্ত দিশ্বপুল 
পরজ্জলিদর্ষ'গ ও কষ্টমংরস্তময় বোধ করিতে লাগিলাম"। *। 
র্ণহে অমাত্যগণ! আমি বহুক।লের জীর্ণ অতসীত্বকের বস্ত্র পরিধান ও 
মন্তকে চেণ্তক নামক 'শিরন্্াণ (ভাষা নাম আট্লা ও বিড়া) বাঁধিয়া মূর্তি- 
মান্‌ দুষ্কর ন্যায় বনে বনে কাষ্ঠতার বহন করিয়াছি । যুকসমাকীর্ণ জীর্ণ 
শীর্ণ ক্িন্ন ও হুরগন্ধ কৌপীন পরিয়া চণ্ডালপন্লী ভ্রমণ করিয়াছি। '.ভার 
বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া, ধবলিক বৃক্ষের মূলে বিশ্রাম 'করিয়াছি।১*। কোন 
কোন দিন পুত্রকলত্রগণের ভরণপোষণোতৎকণ্ঠায় ও শীত রাত প্রভৃতিব দ্বার! 
জজ্জরদেহ হইয়া ছুরত্ত'হ্মন্তকালে, দর্দরের ন্যায় বনকোটরে বিলীন হইয়া 
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থাঁকিতাঁম*১। কত দিন আমি, নান! কলহে ও মনস্তাপে "তপ্ত হইয়া অর 
বর্জন ছলে, নেত্রপ্ারা ব্ক্ত বর্ষণ করিয়াছি১২। ( অর্থাৎ ক্ষুর, কোণ ভাগ- 
দিয়া অনেক সময়ে রক্তআবৰ হইত। ইহা একপ্রকার মদ্টপায়ীদিগের 
রোগবিশেষ) ॥ দিবসে বনে বনে কোলফলাদি ও রালিকালে গৃহে আসিয়া 
বরাহ"মাংস তক্ষণ করিতাম'। বর্ষাকালে -শৈলপা ধর *কুটার কোষে 
জীমূতের উপদ্রব সহ করতঃ সেই পয়োদ-ঘন-গন্ভীর, বর্ষাকাল অর্তি, 
ক্রম করিতাম১০। কতদিন বান্ধবগণের সহিত অলৌহার্দ প্রযুক্ত" নানা 
কলহ সম্পাত দ্বারা সাতশস্কে ও ছুঃখিতচিত্তে অতিবাহন করিয়াছি এবং 
কতদিন মুখর চণ্ডালবালক গণের লহিত অতি কষ্টে* অবস্থান .করিয়াঁছ 
১৪।১। চন্দ্র যেমন রাহুর দশনে নিশ্পিষ্ট ও জর্জরিত হয়, সৈইরূপ, 
আমিও চাগালিনী দিগের কলহে সমুদ্ধিগ্ন হইতাম। প্রচণ্ড চগালদিগের" 
ভীষণ তর্জন গর্জনে আমার মুখ ম্লান ও বিবর্ণ হইয়। যাইত১৬। এবং 
নরক হইতে আনীত ও নারকীর নিকট বিক্রীত নরকে নারকীর1 যেম্ন 
অন্ত্ররজ্জু চর্বণ করে, তেমনি, আমাকেও অতিকষ্টে ব্যাপার মাং ংসাদি 
চর্বণ করিতে হইত১*। হিমকালে হিমালয়কন্দরসমুদগীর্ণ প্রচও তুষার 
(বরফ) আমাকে বন্ত্রবিহীন দেহে মৃঝ্মুনিমুক্তি বাণের ন্তায় সহ করিতে 
হইয়াছে।, প্রব্প জরায় আক্রাস্ত হইয়ফ$ উদর তরণের নিমিত্ত আমাকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল সমুতখপাটন করিত হইত। আমি কু-কলত্র-যুক্ত 
ও সাধুজনের অস্পৃশ্ঠ হইয়! বনমধ্যে শখুৰ সমানীত চগ্ডালপক মাংস 
অতি আদরের সহিত ভোজন করিতাম। 'ইঈনারকীরা যেমন নরূকমধ্যে 
নারক তক্্য ক্রয় ও বিক্রয় করে, তেমনি, জীদ্িমও সেই বিপিনমধ্যে 
মগমাংস ও মেষমাংস অন্ান্তি চণ্ডালের নিকট ক্রয় ও নু করিতাম এবং 
দেই সমস্ত মাংস খণ্ড খগ করিয়া, ছেদন ও ভ্রৌহ শক সংস্থাপন' 
পূর্বক অগ্রিসংস্কার করতঃ 'অধিকতর লাভের প্রত্যাশায় বিক্র কাক 
যাহা বিক্রয় না হইত তাহা শুফ করিবার নিম সেই অভিজুগুক্সিত 
মলমৃত্রসঙ্ুল চণ্ডালগণের আরাম ভূমিতে পরিব্যাপ্ত করিতাম উপার্জনের 
বিউঈপ্রদ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে আমি মাংস কিক্রুয়ে ক্ষান্ত হইয়! 
সেই বিন্ধ্যাচলের 'গুল্মনিচয়ের আশ্রয়ে কুদ্দাল ধারণ করিতাম। ( অর্থাৎ 
রাত্রিকালে “'্নমাকে কষকের কার্য করিতে হইত)১*।২2। আমি 
চঙ্ডাল দেহ ধারগ করিয়। তথায় রৌরবনিপতিত ,নারকিগণের ন্যায় ঈদৃশ 
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ছদশাগ্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে, লগুড় হস্তে কুকুরের দৌরাত্ম্য নিবারধ- 
পূর্বক" কুগ্রামবাসী অন্ধগণের ভোঁজনোচিত অতি বৎসামান্ত কোদ্রব্ণা 
ও তিলকক” প্রভৃতি কুৎসিত অন্বদ্ধারা আমার সেই দৈবসর্মপ্পিক শ্ত্রীপুত্র- 
গণের তৃপ্তিসাধন করিতাম। আমি শীতকালে শবাক়মান শুফতালতরুতলে , 
বন্ত বানরগণের সধ্িত শীতদ্বারা রণিতদস্ত হইয়া যামিনী যাপন: করি- 
তাম। তৎকালে মামার শরীরের লে।ম নকল সুচীর স্তায় আকার ধারণ 
করিত**।২৮। আমি-বর্ধাকালে জলদনিঃস্থত বারিবিন্দু সকল মুক্তাফলের 
হ্যায় অঙ্গে ধারণ করিতাম। সেই বনমধ্যে আমি প্রচণ্ড শীতে সমাক্রান্ত, 
বণিতদন্ত,. কেকরাক্ষ ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুভ্রকলত্র গণের সহিত 
তুচ্ছ মাংসখণ্ডের নিমিত্ত কলহ করিতাম২৯০*। কৃতান্ত যেমন প্রলয়কালে 
প্রাণিবিনাপের নিমিত্ত পাশহস্ত হইয়া জগজ্জর্গলে ভ্রমণ করেন, সেই- 
রূপ, আমিও মপীমলিন দেহ ও বড়খধারী হইয়া মত্শ্তবধার্থ বেতা- 
বের গ্ভাক় নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। ছ পাঁচ দিন খাওয়া হইল না, 
উপবামে কাল হরণ হইল, এমত অবস্থায় এক এক দিন শরদ্বারা মগের 
বক্ষঃস্থল হিন্ন করতঃ তদ্বিনিঃস্থত উ্ণ রুধির মাতৃস্তন-নিঃস্যত' ছৃগ্ধধারার 
সভায় পরম সমাদরে পান করিতা],। আমি যখন মগ শোণিতে সিক্ত- 
কলেবর হইয়া শ্শ্টৃনে পরিভ্রমণ /করিতাম, তখন বনবেতালগণ আমার 
সেই রুধিররপ্রিত ভীষণ মুর্তি %:খিয়।৷ ভীত হইয়! দুরে পলায়ন করিত। 





ওঃ1 কি ভ্ছু্ ! আমি আমার মনকে ঈদৃশ পাপ কর্মে রত কুরি- 
'ফ্লাছিলাম চর্তমার সেই সেই পাপপিপাদা তখন বর্ষাকালের তরঙ্গণীর 
রার্তিধািরিত হইয়াছিল। সর্পাশন! তন্ুকীর সমীপ হইতে বিক্রত সর্পের 
স্তা় আমি সদুদ্ধির নিকট্ছইতে পলাক্মন করিয়ীছিলাম*৬।০। আমি তুজঙ্গ- 
পরিত্যক্ত িশ্থোকের হায় দগ্নাকে দুরে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। 
নিদাঘাস্তে কাল মেঘের হ্যায় গর্জন করিয়া আমি প্রাণিদেছে শরনিকর 
বর্ষণ করিতাম এবং তাদৃশ জুরকাধ্য' করিয়্াও খুখবোধ করিতাম। 
ভূতগণের মধ্যে পাশহস্ত ক্বতান্তের ন্যায় আমি মুগকুলময্যে 'বাগুরাহস্তে 
বিচরণ করিতাম। আমার অঙগঅক্ষিত রক্তের উগ্রতমগন্ধে ভূতগণঃ 
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গলায়ন করিত৩৮।১৯। আমি আমারই কুর্িত ও পরিমিত কাঁররূপ* অগ্লির- 
দ্বারা বেষ্টিত নরকরপ ক্ষেত্রে শত শত ুক্ষিয়াবীজ ুষ্টিহ € মু মু) করিয়া 
বপন করিম্না্টি। ,আমার মোহরূপ বৃষ্টি ক্রমে তাহার অস্কুরাদি উৎপাদন 
করিয়াছে। আমি দয়াশৃহ্য হইয় বিদ্ধযপর্ব্বতের গুহাস্থিতু মৃগ- দিগকে 
গাঁশদ্বারা বন্ধ করিয়াছি। পরিশান্ত হইয়া শৈষাক্গে শরীর স্ঠায় আম্মি 
দেই, পামরী ভার্্যার কণ্ঠদেশে মন্তক সংস্থাপন পূর্বক" বিশ্রান্ত ও সুখ 
নুপ্ত হইয়াছি। পক্গিপক্ষরচিত স্বর (পালকের বস্ত্র) ধারণ করিতাম। খত 
মুগদি জস্তগণ দ্বারা উল্লাসিত ও রৌদ্রে ধুবর্ণ হইয়! থাকিতাম। অধিক 
কি বলিব, আমি পক্ষিগণের ও শব্দায়মান ব্যান্াদি, জন্তগণের প্ৰারা উল্লামিত 
ধূম্বর্ণ বিদ্ধ্যাচলকন্দরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতাম। শ্রী্রকালেও আমি 
যুকমৎকুণাদিকীট বহুল জীর্ণ কন্থা বহন করিতাম। ্রীম্রকালে' & দেশে 
ভূতদাহন ভীষণ ভুতাশন যেন প্রলয়ের আজ্ঞায় তত্রত্য ভবন সমূহে 
সমুখিত হইতেন। . 

হে সভযগণ! আমি ভ্রাস্তির দ্বারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমার 
সেই পুক্তশী 'ভার্যযা, ছুগ্রহ যেমন অনর্থপরম্পরা উৎপাদন করে, তাহার- 
যায় বহুছুঃখপ্রদ বছ, অপত্য গ্রস করিয়াছিল। আমি 'রজপুক্র 
হইলেও ত্রাস্তির' দ্বারা নান! ছৃঃখ পরম্পর্র আকৃষ্ট ও ু্বাসনারূপ শৃঙ্খলে 
বদ্ধ হইয়া বিপদে রোদন, কুৎসিৎ অগ্ন ক্ষণ ও ভগ্নচগ্ডাল গৃহে বাস 
করতঃ কল্পতুল্য বংসর সমূহ অতিকষ্টে অস্ডিহিত করিয়াছি**।প। 


সপ্তধিকশততম নর্গ সম । 





অফ্টাধিকশততমু সগ। 


ক্লাজা বলিলেন, হে সভ্যগণ! শ্রবণ কর। এ্ররূপে সেই চগ্ডাঁল ভবনে 
“বহুকাল অতীত * হইলে, আমি অরাজর্জরিতদেহ হইলাম। বার্ধকোর 
প্রভাবে আমার কেশ ও শত্রু কাশপুণ্পের ন্যায় শুত্রবর্ণ হইল১। তখন 
বাতনিপতিত সরস ও বিরস পত্র সমূহের ন্যায় আমার ন্ুখছঃখ সংযুক্ত 
বয়স ও বর্ষ প্রাক্ষেপ্পিত হইতে লাগ্িলং। সমরক্ষেত্রে শরনিকর নিপাতের 
তায় আমার সুখ ছুঃখ পরম্পরা তখন কেবলমাত্র অকার্ধ্য কলহেই আপতিত 
হইতে লাগিলঙ। সমূদ্রন্থিত কল্লোল সমূহের ন্যায় আমি কল্পনারূপ 
আবর্তে আবর্তিত ও ত্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতচিত্ব হইয়া যেন তৃণের স্তায় 
নিরবলদ্বে উহামান (ভ্রামিত ) হইতে লাগিলামঃ | «| বিদ্ধ্যাচলস্থিত শুক- 
পঙ্গীর স্তায় তৎকালে একমাত্র ভোজনই আমার জীবনের লক্্যস্বরূপ হইল। 
'্বৃত ব্যক্তি যেমন স্বীঘ্ন প্রাক্তন মহাগতি বিস্ৃত হয়, তেমনি, আমি ভ্রান্তি 
বিমোহিত হইপসা স্বীয় তৃপত্ব বিন্াণ পূর্বক ছিন্নপক্ষ অচলের (পর্ধরতের) * 
তায় চণডালত্বে স্থিখিভৃত হইয়া ]হবর্ধ অতিক্রম করিলাম। "1 
ধর অবস্থায় একদা সংসার্টে কল্াস্ত কালের ন্তায়, কাননে দাবাগির 
তায়, তটে সাগরতরঙের স্য]9ও শুষববৃক্ষে অশনিপতনের ন্ায় সেই প্রচণ্ড 
চগ্ডালমগ্ডলের আবাস ছুটি “বিদ্ধ্যকচ্ছ নামক প্রদেশে অকাও ভূতবিনা- 
,শন মহাছুর্তিক্ষ সমুপু তি হইল। চগাঁলগণ সেই বিষম দুর্ভিক্ষে নিপী- 
ডিত হইয়া / শট একে পরলোক, গমন করিতে লাগিল। ক্রযে এ 
প্দে্ুর্ারবিবর্জিতভূঁপত্রবিহীন ও জলশৃন্ত ইয়া নিতান্ত ভীষণ হইয়া 
ঠিল। জলদমণ্ডল জল বর্ষণ করে না। কেবলমাত্র আকাশে দৃষ্ট হয়, 
তশ্হূর্তে 'আবার কোরান বিলীন হুইয়! যায়। সমীরণ বহ্নিকণার ন্যায় 
উষ্ণম্পর্শ হইয়া প্ররাহিত হইতে লাগিলপ। ১*। বনস্থলী সকল শীর্দপর্ণ 
সংযুক্ত ও দীবাগিবলিত হইয়! জটাধারিণী চিরগ্রব্রজিতার গ্ভায় প্রত্তীয়- 
মান হইতে লাগিল১১। সেই দাবািসফ,ল ও পাংগুধ্যর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ 






* পুরাণ লেখকের! বলেন, পুরধ্বকালে মৈনাক প্রতি পর্ববত পক্ষধুক্ত ছিল। 


১০৮ ঈর্থ উতৎপভ্িষ্্রকরণ। ৬৭৩ 


বন সকল পরিশ্নেষিত ও ুণ স্িকর ততশ্মীস্ৃতপ্রায় করিল এবং মু্নব- 
গণ* ক্ষুৎপিপাসায়' কাতর হইয়া ণান্বারি, বর্জিত হইয়া কেন ডে 
গমন কেহ খ্বী অতিকষ্টে অবস্থান কারতে লাগিল»২।১৬। মহ্ষগণ 
,আতগসন্তপ্ত হইয়া মহামরীচিসলিলে অবগাহন ( অর্থা২ জলন্রমে 'দাবানল- 
তুল্য উত্তপ্ত বালুকাময় স্থানে গিয়া পতন) করিয়া মরিত্তে লাগিল। জীবগণ 
ছিলি জল করিয়া ব্যাকুল, পরস্ বায়ুও বনমধ্যে জলকণা৷ বহন্‌ করে 
না১হ। চতুর্দিকে তৃষ্ণাতুর জীবগণের পানীয় প্রার্থনার শব্ধ ( জল- উর) 
শ্রুত হইতে লাগিল। মানবগণ আতপসংশুক্ক ও ঘশ্মাক্ত হইতে লাগিল৯ৎ,। 
ক্ষুধিতগণের জীবন বেন স্বপ্নং গ্রাসার্থ উদ্যত হইয়াই' তাহাদিগের, নিকট 
হইতে বহিগমন কর্ধিতে লাগিগ১*। প্রাণিগণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া 
কেহ স্বীয় অঙ্গ চর্বণ বাসনায় দস্তনিষ্পেষণ, কেহ মাংসত্রমে খদিরকাষ্ঠানল 
নিগীপণ এবং কেহ বা পিষ্টক বিবেচনায় বনপাষাণ ভক্ষণ করিতে সমু- 
দ্যত হইল১*। পিতা, মাতা, পুন্র, ইহারা পরম্পর পরস্পরের স্বেছে 
কাতর হইয়া প্রাণ বিদক্জন দিতে লাগিল । গৃথাদি মাংসাশী পক্ষী সারিকা 
পক্ষী গ্রাস 'করিতে লাগিল,৮। জনগণ পরস্পর পরস্পরের অঞ্গ কর্তন 
করতঃ ভক্ষণারস্ত করিল,। তদ্ধিনিঃস্থত 'রুধিরে ধরাতল অভিবিক্ত হইতে 
লাগিল। স্ষুধিত" বারণগণ সিংহকেও ভক্ষণ করিবাঞ্ধী ইচ্ছা করিতে 
ল।গিল১৯ । এবং দিংহগণও বারণ গণের" টু হইয়া জনপূদ অভিমুখে 
গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনগণ পর:ষঈ'র পরম্পরকে ভক্ষণ ,করি- 
বার আশায় আস্ফালন করিতে লাগিল২*। ৯ ্াক্গারসম বীযুগ্রবা- 
-হিত হইয়া শূন্তপত্র পাদপসমূহ সমুড্টীন করিতে লাঁষ্ছ্ত। শোণিতপানেচ্ছু 
মার্জা্গণ মেদ-বসাদি-সংলগ্ন ভূতঙ্গ লেহন করিতে ভ. ১ হা 
শুক বারুমণ্ডল অগ্নিশিখার $হ্যায় হইয়া আবর্ত সূহইঠরে 'বনসমৃখে 

হিত হইতে লাগিলং২। দাবদগ্ধ অজগরগণের ধূমে গুলসমূহ দক 
হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বাযুসতায় অশ্থি.সমুখি্উ হইয়া ন্ধ্যাকালীন 
অরুণ্িম জীমৃত মণ্ডলের স্ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল২৩। কোথাও রোরুদ্যমানা 
»নারীগণের সম্মুখে কার্ড বালকগণ, চীৎকার স্বরে রোদন করিতেছে২ঃ, 
কোথাও সং্রাস্ত পুরুষগণ দত্ত দ্বার! বৃহৎ মৃত দেহ সকলের মাং ংস উতকর্তন 
“করিয়৷ ভক্ষণের' '্হরতা৷ নিবন্ধন স্বীয় অধর দংশন করিতেছে,২৭ কোথাও 
বা স্ধিত জন্তগণ সুগ্ঠীমল লতাপত্রত্রমে' ব্দাহসমুখিত নিবিড়িত ধুমরাশি 


৬৭৪ বাশিষ্ঠ-মহাঁরামায়ণ। ১৫৮ সর্ণ 


পানু করিতে প্রবৃত্ব'হইয়াছে, কৌন (কান স্থলে গৃঞ্গ্ণ নভোগত উগ্র 
জলদঙ্গার এগ সমূহ আমিষ জ্ঞানে ভক্ষণ, করিতে উত্টীন হইতেছে*৯, 

অতিগ্রজ্লিত জাঠর হুতাশনের তেজে অসংখ্য অসংখ্য. মনধ্যের হৃদয় ও 
উদর বিদীর্ণ . হইতেছে, কোন কোন স্থলে পরস্পর পরম্পরের অঙ্গ-, 
মাংদ ছেদনের জন্ত 'ভীষণ 'ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে,২, গর্ভপ্রবেশৃ- 

কারী, মারুতের ক্রাঙ্কার ধ্বনির ন্যায় ধ্বনিসম্পন্ন ভীষণ দাবাণ্রি ইত 
স্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দাবানলে অঙ্গারীকৃত বৃহৎ বৃহৎ পাদপসমূহ ভীত 
অজগর গণের ফুৎকারবলে ভূমিসাৎ হইতেছে দেখিলাম২*। এবম্প্রকার 
ভুতবিনাঁশন “মহাছুর্ভিক্ষ, সেই শৃন্তকোটর বিষ্ধযকচ্ছ প্রদেশে সমুপস্থিত 
হইয়া দ্বাদশাদিত্য নির্দপ্ধ জগতের তুল্যতা প্রাপ্ত হইলে, প্র প্রদেশ 
তখন জ্জলিতদাবাগ্নিজটিল বৃক্ষসমূহ বিলোড়নকারী গ্রতপ্ত অনলের দ্বারা 
নিতাস্ত নিপীড়িত জীবগণে পরিপূর্ণ হওয়ায় ভাস্করাত্মজ শনিগ্রহ্র ক্রীড়া 


ভূমির দমতাপ্রাপ্ত হইলৎ৯। ৩*। 
অষ্টাধিকশতন্তম সর্গ সমাপ্ত । 





নবাধিকশততম্‌ নর্গ। 


রাঁজা বলিলেন, হে সভাসদগণ ! এ প্রকারে তথায় দদস্তাপপ্রদ ঘোর 
কষ্টপ্রদ বিধিবিপর্ধ্যয় সমূপস্থিত হইলে তত্রতায অসংখা অসংখ্য লোক 
স্বস্ব কলত্র ও সুহ্দ্গণ সহ নভোমগুলস্থ শারদীয় মেঘমালার স্যাঁয় সেই 
দেশ হইতে দেশান্তর গমন করিল। কেহ কেহ দ্দেহসংগ্ন 'অবয়বের 
স্ঠায় পুত্র ও আপ্তবন্ধু সংলগ্ন হইয়া অরণামধ্যে ছিন্নদ্রমের ন্যায় বিশী 
হইল। কেহ কেহ নীড়নিগত অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায় স্বীয় মন্দির 
হইতে বিনির্গত হইয়া বাদ কর্তৃক ভুক্ত হইল। কেহ কেহ অনলে 
প্রবিষ্ট হইয়া! শলভের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এবং কেহ কেহু 
শৈলচ্যুত শিলখণ্ড সমূহের ন্তায় শ্বত্রে নিপতিত হুইয়। প্রাণপরিত্যাগ 
করিল। ১৯।*ৎ। কিন্তু আমি আমার সেই সমস্ত শ্বশুরাদি পরিত্যাগ 
করিয়া ক্লেবলমাত্র পুত্র ও কলত্রের সহিত তথা হইতে অভিকতষ্ট বহি- 
গত হইলাম । 

আমি কথিত প্রকারের দার! ও পুল উহ তথা হইতে বহির্ণত হইয়। 
অনল, জনিল, ব্যাপ্র ও সর্পাদি হিংস্র ষ্ঠ কে বঞ্চনা করতঃ মৃত্যভয় 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! তদ্‌্দেশের টব হইলাম * এব" 
তত্রস্থ ভালতরুতলে মদীয় স্কন্ধ হইতে অনর্থরাষ্মির ন্যায় সেই সন্তান. 
গণকে অবতারিত করিলামত। *। পাপীনা! যেমন পট্ষ্কাগান্তে রৌরব 
নরক হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায় আমি শেই চণ্ডান-খ- হইতে 
বিনির্গত হইলাম এবং ্রীক্মতাপে তাপিত ভেক যেমন সুখীতল সী 
মূলে বিশ্রাম সুখ অন্ুভব করে, তাহার স্তাঁয় দাধুমি উত্তাপে নিপীড়িত 
ও গথপর্ধ্যটনে পরিশ্রান্ত আমিও সেই টবে? বহক্ষণ বিশ্রাম 
করিলাম 1৯ । | 

অনন্তর 'সেই চঙ্ডালকন্তা পুক্রদ্য় ক্রোড়ে লইয়া তরুতলস্থ শীতল 
ছায়ায় শ্রান্তির'",অপগমে নিদ্রিত হইল১*। সেই সময়ে আমাদিগের 
অত্যন্ত প্রিয় পৃচ্ছানামক কনিষ্ঠ পুজ্র মদীয় গন্থুখে আগমন করতঃ 


৬৭৬ ব।শিষ্ঠ মহাবাঁমাযণ। ১০৯ সর্গ 


বাম্প পুবিত লোচনে দীনভা?ব কৃহিল,।“হে গ্িতঃ। সত্বব আমাকে ভোঙ্গ 
নাথ মাস ও পানার্থ শোণিত প্রদান ককন।১১। ১২। সেই ঝলক 
আমাব সম্মুথে পুনঃ পুনঃ কপ বলিষা বোদন কবিতে লংগির্ল। পবে প্রাণা- 
স্তিকী দশ! প্রাপ্ত হইযা গুধবদনে কেবল ক্ষুধা ক্ষুধা এই বলিতে ল।গিল 
.ও তাহাব নেব্রে, অব্রিবল ধাবে অশ নিগত হইতে লাগিল১২। কি কবি, 
আমি তখন অনেক বুঝাইযা বলিলাম । বপিলাম পুন্ন? আমাব নিকট 
মাস নাই। তথাপি সে আমাব সে বাকো প্রবোধিত না হইয়া! কেবল 
“আমাকে মাংস দাও মাংস দাও*' এই বলিষ| অতিকাতবে পুনঃ পুনঃ 
বোদন, করিতে লাগিল১৪ | অগত্যা তখন আমি পুক্রবাৎসল্যে মুগ্ধ ও 
ছংখভাবে সমাক্রান্ত হই! কধ্লাম, পুল্র! তুমি আমাব এই বৃদ্ধশবীবস্ত 
স্বভাবপক মাণ্ম ভোঁজন কব১৫। ক্ষুধিত বালক তখন তাহাই অঙ্গীকাঁৰ 
কবিল, এব, সম্থুষ্ট চিদণে আমাকে আলিঙ্গন পুব্বক আমাব দেহমা*স- 
ভক্ষণেব নিমিত “দাও দাও" ব্লিষা বোদন কবিতে লাগিল। তখন 
আমি তাঁহকে নিতান্ত ক্ষণার্ত দেখিস শ্নেহে 9 ককণো বিমোহিত, 
£খসন্তাবে সমাক্ষান্ত হইখা এব তদবিধ শব আপদ পবম্পবা সহা 
কবিতে অসমর্থ হইয। সর্ধদ্ঃখাপনোদনকাবী মৃত্যুকে তখন শবম মিত্র 
বলিষ। সবি কবিংাম১৬। ১৮ । 

অনগুণ আমি মবণে ক 
পূর্বক চিতা গষ্তঠত কবি 


নিচষ হইযা চগ।স কাঙ্ঠবাশি আহবণ 
। তা পঞ্ঘলিভ হইল এব* আমকে 
গ্রহণ করিবার বাসণাপ 2৮টা এক কদুঃ আমাৰ পতন পশীক্ষা। কবিতে 
লাগিল | তৎপর্আমি সেই চিহাতে ঠ্মেন আহ্মণিক্ষেপ কবিবাব 
ভয় কঃ এগ, অমনি এই ল।জপি'হাসন হইতে দেই আমি বেগে 
বিচপ্রিপিলাম । « ৬নগণ যেমন 'লীষণ অ্বপ্র দেখিযা শব্যা হইতে বিচ- 
কত হয়, উঠিযা টসে আমিও ঠিক সেইবপ হইলাম। এক্ষণে আমি 
পবৌধি হইয| তরধ্যধূণি ও জয শব্ধ শ্রবণ করিতেছি । হে সভ্যগণ। 
ভজ্ঞান যেশন জীবকে দুদ্বশাষ নিপাতিত কবে, তেমনি, সম্মুন্ত. এই 
শাস্ববিক কনক আমাব শতওদশা সমন্থিত ঘে|হ সমৃৎ্পন্ন হইয়াছিল । 








] 


* অর্থাৎ স্বাপ্রা আয ৭ পথা্গ অনুভব কখাব পব আমার নশ্রত।তিক মাহ অপগ ** 
হহল এবং পব্ববং ্গা৮াণিচ দগণ ব। ভাপ লা” ববিাম। 


১০৯ সঈর্গ ডংপান্গ্রকরুণ। ৬৭৭ 


বশিষ্ঠ বলিলেন, হে, রাম! ,মহাপ্ররাক্রম *রাজেন্রে লবণ উপ 
কগ্ছিলে, সেই শীম্বরিক অর্থাৎ নেই ্নমাগত ্শ্রজালিক্‌ ততর্ক্ষণাৎ 
ন্তর্থিত হুইষ্র, ,আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তদর্শনে 
সভ্যগণ বিশ্মায়াৎফুল্ল লোচন হইয়া বণিল,২*। ২৯ হে মহারাজ! এই 
বাক্তি শান্বরিক নহে। কেন না, ইহার অরথন্পৃহা“থাকা অন্ভূত হইলু 
না বোধ হয় ইহা কোন দৈবী মায়া অর্থাং কোন “দেবতা আপনার", 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সংসার গতি বুঝাইবার জন্য ধর মায়! প্রদর্শন করি: 
যাছেন।২৪। বস্ততঃ “এই সংসার মনোধিলাস ব্যতীত অন্ত কোন সার 
পদ্দার্থ নহে | মনঃও অনন্ত অপ্রমেয় পরমেশ্বরের ,বিলাম এবং তাদৃশ মনঃই 
জগং।২৭ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের শক্তি অনন্ত, এবং তাহা! শত শত ব্রহ্মার 
পক্ষেও বিচিত্র। কেন না, শক্তিবিবেকিগণের মনঃও তদীয় মায়ায় 
বিমোহিত হয়২৬। ওঃ কি আশ্চর্য্য! লোকরহস্তবিং (রহস্ত-তত্ব) এই 
রাজার মহীপতি নামই বা কোথায়, আর সামান্তমনোবৃত্তি জনগণের স্তাঁয় 
ইহার এতাদৃশ বিপুল ভ্রমই বা কোথায় ?২+। আমাদের মনে হইতেছে, 
এই মনোম্োহিনী মায়া কখনই শাম্বরিকের নহে। কেন না, শান্বরিকগণু , 
সর্বদা ধনাদি প্রার্থনায় ধনিগণকে ধন্দ্রজালিক কৌতুকাদি প্রদশন করিয়া: 
থাকে এবং তাঁহারা কৌতুক প্রদর্শনান্তে' য্তপূর্ধাক স্র্থই প্রার্থনা করে, 
এ রূপে অস্তহিত হয় নাং ।২৯।  * , 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যে সম? শাস্বরিকী মায়ায় হরির 
কুলোস্তব মহামতি লবণ রাজার চণ্ডালত্রম স্মিত হইয়াছিল, সেই সময়ে 
আঁমি সেই রাজেন্ত্রের মহাঁসভায় উপস্থিত ছিলাম ঈ স্থিত থাকিয়া আমি, 
এ র্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কাহারও নিকট বনি নাই। হে 
মহামতে ! এই প্রকার বনুকল্পননারূপ" ফলপল্লব ও পাখাগ্রশাখ। বিস্তৃত 
মনোরূপ তরুকে বিচার দ্বারা জয় করিয়! পরম, স্বভাবে ভি 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইলে তুমি অনায়াসে*সই পরম পৰিযর ব্রক্মপদ 
গ্রাপ্ত হইবে**15১। 

নব।ধিকণুতৃহম মর্গ সমাপ্ত । 


দশাধিকশততম অর্গ । 


বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথমে অজ্ঞানসম্বলিত চিদ্বস্তরূপ পরম কারণ বিচিত্র 
ব্ষিষোনুখত প্রাপ্ত হয়। সেই বিকারীভূত প্রথম বাসনাত্মক উল্লাস 
প্রথমাস্কুর।১। চিত্বস্ত্র বস্ততঃ অধিকারী; পরন্ত বিকারবতী তুচ্ছ মায়ার 
বিমোহনে বশীভৃত' হুইয়! মনোরূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং চিরকাল 
জন্মমরণাঁদি ভ্রম়ে মুখ হইয়া অসৎ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করিয়া শিশুগণ 
যেমন মিথ্যা ভূত প্রত কল্পনা করিয়া ভয়াদি দুঃখ অনুভব করে, তাহার 
যায় চিদ্বস্তও (আয্মাও) মিথ্যা অজ্ঞ/নের কল্পনায় সংসার দুঃখ ভোগ 
করে।২।১। হৃর্যাকিরণ যেমন ক্ষণমধ্যে অন্ধকার বিনষ্ট করে, তেমনি, 
সদা সংস্বয়প ও গতবাসন চিদ্বস্ত মনের আলিঙ্গনে অনৎ মহাছুংখকেও ক্ষণ- 
মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকে ।ঃ| সেইজন্য বলিতেছি, মনঃ নিতান্ত তুচ্ছ। 
মনঃ নিকটস্থ বস্তকে দুরে নীত এবং দুরস্থ বস্তকে নিকটে আনীত করে। 
শিশুরা যেমন পঙ্ষিশাবকের অঙ্থনরণে দৌড়াদৌড়ি করে,' তেমনি, মনঃও 
বিবিধ বিষয়ের অন্থসরণে ভ্রমণ, করে*। মনঃ বাস্তব ভয়গ্রদ না হইলেও 
বাসনার আবেশ বশে অতি তা]. হইয়া থাকে । স্থাণু বাস্তবতঃ ভয়ের কারণ 
নহে, পরস্ত'মোহগ্রস্ত পথির9র তাহাতে পিশাচ জ্ঞান সমুদিত হওয়ায় ভয়- 
প্রন হয়*। মন: মলির্্€হইলে মিত্রকেও শক্রু বলিয়া শঙ্কা করে। ভূতল 
ভ্রমণ না করিলের্েদান্মত্ুগণ মনে করে, ভূতল ভ্রমণ করিতেছে। (তাহারা 
নিজের র্ঠিতলে আহাপিত করিয়া তৃতলের । ভ্রমণ অন্ুভব করে )1। 
ুলমনা ব্যক্তি শশিকেও শনিজ্ঞান করে এবং অমৃতও বিষভাবে তুক্ত 
হইলে বিষবৎ কার্যকারী হয্।৮। আকাশে ' পরিদৃষ্ট গন্ধর্বনগর বস্তুতঃ 
অসৎ, অর্থাৎ “কোন বস্ত নহে, পরস্ত তাহা ভ্রান্ত মনের নিকট সং বলিয়া 
প্রতীত হয়। .এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বাসনাযুক্ত মনঃ জাগ্রতেও স্বপ্ন- 
বৎ দর্শন করিয়া! থাকে.» | 
হে রামচন্ত্র! অন্তগণের বাসনাপ্রবল মনঃই মোহের প্রধান কারণ। 
সেই জন্ প্রযদ্ধ সহকারে"তাহার উচ্ছেদ কর্ধব্য। বাসনার 'উচ্ছেদ হইলেই 
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মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হুইয়া যার । 'লরগণের মনোরপ নৃগ এই সংসীরনূপ 
বনথণ বাসুনারূপ" বাগুরার দ্বারা বিজড়িত হইয়া নিতান্ত বিবশড়ী, প্রাপ্ত 
হইতেছে+১৭ 'পর্বন্ি বিচারদ্বারা উক্ত বাসনাজাল ছেদন করিতে পারেন 
তিনিই নির্দেঘ মার্তৃও কিরণের ন্যায় বিরাঙ্জ করিতে পারক হুন১২। 
হে অর্নঘ! মনকেই তুমি দেহ্সম্পন্ন নর বলিয়া জাঁনিবে। পতিতেরা 
নিদ করিয়াছেন যে, জন্তগণের দেহ জড় কিন্তু মনঃ জড় নহে, অজড়ও 
*নহে।১৩। হে রাঘব! মনঃ যাহা করে তাহাই কৃত হয়, এবং যাহা. 
পরিত্যাগ করে তাহাই পরিত্যক্ত হয়,* | একমাত্র মনঃই ক্রক্মাণ্, মনঃই 
হুর্যমণ্ডল, মনঃই ব্যোমমগ্ুল, মনঃই মহান্‌ বায়ুমণ্ডল' এবং*তুমি.আমি 
সমন্তই যনঃ১৫ | মনঃ যদি সুরধ্যাদি পদার্থকে প্রকাশাদিরূপী বলিয়া গ্রহণ 
না করে, তাহা হইলে এই সমস্ত হুধ্যাদি কোনও ক্রমে প্রকাশ পাইতে 
পারে না,৬। যাহারা মনোমোহে সমাক্রাস্ত, তাহারাই মুঢ় শব্দে অভিহিত 
হয়। শরীর মোহাপন্ন হইলে (অর্থাৎ মনঃপরিত্যক্ত হইলে) পণ্ডিতগণ' 
তাহাকে মূ বলেন না; পরম্ত শব বলেন (মৃত্যু বলেন )১*। "অতএব, 
মনঃই দর্শনক্রিয়ায় চক্ষুঃ, শ্রবণক্রিয়ায় কর্ণ) স্পর্শন ক্রিয়ায় ত্বকৃ, প্রাণ্‌-. 
কিয়ায় নাস্থিকা এবং আস্বাদনক্রিয়ায় জিহ্বা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । 
দেহ একটা* নারটযশালা, 'মনঃ ইহাতে নট, বৃত্তি বা জ্ঞান সকল তাহার 
অভিনয়+৮।৯৯। ফলতঃ মনঃ লঘুকে দীর্ঘ' সত্যকে অসত্য, কটুকে মধুর ও 
রিপুকে মিত্র ও মিত্রকে শক্র করিয়৷ থকে ।?*। যাহা বৃত্তিশালী চিত্ত, 
যাহা তাদৃশ চিত্তের প্রতিভাস অর্থাৎ যাহা! হৃত্ুন্তর দ্বারা ' উজলিত 
মনের ঘটপটার্দি বিষয়াকার৷ বৃত্তি, লোক মধ্যে উ্্থো তাহারই 
নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।২১। চিত্তের গ্রতিভীস বশে অর্থাউউহতনসন্বলিত 
তাদৃশী মনের উদয়ে হুরিশ্চনুন্র এক ধীত্রিকে দ্বাদ্রশবুৎসর অহ 
য়াছিল।২২। চিত্তের অন্থতবাত্মক প্রতিভা উদ্দিত হইলে মুহূর্ভকালও 
যুগশতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়” এবং মনোজ্ঞ বৃত্তি উদিত হইলে বৌরবও 
স্বখজ্নুক বলিয়। বোধ হয়। মনঃ যদি জানে রাজ্য পোইয়াঁছি, রাজা 
হইয়্‌ছি, তাহা হইলে নারকীও রাজ্যন্থথ অনুভব করে, এবং রাজ্যস্থ 
রাজার রাজ্যমাশ মনে হইলে রাজ্যস্থ রাজারও নরক্ষন্ত্রণা৷ অন্থভূত হয়। 
যেমন আধারকুত্র“দগ্ধ হইল আধেম্স মুক্তাঁফল বিশীর্ঘ হইয়! পড়ে, সেই. 
রূগ-য়ন: বিজিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত হয়ং৩। ২৫ | 
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হেরা! মনঃ মুক অর্থাৎ বাকৃশক্তি বিহীন হইলেও, সর্বত্র 
স্থিত, .স্ুছরূপিণী, বিকারহীনা,' সুক্ষা, রবসার্দীরপা ও 'সর্কভাবানুগত৷ 
চিৎশক্তিন্ূপিণী আত্মসত্তার সহিত একলোল হইয়! দেহাদদিপ তবাস্তরে এবং 
গিরি» নদী, সরিৎ, ব্যোম, সমুদ্র, পুর ও পত্তনাদিতে লীলা করিতেছে 
বা ব্যর্থ 'পরিত্রযণ করিতেছে২৬। ২৮ । মনঃ যাহাতে অন্ুরক্ত হয়' তাহা 
স্বাহহীন উচ্ছিষ্ট হইলেও তাহাতে অমৃততুল্য বোধ জন্মায় এবং মন: যাহাতে 
অন্ুরক্ত না হয়, তাহা অমৃত হইলেও বিষ বণিয়া অবধারণ করায়। 
অতএব, মনঃই ব্যবহার্ধ্য বস্ততে আপনার অভিমত আকার স্থজন 
করে।২*। * | 'তাই ,বলিতেছি, মনঃ চিচ্ছক্তির দ্বারা প্রস্করিত হইয়া 
স্পন্দশক্তিতে ্পন্দত্ব, প্রকাশশক্তিতে প্রকাশতা, দ্রবশক্ডিতে দ্রবতা, 
পৃথিবীভূতে কঠিনতা ও শৃন্যদৃষ্টিতে শৃশ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বুঝা উচিত 
যে, মনঃই স্বীয় ইচ্ছান্সারে বিবিধরূপ ধারণ করে৩১।৩২। মনের সাম- 
খোর বিষয় ভাবিয়া দেখ, মনঃ দেশকালাদির প্রতীক্ষা করে না, যখন 
তথন “শুরুকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকে শুরু করিতে ন্্যার ভ্রমবোধ 
বা শ্রমবোধ করে না।২২। 

মনঃ যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে মধুর লক্ষ্য চর্রবণ 
করিলেও তাহার। মধুর স্বাদ " অনুভূত হয় না।৩*। 'চিন্ত "যাহা দেখে 
তাহাই দৃষ্ট হয়; চিন্ত যাহা না' দেখে তাহ! কদাচ দৃষ্ট হয় না। যেমন 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থ|কিলেও ,অন্ধকারে দর্শন হয় না, তেমনি, ইন্দ্রির়গণ 
থার্কিলেও মনঃ ব্যতটৃত”থস্ত দর্শন হয় না। এই ব্যাপারেব প্রতি দৃষ্টি- 





থাক মনঃ, হইস্ডেই ইন্ত্িয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইন্্রিয় হইতে মনঃ 
উৎপন্ন হয় নাই ।০৬।, চিত্ত 'ও শরীর আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিভিন্ন। 
পরস্ত 'যে সকল অভিঞ্র লোক উক্ত উভয়কে অভিন্ন জ্ঞান করে, বস্তুতঃ 
তাহারাই *ভ্ঞাতজ্ঞের ও স্থপপ্ডিত এবং তাহারাই সকলের, নমস্ত রাঃ । 
আরও দেখ, কুন্মন্থশোভিত কবরী ,লোলনয়না সুন্দরী অঙ্গনাগণ অমনন্ক, 
পুরুষের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়্াও তদ্দেহের বিকার ' উৎপাদন সমর্থ হয় 
না। কোন এক সময়ে বীতরাগ নামক “এক মুনি খিপিনমধ্যে তগস্তা, 
করিতেছিলেন, এমন'সময় এক ্রব্যাদ “সহসা তাহার 'ক্রোডনিহিত ,হস্ত 
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চক করিয়াছিল। কিন্তু 'তহার« মনঃ অন্যত্র (খ্যেয় ব্ততে ) আসক্ত 
থাকান্ম সেই ক্রব্াদের আক্রমণ তাহার অন্থতৃত হয় নাই নর 
অন্যমনক্কের * মিক্ষট, প্রবন্ব সহকাঁরে কথা বলিলেও তাহা" পরগুছি্ন লতার 
তায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।**। মনঃ যদ্দি সমুদ্রতটে যায় তবে, গৃহে 
থাকিয়া সমুদ্রতীর অনুভব করে এবং মনঃ যদি পর্কৃতকন্দরে খায় তবে 
গৃহে বসিয়াও পর্বতারোহণের ছুঃখ অন্থভব করে। স্বপ্ন ও ভ্রান্তি তাহার 
»নিদর্শনঃ১।*২। মনঃ স্বপ্নকালে অতি সন্কুচিত হৃদয়গ্রদেশে পুর পর্বতাদি_ 
ও আকাশাদি কেবলমাত্র কল্পনার দ্বার! প্রস্তত করিয়া সত্য আকাশাদির 
্যায় দর্শন করিয়া থাকে*০। তথা সমুদ্র ও সমুদ্রের "তরঙ্গ, প্রস্যক্ষবৎ 
দেখিয়া! ভীত হয়।**। যেমন সমুদ্রান্তর্ঘত জল তরঙমনলায় পরিণত 
হয়, তেমনি, দেহান্তর্গত মনঃও স্বপ্রের আবেশে পুর পর্বতাদির 'আকারে 
পরিণত হয় ।**। পত্র, লতা, পুষ্প, ফল, এ সকল যেমন একমাত্র 
অস্কুর হইতে সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদিবিভ্রম ,সমুদয় * 
একমাত্র মনঃ হইতেই সমুৎপন্ন হয় ।৪৬। স্বর্ণ পুভ্তলিকা যেমন হেম 
হইতে ভিন্ন ' নহে, তেমনি, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন, চিত্ত হইতে ভিন্ন 
নহে।** | *ধারা, কণা, বিন্দু, ফেণ, বুদুদ, তরঙ্গ, সমস্তই জলের ব্কার 
বা অবস্থা বিশেষণ সেইরূপ বিবিধ স্থষ্টিবেভবও মনের £বিকার বা মনের 
অবস্থা বিশেষ ।৮৮ | নট যেমন বিবিধ* ভূমিকা বিস্তার করে, তদ্রুপ, 
চিতই জাগ্রদ্বপগ্ত ও স্বপ্রদৃ্ত বিস্তার করিয়া থাকে *৯। রাজা লবণ 
যেমন মনের কুহকে চগ্ডাল হইয়াছিলেন, হন এই জগতও ঠনের 
মননে সম্পন্ন হইয়াছে ।৭*। মনঃ যখন যাহাকে রূপে জানে 'তখনই 
তাহ! সেইরূপ হয়। হে রাঘব! যখন সমস্তই মনোনিন- ৪ তখন তুমি 
অবগতই মনের দ্বারা ইচ্ছানুরুপ সৃষ্টি করিতে পার ।**। জাগ্রৎ "৪ স্বপ্র- 
যুক্ত মনঃই পুর, পর্বত, সরিৎ, শৈল ও সমুদ্রাদির আকারে দেহিগণের 
অস্তরে সমুদিত হয়ৎ২। লবণ বাঁজ1! থেমন ক্ষণমধ্যে মনের প্রতিভাসে-চগ্ডাল 
হইয়! ছিলেন, তেমনি, মনের গ্রতিভাসে দেবতা দেবত্ব,হইন্ডে পরিভ্রষ্ট 
,হইয়! দৈত্য, নাগ নাগত্ব ত্যাগ করিয়া নগ, নর নরত্ব পরিহারে নারী, 
পিত| পিতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়। পুত্র হইতেছে*৩।«৪ জন্ম, মরণ, জীবন সমস্তই 
মনের সঙ্কল্প।'মঈ আকারবিহীম্ হুইয়াও চিরাভ্যাস বশতঃ সেই ৫সই ভাবে 
পরিবর্তিত হয়। ৫« | মনন (বৃত্তিরউদয়) সমুল্লসিত মন: বাসনা বিস্তৃত করিয়া 
৮৬ 
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ভয়াবহ যোনি প্রাপ্ত হয় ও স্থখ ছুঃখ,অন্ুতুব' করে। তিল মধ উৈলের 

অবাতির যাস সুখ ছুঃথ মূনেই অবস্থিতি করে। হে 'রামচন্্র ! মনের 

বিশেষ বিশেষ সষ্ল্পই দেশকালাদি নামে অভিহিত হ্ইয়াঁ. থকে । তাহার 
কারণ--মনের সক্কল্পই দেশকালাদির আকারে স্থিতি লাভ করে এবং 

তদনুরূগে সুখ ছুঃখের ও 'ভয় অভয়ের বহুলতা ও অন্নতা৷ গ্রতীত' করায় 

তিল যন্ত্রনিম্পীন্ডিত হইলে তাহা হইতে তৈল নিফাশিত হয়। তাহার স্তায় 
চিন্তস্থ নিবিড় স্থখ ছুঃখ মননের বৃত্তির) দ্বারা! বিস্পষ্ট হইয়া থাকে৬।৭৯ 'মনঃ , 
যখন “অহ্‌ং শরীরী” এতত্রপ দূঢ় সঙ্কল্প করে তখন সে স্থল শরীরী হইয়া 

উল্লপিত, বন্থগিত/ আনন্দিত, গমন, আগমন প্রভৃতি করিতে থাকে । এতাদৃশ 

'মনঃ অন্তঃপুর মধ্যে সাধ্বীগণের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্নকল্পিত বিবিধ উল্লাসের 

সহিত এই দেহমধ্যে বিচরণ করিতেছে । কিন্তু যিনি শ্বীয় অন্তরে মনকে 

বিষয়াসন্ধানে নিযুক্ত না করেন, তাহার মনঃ আলানবদ্ধ হস্তীর ন্তায় 

“বিচলিত হইতে সমর্থ হয় না ।৬০। ৬২। 

হে'অনঘ। ধাহার মনঃ সদ্স্ত (ব্রহ্ম) হইতে স্পন্দিত অর্থাৎ বিচলিত 

না হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ, অবশিষ্ট কর্দমকীট বা কুপুরুষ*। যাহার 

মনঃ একস্থানে অথাৎ ত্রদ্দে সংস্তিত হইয়াছে, স্থিরতা গ্[প্ত হইয়াছে, 
তিনি অন্ুত্তম আ্ষপদ প্রাপ্ত হন। হে রাঘব! মন্দর 'ভূধরের বিলোড়ন 

স্থগিত হইলে পর ক্ষীর সমুদ্রের খদ্রপ প্তিমিভাব হইয়াছিল, মনের সংঘমে 

ংসারবিভ্রম শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে মনঃ তদ্রপ স্তৈমিত্য প্রাপ্ত হয়। তোগসন্বল্প 

সমুদদিত মানসিক বৃত্তি হইতেই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুর সমুৎপন্ন 

হয়। ইস সংলাররূপ প্রবাহবতী নদীতে চিত্তর্ূপ 

উৎপল পরিরুর্ণে করিয়া জাড্যপ্রবাহরূপ জলবেগে বিদীর্ণ ও বিশীর্ণকারী 

চিন্তারূপ আবর্তে নিমগ্ন হইয়া থাকে ৬৯।৬৭। 


দশাবিকশততম সগ সমাণড । 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, চিন্তরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসার্থ স্বপুরুষকাঁরই এক- 
মাত্র সাধু ও স্থস্বাডু মহৌষধ । আমি তাহা বর্ন করি, শ্রবণ করস +. 
বাহ্বস্ত পরিত্যাগ পুর্বাক আত্মসন্েদনরূপ পুরুষকার দ্বারা চিত্তবেতালকে 
জয় করা যায়।২। যেব্যক্তি মনোভিলধিত বিষয় ('্ূপরসাদি?), পরি. 
ত্যাগপুর্ঘক অবস্থিতি করিতে পারেন তিনিই চিত্তব্যাধিবিহীন হইতে 
পারেন, এবং দস্তী যেমন্‌ কুদন্তীকে পরাজর করে তাহার ন্যায় তিনিই 
মনোরপ ব্যাধিকে জয় করিতে পারেন*। কেবল তাহা নহে, যত্র সহকারে 
আত্মতত্ব জ্ঞান অর্জন দ্বার চিত্তরূপ বালককে অবস্ত (বিষয় বা রাহাবস্ত) 
হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সত্য বস্ততে (ত্রঙ্গপদে) সংযোজন করিয়া, “তাহাকে 
বোধ প্রদান করিতে সমর্থ হন।৪। অতএব হে মননশীল সাধো ! রাম-ঃ 
চন্দ্র! তুমি শাস্ত্র ও সৎসঞ্গ দ্বারা ধীরতা লাভ করিয়া চিন্তারূপ: তুলে 
অনুত্তপ্ত স্বীয় লৌইস্থানীস্ক মনের ছারা চিন্তানলতপ্ত লৌহান্তরস্থানীয়রূপ মনকে 
ছেদন কর।«। যেমন বালক দিগকে সহজে নান! বিষয়ে সংযোজিত 
করা যায় তাহার ন্তায় চিত্তকেও অন্ন যত্বে আত্মবস্ততে যোজিত করা 
যায়। তাহ! তত দুষ্কর নহে৬। মনকে পৌরুত্দ্বার! [ভাবী শুভ ফলের*উদয়- 
কারী সৎকর্ম (সমাধি অভ্যাসে) নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি বিষয়া- 
ভিলা পরিত্যাগরূপ স্বাধীন বৈরাগ্যবৃত্তি' অবলম্বনকে: দুপুর জ্ঞান করে, 
মে পুরুষ-কীট, তাহাকে গ্রিক্‌।” এই' সকল অরম/ বিষয়কে পরমরমণীয় 
রূপে ক্রহ্মভাবে) ভাবিত করিয়া, মল্লগণ যেমন, গ্রতিকূল মল্ল দিগকে 
বলপূর্বরক জয় করে তাহার "ন্যায় তুমি বিরোধী*চিস্তকে জন করিবে*। 
পৌক্রুষ প্রযত্র উদ্দীপ্রিত করিলেই চিত্তরূপ শিশুকে শীল জয়' করা যায়। 
এবং চিত্ত উহার পের অচিত্ত হওয়ায় ব্রহ্ষপদ লাভ কর! যায়।১* চিত্ত 
আপনার, “্তরাং 'তাহাকে আক্রমণ কর! সুসাধ্য বৈ ছঃসাধ্য নহে। 
যাহার! আপনার চিত্তকে আঁপনার বস্ত করিতে না পারে, তাঁহার মানু 
ষ্যতুক্র এবং তাহাকে শত ধিক 1৯ । আপনিই আঁপনার দ্বারা বাঞ্ছিত ত্যাগ 
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করিতে হয়, পরবং ভাহ। আপনারই প্রঘত্রসাধ্য। অতএব তুমি বাঞ্চিত 
পরিত্যাগপ পুরুষকার দ্বারা, অল্পে অন্নে মনকে শমিত করিবে । কৈন 
'না, মনের প্রশম ব্যতীত শুভ লাভের সম্ভাবনা নাই./১২ হে রাঘব! 
সেইজন্ত, বলিতেছি,, তুমি পৌরুষ এয়োগ করিয়া মনকে সংহার, কর». 
,এবং নিংশক্র ও নিরাপদ হইয়। জীবনুক্ত দেহে আদ্যস্তরহিত অনস্ত সান্রাজ্য 
(রহ্ধ সুখ) উপভোগ কর।১০। মন: যদি প্রশমিত না হয় তাহা হইলে 
-স্গরূপদেশ, শান্তার্থবোধ ও মন্ত্রাদির সাধন সমুদয়ই বুথা১৪। (যখন 
দেখিবে যে,) চিত্ত সঙ্কপ্লপরিত্যাগরূপ তীক্ষান্ত্রে ছিন্ন হইয়াছে তখনই 
জানিবে' যেনসর্বগত ও সর্বময় শাস্ত ব্রহ্মপদ লব্ধ হইয়াছে» । স্বসম্বেদন 
দ্বারা সঙ্কল্পরূপ 'অনর্থ পরিত্যক্ত হইলে জীবন্ুক্তি সিদ্ধ হয় । তখন পুরুষের 
শরীর থাকিলেও তাহা ক্রেশপ্রদ হয় না১৬। তুমি মুঢ়সন্কপ্নকল্পিত দৈবকে 
অনাদর অর্থাৎ তুচ্ছজ্ঞান করিয়৷ পুর্রযার্থসম্বিত্তির দ্বারা চিত্তকে অচিত্ত 
'কর১৭। সেই অচিত্ততারূপ মহাপথ অবলম্বন করিয়া চিত্তকে চিৎকর্তৃক 
বিনষ্ট করতঃ সাঙ্গীর (বঙ্গের) স্বারূপ্য লাভ কর১৮। তুমি অগ্রে আপ- 
,নাকে চিন্মাত্রে পরিভাধিত কর, পশ্চাৎ পরমার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হও, তদনস্তর 
অব্যগ্র হইয়৷ গ্রস্তচিত্ত পরমান্মাকে ধারণ এবং গরম পৌর অবলম্বন 
পূর্বক চিত্তকে খচিত্তে (তরঙ্গে) সমাপণ করতঃ অবিনাশী মহাঁপদবীতে 
অবস্থান কর। ১৯। ২*। 

হে রামচন্দ্র! বিপর্ধ্যয়রূপিণী ভ্রান্তিজ্ঞানকে যেমন স্থির বুদ্ধির 
(গ্রাজ্ঞানৈর) দ্বারা, জয় করা যায়, তেমনি, মনকেও পুরুষকার 
(যোগ সমাধির) দ্নরা জয় করা যায়।২১»। ঘিনি সেইরূপে মনোজয় 
করিতে পারেন, 'তিনিই এই "লোকত্রয় তৃণের ন্যায় জয় করিতে, সমর্থ 
হন। ২২। এই যুদ্ধে তাহার শঙ্ীদলন, মৃত্যুমুখে গমন, মৃত্যুর পর স্বর্গ 
গমন, তদনস্তর পাপদ্বার৷ অধঃপতন প্রভৃতি ব্লেশপরম্পর1 কিছুই ভোগ 
করিতে হয় না। কেবলমাত্র স্বভাবের পরিবর্ভন করিবে, তাহাতে আবার 
কষ্ট কি?*৩। যে নরাধম কেবল আপনার সন্বেদদনকে আক্রমণ (.পরি- 
বর্তন বা বশ্ত) করিতে না পারে তাহার! কি প্রকারে ব্যবহার পরম্পরা 
নির্বাহ করিবে ও সুখী হইবে ?২৪। 

আমি মৃত, আমি জাত, আমি জীবিত, এ সকল: 'কুকল্পনা, অর্থাৎ, 
ক্বেল চিত্তবৃত্বি। কতরাং এ সমস্তই 'অসৎ।২৫। বস্ততঃ, কেহই সত 


১১১ সর্ণ উৎপ্তিগ্রীকরগ। ৬৮৫ 


অধবা জাত হয়না। মনঃ,আপত্জাকে 'সুতবোধ করিয়া ইহলোকু' হইতে 
পর্৫লাক গমন করতঃ প্রন্ফুরিত হয়। মন৮ যখন মোক্ষ না হম! পরযযত 
বিদ্যমান খাক্টি, "প্রকুত প্রস্তাবে মরে না, তখন আর মৃত্যুভয় কোথায়? 
২৯।২৭। ইহলোকে ইহলোকের ভাবে বিচরণ করুক, আর পরলোকে পর- 
লোকের ভাবেই বিচরণ করুক, চিত্ত মোক্ষ না হওয়। পর্য্যস্ত অবস্থিতি করি-* 
বেই,করিবে২» । সংসারের রূপ কি? চিত্মই সংসারের রূপ । ভ্রাতার, মৃত্যু 
হইলে অথব! ভূত্যা্দির মরণ (দেহণাত) হইলে, যে মিথ্যা (আরোপিত) 
ক্লেশ হয়, তাহা আমার মতে চৈতত্তব্যাবৃত্ত (চৈতন্য হইতে পৃথক) চিন্তভিনন 
অন্য কিছু নহে২৯। চিন্তোপশম ব্যতীত, প্রমাণরান্ধ বেদান্তের শ্রাধান, মেয় 
মায়ামাণিন্ত বর্জিত সৎস্বরূপ ও পরম হিত পরম পদ (প্রাপ্য ) পাইবার অর্থাৎ 
মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায় নাই ইহা উদ্ধ অধ ও তি্যক্‌ প্রভৃতি 
লোকে নিদ্ধীরিত আছে ।৩০।৩১। * যে মুহূর্থে মনোলয় হয় সেই 
মুহূর্তেই পরম বিশ্রান্তি জন্মে। তৎ কারণে বলিতেছি, তুমি অতিবি- 
্তীর্ণ হৃদয়াকাশস্থ চিদ্ুহ্ষে চিদ্রপ চক্র ধারণ করতঃ মনকে সংহার' করত২। 
মনকে বিনাশ করিলে দুঃখপরম্পরা উপস্থিত হইয়া তোমাকে আরঃ 
বন্ধন করিতে পারিবে না। যদি তুমি আপাত রমণীয় বিষয়কে দোষা- 
হুমন্ধান পূর্বক অরমণীয় বলিয়া অবধাঁরণ করিতে পার, তাহা হইলে 
অবশ্ঠই মনোমারণে সমর্থ হইবে২।এ। এই আমি, এ সকল আমার, 
ইত্যাকার ভ্রমপরম্পরাই মনের শরীর । আমি, আমার, ইত্যাদি কল্পন 
অন্থুখিত ব! বিনিবৃত্ত হইলে স্থৃতরাং মনের উক্তৃবিধ শরীর ছিন্ন হইয়| 
যায়। যেমন বায়ু প্রবাহিত হইলে অতিনিবিড় মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ও বিলীন : 
হইয়া* যায়, তেমনি, সঙ্কক্পবর্জনে মলঃও 'তিরোহিত হইয়া যায়। শক্ত, . 
অগ্নি ও পবনাদির উৎপাতে লোকের ভয় হয়,, গ্স্ত -অনায়াসসাধ্য ও . 
স্বায়ত্ত সম্বম্পবর্জধনে কিসের ভয়? “ইহা শ্রেয়ঃ, ইহা শ্রেয়ো নহে” এ বোধ - 
আবাল গ্রসিদ্ধ* | ০*। সেইজন্ত বলিতেছি,, জনগঞ শিশু পুল্রকে যেমন 


শশী ৮৮ পপ? শী শী শি শাক শী তি 











৯২, 


রা উদ্ধলোকে -দেবলোকে। অধোলোকে -পাতালাদিতে। তিথ্যক্‌ লোকে বীপাস্ত- 
রাদিতে । অর্থাৎ সর্বদেশনয় তত্বজ্ঞগণের $বচারে এ সিদ্ধাত্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

ক চি্পচ্ তমা মহাবাক্য জনিত ত্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি হদয়াকাশে উখা- 
পিত করা। পুনঃ *পুনঃ রূপ মনোবৃততি উ।পন করিলে মাঁয়িক মন: ক্রমে নিবৃত্ত 
অবস্থা, গ(ইবে এবং অনশেষে লর়প্রাপ্ত হইনে। 


শি 


৬৮৬ বাশিষ্ঠমহ্কারাঁমায়ণ |, ১১১ সর্গ 


উদারভাবে নিয়োজিত করে'তাহার য় ভুমি বদীয় মনকে শ্রেয়া 
বিষয়ে সঞ্তযাজিত কর। এই. সংসার বাহার গর্জন, সেই * দুর্বিরনাস্ত 
চিন্তরূপ সিংহকে ধিনি হার করিতে পারেন, তিনিই নির্বাণ পদের 
অধিকারী শ্রেষ্ট পুরুষ এবং তিনিই ইহলোকেও জয়লাতে স্থুমমর্থ৩৮ ( মরু- 
ভূমিতে যেমন মুগনদী এরবাহিতা হয়, তাহার ন্তায মনেরই সঙ্থর্রকামন! 
“হইতে, ভ্রমদা়িরটী বিপদ্‌ সমুহ সমুখিত হইয়া থাকেও৯। তাহ! জানিয়। 
ধিনি মনকে সংহার করিয়াছেন, কল্পাত্ত পবন প্রবাহিত হউক, অর্ণব 
সকল এক হইয়া বাউক, (দশ মার্তও উদ্দিত হইয়! তাপ প্রদান করুক, 
কিছুতেই সেই নিশ্মল পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই** । এই সপ্তলোকরূপ 
.পল্পবসম্পন্ন সংলাররূপ বৃক্ষ মনোরূপ বীজ হইতে সমুদিত হইয়াছে*১। 
তুমি সক্কন্নত্যাগনাধ্য সর্ধসিদ্ধিপ্রদ সন্কল্পাতীত গরম পদ আক্রমণ পূর্র্বক 
অবস্থিতি কর।*২। জলম্ত অঙ্গ।র বেমন ক্রমে ভন্মীভূত হুইয়া তাপোপ- 
শামনুখার্থী দ্িগের আনন্দ উত্পাদন করে, তেমনি, এই মনঃও ক্রমে 
ক্ষীয়মাণ ' হইয়া চিত্তোপশমার্থী দিগকে অনুপম আনন্দ প্রদান করিয়া 
থথাকে*ৎ। যদি তুমি সঙ্কল্প বাড়াও তাহা হইলে এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্গা্ 
সেই 'একমাত্র চিদণুর অন্তরে কল্পিত, ব্যক্ত ও বিভক্ত দেখিচ্তে পাইবে, 
অথচ তাহাতেও ঙ্কন্নের পরিশেষ হুইবে না। 5*। বাহার" প্রয়োঙ্সিত 
সঙ্কল্পমাত্র বিভাবনে এরপ ত্রহ্মাগঁকোটি ও জন্মমরণনিরয়াদি অনর্থ পর- 
ম্পর! বিস্তৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তুমি বামনাশুন্ত হইয়! সন্তোষমাত্র বিভাবন 
দ্বারা সেই'মনকে সমযক্‌ প্রকারে জয় কর। আয্মবিদ্গণের পরম পাবন 
শাস্ত অবৈষম্যবৃত্তিসম্পন্ন নিশ্মন নিরস্ত-অহস্তাব দ্বার তাহাদিগের অন্তরে 
যে অজ অবিনাশী' পরম পদ অবশিষ্ট বিরাজিত থাকে, তুমি স্বীয় নিশ্মল 
বুদ্ধি অবলম্বনে 'অরিলন্কে তাহাই গ্রাপ্ত হও (৪৫ | ৪৬। 
'একাদশাধিকশততভম মর্গ সমাপ্ত। 





দ্বাদশাধিক শততম সর্গ। 


বখিষ্ঠ বলিলেন, যনঃ যে পদার্থে ও যে যেরূপ বাসনাশ তীব্রবেগসম্পন্ন*, 
হস সেই পদার্থ তাহার নিকট সেই গ্রকারেই পরিদৃষ্ট ও বাঞ্ছিত হয়৷ 
মনের সেই বাসনানিশ্মিত তীত্রবেগ জলবুদুদের স্াঁয় স্বাভাবিক; পরস্ 
উপেক্ষা, প্রাবল্যে তাঁহার অন্ুদয্ধ বা" অনুখান এবং নিরোধ 'পুষছচে তাহারে 
বিলয় হুইয়। থাকে । মনের তাদৃশ লোলস্বভাব ( চঞ্চলতা;) হিমের শীত- 
তার ও কজ্জলের কষ্ণচতার অনুরূপ ।১। ৩৭ 

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতিচঞ্চল মনের বেগকে অর্থাৎ চাঞ্চ- 
ল্যকে আপনি স্বাভাবিক বলিতেছেন। যদি তাহা স্বাভাবিক হয়, তাহা 
হইলে বলপুর্বক তাঁহার নিবারণের সম্ভাবনা কি? কজ্জলের ক্ুঞ্চত! কি 
কেহ বলদ্বারা অপহার করিতে পারে ?*। বশিষ্ঠ বলিলেন, চাঞ্চলা 
বিহীন মম কুত্রাপি দৃষ্ট হরনা। সেইজন্য বলা বায়, মনের” চ্ঞ্লতা 
বহ্ির উষ্ণতার" স্তায় স্বীভাখিক || চিত্তে যে চঞ্চগ্লা স্পন্দশক্তি রহি- 
য়াছে, তুমি দেই মানসী শক্তিকে জগদাভম্বরাম্মিকা বলিয়া জানিবে। 
্পন্দন ব্যতীত বায়ুর অস্তিতা কোথায়? বেমন স্পন্দ বাতীত বাষুর 
পৃথগপ্তিতা প্রতীত হয় না, তেমনি, চিন্তম্ন্দ, ব্যতীত এই জগদ্ধপ 
পরিণতির অন্য কোন পৃথক্‌ উপাদান ব! পৃথক রূপ অবধারণ করিবে না। 
জগণ্ড ব্যতীত পৃথকরূপে চিত্তের অস্তিতা "অনুভূত হয় না" । সেই কারণে 
চাঞ্চল্য বর্জিত মনকে মৃত, বলা যায় “এবং তাহাই পান্্ব্া দিগের অন্ু- 
মোর্দিত মোক্ষ । মনের বিলয়ে সর্বহ্ঃখ প্রশান্তি এবং মনের সম্বেদনে ছুঃখ-: 
পরম্পরা সমুদিত হইয়া খাবে ।*। এ চিত্ত *ূপক (নাট্য ) উিত 
থাকিলে সে অশেষ ছুঃখ প্রদান করিবেই করিবে। তৎকারশে পুনঃ পুনঃ 
ব্িতেছিও তুমি তাহাকে যদ্ূসহকারে বিনাশ কর, করিলে অসীম ও 
অনন্ত স্থখের অধিষ্ধারী হইবে। ১*। 

রামচন্দ্র! স্মান্ত্রকারেরা এ মানদ চাঞ্চল্যকেই অবিদ্যা বলেন। শাস্ত্র 
ক/র্গণ যাঁহীকে বাসনা বলেন, তাহাও মানম চাঁঞ্চল্যের প্রতেদ সুতরাং 


৬৮৮ বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ। ১১২ মর্ম 


তাহাও' “অবিদ্যাঁপদের বাচ্য! তুমি ঞ, বাদনানারী অব্দ্যাকে _বিদ্য্র 
দ্বারা পরত সহকারে বিনাশ করিবে১৯। বিষয়ানুপন্ধান পরিত্যাগ দ্বারা 
বাসনানাী ও অবিদ্যারূপিণী চিত্তসত্তাকে অন্তরে বিলীন কথ্িবে । করিলে 
পরম প্লেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে+২। রামচন্দ্র! যাহা সৎ ও অসৎ এবং চিত্ত ও, 
'জাড্য, উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্তী অর্থাৎ সাক্ষী অথচ উভয় দিকেই 'লোল 
অর্থাং দোহ্ল্যমান, তাহাকেই তুমি মনঃ বলিয়া জানিবে। মনঃ জাড্যা- 
মুসন্ধানের দৃঢ়াভ্যাসে জাভা প্রাপ্ত এবং বিবেকান্ন্ধানের দৃঢ়াভ্যাসে 
চিদংশাবূড হওয়াতে চিতের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়১৩। ১৫। পুরুষকার 
প্রয়োগে" অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ধ্যানাদিরূপ প্রবত্বে শব মনকে যাহাতেই নিবিষ্ট 
করিবে, অভ্যাস দূঢ় হইলে তুমি তাহাই লাভ করিবে৯৬। অতএব 
ভুমি পুনঃ পুনঃ পৌরুষ অবলম্বন ও চিৎ কর্তৃক চিন্তকে আক্রমণ করিয়া 
বিশোকপদ লাভ কর, করিয়া নিঃশস্ক ও সুস্থির হও।১৭। হে রাঘব! 
যংসারচিন্তয় নিমগ্ন মনকে যদি তুমি শান্ত্রীর উপায়ে বলপুর্বক উদ্ধার 
না কর,' তাহ! হইলে তদছুদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।১৮। একমাত্র 
£মনঃই মনের নিগ্রহে সমর্থ। বল দেখি, কোন্‌ অরাজা রাজার নিগ্রছথে 
সমর্থ, হর ?১৯। অপিচ, একমাত্র মনঃই এই সংসার সমুদ্রে *বিষয়ভৃষণা- 
ন্ূুপ কুপ্তীরাদি ভীষণ জলজন্তগণে আক্রান্ত ও বাসনাময় আধর্ত : সমূহে 
উহ্মান মানবগণের নৌকাস্বরূপ২*। মনের দ্বারাই মনোরপ বন্ধনরজ্জু ছেদন 
করিরা আস্মাকে বিমুপ্ত করিতে হয়। আত্মার বন্ধনবিমোচনের অন্ত উপায় 
তৃষ্ট হঠ না*১। বাধনাবাদিত মনঃ যখন যখনই উদয় প্রাপ্ত হইবে অর্থাং 
যেমন যেমন বাস্বাথ বিষয়ে মনন বা ভাবন! উপস্থিত হইবে, বুদ্ধিমান্‌ 
পুরুষ তখন তখনই মিথ্যাবোধে সে,সকল পরিহার করিবেন । বিষয়ষনন 
পরিহার করা অত্যন্ত থইলে অভ্যাসের ঘনতায় অবিদ্যাভিধ মনঃ বিলীন 
হইয়া! যাইবেক২২। তুমি, প্রথমতঃ, প্রয়াস ও ভোগবাসনা, পরে দ্বৈতবামনা, 
তৎপশ্চাৎ চিও ও চেত্ব) পরিত্যাগ করিয়া বিকল্পশৃন্ত অর্থাৎ কেবল চিৎ- 
সখরূপ হ৪২০। , ভাব্যভাবনা পরিত্যাগ আর বাসনাক্ষয় সমান কথা। 
মনোনাশ ও অধিদ্যানাশ কথাও এ অর্থের বোধকৎ5। পরমাল্মবিজ্ঞানের 
গোচরে যে কিছু জ্ঞাতব্য আগমন করিবে সে সকলকে পশ্রয় প্রদান 
ন|'করিলেই অর্থা২ আমি জানিতেছি, আমি জানিপাম,অ!মি করিলাম, 
এন্ধুপ মনে না করিণেই ক্রমে অগস্থিতি অবস্থা পাইবে এবং তাহা স্থাসী ও 
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হইব । সেই স্থায়ী অসধিত্বির আ্পর নাম নির্বাণ ও মোরক্ষ। বণ দিন 
না অসখিততি দা! উপস্থিত হইবে ততদিন ছুঃখ পরম্পরা হইবেই হ্ইধেংত। 
পুরুষ আপনাইী প্রস্ত্ে এরূপ অভাবন (ভাবনাবর্জনরূপ মোক্ষ) সম্পাদন 
করিতে সক্ষম । স্ৃতরাং তুমি উহা পুরুষকার দ্বারা আহরণ করিতে 
সক্ষম২১। রাম! বিষয়ান্থুরাগ প্রভৃতি যে কিছু, সমুস্তই, মানসী ইচ্ছার, 
বিকার, এইরূপ বুঝিয়া  মকল মিথ্যা কল্পনা পরিত্যাগ করিবে । এবং 
হ্্যশোকাদিরূপ সংস্কারের বীজস্বরূপ বা অস্থুর্বরূপ মনকে সংস্কার (হ্্- 
শোকাদ্ি রূপ দোষের উন্মার্জন) করতঃ স্বস্থ ও সুখী হইবে এবং মনের 
সহিত সর্বদা বাস পরিহার করিবে। যদি তুমি মনের সন্বে বপতিনা 
কর, তাহা হইলে স্বস্থ বা স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার অধিকারী হইবে ।২৭। 
দ্বাদশীধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । 
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বশিঠ বলিলেন, রাম! অভিহিত বাসনা বিচন্ত্রতরান্তির স্তায় মিথ্যা, 
দেজন্য তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।১ | যাহার! নষ্প্রজ্ত, তাহাদিগেরই 
হৃদয়ে এ মিথ্যাভৃত বাসন! বিরাজ করে, পবস্ধ যাহার! প্রাজ্ঞ, তাহা- 
দের নিকট* উহ" বন্ধযাপুত্রের ন্যায় অনীক। হেরাম! তুমি অজ্ঞ না 
হইয়া প্রান্ত হ9। আকাশে যে কদাচিৎ দ্বিতীয় চন্্র দৃষ্ট হয় তাহা ভ্রান্তি 
ব্যতীত বাস্তব নতেও। সেইনূপ, উক্ত চিত্তর্বও বন্ধ, স্থৃতরাং প্রকৃতপক্ষে 
বঙ্ষতত্ব বাতীত অন্ত কিছু নাই। যেমন জলতরঙ্গ জলভিন্ন অন্য কিছু 
নহে, তেমনি, বেদ্য সকল চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্গমচৈতন্ত ব্যতীত অন্য কিছু 
নহেঃ । 'ভাবাভাব অর্থাৎ চিত্ত ও চৈত্য সমস্তই স্বাত্মবকল্পনামূলক, সেজন্ 
অসৎ। তুমি আর সেই নিতা মহান্‌ ব্যাপী পরমাত্মায় এ অসৎ সবিকল্প 
সমারোপ করিও নাৎ। তুমি যখন কর্তা নহ, তখন আর তোমার ক্রিয়ায় 
মমতা কি? যখন এক বৈ দ্বিতীয় নাই, তখন আর কে' কি ক্ষরিবে?৬। 
আমি অকর্তা, এদপ অভিমানও করিও ন|। কেন না, তাহাও অসৎ সুতরাং 
তাহাতেও কোন ফল নাই। তুমি কর্তা অকর্তা, এই ছুই প্রকার অভি- 
মান “রহিত ও স্বস্থ হৃও"। হে রঘুকুলপাবন রাম! যদি তুমি অভিমান 
পর্িত্যাগে অদমর্থ হইয়া কর্তা হও তাহা হইলে তুমি দোষলিপ্ত হইবে। 
নচেৎ অকর্তা হইয়া! যদি অনমর্থত! ক্রমে কর্তার মত হও টা 
কর), তাহ। হইলে খতোমার পক্ষে তাহা দোষাবহ নহে। কেন না 
নিক্গিয়াত্মজ্ঞানী, সে দেহের ক্রিয়া ও কর্তৃতবাদি আত্মায় সমারোপ করে 
না*। ক্রিয়াফল সত হইলে তদানার্থ ক্ধার্সক্ত হওয়া এবং মিথ্যা হইলে 
তাহার হেঞ্তায় স্থির হওয়া! সঙ্গত। যখন দেখা যাইতেছে, সমুদায় হেয়ো- 
পাদেয় ইন্ত্রজাল তখন আর উক্ত উভয়ে আস্থা কি?৯১*। হে রঘুনাথ ! 
এই যে অবিদ্যা, যাহা এই সংসারের সুক্মবীজ, ইহা অবিদ্যমান অর্থাৎ 
অন হইলেও (ন| থাকিলেও) সতের স্তা্ স্ফারতা প্রাপ্ত হইয়াছে১১।. 
এই যে ভোগ গ্রদ সংমারাড়ঘ্বর, ইহা বাসনার বিকার ও. চিত্তের আভোগ- 
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বিউৃতি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে ইহা বুশ ন্মমক উদ্ভিদের ন্যায় অন্তঃশৃন্য 
অসা'র। ইহা নুদীর তরঙ্গপরপ্পরার তাস অবিচ্ছিন্ন দৃষ্ হইলে নশ্বরী 
১২।১৩। ইহণি গৃহ্বমাণ হইলেও হস্তের অগ্রাহহ এবং মুছ হইলেও অত্যন্ত ' 
তীক্ষ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নদী স্বাপ্ন শ্লানপানাদি কাধ্যসাধনে সমর্থ হইলেও 
আকার মাত্রে (তাবমাত্রে) পরিনিষ্ঠিত, পরস্ত প্রকৃত পথক্রিয়ায় পরিনিষ্ঠিত, 
নহে, সেইরূপ, এই অবিদ্যাও বিভ্রান্ত কার্যযসাধনে সমর্থ হইয়াও সদর্থ- ' 
ক্রিয়ায় পরিনিষ্ঠিত নহে১।১৫ | এই অবিদ্যা কখন বক্র, কখন অবক্র, কখন: 
স্পষ্ট, কখন দীর্ঘ, কখন খর্ব, কখন স্থির এবং কখন চঞ্চল আকারে আবি- 
ভূতি হইতেছে । এই যে মহাড়স্বরযুক্ত জগচ্চক্র, ইহা যাহার * সাদ 
সমুদ্ভুত তাহা হইতেই উহ ভেদ প্রাপ্ত হইতেছে ।৯* এই অবিদযা অস্তঃ সার 
শূন্যা | হইলেও সারময়ীর স্তায় গ্রতীতা হইতেছে। বস্ততঃ উহা কোথাও ' 
নাই, অথচ সর্বত্র বিদ্যমানার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে১*। চিত্তম্পন্দোপ- 
জীবিনী অবিদ্য। স্বয়ং জড়রূপিণী হইয়াও চিন্ময়ীর ন্যায় এবং, নিমেষ 
অপেক্ষাও অস্থায়িনী হইয়াও চিরস্থাপ্লিনীর ন্ায় গ্রতিভাত হইতৈছে১৮। 
ইহা সব্বগুধের সম্্রমে শুত্রবর্ণা হইয়াও তমোগুণের উদ্রেকে কৃষ্ণুবর্ণা 1 
এই অবিদ্য! পরমাআ্স।র সান্সিধ্যে বিবিধ বিকার প্রসব করে, , এবং 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভে বিনষ্ট হয়।১$। অপিচ,* অবিদ্যা পরমাত্ম 
রূপ নিন্মল আলোকে থাকিলেও ম্লান এবং তমোরূপ অন্ধকারে অব- 
স্থিতি করিলেও রাজমান!। ইহা নান! বর্ণে (আকারে ) বিলাম করি- 
লেও মৃগতৃষ্িকার ন্যায় শু ও স্বরূপশৃণ্ভা২*। এই তুষ্ণারূপিণী ুক্ম। অবিদয। 
কষ্ণসর্পিণীর সভায় মৃদ্বী, স্বভাবে কর্কশ। ও বিষময়ী এবং ললনার স্তাঁয় চপলা . 
ও লুক ।২১। দীপ যেমন স্বেথ (তল) ক্ষয়ে ক্ষীণা হইয়া ক্ষয়গ্রাপ্ত 
হয়, বর্ণিত অবিদ্য1ও স্নেহ্‌ (মমতা) ক্ষয়ে ক্ষয় প্রাঞ্তু হইয়া থাকে, এবং 
বিনা বাগে (একপক্ষে বিন! স্নেহে, অন্তপক্ষে রিনা রঙে) দিন্দুরধুলীর " 
স্তায় বিরাজ করে২২। দীপের ও বিগ্যতের, স্থায়ী “ক্ষণ প্রকাশনী, চঞ্চলা, 
ুগুদ্নগণের তয়জননী অবিদ্যা কেবল আশার থারা সম্ীৰ থাকে২০। এই 
ছুশ্টরিত্রা জীবকে যত্বপূর্বক গ্রহণ, করে, করিয়া ছুঃখানলে "দগ্ধ করে। 
এবং পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ও আবার পুনঃ পুনঃ পয়প্রাপ্ত হয়। ইহাকে 
অন্বেষণ করিতৈ হয় না, অধচ পাওয়া ষায়। আবার বিদ্যুৎ চকিতের 
গার বিন হইস্া যায়।২হ। * ইহাকে কেহ প্রার্থনা! করেনা, অথন্ধ এ 
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উপস্থিত! হয়| ইহাকে রমদীয় মনে করা যায়, অথচ, এ শত 'অন্ের 
এদািন্ট। যেমন অকালজাত: কুন্থমের মালা! দেখিতে ইন্দুর হইলেও 
অমঙ্গলের কারণ, তেমনি, অবিদ্যাও ভবিষ্যৎ অনর্থের কারৎধ । দুঃস্বপ্ন 
যেষন অনর্থের স্চক এবং তাহার বিস্থৃতি যেমন স্থখের কারণ, তাহার, 
তায় এই' অবিদ্যাও' অনর্থের জননী এবং তাহার অত্যন্ত বিশ্মরণ নুখা- 
' বহ২*। ইহা! খুহূর্তমধ্যে ব্রিজগত্রূপ ধারণ করিয়া! পুনর্বার তাহা ক্ষণ- 
মধ্যে গ্রাস করিয়া! থাকেং*। ইহারই প্রভাবে লবণ রাজার এক মুহূর্তে 
বৎদরসমূহ ও হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশ বৎসর অনুভূত হুইয়াছিল। 
৮ .ইহারই প্রভাবে বিরহী দিগের এক রাত্রি এক বৎসরের অধিক 
বলিয়া অন্থভৃত' হয়ং৯। এবং ছুঃখিত দিগের জীবিতকাল দীর্ঘ এবং 
সুতী দিগের সময় হ্ম্ব হইয়! থাকে। ৩*। এই শক্তিরূপিণী অবিদ্যার 
বাস্তব কর্তৃত্ব না থাকিলেও তাহার সত্তা বা সান্নিধ্য হেতু ব্রহ্মে জগৎ 
সৃষ্টি হয়। ৩১। চিত্রলিখিত বা চিত্রবিস্তৃত স্ত্রীলক্ষণান্বিত নারী যেমন 
স্ত্ীকার্ধ্য  ( গৃহকার্য্যাদি) করে না, তেমনি, এই অবিদ্যাও কোন কিছু 
স্থষ্টি করে না। কারণ এই যে, অবিদ্যা কেবল ুর্বানুভূতবাসনাময়ীত২। 
যেহেতু তাহার আকার মনোরাজ্যের অনুরূপ সেই হেতু তাহাতে অল্পমাত্র- 
ও সত্তা নাই। সুতরাং তাহা অলীক পদার্থও০ । মৃগতৃষ্িকা মিথ্যা আড়ম্বর 
সম্পন্না, অথচ মুগ দিগকে প্রতারিত করে। এই অবিদ্যাও তেমনি, 
মোহগ্রস্ত মানবদিগকে বিড়স্বিত করে । ফেনবুদুদা দিতুল্য, উৎপত্তিধ্বংস- 
শালিনী, 'নীহারসদৃশী, ও চাঁঞ্চল্যবতী এই অবিদ্যা অবিচ্ছেদে বহমান! 
: হইতেছে অথচ কিছু গ্রহণ করিতেছে নাশ । এই অবিদ্যাই ধুলিধুসর- 
মৃন্তি প্রচণ্ড মল্লের ন্যায় রজৌগুণধুনর1 হইয় কল্পাস্তপবনের ন্যায়, বল- 
দ্বারা ভূবনাস্তর. আক্রমণ করিয়া থাকে৩৬। , এই দাহসদৃশ খেদপ্রদা- 
গ্লিনী অবিদ্যা জীবে স্ঙ্গতা হইয়৷ তাহাদের পরমাত্মরূপ রস পান করতঃ 
সর্বত্র 'পরিভ্রমণ করেও । এই অবিদ্যা মুণালিনীর স্তায় বহুছিদ্রা ( দোষ- 
সম্পন্লা) পঙ্ক (পাপ) সংলগ্ন ও জড়াত্মিকা। ধারাজ্লের ন্যায় আনত! 
(দীর্ঘ), তৃণনির্িত রজ্জুর স্তায় সংসারসংস্কারে দুটা, পরিবরিত তরঙ্গে 
উৎপলমালার স্তায় কল্লিতরূপিণী। ৩৮। ৩৯। হে রাঘব! জনগণ ইহাকে 
বর্ধনশীল অবলোকন করে, পরস্ত উহা বদ্ধিত হয় ন1।"" অপিচ, বিষ-. 
মিশ্রিত মোদকের স্তায় আপাত মধুরা অথচ পরিণামে অত্যন্ত দাকুণ1। 
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*1।  তবজ্ঞানপ্রসঙ্গে ইহা, যে কোথায় গয়ন করে তাহা জানা যায় 
নাত যেমন নীহারধূম দেখা যায়, এবং পুনঃ বিন হয়, অবিদ্যার্ ঠিক 
তদনুরূপাঘ১ ইহা, দ্িচন্্রমোহরূপে উৎপন্ন হইয়৷ স্বপ্নবৎ' সংব্রম উৎপাদন 
করে। ধুলিনিক্ষেপ করিয়া! দৃষ্টি পরিচালন করিলে যেমন আকাশে 
পরমাণু, ্ন্ধীয় নৈল্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার স্তায় :এই, অবিদ্যাও বৃথা, 
অস্ভৃতিগোচর হইয়া থাকে। নৌকারোহীর! যেমন স্থাগুর (মুড়া গাছ) 
পরিভ্রমণ দর্শন করে, তাহার ন্তায় জনগণ ইহাকে পরিদৃশ্তমান হইতে 
দেখে*২1*৩। এই অবিদ্যা যখন চিন্তকে উপহত (আচ্ছন্ন) করে, তখনই 
জনগণ এই স্বপ্নবিভ্রমরূপ দীর্ঘসংসার দর্শন করে ।5*। সমুদ্রে যেমন 
তরঙ্গ জন্মে, তাহার ভ্তায় অবিদ্যোপহত চিত্তে বিবিধ বিভ্রম জন্মে, 
আবার বিলীন হয়।*«। অবিদ্যা একভাবে সত্যও বটে; 'মনোজ্ঞও 
বটে; এবং অন্যভাবে অসত্যও বটে; অমনোজ্ঞও বটে। অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে 
সত্য ও মনোজ্ঞ এবং অব্রক্মভাবে অসত্য ও অমনোজ্ঞ।£৬। এই মহা-, 
পরাক্রমশালিনী বাসনারূপিণী অবিদ্যা পদার্থূপ (বিষয়) রথে আরোহণ 
করতঃ বাগুর! দ্বার! (বাগুর1! জাল) বিহগ আক্রমণের স্তায় চিত্ত আক্রমণ ; 
করি থারে*'। এই অবিদ্যা করুণোৎফুলনয়না স্নেহসমুল্লাদিতাজুননী 
ও গৃহিণীর এন্ুরূপা ।*। এই অবিদ্যা 'ত্রিজগৎশীতলকারী স্ধার্্র চন্র- 
কিরণকেও ক্ষণমধ্যে বিষরূপে পরিণামিত করিয়া থাকে ।*৯। স্থাণুরাও 
ইহার প্রভাবে ভূত প্রেত পিশাচ হয়, এবং সন্ধ্যাদিকালে বালুলোস্াদিও 
সর্প ও অজাগরাদিরূপে প্রতীয়মান হয়*। «*১। এই উত্মত্তস্বভাব! 'অবি- 
দ্যার প্রভাবে একই বস্ত দ্বিধারূপে সমুদিত এবং স্প্রে শ্বমরণ অনুভবের 
চায় দুরও সমীপ বলিয়া! অনুভূত হয় ।৭» একটা সুদীর্ঘকালও ক্ষণ এবং 
ক্ষণও সুদীর্ঘ (বৎসর) হইয়া! থাকে ।৭১। 

হে রাঘব! অকিঞ্চন অর্থাৎ তুচ্ছ অবিদ্যার, আশ্চর্য্য শক্তির কথা", 
কি আর অধিক বলিব। অধিদ্যা যাহা না করে ঝ*করিতে পারে. এমন 
কিছুই নাই«*। যেমন বিবেকবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধিকে সংকুদ্ধ করে, যেমন 
আত; রুদ্ধ হইলে নদী শুকাইয়া যায়, তেমনি, বিচারণায় এঁ অবিদ্যার 
নিরোধ এব অবিদ্যার নিরোধে মনের অভাব হইয়া থাকে | 

রাম বলির্সেন, কি আশ্চর্য)! অবিদযমান, স্থতরাং তুচ্ছ, অথচ মনোজ্ঞ 
অথুচু মিথ্যাজান, এরূপ রূপিণী অবিদ্য।'সর্বাশ্রয়্ আত্মাকে অন্ধীভূত করিয়। 
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রাখিয়াছে।৭৬। রূপ নাই, রস নাই, আঁকার নাই, চেতন নাই, সত্যর্তাও 
নাই, বিনাশ গ্রাপ্তও হয় নাই, অথচ সে জগৎ অন্বীক্কত করিয়া রাখি- 
'য়াছে !*। আরও অদ্ভুত এই যে,যে ভ্রিজগৎ অন্ধীভূত্ব কারয়াছে তাহ। 
আলোকে বিনষ্ট হয় অথচ অন্ধকারে শ্কুরিত হয়। আমি দেখিতেছি,, 
,অবিদ্যা ঘপচক চক্ষু সমধর্দিণী | ( দ্রিবান্ধ পেচকের সুর্যের আলোকেও 
' অন্ধকার দেখে )'।৮। কফুকম্মে রত ও বোধ বিলোকনে অসমর্থ, জ্ঞানশক্তির 
অভাবে স্বীয় দেহ পধ্যন্তও অপরিজ্ঞাত, অথচ সে ত্রিজগৎ অস্ধীক্কত 
করিয়াছে ইহা সামান্ত আশ্চর্য; নহে** । অনাচাররতা। ও মুঢ় জীবের কম- 
নীয়া, অপভ্যা, প্রবাহরূপিণী, দুঃখময়ী, মৃতকন্না ও বোধবর্জিতা অবিদ্য। 
যে, জগৎ অন্ধ.করিয়৷ রাখিয়াছে, ইহ! সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় বটে 
৬০৯৯ । কাম ও ক্রোধ যাহার অঙ্গ, তমঃ যাহার মুখ, সে যে ক্ষণমধ্যে 
ত্রি্গৎ অন্ধীভূত করে, ইহা অল্প আশ্চর্য্য নহে২। যাহার আশ্রয় ব1 
আশ্বাস, স্থান অজ্ঞ জীব, যে জরা ও জাড্যজীর্ণ1, যে দীর্ঘপ্রলাপবাদিনী, 
লে যে'ত্রিজগৎ অন্ধ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চধ্য আর কি 
হইতে পারে৬৩। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যে পুরুষের জঅঙ্গসঙ্গিনী ও 
অনুরাঙিনী, যে বিকল্পরচনার তত্ববিচার মাত্রে পলায়ন করে যে অচে- 
তনশ্বভাবা, সেই ্নশ্বরী আবরণশক্কিসমন্থিতা। স্ত্রীক্ূপিণী 'অবিদ্যা, পুরুষকে 
একবারে অন্ধ করিয়া! রাখিয়াছে 1 হে ব্রন্মন্। ছুশ্চেষ্ট1 ও ছুঃশীলা বিলাস- 
কারিণী জন্মমরণাদিছুঃখ প্রদায়িনী ও মনোনিলয়া বাসনা কি প্রকারে ক্ষত 
প্রাপ্ত' হইবে তাহা আমাকে বলুনত* ।৬* | 


ত্রয়োদখ!ধিকশততম মর্গ সমাপ্ত। 





চতুর্দশাধিক শততম সর্গ । 


রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পুরুষের যে অবিদ্যা 'জনিত অন্ধতা, 
তাঁহা কি প্রকারে ক্ষপ্ন প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন।১। বশিষ্ঠ: 
বলিলেন, রাম! ফদ্রপ নীহার তাস্করের আলোকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, 
তন্রপ, পরমাত্মার অবলোকনে তরী অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থুকেখ। 
যত দিন না মোহক্ষয়কারিণী, অবিদ্যাবিনাশসাধনা শুভ্রা ( নির্ম্মলসত্বরূপা ) 
আত্মদর্শনেচ্ছা উদ্দিত হয়, তত দিন এঁ অবিদ্যা এই নিচ্ছিদ্র ও ছুঃখ- 
কণ্টকাবিল সংসাররূপ গিরি প্রপাতে দেহাভিমানী আত্মাকে পাতিত করিয়া 
পুনঃ পুনঃ বিলুঠিত ও বিক্ষোভিত করেত ।৪ | হে রামচন্দ্র! যন্্রপ-ছায়াদ্ি 
আতপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, এই অবিদ্যাও 
আত্মদর্শন মাত্রে বিনষ্ট হইয়। যায়।৫। পূর্ববাদি দিখ্বিভাগে অর্ক সমুদিত, 
হইলে যেমন অন্ধকার দৃরীভূতা হইয়া! যায়, তেমনি, সর্বগত পরমাস্ম- 
বিষয়ক বৌধ উদিত হইলে অবিদ্যা স্বপ্ং আশু বিলীন হইয়! যায়৬। 
হে রামচন্দ্র! যাহা ইচ্ছা, তাহাই অবিধ্যা এবং তাহারই বিনাশ মোক্ষ। 
মোক্ষ, সঙ্কপ্নমাত্র পরিত্যাগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে*। মনোরূপ আকাশে 
স্থষ্ট্যাদি বাসনারাত্রির অবসানে যদি অল্পমাত্রও চিদাদিতোর উদয়' হয়, 
তাহা হইলে তনুহূর্তে তত্রস্থ কালিম! তন্ুতা (হুক্তা ) প্রাপ্ত হয়।৮। 
দিনক্কর সমুদিত হইলে তমন্থিনী রজনীর স্টায়, বিবেকের উদয়ে উক্তবিধ 
অবিদ্যা লয় পাইয়া থাকে।৯। সন্ধ্যাকালেই বেতালুবাসনান্বিত (ভূতের 
ভয়যুক্ত ) শিশুর চিন্তে বেতালভয় (ভূতের তয়) নিবিড় হুইয়! থাকে, 
অন্য সময়ে নহে। সেইরূপ, সংসারবন্ধনও, চি্তস্ত বাসনার প্রাচু্যে 
নিবিড় হয়, বাসনার ক্ষয়কালে নহে।১০। 

* রাম বলিলেন, হে ব্রন্মন্! বুঝিলীম, এই পরিদৃশ্তমান সকল বস্তই 
অবিদ্যার দূপ এবং'এ সমস্তই আত্মভাবন! দ্বার! কয় প্রাপ্ত হয়। পরস্থ 
. ভাবামান পরমাত্ম! (পরমেশ্বর 'আত্মা ) কিরূপ এক্ষণে তাহা আমাকে উপদেশ 
করুন £১১। বশিষ্ঠ বলিলেন,* হে অনঘ ! বাহ!" বিষয়ব্যাপ্তি (সম্পর্ক ) 
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কহিত," অবিদ্যাসম্পর্ক বর্জিত অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ উঠয় 
পরিশূঠ্ঠ, সর্ধত্রাব্থিত অর্থাৎ পূর্ণন্থতাব ও আখ্যা (নাম ) বর্জিত, 'সেই 
চিন্ময় আত্মা পরমেশ্বর ।*২। এই যে চতুর্মৃখ ব্রদ্ধা হইতে ভুণ পর্যস্ত 
স্থবিস্তীর্ণ জগৎ, এ সমস্তই আত্মা১০। শ্রাতির উপদেশ--এ সমস্তই উদয়ান্ত, 
“বর্জিত ঘনচিৎ বঙ্গ) তাহাতে মনোনায়ী কল্পনার অনস্তিতা (৯৪ । এই 
জগত্রয়ের কোর্নও কিছু জন্মে না ও মরে না । যাহ! জন্মে ও মরে তাহার 
সতত! নাই অর্থাৎ তাহ! কেবল মায়িক প্রতিভাম (ভ্রান্তি) মাত্র১৭। ক্রহ্গ 
কেবল অর্থাৎ বিশেষণবর্জিত, সর্বকারণ, বিক্ষত, ও বিষয়সম্পর্কাতীত। 
ঈদৃশ ব্রক্গনামক চিদ্বস্তই, আছে, তাহারই সত্তা, অবশিষ্ট প্রতিভাস মাত্র, 
সুতরাং সে সফলের সত্তা সত্তা নহে।১৬। সেই নিত্য, মহান্‌ ব্যাপী, 
শুদ্ধ, নিরুপদ্রব, শান্ত, নির্বিকার ও চিদ্রপ অধিষ্ঠঠনে যে চিৎস্বভাবের 
বিরোধী আবরণ রূপ প্রথম উন্নাস ও বিক্ষেগ বিশেষের কল্পনা! আপনি 
লমুদিত. হয়, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মনঃ১৭1১*। সেই সর্বগ সর্বশক্তি 
মহাস্বা মনোদেব হইতে সমুদ্রনমুখিত লহবীর স্ায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ কর্ননা 
সকল নিপপন্ন হইয়াছে ।১৯। সেই বিশত পরম শাস্ত পরমাত্মায়, যাহাতে 
বস্তত: শকছুই নাই, তাহাতে কেবলমাত্র বিক্ষেপ (ৰিক্ষেপ -স্থষ্টি) কম- 
নায়, এ সকল দিদ্ধবৎ উৎপন্ন* হইয়াছে । সুতরাং যেমন বাযুতে বেগ 
উৎপন্ন হুয়, আবার বাযুতেই তাঁহা বিলীন হয়, সেইরূপ, এই সঙল্পময় 

ংসারও সঙ্কল্লের দ্বার! উৎপন্ন ও সঙ্বল্লান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়২*।২১। ভোগা- 
শাকপিণী 'অবিদা। পৌবষোদ্যোগসিদ্ধ অনঙ্কপ্নন অথাৎ সঙ্কর পরিত্য।গ 
স্বাবা বিলীন বা লুকায়িত হইয়া থাকে, অন্ত কিছুতে নহে।২২। জনগণ, 
আমি ব্রহ্ম নহি, এইরূপ সঙ্কল্লে বন্ধ এবং কেবল আমি নহি, স্মন্তই 
বক্ষ, এইজ" ক্ঢ সুষ্কল্প মুক্ত হইয়া থাকেৎত। রাম! সঙ্কক্পই বন্ধন 
'এখ৯ অসফসই মোক্ষ 9, ইহা অবগত হইয়া তুমি অন্তঃস্থ সঙ্কল্প জয় করিয়! 
পরে যাহা ইচ্ছা তাই।হ করিও২*। আকাশে কিছুই নাই, অথচ অজ্ঞ 
লোক তাহাতে ত্রাস্তির প্রতারণায় নানারূপ (রঙ) দর্শন করে। স্বর্ণের 
“পক্ক ( ক্দম ), তছুত্তব পদ্প, তাহাতে বৈদূর্ধঃমণির ভ্রমর, তাহার স্থরভিতে, 
দিজ্মগুল সবব/সিত, এবন্বিখ হেমনপিনী স্বীয় সুবিষ্তীর্ণ মৃণাল উত্ধীকৃত 
করিরা হান্ত কবিতেছে।” এইরূপ বিকল্প 'জাল যেমন ধ্লকগণ কতক, 
মের ইচ্ছাঞ্ুবণের শিমিউ সত্যপূপে কমিত হয, তদ্রপ, মুগ্ধ লোকগা 
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বর্ণিত প্রকারের , অবিদ্যাকে স্বীয় দুঃখের, নিমিদ্ভই করন! করিয়া 
থাকেধ।২০। ভ্ীবগণ আমি ছুঃখী, আম্মি ,কুশ, আমি বদ্ধ এব/ধমামি 
হন্তপদাদিমঠন্‌ প্মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ মনোভ্াবে ও তদন্ুরূস ব্যবহারে ,লিপ্ত 
থাকায় বদ্ধ,.এবং আমি শিছুখস্বভাব, আমি মুক্তস্বভাঁব, আমি কোনও 
কালে দ্ধ নহি, আমি অদেহ, ইত্যাদিবিধ 'অসন্দিষ্রভাবের ও" ব্যবহা- 
রের দ্বারা মুক্ত হয়২৯। ০*। “আমি মাংস নহি, অস্থিনহি) দেহও 
নহি__আমি দেহাদি হুইতে ভিন্ন, এইরূপ দুঢ়নিশ্চয়বান্‌ অস্তঃকরণকে. 
ক্ষীণা অবিদ্যা বলে ।০১। আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ তাহাতে 
অজ্ঞ লোক কালিমা কল্পনা করে। &ঁ কালিমাক্ে কেই স্থুমেক্ষ শৈলের 
বৈদূধ্য শৃক্ষের গ্রতিভাস (ছায়া) এবং কেহ বা ু্যাকিরণের' অপ্রাপ্তি স্থান 
বলিক্া! বর্ণনা করেন। পুথিবীস্থ জনগণের এ কল্পনা যদ্রপ, চিদাত্মার 
মস্বন্ধে অজ্ঞগণের অবিদ্যার কল্পনাও তদ্রপত২ | ৩৩।2৪ । 

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্ম! আকাশে যে নীলিম! দুষ্ট হয়,. তাহা ' 
স্থমেক শৈলের ৈদূর্ধ্য শঙ্গের গ্রতিচ্ছায়া বলিয়া বিবেচনা হয সস! স্মৃথবা 
সুর্যারশ্মির অঞ্াবঘটিত তিমিরের এতিভাস বলিয়াও মনে হয় ন্]। মং ঃ 
উহার তস্ব কি? তাহা আপনি আমাকে বলুন 1৩৫ 1* বশিষ্ঠ বর্ঠির্চান, 
শুন্ত স্বভাব ব্যোর্মে লেশমারও নীলগুণ নাই । আকাশে "বে নীলিম! দৃষ্ 
হয় তাহাতে রধান্তরের প্রভার সংশ্লেষ না থাকার উহা! কমের বৈদুর্য্য 
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্ দষ্ট অনি রিনি উদ্ীকাশ প্রগাড নীলবর্ণ বলিস রো হয়, অথচ,আক]ুশের 
"কান রঙ নাই । সেইজন্য পর্ডিতগণ অনুমান করেন, আকাশেক্ন & নীলিমা উপাধিক। 
অর্থাৎ উহা আকাশাতিবিক্ত অন্য কোন প্দাথের প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছায়।। এই 
বিষয়ে ম্লোগিগণের অনুমান বা কল্পনা হুম্মেকের 'উদ্ছি শৃঙ্গ উন্দ্রনীলমণিময়, তাহারই 
প্রভা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়৷ উদ্ধাকাশের গায় নৈল্য প্রদর্শন করায়। 'জ্যোতিবিদ্গণ বলেন, অতি 
দূর কারণে হুর্যের রশ্মি ত্রদ্ধা [ুকপরের সঙ্িখিসথ তিমির, নাশ করিতে পারে না, 
হতরাং সেই তিমিরের প্রতিবিশ্ব উদ্ধাকাশে ভূমিস্থ জনগণ কর্ৃক দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্্ 
লেখকেরা বলেন, ত্র নীলিম। উদ্ধপাতী পার্থিব চ্ছায়ার “দ্বারা সম্পর হয় এই তিন 
কল্পন[4কোনও কলপন। রামের সঙ্গত বলিয়া বিবেচন! না হওয়ায় রাম এ নৈল্যতস্ব 
জানিতে চাহিলে বি শহর ওভুযুন্তরে বলিলেন, জীবগণের দৃষ্টিশক্তি কুষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ 
সামর্থ্যবিহীন হই পর স্থদরশনাভাবরূপ তমঃ প্রক্করিত হয়। সেই 'তমঃ ( আলোকাভাবরূগ 
অদ্ধক।র) আকাশের» ফালিম। ললিয়া অঙ্জ লেকের জ্ঞানে আরঢ় হয় । ফলকথাঁ এই যে 
য প্ই হউক সমুদয় পন্দহ প্রাপ্তিকগি৩। 
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শৃঙ্গের গ্রতিভ/নও নহে।০*। র্রহ্ধাগুবর্পরও তেজোম্য়। তেজংপদার্থিও 
প্রদরণণ্ক ুভাব। স্থতরাং এ. নৈলা অওপ্রান্তস্থ অন্ধকারও নহে 1০511 
বস্থতঃ আকাশ কেবল অসীম শূন্য এবং অবিদ্যার অনুন্ধপা “সবীত* । তবে 
যে উহাতে নৈল্য দেখা যায়, তাহার কারণ এই- চক্ষুরিত্দ্রিয়ের দর্শনশক্তি, . 
অসীম নহে, পরন্ত 'সসীম। সেইজগ্ঠ দৃষ্টি যত দূর যায় তত দুর নৈল্য 
দর্শন হয় না।' গে স্থানে গিয়া দৃক্শক্তির গ্রতিঘাত হয়, অথবা .দৃষ্টির 
দৃষ্ঠদর্ণন শক্তি ফুর্াইয়া মায়, সেই স্থানেই নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এ 
নৈশা শিজেরই চাক্ষুষ জ্যোতির অভাবমূলক। অর্থাৎ নিজের চাক্ষুষ 
তিমির আকাশে আরে!প করিয়া অন্ঞ লোক বলিয়া থাকে, আকাশ 
নীলবর্ণ। বস্থ্ঃই চাক্ষুষ তেজের অবাপ্তি স্তান অন্ধকার সুতরাং সে 
অন্ধকার নিজেরই চক্ষুর দোষ। অজ্ঞলোক তাহা না জানিয়াই বলে আকাশ 
নীলৎ*।  ফলিতার্থ-_দুষ্টিদোষ প্রযুক্তই আকাশে কালিমা লক্ষিত হইয়! 
'থাকে; বস্ততঃ তাহা আকাশের কলিম নহে । অতএব, আকাশে কালিমা 
ৃষট হইলেও যেমন তদভিজ্ঞ লোকের কালিমা বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ, 
অবিদ্যা হিমিরকেও তুমি আকাশ-নৈল্যের অনুরূপ করিয়া অবগত হও** | 
পঞ্ডিতগণ বণিয়া থাকেন, অবিদ্যা নিগ্রহের (বিনাশের ) উপায় সঙ্কলল 
বঞ্জন, তাহাও প্র্ষর নহে? গরত্যুত সৃকর।*১। হে সাধো"! আকাশবর্ণ- 
সদশ ভ্রমাক্মক জগংকে বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ক্কর ।*২ । যেমন “আমি নষ্ট 
হইণাম” এইরূপ সঙ্কল্পে ন্ট ও “আমি প্রবুদ্ধ” এইরূপ সঙ্কল্নে প্রবৃদ্ধ 
ও সধা' হওয়] যায় তেমনি, মৃঢ়পঙ্কপ্পের দ্বারা মুঢ়তা ও বোধসঙ্কক্পের 
দ্বারা 'গরবোধ (তত্বজ্ঞান ) জন্মিয়া থাকে*৩।৪৪ । অবিদ্যার ক্ষণমাত্র শ্মরণও 
(আমি অজ্ঞ এইরূপ অন্নধ্যানও ১ দোযাবহু এবং তাহার ক্ষণ-বিম্মরণ ও 
তাহ।র নাশক£ৎ ॥* এই নশ্বরী 'অবিদ্যা সকল ভাবের উতৎপত্তিকারিনী 


+.স্ডাবার্থ এই ছে হুমেরশূঙ্গের প্রতিভাদ “হইলে তত্রস্থ রত্রান্তরের প্রতিভাদও 
লক্ষিত হই। শৃধ্যরশ্মির অপ্রচার নিবন্ধন ব্রহ্গাণ্ড প্রান্তের অন্ধকার হইবারও সম্ভাবন! 
নাই । কেন না, শাস্ে বণিত আছে, ত্রঙ্গাগুকপর তেজোময়। এই লিষঞ্ধে মনুরশ্উক্তি-- 
"তদগুমভবদ্মং সহন্াংস্ুসমণ্রভম্” ইত্য।লি। পৃথিবীচ্ছায় ,শক্ষও সম্ভব হয় না) কেগ 
না, পৃণ্তপ্রভাব গগনে ছায়ার অবস্থিতি সম্তবে ন।। অতএব, নিজের দৃষ্টি যে পয্স্ত 
নাকি করে তাহাই পরে যখন নৈলা দশন হয় ওখন অবশ্ঠই বুঝা যায়, গগনে 
শলেমা নিজেরই ঢাঙুষ ভিথির । 
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ওটার তবিমোহিনী বিয়া, উক্ত হইয়াছে এবং আত্মার "দর্শন্বে উহার 
বিজ্তি ও আত্মার দর্শনে উহ্থার 'বিনাশা" হেই থাকে ।*৬ | মন খান অনু- 
সন্ধান কর্েইন্দ্রি়গণ মন্ত্রিগণের রাজাজ্ঞা সাধনের স্াঁয় তি তাহ 
, সম্পাদন কুরে*? । অতএব, যিনি মনকে কোন কিছুর অনুসন্ধান ন! করিতে- 
দেন, * তিনিই ইন্্রিয়বৃত্তিবর্জিত হইয়া “আহং হক্ষ/” এইরূপ ভাবনার দ্বারা 
পরমা শান্তি লাভে সমর্থ হনঃ*৮ । এই দৃশ্তঙগগাল যখন পূর্বে কখন উৎপন্ন 
হর নাই, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা বঞ্ভানেও বিদ্যমান নাই। পিচ, 
যাহা যাহা প্রতিভাত হয়, সমস্তই সেই শান্ত ব্রহ্ম বাতীত অন্য কিছু 
নহে | এপর্স্যন্ত যে মনের বর্ন করিল।ম, তাহ আ'দ্যস্তবিবর্জিত 
নিত্যব্রক্গ হইতে ভিন্ন নহে ।৭*। অভএব, যৎ্পরোনাস্তি পৌরুর্ষ অর্থবৎ 
উত্কট শাস্ত্রীয় প্রধত্ত এবং শাস্ত্রীয় বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া চিত্ত হইতে 
ভোগবাঁসনার ভাবনাকে (অনুধ্যানকে ) সনুলে উন্ুলিত করা! কর্তব্যৎ১। 
জনগণের এই যে জরামরণাদির কারণীভূত পরম মোহ উদ্দিত রহিয়াছে 
ইহাও বাসনার বিজুস্তণ! কেন না, বাসনাই মেই সেই মেোহকারণের 
আকারে সমুদিত হইয়া শত শত আশ! পাশ দ্বারা উল্লসিত হইতেছে ।৭২। 
বাসনাই «এই আমার পুত্র” “এই আমার ধন” “এই আফি এইরূপ, 
এইরূপ বা:ইত্যাদিবিধ ইন্ত্রজাল বিস্তার “করিতেছেৎ] বায়ু যেমন জলে 
তরঙ্গ জন্মাইয়া তাহাতে দূরস্থ পথিকেন্ন সপ্ত্রান্তি জন্মায়, সেইরূপ, বাস- 
নাই পরমাত্মায় অহস্তাবরূপ অধির (সর্পের) কল্পনা করাইতেছেৎ৪ । হে 
অমরপ্রভ রাম ! আমার, আমি, ইহা, এ সমস্তই কল্পনা । কিন্ত ঘাহ! এ 
সকলের আধার, তাহা আত্মস্থ ব্যতীত অস্ত কিছু নহে । আধাঁশ, অদ্রি, 
দিক্‌, উবর্বা ও নদীশ্রেণী গরভৃতি সৃমন্তই, অবিদ্যা। কেন না, অধিদ্যাই প 
সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও পদার্থে পরিব্ডিত হইতেছে» যেমন রঙ্জুর 
অজ্ঞানে ভূজঙ্গভ্রাস্তি, তাহার ্তান্ধ আত্মার অজ্ঞান “অবিদ্যার উদয়। যেমন 
রজ্জুর জ্ঞানে ভূজঙ্গের তিঞ্োভাব, তেমনি, আম্মুন্তানে অবিদ্যার বিলয়। 
*। হে রামচন্দ্র! যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগেরই অবিদ্যা এব্‌ং তাহাদিগে- 
র্‌ই নিকট আকাশ, পর্বত, সমুদ্র ও পৃথিবী গ্স্থৃতি, বিদ্যমান । প্রস্থ যাহার! 
জ্ঞানী, তাহাদিগের নিকট এ সকল ব্রহ্ম ।**। আজ্ঞেরাই ইহা রজ্জু, ইহ! 
সর্প, এইরূপনভেদ কল্পনা করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের নির্ণয়ে 
এক অক্ৃতিম "চিন্ময় ব্রহ্ম ব্যতীত বশ্বস্তর নাই,।৫৯। তাই বলিতেছি, 
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ভুমি আন্ঞ হইওনা,, প্রাজ্ঞ, হও । সংযারবামনা ত্যাগ কর। অঙ্জেরা 
যেমন (অনীসদেহে আম্মভাব স্থান করিয়া শোকাদি অনুভব করে, 
তাহার, টড তুমি' বুথা শোক করিও না৬, । রাম! ভাবিয়া" দেখ, যাহার 
জন্ত তুমি সখহুঃখে পরিভূত হইতেছ, সেই জড় ও মূক,দেহ কি, 
তোমার ?' কিসে সোমার % যেমন জতু ও কাষ্ঠ অথবা বেমুন কুণু 
,(আধারপাত্র) ৪ বদর একঘোগ হইক্সা থাকিলে বস্ততঃ এক নহে; 
সেইরূপ, দেহ ও দেহী গ্রপ্রি্ট থাকিলেও এক নহে*১।৬২। যেমন ভক্তরা 
(কর্মকারের জী) দগ্ধ হইলে ত্নন্তগ্গত বাদু দগ্ধ হয় না, তেমনি, 
দেহ বিনষ্ট হইলেও এহদধিষ্টিত আত্মা বিনষ্ট হন না ।- 
' হে রঘুনাথ ! আমি ছুদখী, আমি স্থখী, এই জ্ঞানকে মুগনষ্টার অনু- 
্ধূপ ভ্রান্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরিতা।গ কর, এবং যাহা সত্য, তুমি 
তাহারই আএয় লও৬ঃ | অহ! বাহ! সত্য বঙ্গ, নরগণ তাহ বিস্মৃত হইয়াছে, 
অধিকন্ত যাহা অসত্য অবিদ্যা, তাহারই স্মরণ করিতেছে৯৭। রঘুনাথ ! 
তুমি অবিব্যাকে অবসর প্রদান করিও না। কারণ, চিত্ত অধিধ্যায় 
 উপহত হইলে নানাগ্রকাঁর পরাভব ঘটন! হয়৬৬। এ অবিদ্ঠা সন্ধভো- 
ভাবে মিশ্টা ও অনর্থকার্রিণী। উহা বুগা মনোবৃত্তির দ্বারা স্থুলবা বদ্ধিত 
হয়, হইয়া ছুইংখ ও মোহ উৎপাদন করে।৬*। এবং উহারই কঙ্গনার 
জীবগণ সুধাত্র চন্ত্রবিকেও রৌরব' কল্পনা করতঃ নরকদাহ অনুভব করে 
৬৮। তথা উষ্ধারই প্রভাবে মূঢ় জীবের! কুমুদকুসুমমকরন্দবাহী কল্োল- 
যুক্ত সর্রাবরকে মৃগতৃষ্ণাঘুক্ত মরুরূপে দশন করে, আবার মরুস্থলীকে ও 
তরঙ্গিণী জ্ঞান করে, এবং শ্বপ্াদি সময়ে আকাশে নগরনিম্ম(ণা্দি ভ্রম- 
পরম্পরা দর্শন করে১৯।৭*। চিত্ত ষদি সৃংসারবামনাস্ম পরিপূর্ণ না হয়, ত্বাহা! 
হইলে কি জাগ্রং কি স্বপ্ন কোনও কালে কোনও প্রকার বিপদ ঘটনা 
হয় না।?১। মিথ্যাজান বদ্ধিত হইলে শ্রমোদকাননেও রৌরব-নরক- 
শাসন অনুভূত হয়" ।':চিন্ত অবিদ্যায় বিদ্ধ হইলে মুপালতন্ত মধ্যেও 

সংসারসমুদ্রের মহাডুম্বরদৃষ্ট হয়, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাও চণ্ডালত্ব. অন্তর 
করেন*৯।”ম | রাম! আমি তোমাকে প্রোক্ত কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, 
সুমি ভববন্ধনী বাসনা পরিত্যাগ পূর্ববক' অপ্রাপ্ত প্রতিবিশ্ব ক্ষটিকের ন্যায় 
স্বচ্ছ ও স্বস্থ'হইয়া অবস্থিতি কর"«। তুমি কার্যে অবস্থান' কর, স্তাহ! 
নিষেধ্য নছে; পরন্ধ তাহাতে তোমার যেন রঞ্জনা না হয়। স্ষটিক যেন 
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ঞাতাবস্ব সমূহ , গ্রহণ কট, পরন্ত তাহাতে সমাসক্ত রা লিপ্র হয় না, 
তঙ্জীপ, তুমিও রাগশূন্ত হইয়! কাধ্যে অবস্থিতি কর"ত। | 
ঘদিস্তুমি বিদিতত্রক্ম তত্বখিগণের নিকট অবস্থান করতঃ তীহাদিগের 
সহিত পুনঃ পুনঃ বা সর্বদ “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ দৃঢ় ,নিশ্চয়বান্‌ হও, 
,আর অবিধ্যাক্রিয়াবিহীন হইয়া সর্বত্র সমদর্শী হথশীল" র্গবদ্ধি ও বর্ী 
ব্যু্হারপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি জীবনুক্ত হইয়া ব্রঙ্গা, বিষ ও 
মহেশরের মহিত সমভাব প্রা হইবে ।৭৭। 


চতুর্দশাদিকশতাগম অর্থ ম্মান্ত । 





পঞ্চদশাধিক শততম মর্গ 


বাশ্ীকি বধিলেন, হে ভরদান্দ ! মহাম্থা বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে 
কমলপত্রাক্ষ রাম পদোর হায় প্রফুল্ল হইর। উতকষ্ট শোভা ধারণ করি- 
লেন১। পদ্ম যেমন নিশান্তে শর্মযালোক দশনে €মুদ্িত ও শোভা প্রাপ্ত 
হয়, তাহার “ন্যায় ভিনি, অন্তঃকরণের বিকাশে সমশ্বপ্ত হইয়া শোভা 
পাইতে লাগিলেন২। পরে বোখোদয় হেতু জাতবিক্ময় হইয়া ঈষৎ হান্তে 
সভাস্থল শুত্রীকৃত করতঃ স্থধাধৌত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। 
অহো! যাহা বিদ্যমান নাই, সেই অবিদা| যে এই বিশ্ব বশীকৃত করি- 
রাছে, ইহা “পব্ধত মুণালতম্থতে বদ্ধ হইয়] ছুলিতেছে” এই ব্যাপারের 
সহিত তুলিত হইতে পারে”।£ | অহে!! জগন্রয় তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, 
অথচ ইহ! অবিদ্যার প্রভাবে পর্বতবং সুদৃঢ় এবং অসৎ হইয়া সংস্বরূপে 
অবস্থিত "রহিয়াছে | হে বর্মন! ভূবনাঙ্গনে এই থে সংসারনামিকা মায়] 
তরঙ্গিনী প্রবাহিত! হইতেছে, 'ইহার তথ্য পুনর্ধবার আমার 'বোধবুদ্ধির 
নিমিত্ত বর্ণন করুন৬। সম্প্রতি আমার হৃদয়ে অন্ত এক সংশয় জাগরুক 
রহিয়াছে । সংশক্প এই যে, লবণ রাজা মহাভাগ ; তথাপি তিনি সেই 
মহা আপদ' প্রাপ্ত হইলেন কেন?" । অপর এক সংশয় এই যে, জু ও 
.কাষ্ঠ, সংযুক্ত উভয়ের ন্যায় পরম্পর সংশ্লিষ্ট অথব! মল্লমেধের স্তায় পরস্পর 
সংযুক্ত দেহ দেহীর মধ্যে কে শুভাশুভ ফলভোগ করে?” । অগ্থা জিজ্ঞান্ত 
এই যে, সেই প্রন্্রজলিক, মধাভাগ "লবণ রাজাকে তাদৃশ কষ্টতম অবস্থায় 
পাতিত করিয়া পলায়ন, করিল কেন? এবং মেই বা কে?*। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে! অন্ঘ ! যেমন কাষ্ঠি, যেমন কুড্য, দেহও তেমনি, 
অর্থাৎ জড়।' ইন্বাতে যে কিছু আছে, তাহা নহে। ইহা কেবল চিত্তের 
কল্পনায় স্বপ্নের অন্ুরূপে পরিদৃষ্ট হয়।১*। চঞ্চলস্বভাব ও সংসারবীন্ধ 
চিত্তই চিংশক্তি ভূষণে ভূষিত হইয়া জীব হইয়াছে১১। 'দেই জীবই 
দেহী এবং সে-ই নানাপ্রকার শরীরধারী হইয়া কম্মফল স্োগ করিতেছে ।, 
'এই! দেহী অহঙ্কার, মন'ও জীব, ইত্যাদি নামে অভিহ্তি হয়১২। হে রৃ্ঘব! 


১১৫"সর্গ উপসতি প্রকরণ । ৭০৩ 


টাই অপ্রবদ্ধাবস্থ জীবেরই, সখ, দুখ, ,পরস্থারা সঙ্ঘটিত , হয়; , পরস্ত সে 
গ্রধুদ্ধ হলে তখন আর শ্রীরসমুখিত সুখ দুঃখাদি কিছুই কে না। 
১০। অশ্রবুদ্ধ মনঃই নানাপ্রকার বুন্তি উথাপন করতঃ বিচি্ারৃতি প্রাপ্ত 
হয়।১৪।* অপ্রবুদ্ধ মনঃই পিদ্রিভাবস্তায় বিবিধ ভ্রম অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্ত 
সমূহ দর্শন করে, পরস্থ প্রবুদ্ধ মন: কদাচ সেরূপ পম দর্শন করে না১৭ 3 
অজ্ঞানপিদ্রায় সমাকুল জীব যাবৎ প্রাবোধিত না হয়, তাবৎ এই দূর্ভেদ্য, 

ংসারবিভ্রম নিবৃত্ত হয় না।১৬। যেমন দিবসের আলে।ক দর্শনে কম- 
লের হ্ৃদয়ান্ধকার বিলীন হইয়া বায়, সেইরূপ, গ্রবুদ্ধমনের তমোভাগও. 
জ্ঞানালোকে তিরোহিত হইয়া যায়১৭। পণ্গুতগণ যাহাকে', চিত্ততা, 
অবিদ্যা, জীব, বাসনা ও কক্াম্থা বলেন, তাহাকেই তুমি সুখভুঃখজ্ 
বপিয়। জানিবে১৮। দেহ জড়, সেজন্য তাহা ছুঃখার্থ নহে। যাহাকে দেহী 
বলা যায়, ভাহাই অবিচার প্রযুক্ত দুঃখান্থভব করে। তদাশ্রিত অজ্ঞানই 
তাহার ঢঃখের কারণ এবং তাহার গাঢ়তা অবিচারের মুল১৯* | কোশকার 
কীটেরা যেমন স্বন্ববিরচিত কোশদ্ারা বদ্ধ হয়, তেমনি, জীবও "স্বীয় অবি-, 
বেক দোষে বদ্ধ হইয়া শুভাশ্বভ ফলভোগ করে২ণ। মনঃ অবিবেক্রে. 
বেগে প্রেরিত হইয়। বিবিধ বৃত্তি ধারণ পূর্বক নানা আকারৈ, চক্রবৎ' 
পরিভ্রমণ'করে২১। মনঃই এই শরীরে উদিত হয়, ক্রন্দন করে, হনন করে, 
গমন করে, বিচলিত হয় ও নিন্দা কাঁরে। শরীর প্র সকলের কিছুই করে 
না।২২ হেরাম! যেমন গৃহন্বামী গৃহমধ্যে বিবিধ কার্য চেষ্টা করে, কিন্তু 
জড়রূপ গৃহ সেরূপ কিছু করে না, তেমনি, জীবইু দেহমধ্যে বিবিধ কার্ধ্য 
করে, জড়দেহ তাহার কিছুই করে নাহ । স্থ দুঃখ যত প্রকারই থাকুকু,, 
মনঃই সে সকলের কর্তা ৪ ভোক্ষা। "সুতরাং তুমি এই সকল মানবকে 
মানস (মনোনিনিত ) খলিয়া জানিবে* | এই *বিষম়়ে আমি তোমাকে 
এক উত্তম বৃণ্তান্ত বপিব, প্রণিহিত হইয়! শ্ুবণ কর। লবণরাজ! মে 
প্রকারে মানগ বিভ্রমে চণ্ডাপত্ব গ্রাপ্ত হটগ্বাছির্েন, সেই প্রকার অর্থাৎ 
তবহার কারণাদি ক্রমপরম্পরা কীর্তন করি, শ্রবণ কর ।' বাম! মনঃই 
উভাশুভ কর্মের ফলভে।গ্র করে। এই সত্য যাহাতে উত্তমরূপ বুঝিতে 
পারিবে, মই প্রকারেই তাহা বণিব, তুমি প্রণিহিত হও ও শ্রবণ কর২২, 

হে অন! পুরা কালে হরিশ্চন্্রকুলোডূত মহীপাল লবণ একদা উপ- 

নিষ্ট 9 একান্তমনা হইয়া চিস্তা করিতে লাগিলেন সে,** আমার মিহাক্মা 


৪ বাশিষ্টমহা রামায়ণ ] ১১৫ সর্ 


পিতামহ পূর্বে সুমহ।ন্‌ রাজনুয় যক্ত করিয়াছিলেন ] আমি তাহারই বং 
সমুতপন্ন হইয়াছি) অতএব আমিও মনের দ্বার! প্র যজ্ঞ করিব+* 1 * £ 

ঠা লবণ মনে মনে এ্ররূপ চিন্তা করিয়া, মনে মনে বধাবগ যজ্ভীয় 
দ্রব্যাদি আরহণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরে মনের দ্বারাই রাজস্য় 
যুজ্তে দীক্ষিত হইলেন২৯। অনন্তর মনের দ্বারা খন্থিক্গণকে আহ্বান ও 
ঘুনিগণকে পুজা করিলেন এবং পাঁবক প্রজ্জালিত করিয়৷ বজ্ঞদেবতা। দিগকে 
আহ্বান করিলেন*। রন্ধপে যাগকারী মহীপতির সেই উপবনমধ্যে 
মানস এক বংসর ( কল্পনাময় এক বৎসর) অতিবাহিত হইলত১। পরে 
সেই, উপধনমধ্যে তিনি মনে মনে প্রাণিদিগকে অন্নাদি গ্রদান ও ব্রাহ্ষণ- 
দিগকে সর্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করতঃ সেই মনোজ্ঞ সমাপন করতঃ দিব- 
সান্তে ধ্যান পরিত্যাগ করিয়। প্রবুদ্ধ হইলেন ।৩২ লবণরাজা অভিহিত গ্রকারে 
মনোদ্ব।রা রাজসুয় করিয়া ভাহ।রই অবান্তরকলে চ্ডালত্বত্রাস্তিবূপ অনিষ্ট- 
ফল প্রাপ্তু হইয়াছিলেনত০। অতএব, তুমি চিত্তকেই স্থদুঃখভোক্তা জীব 
বলিয়া অবধারণ করিবে, এবং যাহাতে তুমি মনকে পবিত্র করিতে পার 
তাহার চেষ্টা করিবে । একমাত্র সত্যই মনঃপবিত্রতার প্রকৃষ্ট উপায়, 
'সুতরাং, ভুমি তাহাতেই মনকে যোগিত করঃ | বশিষ্ট বলিলেন, হে 
রামচন্ত্র! হে পভ্যগণ,! মনোরপ পুক্ষষ পুণে (ব্রঙ্গে ) সংস্থিত' হইলে পূর্ণতা 
প্রাপ্ত ও নষ্টদেশে (ক্ষণভঙ্গুর দেহে)" মংস্থিহ হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে । 
অতএব যাহার অহংত।ব দেহে নিবন্ব-_তাহারা কেবল অনর্থভাগী। কিন্ত 
থেমন বঁবিকিরণ একটিত হইলে কমলের সঙ্কোচ, জড়তা ও তিমিরাদি 
তিঝোহ্ত হয়ত তেমনি, চিশুও উত্তম বিবেকে প্রবুদ্ধ হইলে ছুঃখপর- 
স্পরা আণকাপ মধ্যে, বিলিত হইয়া মাযতত | ৩৬। 


প্িরশাধিক শততম দগ সমাপ্ত । 


* শাস্ত্রে শিপিত আছে মে, বাঁহক প্রব্য।দি আহরণে অশক্ত, ইইলেও কোনরূপ 
বাধা বিস্ব বিদাম।৭ থকিলে নে মনে অর্থাৎ কেবল মানস ব্যাপারে ঘাগ যজ্ঞ পু! 
হোমাদি সমন্তই নিব্বাহ! কৰ| যাইতে পারে এবং নে সকলের ফলাফলও বাহক বঙ্গণ 
বজ্জ/দির ফল।পেক্ষ। অধিক | মহারাজা ত্র শাস্্ীয় বাবস্থা অনুসারে, মানস রাজনুয় করণে 
জাক্ষত হইয়ছিংলন । ভাহীর, অভিগ্রায় বাহক রাজহুয়ে প্রবৃত্ত" হইলে রাঁজাবিসনাদি 
উপস্থিত হইতে, পারে, মঙ্সিপুরে/হিতাদি প্রতিদ্বন্দ্বী হতেও পারেন, কতরাং আমার 
মশক হাহা যি মাপাদণ করাহ কতবা। আহরদ €ঠনিশুয় হইয়। লরপশীরাজা মনোমধো 
বাসগ্য়( বনজ বসা করিতে প্রত হহণেশ। | 


* 
র্‌ 


য়োডশাধিক শততম সর্গ 


রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্গন্‌! ভূগতি লবণ কে মনঃকমিত রাজহায় 
যক্তের অবান্তর ফলে শান্বরিকী মায়ার দ্বার! পূর্বোক্ত "প্রকারে চুণ্ডাল- 
ভাবাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভবিষয়ে প্রমাণ কি ?১। বশিষ্ঠ বলিলেন, 
রঘুনাথ ! শান্করিক যখন লবণ রাজার সভায় আগমন করিয়াছিল, তৎ- 
কালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং যোগবলে তৎসমুদাঁয় আঁমি 
বিজ্ঞাত হইয়াছিলাম২। শাম্বরিক অন্তহিত ও তাহার মায়া অপগত হইলে 
লবণ রাজ! ও সন্যগণ আমাকে মত্রপূর্নক জিজ্ঞ।সা করিয়াছিলেন, ণ্ভগ- 
বন্! এই মায়িক ব্যাপার কি অদ্ভুত!” আমি সেই সভান্থলে খীরূপ 
জিজ্ঞাসিত হুইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করতঃ ঘোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া 
তহাদিগের, নিকট আমি সেই মায়িক কাণ্ডের বিষয় যাহা 'বলিয়াছি- 
লাম, ভোমার নিকট তাহ কীর্তন করি, অবহিত হয় শ্রবণ করখঃ 8 
রাজস্য় যজ্জে র্াক্যের উন্নতি হয় বটে, কিন্ত যাহারা রাজসয বন্ঞ করে" 
তাহার! ্বাদশবর্ষব্যাপী নানা প্রকার বাথাগদ আপদ অর্থাৎ ছংখগরম্পরা 
প্রাপ্ত হয়। * লবণ রাজার মানসিক' রাক্সস্থয় সমাপু হইলে, মহেন্ 
তাহাকে ছুঃথ প্রদান করিবার নিমিত্ত গগনমণ্ডল হইতে শাশ্বরিকরূপধ।রী 
এক জন দেবদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন*» ; সেট দেবদূত ধী শাস্বরিক- 
রূপে রাজসভায় আগমন করতঃ রাজস্থয়যজ্ঞকর্তা নৃপতি লবণকে ভীষণ. 
আপট্‌ পরম্পরা প্রদান করিগা। সিদ্ধগণনিষেবিত উত্তঘ নভোমার্গে এতি-, 
গমন করিয়াছিল" । হে প্াঘব! প্র সমস্ত আমি'*যোগবলে ও গ্রত্যক্ষে- 
অবলে/কন করিয়।ছি) উথ্নুতে কিছুমাত্র সন্দে্ত করিও না। রি 

রাম! মনঃই বিশিষ্ট ক্রিয়ার কর্তা ও ফলভৌোক্তা। সেইজন্য আমি 
পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি চিন্তরূপ (চিন্-মনঃ) বত্কে * নির্ষণ ও 


রঙ থাদশবধবযাপী, ইহা বাহাক রাশ্রনুয়ের কথ। ; গরস্ধ মানস রাজশুয়ের কথা তাহার 
পাচত৭ অধিকা। দইতন্য ৬* বতসর চণ্ডালতা। অনুভব | রাঁজস্য়ের যে সফল, হহাও 
দ্বাণদু পক্ষে গ |চগ্তগ অধিক। 
৮ম 


৭৬৬ বাশিষ্ঠ' মহারামায়ণ ] ১১৪ রদ 


সংশোধন কর, আতপ থেমন হিলি বিলীন করে, তেমনি, রি 
দ্বারা উট যনঃকে বিলীন কর। হাহা.হইলে তুমি মোক্ষরপ পরম 
্রেপক: প্রাপ্ব হইবে। বৎস! তুমি চিত্তকেই ভূতাড়গ্থরকারিণী অবিদ্যা 
বলিয়। জানিবে। সেই অবিদ্যা বিচিন্ররচনাকাক্িণী ও ইন্জজালপদৃশী বাস-. 
“নার ছারা এই দৃশাল!ল উৎপাদন করিয়াছে। যেমন বৃক্ষ ও তরু শবের 
"বাচ্যার্থে গ্রন্তেদ নাই, তেমনি, অবিদযা, জীব, বুদ্ধি, ও চিত্তশব্েরও বাচ্যার্থে 
প্রভেদ নাই। ইহা অবগত হইয়। তুমি চিত্বকে নিংসঙ্কল্প কর। চিত্ত- 
নৈমল্যরূপ ( সঙ্কল্পশূন্ত চিন্তই বিমল) সুর্য উদ্দিত হইলে বিকল্পনরূপ 
তিমির .তংক্ষণাৎ বিনষ্ট হুইয়া। যায়। তখন এমন কিছুই থাকে না, যাহা 
না দেখা যায়, লা আতম্মীয় হয়, না পরিত্যন্ত হয়, এবং যাহা না মরে। 
অর্থাৎ মর্ধত্র ্রন্ম দর্শন হয়, সমস্তই আঘ্মভূত বলিয়া! অন্তদ্ভুত হয়, এবং 
তুচ্ছহাবোধে ত্ৈহ ভাব মর্নথা পরিত্যক্ত হয় এবং আঁম্মাতিরিক্ত সমস্ত 
পদাথ্থই মরণশীল আর্থং ক্ষণধ্বংশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা বস্তুতঃ 
আত্মার লহে, পরকীয়ও নহে, ভাঁহা নিত্য বিদ্যপান 'ও সর্বাময অর্থাৎ তাহাই 
চিন্ুপ্ষ । রাম! তখন জলস্থিত অপক্ক মৃদ্তাড যেমন জলের সহিত একতা 
প্রাপ্ত, হম তেমনি, সংসারাবস্াব বিচিত্র ভাবরাশি (দৃশ্বসমূহ')'ও তদ্দি- 
ষয়ক বোঁধ (বৃত্তিগান ) জ্ঞানপরিপাকঞ্জ বোধের সহিত একপি (ত্রদ্মৈক- 
রস) হইয়া যায়*। রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি বলিলেন, মনঃ পরিক্ষীণ 
অর্থাৎ পৃথক্‌ সপ্তাবিহীন হইলে সকল দুঃখের অন্ত হয। তাই আমি 
জ/শিতে চাহি, তাদৃশ, চঞ্চল মন: কি প্রকারে সভ্ভাবিহীন হইবে১*? 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বঘুকুলেন্দো । যাহা.:পরিজ্ঞাত হইলে মনোবৃত্তি- 
সমূহ পরবদ্ষে লয় প্রাপ্ু হয়, তুমি সেই মনঃগ্রশমনের প্রধান উপায় 
অপণ কর। শ্রবণ কাঁরলে মনঃকে বিষয়াকারা বৃত্তি হইতে উঠাইয়া 
পরবন্ধে ধারণ (স্থাপন 'ব! লীন) করিতে পারিবে১১। ইতিপুর্বে আমি 
ব্রন্ধা হইতে ভূতগণের 'ঘ্রিবিধ উংপন্তির কথা বলিয়ছি১২। তন্মধ্যে 
গ্রথমোৎপন্ন মনঃ, আপনার প্রভাবে (স্বীয় অজ্ঞাত সামর্ঘো অর্থাৎ পুর্বব- 
কন্মীয় শুভাদৃষ্টের গ্রতাবে) উৎপন্ন মাত্রেই “ অহং দেহী চতুর্মুখ:£ ৮ 
এইরূপ সঙ্বল্পময় হন। হইয়া! ব্রঙ্ধাশ্রিত আপনাকে উক্তবূগ্েই লনর্শন 
করেন। এই খিচিত্র ভুবনাড়ম্বর সেই চুম্মথ বহ্ষানামবেয় আণ্য মনের * 
কর্মিত অর্থাৎ তাহারই কল্পনায় জনন, মরণ, আখ, ও দুঃখ প্রন্থতি 


টি উৎপণ্ত প্রকরণ । ৭্ণ" 


সম্যার ধর্ম সম্পন্ন হইতেছে এবং অন্ত থে কিছু বর্লিবে সে* সমস্তই 
উক্ত মনের কৃত এ সকল রচনা কষটাস্ত পর্যন্ত থাকে, পরে 1৮মাবার 
লয় প্রাঞ্তুহী। এমন কি আনন্তকালব্যাপী বিষুর কল্পনাও বিলীন্‌ হইয়া 
বায়+১১৪ | পরে'আবার স্থট্টিকাল অভাদিত হয়, এবং পুনঃ প্রজাত ও 
পুনঃ গ্রলগ্ন উপস্থিত হয়, | এই যেমন ব্রহ্গাণড, এমন কোটি কোটি অর্থাৎ, 
অনন্ত ব্রঙ্মাগ্ড আছে। মদুদায় ব্রঙ্গাণ্ড প্রোক্ত প্রকারে উৎপন্ন ও অভীত* 
হয়। সে সকল ব্রঙ্ধাণ্ডের ব্রদ্ধাও রূপে আবিভৃতি ও ভিরোভূত হ্ন১৬ 1 
হে রঘুনাথ ! পরমান্মায় বিরাজিত অভিহিত প্রকারের রঙ্গাণ্ডে ব্যষ্টি মন: 
বা ব্যষ্টি জীব বেন্ূপে ঈপ্বর হইতে আগমন করে, জঈবনযানা। বাঁ সংসার | 
নির্বাহ করে, এবং সংস।র হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রধণ 
কর১৭। / 

গ্রথমে পরব্রঙ্গ হইতে মনঃশক্কি (স্থষ্িকর্তা ব্রঙ্মা) আবিভূতি হয়। 
পরে তাহা শব্ধতন্মাত্রয়ক আকাশশক্তি অবলম্বন পূর্বক স্পর্শ হন্মাত্রাস্বক 
গবনাস্তগাতিনী হইয়। ঈবত গ্রচলনরূপ ঘনসল্পতা প্রাপু হ্য়১৮ন তৎপরে 
তাহা হইঠে বূপ, রন ও গন্ধ।দিক্রমে পঞ্চীরৃহ ভূতপঞ্চক এবং তত্বারা " 
জীবের উপ্লাধি সকল সম্পয়াকার ধারণ করে (জীবের উপাধি অন্তঃ* 
করণ)। 'দেই* উপাধি অর্থাং সেই অন্তঃকরণই স্থুলভুত অর্থাৎ সুলগগন 
গবনাদি সংকল্পদ্বারা স্থজন করে। শাহী বাষ্টি্রীব, তাহারা হেজোরূপ 
নীহার ও বৃষ্টি জল প্রহ্থভি অবলম্বন পূর্বক ওষখি ও শস্প গ্রহুতিতে আবিষট 
হইয়া ক্রমে সে সকলের পরিণাম অন্ুমারে প্রাণিগণের গর্ভগণ্ত হয়। 
তদনস্ত্র পুরুষ (দেহবান্‌ জীব) উৎপর হয়১৯।**। পুকুষ জাত হইয়! 
যদি, বাল্যকাল হইতে গুরুগণের, অন্্ণত থাকিয়া, বিদ্যা গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে তৎক্রমে তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদ্দি সমূৎপন্ন হয়। তখন; 
মেই স্বচ্ছচিস্তবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য এবং 
মোক্ষ উপাদেয় অর্থাৎ পরম প্রার্থনীর, এইরূপ: বিচার সমুধিত হইতে 
থাকে। “আমি বিমলসন্ ব্রাহ্মণ” এইরূপ সস্বললাভিমানী' পূরুষ বিবেক- 
সপন হইলে তখন তাহার চিন্তবিকাশকারিণী যোগভিকা সকল ত্রমানু- 
সারে আবিভূতি হইতে থাকে২১/২৪। 


যোড়শীবক শততম সর্গ সমাপ্ত। 


সগ্তদশাধিক শততম সর্গ। 


, রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্। আপনি তন্থবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ। অত- 
আব, আপনি যোগভূমি (যোগের পর পর ক্রম বা অবস্থা) সকল 
কি. প্রকার তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্তন করুন১। বশিষ্ঠ বলি- 
পেন, রামচন্ত্র! অজ্ঞানতূমি ও জ্ঞানভূমি উভয়ই সপ্তপদ্া পরন্ত গুণ- 
বৈচিত্রপ্রযুক্ত 'এ& ছুই অদূখা পদে বিভক্ত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক 
গ্রবিত্তিবূপ পুরুষকার, ও ভোগ রাগের দার্টরূপ রস/বেশ, * এই ছুই 
অজ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার (স্থিতির) কারণ। আর শান্ত্রো্ক নিয়মে শ্রবণ 
মননাদিরূপ পুরুষকার এবং সুমুক্ষারূপ রমাবেশ, (মোক্ষই পরম মুখ, 
এইরূপ বিবেচনায় মোক্ষ রসের রসিক হওয়া) এই ছুই জ্ঞানভূমি 
প্রতিষ্ঠার হৈতু। আর সর্দাধার ব্রহ্ম উক্ত উভয়ের আধার এবং তীহারই 
. অআস্তিতায় উক্ত উভয়ের অস্তিতা। পরস্ত তদীয় প্রকাশের উৎকর্ষ পকর্ষ 
*হইতে, উষ্ উভয়তূমির হাস বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। এবং সেই সেই কারণে 
এ সকল ভূমি স্ব স্ব বিষয়ে বদ্ধমূল হয়, হইয়া বথাক্রমে সংস।রস্থিতিলক্ষণ 
দুঃখ এবং মুক্তিবূ্প নিরতিশকানন্কপ উত্তম ফল প্রসব করে২।০। প্রথমে 
তোমার শিকট আমি সপ্গ্রকার অজ্ঞনভুূমির বিষয় কীর্তন করি, 
বণ কর।' পরে তুমি সপ্তপ্রকার জ্ঞানভূমির বিষয় শ্রবণ করিওঃ। 
স্বরূপাবস্তথিত্তিই মুক্তি এবং অহস্তা তাহার ভ্রংশ (অর্থাৎ অহং এই 
বোধ হইলেই স্বরূপাবস্থানরূপ মুক্তি চত হইয়া যায়, সুতরাং বদ্ধ অবস্থা 
আইমে) কেননা, অহং-এর উদয় হইলেই স্বরূপস্থিতির বিশ্বৃতি জন্মে। 
ইহাই তব্বক্ত অতন্বতের সংক্ষেপ লঙ্গীগ€ | যাহারা রাগদ্ধেষা্দিরহিত শুদ্ধ 
মন্সার স্ব্ূপ হইভে িচপিত না হয়, তাহাদের অজ্ঞত্বসস্তব নাই । 


* স্বাভীবক গুবৃত্তি-ইন্্রিয়গণের যথেষ্টাচার । যাহা ইচ্ছ। তাহাই হত্যা, 
যেমন ইচ্ছ। তেমনি কাধা করা, বিধি নিষেধ ,ন। মানা, পরিণাম ও হিতাহিত বিবে- 
চন! ন। করা, ইত্যাদ্ি। তে(গরাগের অর্থাৎ ভোগাসক্তির উৎকট্য। অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ।দি 
হুখ অনি উৎকৃষ্ট, কিনে সেই সেই সখ হইবেক, ইত্যাদি প্রকার মনোভাবের অধীন . 
হওয1/ অথব। “মই সেই সতের প্রভ্যাশ।য় সেই নেই কায্যে ব্যাপৃত হওয়া, ইত্যাদি) 


১৯১৭ শা? উৎপত্তি প্রকরণ। « ৭০৯" 


ব্রা স্বরূপ হইতে ভ্রষট, হইঘ়া চেহা অর্থে নিমগ্র হয়, তাহাগাই 
মোহরূপী অর্থুৎ* “বন্ধজীব। চেত্য বিষয়ে মগ্ হওয়া অপেক্ষা বনু মোহ 
আর নাই) * মন্নবঙ্জিত হইয়া অবস্থান করার নাম হ্বরূপাবস্থিতি, । জা 
ও নিদ্রা,এই ছুই অবস্থা হইতে বিণির্শাক্ত ও সর্বপ্রকার কল্পনা হইতে 
নিরস্ত এবং শান্তত্ষভাব হইয়া শিলান্তরের হাল্সি (যেমন) প্রাস্তরের 
'অভ্যন্তর নিশ্চল নিম্পন্দ, তাহার স্টায় ) অবস্থিতি করএকে শ্বরূপাবস্থান, 
বলা যায়। অথবা অহস্তার উপশম প্রাপ্ত সুতরাং ভেদজ্ঞানের ম্পন 
রহিত হইলে যে চি মাত্রের অবশেষ থাকে, তাহাই স্বরূপাবস্থান শব্ের 
অভিথেএ”। ১০ সেই চিদ্রপ অধিষ্ঠানে (আধারে বা -আশ্রয়ে ), ফে 
অক্ঞানের সংজব থাকে সম্প্রতি তুমি তাহার ভূমি বা. অবস্থা ( অজ্ঞান- 
ভূমিকা) সকল শ্রবণ কর। না জাগ্রত, মহাজাগ্রৎ, " জাগ্রৎস্বপ্ন, 
স্বপ্ন, স্বপ্রজাগ্রৎ ও সুযুপ্তি, এই সাত গ্রকার অবস্থা মোহশবে শব্দিত। 
এ সাত এ্রকার মোহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়। বহুপ্রকার হয়। এ সপু- 
বিধ মোহের লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর। গ্রথমে বীজজাগ্রৎ। ফায়।সম্বলিত 
ব্রহ্মচৈতন্ত "হইতে স্প্কির আদিতে এবং অশ্মঘ[দির ভাগ্রতের মূলে যে, 
চেহনার (প্রথম স্ফুরণ অথাৎ চিদাভাসসম্বলিত মায়াণক্তির আদ বিকাশ, * 
যাহার আখ্যা অর্থাং নীম নাই, তাহাই, প্রাণধারণাদিক্রিয়ার আলম্বন ব| 
উপাধি এবং ত'হাই চিত্ত জীবাদি শন্দের প্রকৃত অর্থ। বক্ষ্যমাণ জাগ্রং 
অবস্থার বীজ বপিয়া! তাহাকেই বীজজাগ্র২ বলা যায়১১।১৪। এই বীজজাগ্রং 
জ্ঞপ্তির অর্থাৎ চিদ্বস্তর নৃতন বা প্রথম পরিচয়। অতঃপর জাগ্রৎ অব- 
স্থার কথা বলি, শ্রবপ কর। পরমাগ্মা হইতে নবপ্রস্থত এ বীনজাগ্রতের 
পরে, বে স্বরূপ বিশ্মরণ পুর্ন্নক স।মান্তত* এই আমি” “ ইহা আমার » | 
এইরূপ জ্ঞান গ্রস্ফুরিত হ্র__তাহাকে আমর! জাগ্রং বলি। এই জাগ্র২, 
অবস্থা জন্মান্তরীয় সংস্কার বিশেষের উদ্রেকে ও অ্যাপের পটুহায় পীবর 
ইটা স্থল হইলে ধারা শব্দের বাঁচ্য হ্য় ০ রূঢ়ভাবে হউক আর 


টাটা 8 ০ 





₹* সুযুপ্তি হাতি অন্য ছয় অনগ্কা কন্দফলভ্ডেগের স্বান্ু। সেইঙ্ন্ত শানে ও 
ছয় অবস্থা! কর্মপ্রভব বলিয়া উক্ত হয়।, পরস্থ হুযুপ্তি অবস্ঠী, প্রেগদ্ার। উদ্তত কষ্টের 
ফল (পুরবর্বাপার্জিত অনৃষ্টের শক্তি) ক্ষয় এবং ভবিযাভোগঞ্রদ কর্সের অন্ুদয়, উভয়ের" 
অন্তরালন্মরূপ 1 *হেতরাং এ অবস্থা, পুন্বাবিক্তি (যাহ ভুক্ত বা দৃষ্ট হইতেছে সেই 
সকল) স্ুল স্থক্ষ প্রপঞ্চের (দ্রষ্টব্য ঝা ভোক্তব্য পদার্থের) লযস্থান এবং ছলি”ৎ পপপ্যেধ 


১৩ রাশিষ্ঠ-মহা রামায়ণ ॥ ১১৭ সর্ণ 
ঃ 
অরূঢ়ভাকে হউক; অর্থাৎ অদৃুভাবে হউক আর দৃঢ়ভাবে হউক, জাগ্র্ু 


শায় য্তক্মপীভাবে সত্যবৎ মনেররাজ্য উদ্দিত হয় তবে ভাহাকে জাগ্রৎ- 
স্বপ্ন বল! যায়। যেমন লবণ রাজার হইয়াছিল। দ্বিচন্তর ও *উক্তিরোপ্য 
প্রভৃতি ভ্রান্তিজ্ঞানও জাগ্রংস্বপ্নবিশেষ১২।১৮ । জীব পূর্ববাভ্যাসেরু প্রভাবে 
জাগ্রস্ভাব প্রাপ্তির, পর, মধ্যে মধ্যে অনেকবিধ ্বপ্নভাব অম্থভব করে। 
নিদ্রা মধ্যে যাহা গ্রতীয়মান হয়, এবং নিদ্রাবসানে যাহার উপর “আমি 
ইহা অন্নকাল দশন করিয়াছি, আমার এই দৃষ্টি অসত্য”) ইত্যাকার 
অনুসন্ধান জন্মে তাহার নাম স্বপ্ন। এই স্বপ্ন মহাজাগ্রতের অন্তর্গত এবং 
ইহা, স্থুপদেহের কও হৃদয় এই ছুই স্থানের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী বিশে- 
যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে১৯।২* * । স্থায়ী সন্দর্শন নহে বা স্থায়ী 
অনুভব হয় না, দৃষ্ট হয় অথচ অগ্রফল্প অর্থাং অন্পষ্ট, এরূপ অবস্থ/ও 
স্বপ্নবিশেষ। তাদৃশ স্বপ্ন যদি জাগ্রতের স্া় রূঢ় অর্থাৎ দৃঢ়াভিনিবেশ 
ছার! বা স্থারিত্ব কল্পনার দ্বারা উপচিত (স্থল বা বিস্পষ্ট) হইয়া মহা- 
জাগ্রতের দমন হয় তাহ! হইলে সে অবস্থাকে স্বগ্নজাগ্রৎ বল। যায়। এ 
অবস্থা রাজা হরিশ্চন্দ্রের হইয়াছিল । এই স্বপ্রজাগ্রৎ অবস্থাকে দ্থল দেহের 
'স্কিতি ও*মাশ উভগ়্ কালে হইতে দেখা ষায়। পূর্বোক্ত ইন্দুতনয়গণের ও 
অনেক বোগীর বিদেহ অবস্থার জ্ঞান তাহার উদাহরণ । পূর্ববোস্ত, ইন্দুপুত্র- 
গণের শরীর নষ্ট হইলেও মনোরাজ্য নষ্ট হয় নাই। অভিহিত ছয় 
অবস্থা ত্যাগ হইয়া জীব যে জড়াবস্থায় অবস্থিতি করে, সেই জড়াবস্থা 
তাহার “ ম্যুপ্ি। এই, ন্ুযুপ্তি অবস্থা সেই সেই ভবিষ্যৎ সুখছুঃখাদি 
বোধের বীব্রশ্বরূপ এবং এই অবস্থারই অভ্যন্তরে এই সমুদয় তৃণ- 
লোষ্টশিলাদিপদার্৫থ বীজভাবে অবস্থিত্ি করে। অজ্ঞানত্মির এই সাত 
অবস্থ বর্ণন করিলাম,, অতঃপর ইহাদের অপর, প্রভেদ শ্রবণ কর২১।২*। 

এ সাত অবস্থার প্রত্যেক অবস্থা নানাবিভবরূপিণী ও শতশতশাখা- 
সম্পন্ন! । পূর্ব 58 অভ্যাস দ্বারা জীগ্রন্তাব প্রাপ্ত হইয়৷ নানা 





বীজ । যেহেতু উহ! তে বীজ, সেই হেতু উহ ভবিষ্যঙ্ ২খকারণ কাব 
'বাদনাদিতে আদ্য অর্থাৎ পরিপূর্ণ 

* শীস্ত্রকারেরা বলেন, মনঃ যখন মেধ্যানাড়ীতে' সংযুক্ত হয় তখন নিদ্রা ও স্বপ্র- 
দর্শনইতে থাকে। মেধ্য!'লাড়ী নাকি হৃদয়ের উদ্ধে কণ্ঠের নিযে অবস্তিত। 


১১৭ সর্ণ উৎপন্তি গ্রকরগ। ৭১১ 


তঠীকারে বিজূজ্িত,হয় এবং পূর্বোক্ত জাগ্রংস্বপ্ণের উদরে, মহাজাগ্রং 
অবস্থা অতি, সুক্ষভাবে অবুস্থিতি করেঃ।২* * নৌকাযাদিণ যেমন 
নদীজলেত বৃণনে, নৌকা ঘূর্ণন অনুভব করে, সেইরূপ, জীবগণ জাগ্রনদশায় 
, অবস্থান করিয়া ও উক্ত প্রকারে মোহ হইতে মোহান্তর, প্রাপ্ত হয়ং?। 
কোন কোন অন্ঞানাব্থা স্বপ্জাগ্রতাকারে দীর্ঘকাল বিদ্যমান 'থাকে এখং 
৫কান কোন স্বপ্জাগ্রৎ জাগ্রত্বথের ন্যায় অতিবাহিত "হয়ং৮। এবদিধাঁ 
সপ্তপদী অজ্ঞানভূমি, যাহা আমি বংক্ষেপে কীর্তন করিলাম, তাহা নানী- 
বিকারে বিকৃত স্ৃতরাং হেয়। বক্ষ্যমাণ বিচারযোগ অবলম্বনে মদ্দি মালিজা- 
বর্জিত গ্রবোধ লব্ধ হয় অর্থাৎ নির্শল পরমায়া দৃষ্ট হয; 

প্র হেয়রূপা অজ্ঞানতৃমি হইতে পরিত্রাণ পাওয়! যায়৯। 

মপ্তদশীধিক শততম সর্গ সমাপ্ত । 


* ইহার একটা উদ্দাহরণ--যেমন অনেকে ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, অথচ তাহঠদের 
বাঙ্গণোচিত করিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না। কাহাকে কাহাকে স্বকুলোচিত ক্রিয়ায় অভ্যন্ত 
ও দৃাভি নিবিষ্ট হইতে দেখ। যায়। অতএব, এহিক ও প্রান্তন অভা।সের প্রাবলো? 
জাপ্রৎজ্জানের উগচর় অর্থাৎ অভিনিবেশের গটুতা দুষ্ট হইলে তাহাকেও, মহাজা 
শের বোধ বনি স্থির করিবে। 





অধ্দশীধিক শততম সর্গ.। 


.. বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! সপ্ুপদা অজ্ঞানভূমি শ্রবণ করিলে; 
এক্ষণে সপ্তুপদা জ্ঞানভূমি শ্রবণ কর। ইহা সম্যক অবগত হইলে অতঃ: 
পর আর তুমি মোহপক্কে নিমঞ্ হইবে না১। বাদিগণ অনেক প্রকার 
যোগভূমির কৃথা বালন, পরস্ত আমার মতে বক্ষ্যমাণ ভূমিই শুভপ্রদং। 
হে রামচন্দ্র! অখণ্ডায়াকার! চিত্তবৃন্তি (জ্ঞান) সমারূঢ় ত্রহ্গই জ্ঞানপদের 
প্রকৃত অভিধেয়। উহ! অজ্ঞানের নাশক বলিয়া জ্ঞান নাম গ্রাপ্ত। * এবং 
অজ্ঞান নাশে তাহারই ওপচারিক (সাংকেতিক ) নাম জ্ঞের ও মুক্তি। এ 
জ্ঞান সপ্তভূমিক | মুক্তি বা জ্ঞেয় নামক স্বস্থাবস্থা, ভূমিকা সপ্তকের পর 
প্রতিষ্ঠিত চুয়ত। জ্ঞানভুমি সপ্তকের বিবরণ এই গে, উহার প্রথম। ভূমি 
// শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়া ভূমি বিচারণা, তৃতীয়! তন্থুমানসা, চতুর্থী সত্বাপ্রত্তি, পঞ্চমী 
অসংসক্ছি- বণ্ঠী পদার্থাভাবনী এবং সপ্তমী ভূমি তুর্যগাৎ।»। এই তৃর্ধ্যগা 
ভূমির অবাবহিত পরেই মুক্তি। ০মুক্তি উপস্থিত ঝা প্রতিঠিত হঈলে তখন 
আর শোক থাকে না। যেসাত' প্রকার ভূমি অভিহিত হইল, সেই সাত 
প্রকার ভূমির নির্বচন অর্থাৎ লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর*। “কেন আমি মুটের 
গ্ভায় বৃথা কাল কর্তন করিতেছি? সংশান্ত্র ও সঙ্জন সকাশে আমি জ্ঞাতব্য 
কি? ও কর্তব্য কি? তাহা জানিব।” বৈরাগ্যপূর্বক এরূপ ইচ্ছা হওয়ার 
নাম শুভেচ্ছা” । শাস্ত্রান্থশীলন, স্জ্জনসংসর্গ ও বৈরাগ্য অভ্যাস পুর্ব্বক যে 
সদাচারপ্রবৃত্তি প্রবাধিতু! হয়, (দিন,দিন বাড়িতে থাকে ), তাহা বিচারণা 
লায়ী দ্বিতীর! ভূমি৯1+ এই বিচারণা ও শুভেচ্ছা উভয়ের দ্বারা যে বিষয়- 
রসে অনঃসক্তি ব কা জন্মে, টা অনাসক্তির প্রভাবে যে বিষয়বাসনার 





আত্মা পৃথক্‌ রঙ্গ পৃথক্‌, ইত্যাকার বোধের নাম অজ্ঞান। যখন সাধন! বলে ঙ 
বোধের অন্তর্থান হয়, তখন, এক ত্রদ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ একটীমাত্র নতি জনে । 
“এই মনোবৃতির নাম তত্বজ্ঞান। 

1 এ স্থলে সদাচার শব্দের অর্থ__গুরুসেবা, ভাটির বা ভিক্ষাহার, শৌচ, 
. সন্কো, ঙ্ধচধা, শ্রবণ ও 'মনন, এই সকগ্ লিষয়ে ব্যাস্ত থাঁক।.! 


১১৮ সর্দ উৎপদ্থিপ্রকরণ। শ১৩ 


অল্পআ বা ক্ষীণত। জন্মে, সেই বিষয়বাদনার ক্ষাণতা তম্গুমানসা নাকী হ্তীয়া 
ভূমি১*। আক্ভচ্ছ। বিচারণ। ও তন্থমানসা, এই ভুমিত্রয় অভ্যন্ত “করিতে 
করিতে চিন্তু হইতে বাহবিষয়ের দংস্কারও অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া যায় 
এবং তদ্বলে যে কেবল আত্মনিষ্ঠতা জন্মে পণ্ডিতগণ:সেই আত্মনিষ্ঠতাকে 
সা্বাপত্তি বলেন১১। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্ুমানসা ও ম্ত্বাপত্তি, এই 
, অইস্থা চতুষটয়ের অভ্যাস দ্বার বিষগ্নাসংসর্গরূপ উৎকৃষ্ট ফল ( অম্পর্শযোগ ) 
সমূৎপন্ন হয়। বিষয়াসংসর্গনূপ ফল জন্মিলে তাহা হইতে যে আত্ম- 
চমতকৃতি অর্থাৎ আম্মানন্দসাক্ষাৎকার হয়, পঞ্িতগণের মতে "তাহাই 
অসংসক্তিহ্ূমিকা। উক্ত গুভেচ্ছাদি পাঁচ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস এবং 
বাহা ও আভ্যন্তর পদার্থের অভাধন (বাহা ও অভান্তর ভুলিয়া" যাওয়া) 
বশতঃ আত্মা মাধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বন করেন অথাৎ সাক্ষীর সায় অথবা উদ্া- 
সীনের স্তাক্ দ্ষ্টা। মাত্র হইয়া অবস্থান করেন এবং পরেচ্ছ(মাত্র €প্ররিত, 
. হইয়া দেহযাত্রা। শির্ধাহ করেন। এই যষ্ঠী অবস্তা বা ভূমিকা এতৎশাস্ত্ে 
পদার্থাভাবনী' নামে কথিত হয়১২।১, | যথোক্ত যড়বিধ জ্ঞানস্মির, 
গরিপাকে ভেদজ্ঞানের অতাব হইলে যে একনিষ্ঠত! জন্মে, অবহাকে' 
এতংশান্ত্রে (অধাত্মশান্ত্রে) তুর্ধ্যগা গঠি* বলে১৭। এই তুর্য্যগ। গতি 
বা অবস্থা জীবনুক্ত ব্যক্তিতেই দৃষ্ট হয়? ইহার পর বিদেহমুক্তি, বা 
তুর্ধ্যাতীত ব্রদ্ষপদ১৬। হে রামভন্র! যে মহাভাগ ও মহাত্মা তুর্য্গা- 
গতি প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত আত্মারামতা ও মহৎ্পদ প্রাপ্ত হন১৭। 
জীবন্ুক্ত জনগণ কোন কার্ধ্য করুন্‌ বা না করুন, স্থুখছুঃখরসে নিমগ্ন 

হন না১৮। যেমন সপ্ত ব্ঞ্চি প্রবুদ্ধের স্যায় হইয়া কার্য করে, তদ্রপ ১ 
'তাহারা (প্রবুদ্ধ হওয়ায়) দৈহিক কার্ধ্য নির্ধাহ,করেন অর্থাৎ ফলা- 
সঞ্জিরহিত হইয়া কুপক্রমগত সদাচার মাত্র পরিপালন করেন১৯।'- 
যেমন সুন্দরী রমণীরা সুপ্ত ব্যক্তিকে সুখ প্রদান :ক্রিতে সমর্থ হয় না, 
তদ্জপ, আত্মারাম পুরুষকে কোন জগৎক্রিয়া' সখ অথবা ছুঃখ প্রদান 
করিতে পারক হয় না২*ৎ। এই সপ্ুপদী জঞানতুমি বীমান্‌, জীবনদুক্ত- 
গণেরই গোচর ; অন্ঠের নহে। 'এ অবস্থা পতু' ও ম্নেচ্ছাদির ন্যায় 
.দেহাত্মবুদ্ধি মানগণের অলভ/১। পশু ও শ্লেচ্ছা্দি জীব যদি কদাচিৎ 
পূর্বাধন বলে এ সমস্ত জ্ঞানভমি গ্রাপ্তু হয় হাহা হইলে তাহানাও 


৭১৪ : ্‌ বাশিষ্ঠ-মহাঁীমানণ। ৬১১৮ সর্গ 


টা লাভ করিতে পারে। ক? ” অর্থাৎ বিমল তত্বঙ্ঞানই সং ংসার্যন্ধন 
'ছেদনের' একমাত্র“উপায় এবং 'তৎকর্তৃক এই ভববন্ধন ছিন্ন কুইলে মুক্তি 
লাভ হয়। মুক্তি কি? মুক্তি তির উপশম বন্ধন যখন! মকুমরী চিকায় 
জববুদ্ধির  অর্থূপঃ ঢিখন মুক্তি অবস্ঠই ভ্রান্তির উপশম ব্যতীত: অন্ত 
' কিছু নহে২২।২৩। ধীহারা মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু পাবন্ 
পদ প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা আত্মলাভে ব্যগ্র হইয়া পূর্ববকন্সিত সপ্তপদী 
জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করেন*ঃ | এই জগতে কোন কোন জ্ঞানবীর অভি- 
হিত সমস্ত ভূমিই 'জয় করিয়াছেন। কেহ এক ভূমি, কেহ ছুই ভূমি, 
কেহ তিন ভূমি, কেহ ছয় ভূমি, কেহ ভূমিসপ্তক, কেহ চারি ভূমি, 
"কেহ অস্ত্যা অর্থাৎ শেষ ভূমি, কেহ বা কোন এক ভূমির অংশ জয় 
করিয়াছেন। কেহ সার্দত্রিভূমিতে, কেহ সার্দচতুর্মিতে এবং কেহ বা 
ষষ্ঠ ভূমিতে অবস্থিত আছেন২এ২" ৷ যাহারা এঁ সকল ভূমি জয় করিতে 
পারেন, _সতাহারাই উৎকৃষ্ট রাজা। তাহাদিগের নিকট দস্তিগণসমবেত 
মহাভটগণের পরাভব তৃণস্বরূপ। যাহারা এ সমস্ত জ্ঞানভূষি জয় করেন, 
সেই ঈন্দরিয়শক্রবিজগ়িগণই বন্দনীয়। তাহারা! সম্রাট বিরাটকেও তৃণতুল্য 
জ্ঞান করেন এবং, তাহারাই ব্রহ্ধপদ প্রাপ্ত হন*৮৩* | * 


অই্টদশাধিক, শততম সর্গ সমাণ্ড। 


হান সৃতি প পশ জাতীয় জীব, বরষব্যাধ এৃতি যনেচ্ছ জাতীয় জীব এবং 
প্রহ্লাদ কক্কটা প্রস্থতি অশ্নরকুলোত্তৰ জীব জ্ঞানতুমি লীভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। 





পরকৌনবিখশত্যধিক শততম মর্গ |" 


». বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন স্বর্ণ স্বকল্লিত অঙ্গুরীয়ক বুদ্ধির উদয়ে আপ-. 
স্তার' স্ুবর্ণতা ভুলিয়। গিয়া * “আমি সুবর্ণ নহি” বলিয়া খেদ কেরে, 
রোদন করে, সেইরূপ, পরমাত্মাও অহস্তার উদয়ে আপনার স্বগ্রকাখ' 
ও পরিপূর্ণ স্বভাব বিস্থৃত হইয়া নানাবিধ শোক তাপাদি অনুভব করেন১। 

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! সুবর্ণের অঙ্গুরীয় জ্ঞানের ' উদয়, এবং 
আত্মার অহস্তার উদয়, এই ছুই কথার তাৎপর্য কি" তাহা, আমাকে, 
বিশদ করিয়া বলুন২? 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহারই আগম 
ও অপায় (কি প্রকাবে; হয় ও কি প্রকারে যায়) জিজ্ঞান্ত। পরস্ 
অহং, ত্বং,.উর্িকা, এ সকল কোনও কালে নাইত। অঙ্গুরীয় বিক্রেতা 
পঅঙগুরীয় ক্রয় কর” বলিয়া মূল্য লইস্া ক্রেতাকে যাহ! দেয় তাহা কি? 
তাহা স্ববর্ধ ব্যতীত বসুস্তর নহে। মেইজন্ত সে অগ্রে স্বর্ণের মূল্য লয়, ' 
পশ্চাৎ বিকারনিষ্পাদক পরিশ্রমের ব্যয়*বা মূল্য লয় । অতএব, সে স্থলে 
যেমন স্ুবর্ণই সত্য, বিকার মিথ্যা, তেমনি, ব্রহ্মই সমুদায় ব্যবহারের 
মধ্যে সত্য ও সে সকলের মূলে ব্যবস্থিতঃ । রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো ! 
যদি স্ুবর্ণই ক্রয় বিক্রয় ব্যবহারের গোচর (বিষুয়) হয়, তাহা” হইলে 
তাহারা অঙ্গুরীয় কথা বলে কেন? অর্থাৎ তবে অঙ্গুরীয় কি? তাহা. 
আমীকে বলুন। অস্গুরীয়তত্ব বিজ্ঞাত 'হইলে তদ্থারা ব্রক্গতত্ব বা ব্রহ্ম. 
স্বরূপ বোধগম্য করিতে ক্ষমবান্‌ হইব*। বশিষ্ঠ বান্িলেন, রাঘব! অস্ুরীয় . 
কি? যদি বলিতে হয়, ,তবে তাহাই বলা,যাইতে পারে যে, উহা 
বন্ধ্যাপুতের স্তায় নিংস্বরূপ। অর্থাৎ উহা! সুরর্ণের কল্পিত আক্কতি' মাত্র* । 


* স্বর্ণ অচেতন, তাহার বুদ্ধি উদয় ও থেদ অসম্ভব; হুতরাং এ উক্তি উপচারিক। 
যা: ক্রোশযন্তি--মাচীক্যাচ কোচ, শব করিতেছে, এই প্রয়োগ যদ্ধপ, হুবর্ণের : 
খেদ, এ প্রয্নোগ্‌ও তদ্ধপ। মঞ্চচ্ছ পুরুষের কৃত শব্দ মঞ্চে উপচরিত। * অঙ্গুরীয়ধারীর 
খেদ, হঙ্গুরীয্মে উপচরিত, এইরূপ বুঝিতে 'হইবে। 


, ৭১৬ বাণিষ্ঠ মহারামায়ণ। ১১৯ সণ 


সুবর্ণের, উর্থিকা ভাব মোহের বা জাপ্তির বিক!র মাত্র। 'তাহী' অসত্য 
হইলেও নায়ার প্রভাবে সত্যের টায় প্রতীয়মান হয়। হিচার দৃষ্টিতে দেখিলে 
সুবর্ণ বৈ“উর্্িকা € অঙ্কুরীয়) দৃষ্টি হয় না, সুতরাং স্বর্ণই উ্ুূ শ্বরপ' । 
মুগতৃষিকাজল, দ্বিচন্ত্র, অহস্তা, এ সকলেরই রূপ বা আক্কতি, ই প্রকার 
অর্থাৎ বিচার 'দৃষ্টির মকাশে তুচ্ছ বা মিথ্যা”.। শুক্তিতে যে রজত. দর্শন 
হয়, গ্রণিধান সুহকারে দেখিলে ও অন্বেষণ করিলে তাহাতে অপুমাত্রও্ড 
রজত' পাঁওয়। যায় ন1৯। অতএব, যাহা অসৎ, অসম্যক্‌ দর্শনে তাহাই 
সতোর গ্থায় প্রকর্টিত হয়। শুক্তিতে রজত, মরুস্থমরীচিকার জল, & 
নিয়মের .অধান১০ ॥ বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে যাহা নাই তাহা নাই বলিয়াই 
প্রকাশ" পার, প্রস্ত ভাঞরূপ না| দেখিতে পাইলে অথবা না দেখিলে 
মরুমরাচিকায় জনম্কুত্ির সায় যাহা নাই তাহারই মিথ্যা ্র্তি হইয়া 
থাকে১১। যাহা অথৎ অথাৎ নাই, তাহাও ভ্রান্তির প্রভাবে থাকার 
টায় কার্ধ্যকারী হয়। তাহার ছৃষ্টান্ত__শিশুদিগের বেতাল ভ্রম (ভূতের 
ভয়)। ছেমে হেম ব্যভীত অঙ্গুরীয় বা অন্ত কিছু নাই, সুতরাং অঙ্গুরীয়াদির 
অস্তিতা বানুকামধ্যে তৈলের অস্তিতাঁর অন্গুরূপ১২।৯৩। জগৎ-নামধেয় দৃষ্তের 
মধ্যে সনত্য মিথ্যা উভয়ের অস্তিত্ব (উভয়ের সমান্তিৎ) কিছুই নাই। বালক- 
দিগের বক্ষবিকারের স্তায় (ক্মবিকণার _ ভূতাবেশ) যখন যাহা €যরূপ্ন প্রতিভাত 
হয়, তথন তাহাই সেই সেই রূপ্পেই অথক্রিয়াকাত্ী হয়১৪। থাকুক ঝা ন৷ 
থাকুক-_জ্ঞানৈ দৃঢ় সমারোপিত হইলেই তাহ। অথক্রিয়াকারী ( অথক্রিয়া_ 
ফল ৭ প্রয়োজন নির্ব|হ ) হইবে । তাহার দৃষ্টান্ত--বিষও দৃঢ় ভাবনায় অমৃ- 
তের কার্যকরে৯«। এই যে অসৎ অহংভাব, ইহাও সেই অবিদ্যার কার্য্য। 
যেমন হেমে অস্থুণীয়ত্ব নাই, তেমনি, আত্মাতেও অহস্ভাবাদি নাই । অসৎ ও 
অগ্রতিষ্ঠ অংস্তাবই মারা, এবং অবিদ্যাই সংসার** | অহস্তা অভাব্বস্ত, 
অর্থাৎ অসৎ, স্থৃতরাং তাহা কোনও কালে স্বচ্ছ শশস্ত শুদ্ধ পরমাত্মায় নাই । 
সনাতনতা, বিরিক্িতব,'বরহ্ধাপ্ততা, পিতাপুত্রতা, ত্রিকালতা, ভাব, অভাব, 
বস্তা, তুমি, আমি, ত্বদীম্ত, মদীয়ত্ব, সন, অমত্, ভাব, রাগ, ইত্যাদি 
ইত্যাদি কোনও "একার ভেদ নাই। মমস্ডই কল্পিত; কেবলমাত্র এক, 
অয়, বাক্য ও মনের অগ্রোচর, শুন্ত হইতেও শূন্ত ও স্থল হইতেও 
সুল, হুক্ম হইতেও হুচ্ষষ বোধ মাত্র আছেন১শ২৩। ৬ 

ল্লামচন্্র বললেন, 'গ্রভো! যদিও আমি বুঝিয়াছি, এ সমন্তই ব্রহ্ম, 
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তথার্পি পুনর্ববার বলুন, এ সৃষ্টি কৈন অন্থুতবগম্য হয়২॥ | ** বশিষ্ঠ 
(লেন, টি শান্ত ব্রদ্ধ পরমাত্মায ই্স্তা প্রকারে 'অর্থাৎ এই সি 
ইত্যাকাে বা অমুক অমুক প্রকারে অবস্থিত নাই। অর্থাৎ *গৃথক্‌ রূখে 
নাই। ই ও স্থষ্টিসংস্ঞা উভয়ই অসৎ অর্থাৎ স্বাজ্ঞানের বিমোহন 
€( কল্পিত )। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, কল্পিত যা আযমন্থভাবেরই 
*অন্তর্তৎৎ | যেমন মহার্ণবে জলের অবস্থিতি, (জল মহার্ণবেরই স্বরে 
-সদন্িবিষ্ট), সেইরূপ, পরমেশরেও স্্টির অবস্থিতি। প্রভেদ এই ঘেঁ, জল 
দ্রবত্বহেতু স্পন্দিত হয়, পরম পদ স্পন্দিত হয় না। মাহ! পরম পদ কর্ম) 
তাহা স্পন্দরহিত২৬। ুর্যযা্দি জ্যোতিঃপদার্থ স্বাত্বসন্তাতে প্রকাশ পায়, 
পরন্ত তংপদ (ত্রদ্) স্বক্পংগ্রকাশ। সুতরাং তাহা কুর্্যাদির স্তায় পর্যা- 
ধীনরূপে প্রকাশিত হয় না। প্রকাশ পাওয়। সুর্য্যাদির শ্বতাব, তাহ! 
ক্রিয়া বিশেষ, পরস্ত ঘাহা তৎপদ (ক্রন্ম) তাহা নিক্ক্িয়। (প্রকাশ 'ও 
পাওয়, ছুই কথাই ক্রিয়াবোধক। তৎপদ প্রাকাশক্রিঘ! বঙ্জিত। তাহার 
প্রকাশ ক্রিয়াত্মক নহে পরস্ত চিরনিত্য । সৃতরাং হৃর্ধ্যাদির প্রকাশ পরম 
পদের প্রকণশ ব্যতীত নহে )২*। যন্ত্রপ সমুদ্রের মধ্যে কেবল জলেরই ' 
ষ্ি তেমনি, পরমাস্্ার চৈতন্েরই ন্দুর্তি। চৈতন্তই নানা, এমাকারে,' 
স্কুরিত হইতেছে২৮। ভুমি ঈবং জ্ঞানী, অর্থাৎ এখুনও তোমার জ্ঞান 
পরিপক হয় নাই, তাই তুমি বলিতে্ছে? ইহা স্থষ্টি এবং এ স্থষ্টি অনস্ত- 
কাল থাকিবেক। পরস্ত জ্ঞান পরিপক হইলে বুঝিবে, শাশ্বত ব্রঙ্গই 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, এই ত্রিকালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়ছেন২৯,। পশিতগণ 
কর্তৃক ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, যেন্ূপ আকাশের আর আকাশ 
নাই, তদ্রপ, পরমার্থের পরমার্থ নাট। স্থতরাং প্রচদ্সিত স্্টি শব্দ 
কেবল পরমার্থেরই সংজ্ঞাপ্রভেদ০* 1, অহন্তাবলম্পূ্ন চিত্তের দ্বারাই স্থৃ্টি- 
হয়, সুতরাং চিত্তের পরিক্ষয়ে কৃগ্টিরও অতাব হ়। চিত্তের উদয়ে এই. 
অসতী স্যষ্টি সত্যবং গ্রতীত হইতেছে এবং চিত্রের অনুদয়ে বা তিরো- 
তাবে ও শাশ্বত ত্রঙ্গ ভাবের উদয়ে বা আবির্ভাবে এই ঠঅসতী স্থ্টিও 
বর্ীন্তায অবশেষিত হইবে। অহ্স্তাববিশিষ্ট সন্বেদন € অগুভাবন) কালে 














* অভিপ্রায় এই ধে, ক্রদ্মজ্ঞানে জর্গংকারণ অজ্ঞান ক্র প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানকাধথয.. 

জগতের অদর্শন *হওয়াই হুসস্তব+ পরস্ত তাহা হয় ন1। প্রত্যুতত তাহা জগত) পূর্বের" 
ক 

সায় দুই হয়। এরপ হয় কেন? তাহা .অ।মাকে বলুন। 
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টির আড়ম্বর ভ্রান্ত প্রথায় বিরাজ্দ করে, কিন্ত অনম্বেদন কালে সেই 
শান্ত পরমাম্মাই প্রথিত থাকেন। * শাস্ত 'পরমায্ম। জণ্ড নহেন) গ্রত্যুত 
চেতন। স্থাষ্টি অজ্ঞগণের নিকট বহুপ্রকার হইলেও তত্বজ্গণেত্র, নিকট 
বহু বা অনেক নহে। যেমন সুবর্ণে বলয়ভ্রান্তি, তেমনি, আত্মাতে 
সষ্িন্রাস্তি।, সেইনন্ত রলিতেছি, এই সৃষ্টিকে তুমি শিবাত্বক আত্মাম্াত্র 
বলিয়া জানিবে। যেমন শিল্পিনিম্মিত সেনা সকল যুদ্ধাদি কার্য্যোপযোগীর 
স্তযয় প্রতিভাত হয়, তাহার স্তাঁয় এই স্ষ্টিও ব্যবহারোপযোগী বলিয়া” 
প্রতিভাত হয়*১।৩৪ | সুতরাং এই ভ্রমময় জগৎ পুর্ণ, অনারস্ত, বিনাশ- 
রহিত, অ্বনস্ত, ও নিম্পাপ। ইহ! পূর্ণাকারে পূর্ণ হইয়াই রহিয়াছে । 
দৃশ্ঠমানা স্ট্টি ব্রহ্ম বটে, ত্রদ্দেও বটে। ঘেমন আকাশে আকাশ, 
তেমনি, শান্ত শিব ত্রন্দে শান্ত শিবই অবস্থিত রহিয়াছেও৬ । মুকুর- 
প্রতিধিষ্বিত দূরবিস্তৃত নগরের ন্ায় ব্রন্মেই ইহার দূরাদুর ক্রম বিদ্যমান 
রহিয়াছেও*। বিশ্ব অসৎ হুইয়াও সর্বদা সংস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে । 
ইহ! ব্রহ্ষস্টসর্গী প্রতিভা বশতঃ সদা প্রসন্ন ও অবস্তত্বহেতু অসৎ। 
ফলতঃ সঙ্কল্পনগরের ন্যায়, মৃগতৃজ্ঞিক জলের ন্যায় ও দ্বিচন্দ্রত্রমের স্ায় 
এই প্রতিভাত স্থষ্টিতে সত্যতা নাই। যাবৎ জর্জরলতারূপিণী অবিদ্য। 
বিচাররূপ হুতাশন কর্তৃক সমূলে দগ্ধ না হয়, তাব্ধ এই শারাগ্রশাখা প্রতা- 
নিত গহনবনরূপ নানাবিধ স্থথছুঃখপর*্পরা প্রসব করিবেই করিবে৩৮।৪১। 
একোনবিংশত্যধিক. শততম সর্গ সমাপ্ত 1 পু 
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* বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি ন্ুবর্ণান্ুরীয়ের তুলনা দিয়া ' যাহার ' 
মিথ্যাত্ব বর্ণন করিলাম, সেই বিশ্বকারণ অবিদ্যার ক্ষয়োনুখত্ব (ক্ষয়ো- 
-বিচারসম্পর্কে অদর্শন প্রাপ্ত হওর!) ও মহত্ব (অদ্ভুতত্ব) কিরূপ 
তাহাও বর্ন করি, শ্রবণ কর ও বুঝিয় দেখ১।, পুর্ব্ববর্ণিত বণ 
রাজা ক্ষণমধ্যে সেই প্রকার ভ্রম সন্দর্শন করিয়া তাহার পর দিবসেই 
সেই ভ্রান্তিদৃষ্ই মহাটবী গমনে প্রবৃত্িমান্‌ হইলেন২। তিনি মনে করি- 
লেন, কল্য আমি বিন্ধ্য পর্বতে গিয়া যে মহারণ্যে বুল ছুঃখপরম্প্র] 
অনুভব করিয়াছি, সেই মহারণ্য আমার চিত্তদর্পণে এখনও সংলগ্ন 
রহিয়াছে, এবং আমি তাহা এখনও অবিচ্ছেদ্ে স্মরণ করিতেছি । অতএব ' 
অদ্যই আমি সেই বিন্ধ্যাটবী গমন করিব এবং দেখিব, যাহা দেখি, 
য়াছি-_তাঁহা ঠিক কি*না*। রর 
মহীপতি লবণ মনে মনে এইপ্ীপ স্থির করিয়া সেই দিবসেই 
দিশ্বিজয়ব্যাজে (ব্যাজ-ছল) সচিবগণের সহিত পুনর্ববার দাক্ষিণাত্য যাত্র! 
করিলেন। অনন্তর ধিদ্ধ্য মহীধর প্রাপ্ত হইয়া, কৌতুক রেশতঃ, ্য্য 
যেমন নভোমার্গে পরিভ্রমণ করেন তাহার স্যায় দৃতনি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, 
দক্ষিণ, ও পশিচম দিকৃস্থিত সমুদ্রের তটুভু্‌মির ন্যায় পিদ্ধ্যভমিতে পরি- 
ভ্রমণ করিলেনঃ।« | এরূপ ্রমর্ণ, করিতে করিতে এক স্থানে গিয়া, 
দেখিলেন, পুরোভাগে শুক উগ্র মহারণ্য রহিয়াছে । চিন্তা মূর্তিমতী 
হইয়া সম্মুথে উপস্থিত হইলে চিন্তকের মন.৫ূপ হয় এবং পরলোক 
ভূমি দর্শন করিলে পরলোক দিদৃক্ষুর মন যেরূপ হর্স, এই উগ্র 
ম্হারপ্য দর্শনে লবণ রাজার মন ঠিক্‌ সেইরূপ হইল, তাহার মনে 
হইতে লাগিল, যেল্প এই অরণ্যই পূর্বে তাহার টুষ্টি গোচর হইয়াছে*।. 
অনন্তর ভিন্নি কৌতুক স্মহকারে তথায় গমন করিলেন, এবং তত্রস্থ 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গষন করতঃ পুর্বানুভৃত সমস্তই, দর্শন করিলেন । ॥তিনি 
যংপরোনাস্তি বিশ্ময়ে আবিষ্ট হইয়া - জিজ্ঞাস+্প রা পরিজ্ঞাত হইয়া 
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অধিকতর বিস্ময়ে আখিষ্ হইলেন" সে স্থানে যে সকল মহযাকষ 
দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকে পুর্বান্থভৃত ব্যাধ বা চণ্ডাল বয় বোধ 
করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুকের 
প্রেরণায় ক্রিনি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন*। অন্তর তিনি 
সেই ধূমধূনর মহাটবীতে, যেখানে তিনি বহুপুকশসম্পন্ন ( পুশ -চগ্ডাল) 
হইয়াছিলেন, মেই ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় প্রাগন্থভৃত সেই সমন্ত" 
চগ্ডালাদি জনগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণ, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার, 
তথা সেই .সক্ল ক্রীড়াস্থান, তথা সেই ছুিক্ষ দ্বারা ছর্দশাপ্রাপ্ত ও বাস 
পরিভ্রট সেই সমস্ত স্বনগণ ও অনচরবর্গ, তথা সেই সকল বুক্ষ ও 
বন্ধবিবঞ্জিত' ও চগ্ডালগণ দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন, কোন কোন 
ব্যক্তি দারুণ ছূর্ভিক্ষের তাড়নায় পুত্রকলত্রার্দিবিহীন হইয়াছে, কোন 
শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে, কোন ব্যাধ অসহায় ও একল হইয়াছে, 
এমন কি, মাহা যাহা! ভ্রমদৃষ্ট হইয়াছিল সে সমস্তই দেখিতে পাইলেন»।১১। 
এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি শোকাতুর বৃদ্ধ! স্ত্রী অজন্্র অশ্রু 
নর্ষণ কক্ষতঃ রোদন করিতেছে । সেই সমস্ত বুদ্বাগণের মধ্যে একটা 
বাস্পাকুলনয়ন! অবান্ধবা দীনা রুশাঙ্গী শুষ্বস্তনী * ছিন্নকন্থাবৃতা. বৃদ্ধা স্ত্রী 
আর্তনাদ সহকারে অগ্য বৃদ্ধ! দির্গির নিকট কবক্ষ্যমাণ প্রকারে অনংখ্য 
ছুঃখপরম্পরা বর্ণন করিতেছে এবং অজস্র অশ্রু বিসঙ্জন সহকারে রোদন 
করিতেছ্ছে১২।১৩। 

বঝলিতেছে “হা পুভ্রি! তোমার স্থুকুমার শিশু পুত্রগুলি তোমাকে 
আলিঙ্গন দ্বার আবৃত করিয়া রাধিয়াছিল। হায়! হায়! তোমরা চগ্ডাল- 
রাজের প্রাণ অপেক্ষ! প্রেয়তম হইয়াও ভীষণ ছূর্ভিক্ষে দিনত্রয় অনাহারে 
ক্ষীণ গ্রাণ ও লীর্ণদেহ' হইগ়্াছিলে? তাদৃশ অবস্থায় তিনি তোমাদিগকে 
কি প্রকারে এবং কোথায় পরিত্যাগ করিলেন,1. অথবা তোমাদের প্রাণ 
সকল কে।থায় কি প্রকারে তোমাদিগের অনাহারজীর্ণদেং বিসর্জন 
করিল১*। উ: 'কি ছ্‌খ! তোমার মে সেই অমরহাসী (দেবতার স্তাঁয় 
হান্তকারী) তর্ত। সমু পর্বতে অত্যুষ্চ তালবৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ স্থুপক 
তালফল দস্তে ধারণ করতঃ অবরোহণ করিত্বেন তাহার সে'গুণ আমার 
স্থৃতিদথে এখনও জাগরুরু রহিয়/ছেএ হায়। 'ার'কি 'আমার যেই 
পুজাপেক্ষা খ্রিমতম কদ) জঙ্বীর, লবঙ্গ, তাল, তমাল ও গুঞবনৃপিহারী, 
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২ তরঘবনুক, মদীয় মাত তর বিনাশের নিমিত' আমু সম্গুখে 
প্রদান্‌ করতঃ বিচরণ করিবে১৫। "আর কি আমি তাহার মাংস চর্ধবণ- 
কালীন "শীলনীলশ্যশ্রশোভিত চিবুকের শোভ। দেখিতে পাইব ? হায়! 
, মন্মথের বদনেও তাদৃশ সৌন্দর্য্য নাই১৬।১৭। হায়! কি,হইল! আমার 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমীরণ যেমন তমীল-বলী: উড়াইয়া লইয়া যায়, 
সত্হার স্তায় যম আমার সেই যমুনার স্তায় স্তামবর্ণা কন্যাকে তাহার ভর্ভার' 
সহিত কোথায় লইয়। গিয়াছে১৮। হা গুঞ্জাফল-হারভূষিতে ! এবং পত্রবস্র: 
ধারিণি ! হা প্রি্পুত্রি! হা তালফলসদূৃশ পয়োধর সুন্দর বক্ষদেশে! হা কঙ্জল- 
লজ্জিতবর্ণে! হা পকজবুদস্তে ? সুপুি ! তোমরা! কোথায় রহিলে ?.হা রাজ- 
পু! তুমি ত্বদীয় ইন্দুসমাননা বিলামিনী কাস্ত। পরিত্যাগ ুর্ব্বক ম্দীয় 
কন্যাতেই রতিপ্রাপ্ত হ্ইয়াছিলে, কিন্তু তোমার সে ত্র চিরস্থাগ্সিনী হইল 
না, এ খেদ আমি কোথায় রাখিব১৯।২*। অহে। ছুঃখ ! অহে। আশ্চর্য্য ! এই 
ংসাররূপ তরঙ্গিণীর ক্ষণভন্কুর ক্রিরাখিলাস কি খেদজনক ! তাহা কিম! 
করিতে পারে ? সমস্তই পারে। কারণ, সেই রাজপুজ্র নৃপেশ হইয়াঁও চণ্ডাল- 
কন্যাতে যোজিত হইয়।ছিলেন২১। ওঃ কি কষ্ট! মহামনোরথযুক্ত আশা 
যেমন অর্থের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোধ হয় সেইরূপ, আজ স্সামার” 
সারঙ্ত্রস্তননা মেই কন্ঠ এবং মেই ুন্বশীদলবিক্রম রাড (যামাতা) উভয়ই 
যুগপৎ বিনষ্ট হইয়াছেন২২ | সথীগণ !*আজ 'আমি অনাথা, মৃতাত্বজা, ছর্দে- 
শবাদিনী, মহাছ্রগতি প্রাপ্ত, দরিদ্রা ও মহাবিপদে নিপতিত । আমি 
হীনঞাতি সম্ভৃতা হইয়াও উচ্চ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আঁমার' সহিল 
না। হায়! এক্ষণে আমি মৃর্তিমতী থোর আপৎ ও ভয়ম্বরূপ হইয়াছি।. 
আহি অনাথা, বিধাতা অনাথ। দ্নেখিয়াী আমকে "্নীচবৃত্তি ক্রোধের,.. 
ক্ষুধাপ্রপন্ন পোষ্যবর্গের ও* অনিবাধ্য' শোকের নারীর আগার নির্মাণ. 
করিয়াছেন২৯২৪ | হে.সখিগণ! আমার ন্যায় দৈবোপতপ্ত বিবান্ধব মৃঢ- 
ব্যক্তির এরূপ মনঃকষ্টে পৃথিবীতে জীবিত খাঁক। ও জীবিত 'থাকিয়া 
আগ্মৎপরম্পরা ভোগকরা অপেক্ষা নির্জীব লোষ্ট পাঁধাণাদরির স্তায় জীবন- 
হান হওয়! ্রেরস্কর২৫ | যে ব্যক্তি স্বজনবিহীন $ কুদেশবাসী, তাহার 
অনস্তহ্ঃখপরম্প রা, বর্ষাকালে সহত্রসহম শাখা পঁশাখান্বিত তৃণলতাদ্দির 
 সতায় দিন দিন উল্লসিত হ্ইয়া থাকে২*। 
শরনাথ লবণ বিলাপকারিণী এই বৃদ্ধাকে আুভিহিত একারে রোদন 
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করিতে দেখিয়া“ চিত্ত কইলেন (এই বৃদ্ধাই ইহার /ত্রমদৃষ্ট চণ্ারী 
শাশুড়ী 9। চগ্ালিনীরা সস্তাষ্যা, দোক্ষাৎ আলাপের যোগ্য) নে, টি? 
তিনি স্বীয় পীরিচারিকাগণ দ্বারা তাহাকে আশ্বীসিত করিবেন এধজিজ্ঞাসা 
করিলেন, বৃদ্ধে! তোমার কন্ঠা কে এবং পুত্রই বা কে ?২৭। অনন্তর সেই 
.বাম্পবিলোচন! চণ্ডালিনী বলিল, এই গ্রামে 'পুকশঘোষ নামে এক চণ্ডাল, 
ধাম করিতেন। “তিনি আমার পতি। তীহার ইনুসমাননা এক কনা 
' হইয়াছিল। দেই কন্তা এই কানন.কোটরে পাদপসমাশ্রিত তমবীলতারন্তায় 
' বুদ্ধি 'প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর মেই কন্ত। দৈবযোগে এই স্থানে সমাগত 
ইন্দুডূল্য এক' রাজাকে ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্ত হুইয়া তাঁহাকে বিবাহ করতঃ 
বহুদিন তাহার লহিত স্থখভোগ করিয়া এক কন্তা ও কতিপয় পুন 
গ্রসব করিয়াছিল২৮ | ৩*। 


বিংশতাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত । 





'একবিংশত্যধিক শততম সর্গ? 


১, , চণ্ডালী বলিল, হে জনেশ্বর! তৎপরে এক সময়ে* এই ক্ষুদ্র গ্রাথে 
ভীষণ জনবিনাশন অনাবৃষ্টিছুঃখ উপস্থিত হইল১। সেই ভীষণ ছুঃখে গ্রাম 
বাধিগণ এই গ্রাম হইতে নিগত হইস্সা দূরে গমন করিয়াও অব্যাহতি . 
পায় নাই, অনেকেই তদবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, হুইয়াছে২। হে প্রভো ! 
সেই কারণে আমরা স্বজনশৃন্ত হ্ইয়াছি এবং বস্ধুবিয়োগ ছুঃখে সাঁতি- 
শয় কাতর হইয়া! অবিরত বাম্পবারি বিসর্জন করতঃ শোক করিতেছিৎ। 

রাজ! চগ্ডালীর প্র সকল কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিন্ময়ে পরিপূর্ণ 
হইলেন এবং মন্ত্রিগণের বদনে দৃষ্টি রাখিয়! চিত্রপুত্তলিকার তায় বসব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন* । অপিচ, মনে মনে সেই অত্যন্ত আশ্চর্ষ্যের 
বিষয় ভূয়ে! ভূয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৃপ্ত না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ 
জিজ্ঞসা ক্ররিতে লাগিলেন*। পরে সেই রাজ নিতান্ত করুণাধ্টি হই! 
সমুচিত 'অর্থদাঁন ও সম্মানবর্দনদ্বারা াহাদিগের কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন 
করিলেন এবং বহুক্ণ তথায় অব্হ্ার্ পুর্ব্বক দৈবনিয়তির অদ্ভূত সাম- 
ঘ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বদেশে গ্রত্যাগমন করিলেন। অন- 
স্তর পৌরগণকর্তৃক বন্দিত হইয়া গৃহে গ্রবেশ করিলেন*? "।* তদনস্তর 
নৃপতি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া প্রাতঃকালে সভায় সমাগমনপুর্ব্বক আমাকে. 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে ! ধ্ একার স্থাপ্র (ত্রান্তিদুষ্ট) বিষয় কি প্রকারে 
সামার প্রত্যক্ষবৎ প্রত্রীত হইল ?”। তদনস্তর, আমি রাজার এ প্রশ্নের 
বথাযথ সমাধান করিয়া বায়ু যেমন নভোমগুলস্থ মেঘকে ছিন্ন -ভি্ন 
করে, তাহার ভ্তার আমি তীহার সেই সংশ্ ছেদন করিলামস্। হে 
বৃঘুনাথ ! মহদ্ভ্রমদায়িনী অবিদ্য। প্র প্রকারে সৎকে জীঁসতে ও অনৎকে 
*সতে আনয়ন-করিয়া থাকে১* |, 

রাম বলিলেন, হে রক্গনূ! লবণ রাজার খু স্বপ্ন কিরূপে সত্য হুইল 
তাহা আমার 'নিকট বর্ণন করুন। আমার চিত্ত হইতে ত্রী রহস্ত বিগ- 
লিত, হইতেছে না.1১১। বশিষ্ঠ বাঁললেন, মহাবাহো!! অবিদ্যায়' সমস্তই 
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সম্ভবে) অসম্ভব “কিছুই নাই! তাহার উদ্বাহরণ-_অনেক সময়ে স্বপ্রে র্‌ 
অন্যান্ত ভুমদর্শন কালে ঘটও পটের আকারে প্রভীত হয়১২1; এবং দৃ 

নিকট ব্লিয়ী” অনুভূত হয়। দর্পণের অভ্যন্তরে পাহাড়, পর্ব দৃষ্টি হ্য় 
তাহাও একপ্রকার ভ্রম। ভ্রমের প্রভাবে অতি সুদীর্ঘকালও /সুখনিদ্রা 
'প্রভাতা রাত্রির সায় লঘু বলিয়া অন্থভূত হয়১*। যেকিছু অসম্ভব? 

সঈমন্তই শ্বপ্রযোগে "ও ভ্রাস্তিকালে সম্ভব হুয়। উদ্বাহরণ-_বৎপরোনাস্তি,. 
অগপ্তব আপনার মরণ দর্শন, তাহাও স্ব্ণে পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে। যাহা: 
সম্পূর্ণরূপে অসত্য, তাহা ভ্রমকালে সত্যের ন্যায় উদ্দিত হইয়া থাকে। 
তাহার দৃষ্টাস্ত--স্বপ্নে ' আকাশত্রমণ১ | যে ব্যক্তি আপনি ঘুরে, সে মনে 
করে, পৃথিবী ঘুরিহতছে। মনঃ মদের দ্বার! বিক্ষুব্ধ হইলে অচল পদার্থও 
সচল বলিয়! গ্রাতীপ্পমান হয়১। অধিক কি বলিব, বাঁপনাখলিত চিত্ত যখন 
যাহা ভাবনা করে, তাহাই সমুদিত বা অনুভূত হইয়া থাকে । পরস্ত মে 
সমন্তই অনৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান১৬। এই অহস্তাবাদিময়ী অবিদ্যা (আমিত্ব 
বোধরূপ খিখ্যাজ্ঞান) আদ্যন্তমধ্যরহিত ও অনস্ত১*। চিত্তের প্রতিভাসে 
পদার্থের পরিবর্তন হয় এবং ক্ষণও কল্প এবং করও ক্ষণ হয়১৮। মতি 
বিপর্যস্ত হইলে মেষও আপনাকে পিংহ মনে করে, আবার পিংহও 
আপনাকে মেষ মনে,করে১৯। অহ্ভ্তাব গ্রভৃতি অবিদ্যারই' বিকার এবং 
সে সকল চিত্তবৈপরীত্যেরই ফল২* | চিন্ত বাসন! অস্থসারে কাকতালী 
স্থায়ে সমুধিত হয় এবং ব্যবহারপরম্পরাও ত্দহুরূপ সত্যতায় অভ্যুদ্দিত 
হয়২১। বণ রাজা যে ক্ষণমধ্যে বিশ্ধ্যপকণে (পককণ- চণ্ডালপুরী ) চগ্ডালী 
ব্বাহান্দি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহ চিত্তেরই কোন এক গ্রুতিভাস। 
এ প্রতিভাদের মূল কারণ তাহারই পপূর্বমুনোভাব, অর্থাৎ উহা লবণ রাজার 
মনে কোন এক স্ময়ে,'আধিরূঢ় হইয়াছিল। যে, ক্রমে অঙ্থভূত খিন্মরণ 
হওয়া যায়, সেই ক্রমেই পুর্বান্ুভূত ঘটনাদি স্থতিপথে উদ্দিত হয়২২।২৩। 
অতি প্রাকৃত (অনভিজ্ঞ'ংব1 নীচ) মহুধ্যেরাও স্বপ্রগ্রতিভাসের ব্যাপার 
অবগত আছে।' ভৌজনাস্তে পুরুষ স্বপ্রে দেখে-_অনাহারে জীবন যার 
এবং অভুক্ত ব্যক্তিও স্বপ্না দেখে-তোজনে পরিতৃপ্ত আছিং* ৷ অতএব» 
: িশ্ধ্যপক্কণের এ ব্যাপারবে তুমি স্বপ্নান্নূপ রীতির অনুরূপ বলিয়া অব- 
ধারণ করিবে'। যেমন স্বপ্নে পুর্বকথা, জন্মঅন্মাস্তরের কথা, গ্রতি- 
ভাসিত" হয়, সেইবধপ, লবণ রাদার চিত্তে পূর্বোক্ত, চণ্ডালীবিবাহার্ছি 
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রি রণ ব্যাপানং এ গ্রতিভাসিত হইয়াছিহাং*।* এ রধস্ত ও ভাবেও বুঝিতে 
যে, বি্যপকণবাপিদিগে চিত্েও কূপ সম্ষিদ্‌ উদিত হইুযুটছিল২*। 
অগ্ব৷ পে বুঝিবে যে, লবণ রাজার চিত্তের প্রতিভাস বিদ্ব্যবানী চণ্ডাল 
, দিগের চিত্তে এবং বিদ্ধ্যবানী চণ্ডালদিগের চিত্তগ্রতিভায় লবণ রাজার 
চিত্তে সমারূচ হইয়াছিলং'। একই সময়ে একই* আকারের কল্পনা যে 
_আনেকের চিত্তে উদিত হয় তাহার অনেক উদাহরণ আঁছে। যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশীল কবির মানসী রচনা অবিকল একরূপ 
হইয়া থাকে । তথ৷ ভিম্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অবিকল এক- 
রূপ স্বপ্ন সনদর্শন করিয়া থাকে২*। এ সকল ব্যবহারিক অবস্থার সত্যতা 
বা অস্তিতা চিত্তপ্রতিভাসের অধীন। ফলতঃ সত্যতা বা'অস্তিতা! সংবেদন, 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে২*। সম্বেদনসত্তা জলে বীচির ন্যায় ও বীজে 
তরুর স্ায় সর্বত্র অবস্থিত থাকিয়! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রপঞ্চের 
আকার ধারণ করে ও ভ্রান্তির দ্বার। পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়৩*। সম্গেদনের 
সত্তা ব্যতীত, পদার্থনামধারীর যে সত্তা, সে সত্তা আছে বলিলেও হ্য়, 
নাই বলিলেও হয়। সম্ষিত্তির উদয় হইলে তাহা আছে, তাহার অনুদয় 
কালে তাহ! ন|ই*১। যে অবিদ্যার বিভূতি বর্ণন করিয়াছি, সে অধিদ্যা। 
কোন আধারে নাই। যেমন বালুকান্স £তৈল নাই, সৈইরূপ, অবিদ্যাও 
কোন আঁধারে বাস্তবরূপে নাই" স্বর্ণের বলয়, এ কথা বলিলে 
যেমন বুঝিতে হইবে যে, বলয় সুবর্ণই, সুবর্ণাতিরিক্ত নহে, তেমনি, 
অবিদ্যা শব্দের অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তা আত্মই, আত্মাতি. 
রিক্ত নহে। ভাবিয়া দেখ, অবিদ্য! পৃথক্‌ পদার্থ হইলে তাহার সহিত. 
আত্মধর সম্বন্ধ থাকা আবশ্তক হয় কিনা ।' যদ্দি বল, সম্বন্ধ আছে, বস্তুতঃ 
তাহা নাই। কেননা, সদুশ সমবন্ধিদবয় ব্যতীত সমুদ্ধকল্পন! দৃষ্ট হয় 'না। 
সদৃশ বস্তর সন্ব্ধই স্বীয় অন্থভবে সমারূঢ় হয়খ। যেমন জতু ও কাঠ, 
উভয়ই সমান সাকার বলিয়া! পরস্পর ন্বন্ধ,হইতে দেখা যায়। পরস্ত ধর 
ছএর সংযোগনূপ সম্বন্ধ গ্রন্তাবিত বিষয়ে উদাহরণের অ্ঞ্চোগ্য কেন না! 
উত্ক উভয়ও অবিদ্যার বিকার**॥ বিচারচক্ষে দেখিলে দেখা যায়, এ 
সমস্তই সৎ ও চিৎ। হেতু এই 'ষে, প্রস্তরাদি পর্নীর্ঘও চৈতন্যের সততায় 
সবাস্বিতণৎ। "খন সমস্ত জগৎ সন্মান ও চিন্ময়, তখন অবশ্তই ইহার 
অবস্থিতি, স্বান্থভবমূলক**। এ স্ধে অন্ত বিবেচ্য এই বে, বিপদৃশ 
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স্বভাব পর্দাঘঘয়ের "প্রক্য বাঁ কোন বাব সহন্ধ সর্বথা,/অসস্তব, অ 
বিনা সহুদ্ধে, পরম্পরাম্ভব সিদ্ধ হয় নাত" | . সে হেতুতেও স্থির ধন 
সদৃশ বস্তই মদৃশের সহিত মিলিয়া ক্ষণমধ্যে আপনার রবি 
করে*৮।' চিখপদার্থ চেত্যে মিলিয়া চেতনাকারে উদ্দিত হক, তাই 
"বলিয়। যে তদুভয়ের' এঁক্য হয়, এরূপ বলা যায় না। কেন না, চিৎ ও, 
'জড় পরস্পর ভিগনলক্ষণাক্রাস্ত । জড়ের সহিত জড়ের যেলনে জড়েরই, 
গাটতা জন্মে, চেতনের স্কুরণ বাঁ অভিব্যক্তি হয় নাণ*। এক চিত্তে 
(ত্রিপুটারূপ চিত্তে) চিজ্জড়ের মেলন ( ত্রক্য) সর্ধথা অসম্ভব। জড়ের 
চিন্ময়' হওয়া "বা চিৎসম্বন্ধে এক হওয়া উভয়ই অসম্তবঃ*। কেন না, 
ইহা কাষ্ঠ,, তাহা প্রস্তর, এ সকল ভেদ চৈতন্যের দ্বারাই নিম্পন্ন হয়, 
অন্য কিছুর ছারা নহে। স্থতরাং বুঝা! উচিত যে, চৈতন্তই পর্বে সর্ব । 
সর্বরই দেখা বায়, পরিণাধী পদার্থমাত্রই পদাথান্তরের অকারে প্রক- 
টিত হয়”১। জিহ্ব। জলীয় ইন্দ্রিয়, সেই কারণে তদ্দ্বারা জল বিকার 

. সের গ্রহণ হয়। অসমানের প্রক্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যদি জড় 
ও চেতন এক্য বা এক হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর প্রস্তর আদি 
জড় থাকিত না। এই সকল অনুশীলনে বুঝিতে হইবেক ' যে, চিৎই 
্রস্তরাদিরূপিণী এখং মে সকল” চৈতন্ঠেরই বিলাস*২1৪৩। “এ বিষয়ে 
পরমার্থ পক্ষ এই যে, চৈতন্তই * নিজের অনতিগ্রকাশে (অজ্ঞান ) 
একলোল ( লপেট্‌) হইয়। দ্র দৃশ্তাদি ভ্রম জন্মায় সুতরাং কাষ্ঠলো রা 
সমস্তই পরমার্থতঃ চিন্নয়** | টৈতন্তের সহিত চৈতন্ঘময় দৃশ্তের সন 
কল্পিত এৰং কল্পিত সম্বন্ধ অনুসারেই নৃশ্ততা ব্যবহার। কল্পনার প্রকার 
অনন্ত, সেজন্য দৃশ্যও অনস্ত**। €হ তত্ববিদ্শ্রেষ্ঠ রাম! তুমি বিশ্বকে 
সৎ বলিয়৷ জানিবে, 'পদার্থান্তর বলিয়া অবধাঁবণ করিবে ন|। যদ্দি তুমি 
'মিখ্যাপরিত্যাগনিষ্ট হও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে_এই বিশ্ব 
বাবহার' কেবল শত খত ও লক্ষ লক্ষ ভ্রমের সমষ্টি, অন্য কিছু নহে। 
যেমন মনোরাজ্যস্থ নরেরা পরস্পর নিম্পন্দ, কেহ কাহার কিছু করে না, 
সেইরূপ, মিথ্যাজ্ঞান উপশীস্ত হইলেও দেখা! যায়, সমস্তই নিম্পন্দ বা 

: শিস্বভাব এবং লমুদাঁয়রই সার-কেবল চিৎ*। **।  ততবজ্ঞদিগের 
দিদ্ধান্ত এই যে, বোধকালে কি স্মষ্টি,কি তদস্তর্গত দেশকষালাদি, কিছুই 
নাই। কিন্তু ভেদবোধ কৃবস্থায় সৃষ্টি, স্থষ্টির অন্তর্গত দেশকালাদি ও ' অহং 
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দি, সমস্ত আছে বলিয়া নিশাত হণ । ইদি ইহা সই্ণ, এরূপ 
রি না থাক, তাহা হইলে. বলয়বিত্রম৪ থাকে না। কেন জব- 
্ণেই বদির ভ্রান্তি জন্মে। অতএব, স্বর্ণের জ্ঞানই সুবর্ণকে স্থানাঁ- 
স্তরে বা প্রকারান্তরে সত্তাস্ফূর্তি প্রদান করেঃ৯। অমুক দষ্টা ইহা দর্শন 
(জান ), তাহা দৃশ্ত, এ সকল যদি পরিত্যক্ত : হয় 'মনোরিতি হইতে 
ভিরোহিত হয়, তাহা হইলে তখন আর অবিদ্যারও পৃথক অস্তিতু থাকে 
ন।। ঘেমন বলয়াদি-মহাভেদ-যুক্ত স্বর্ণ দৃক্-দর্শন-দৃষ্ঠ পরিত্যাগে সুবর্ণ 
মাত্রে অবশেষিত হয়, সেইরূপৎ*। এই স্থাষ্টির মূল বা সার বোধ। 
তাহাই বিশ্বকে অসৎ ও অসৎ বিশ্বকে সৎ করিতে সমর্থ তরঙ্গ যতই 
কেননা নানা ও ভীষণাকারধারী হউক, জল ছাড়া অন্ত কিছু হয় ন। 
শালভঞ্জিকা! যত প্রকারই হট্ক, সে সমস্তই কাষ্ঠ। কুস্ত কুণ্ড শরাব, 
সমস্তই মৃত্তিকা । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই জগতত্রয় ব্রহ্মৎ১৭২ | হে 
রাঘব! সেই পরমাম্া নামপেয় পরমপদকে নিপ্নোক্ত উপদেশ শ্রবণে 
বুদ্ধিস্থ-করিবে। বথা-দৃশ্তের সহিত দৃষ্টির (জ্ঞানবৃত্তির) সম্বন্ধ হইবার 
ূর্বক্ষণে অর্থাৎ উক্ত উভয়ের অন্তরালে দ্রষ্টার যে ভরষ্টদশন-দৃশ্ত, এই 
ভেদত্রয় বঙ্জিত, স্বরূপ এবং যাহা এ ত্রিপুটীর (দৃক্‌, দর্শন ও দৃশ্তের) " 'সাঙ্সী- 
স্থানীয়, তাহাকেই তুমি পরম পদ বিষ জানিবে। অথবা চিত্ত একস্থান 
হইতে আন্তস্থানে যাইতেছে, এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বিষয়ের 
আকারে আকারিত হইতেছে, তাহার অন্তরালে চিত্তের যে জাড্যবঙ্জিত 
রূপ, তাহাকে তুমি পরম পদ বলিয়া অবধারণ বিরলে! যাহা জড়সম্পর্ক- 
রহিত সংবিৎ (নির্মল চেতন। ), তুমি র্ঝাদা বা নিত্যকাল তাহাইৎ৩৭৪ | 
জাগ্রৎ নহে, স্বপ্ন নহে, নিদ্রাও নঙহ, এরূপ অনির্ব্বাচ্য অবস্থায় তোমার 
যে'লনাতন (নিত্য নিরঃকার ) রূপ, সর্বদা তুম তাহাই«ৎ। জড়াংশ' 
ত্যাগ হইলে গ্রস্তরের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বর্জিত হৃদয় (আধারীভুত চৈতন্য) 
অবশিষ্ট থাকে, তুমি সর্বদা তাধাই**। চিত্তে কোনও বিষয়ের উদয় ও 
্রন্নয় অন্ুতব করিও না, ক্ষোভ বিক্ষোভ রহিত হইয়" ষথানথে অবস্থান 
কাঁরওৎ৭। দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষ প্রস্তুত পক্ষে কোন॥কিছুর বাঞ্ছা করেন না, ৃ 
বিদ্বেষ করেন না; ইহ! জানিয়া তুমি স্বন্থ হও। $ঁদাচ তুমি, দেহব্যাপারে 
লিপু -বা ব্যা্্ত হইও নাৎ*। যেমন অনাগত ব্যবহার্য বিষয়ে চিত্তের 
কৌন “সাদি বা 'অন্থসন্ধান 'থাকে না। বর্তমান্বেও তুমি চিত্তকে সেইক্সপ 
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অনহুসন্ধাসপূর অর্থা$ উদানীন কর্‌। কন্গাচ চিত্তবাত্ততে: :বস্থান কারী 
না। গ্ররূপ করিলে তুমি সত্যাত্মলাভ করিতে পারিবে*। ও 
দুরদেশস্থ ও 'বিস্বৃত ব্যক্তি, থাকিলেও নাই, (জ্ঞানে না' া্কনাই ), 
এবং যেমন কাষ্ঠ, যেমন প্রস্তর, চিত্তকে তুমি তদ্রপ করিবে_থাকিলেও 
-াথাকার স্তায় করিয়াতুলিবে। ধরূপ অচিত্ততা জ্ঞানীর অনুভবসিদ্ধ**। র্‌ 
যেমন প্রস্তরে জপ নাই, জলে অনল নাই, তেমনি পরমাস্মায় চি. 
নাই*১। গ্রস্তরে জল ও জলে অনল অধ্যাস বশতঃ দৃষ্ট হয় বা অন্গু- 
'.ভূত হয়। যাহাকে দেখা যায় না, তৎকর্তৃক যাহা কৃত হয়, তাহা 
কিছুই নহৈ।" এইরপ বিরেচনা করতঃ তুমি চিত্ত অতিক্রম করিয়া অব- 
স্থিতি করিবে*২।' যে অত্যন্ত অনাত্মচিত্তের অনুগামী হয়, সে প্রত্যন্ত- 
দেশবাসী শ্্রেচ্ছদিগের সমান । তুমি শ্লেচ্ছদিগের ন্যায় চিত্ের অন্থুগামী হইও 
না। ? *০। তুমি সর্বদা নিকটস্থ চিত্তচগ্ডালকে তুচ্ছজ্ঞ।ন ( হেয়জ্ঞান ) 
করিবে এবং সেই নিরাশঙ্ক পরম বস্ত অবলম্বন করিবে৬ঃ | আমার চিত্ত 
নাই, পৃর্কে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি 
.শিলাপুরুষের ন্তায় (শিলাপুরুষ গ্রস্তরের মুক্তি) নিশ্চলভাবে অবস্থিতি 
করিবে৯*। বিচার দৃষ্টি বিস্তৃত করিলে চিত্তকে, পাওয়া! যায় না এবং 
পরমার্থত:ও তুমি চিন্তবিহীন। বে কেন তুমি তাহার বশ্বীতৃত হইয়া 
কদর্ধা কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে ?৬*। ঘুষ ব্যক্তি চিন্তযক্ষের বশ্ত হর, সে 
ছর্বৃদ্ধির নিকট চন্্র হইতেও বজ্ঞের উৎপতি হয় । তুমি চিত্তকে দুরে 
পরিত্যাগ পূর্বক, নুস্থির,হও এবং যুক্তির দ্বারা ভবভাবন! হইতে মুক্ত 
.. হও» হুইম্মা পরম পদে অবস্থিতি কর৬৮। যাহারা সত্যত্রমে অসচ্চিত্তের 
অন্থগামী হয়, সেই 'সকল ব্যক্তিদ্রিগক্ে ধিকৃ! তাহারা আকাশ ধ্বংস 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া থা কাল হরণ করে*৯॥ তুমি গলিতমনা হইয়া 
ভবপারে গমন করতঃ অমলাত্ম। হও । আমি দীর্ঘকাল বিচার করিয়া 
দেখিয়াছি, তথ্মপি সেই "অমল পদে চিত্তরূপ মলের অক্পমাত্রও অবস্থিতি 
অথবা অন্ত কোন “নালিন্ের অবস্থান দেখিতে পাই নাই"*। 


একবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত। 
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দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ । 
রঃ সা 
বশিষ্ঠ বলিলেন, জন্মমাজ্রেই পুরুষগণের বুদ্ধি ধিকর্মিত হয় না ক্রমে 
স্লৎসংসর্গদ্বারা তাহাদ্দিগের বুদ্ধি বিকসিত হয়। সেজন্য "প্রথমে সম্পক্গের 
অনুসরণ কর্তব্য। অধ্যাত্মশান্ত্র ও সংসংসর্গ, এই ছুই ভিন্ন, অন্ত উপায়ে 
মহাপ্রবাহশালিনী অবিদ্যা নদী সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় না।১।২। শাস্ত্রের ও .' 
মৎসঙ্গের প্রভাবে বিবেকবুদ্ধি জন্মে, তৎপরে পে হেয় ও উগ্সাদেয় বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয্ন। সেই সময়ে সে শুভেচ্ছানাম্ী বিবেকভূমিতে:অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়।* । অনন্তর বিবেক ও বিচারদ্ব।র৷ সম্যক্‌ জ্ঞান লাত করে, 
করিয়া বাসনাবিহীন হইতে থাকে । বাসনা পরিত্যাগ হইলেই মনঃ 
ংশারভাবন! হইতে ক্ষীণতা গ্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা তন্থুমনস-নারী 
বিবেকভূম্ততে অবতরণ করে । ৬। যে সময়ে যোগিগণের সম্যক্‌ জ্ঞান-, 
ভূমিকার উদয় হয়, সেই সময়ে তাহার্দিগের সন্তাপত্তিনাম্মী উৎ্কষ্ট জ্ঞাম-. 
ভূমিকা স$ুদিত্‌ হয় এবং তাছারই দ্বার! তাহাদিগের বানাক্ষয় হইতে থাকে? 
বাদনাক্ষয়ের পর যখন তাহারা অসংসক্তিনাম্ী বিবেকভূমিতে উপস্থিত হন, 
তখন আর তাহারা কর্মমফলদ্বারা আবদ্ধ হন না। "।৮ | ক্ষীণবাসন- 
যোগী তখন অসত্যবিষয়ের ভাবনা! পরিত্যাগ অভ্যস্ত করিতে থাকেন। 
(অসত্য বিষয় অর্থাৎ বাহ্বস্ত ) ক্রমে ব্রহ্মাহং-ভারন! পরিপুষ্ট ও বাহ্থার্থ 
বিশ্ররণ হইতে থাকে*। যতদিন না হারা সম্পূর্ণরূপে বান্ার্থ বিস্বৃত না 
হন্‌ ততদিন বাস্থার্থভাবনা পরিত্যঃগ অভ্যন্ত করেন । 'যখন,কিছু না করেন, 
অর্থাৎ সমাধিস্থ থাকেন, তখন বাহ্যার্থবিস্বৃতি হয় 'সত্য, পরস্ত- যখন, 
তাহার! ব্যুখিত থাকেন, স্নান ভোজনাদি করেন, তখনও তাহাদের মনো 
বৃ্তিতে বাহ্ার্থের উদয় থাকে না। সেইজন্ত, তাহারা রুচিপূর্ববক কোন কিছু 
করেন নাঃও চিত্ত! করেন'না, এবং সর্বদা সর্ববিস্থতের *্ঠায থাকেন১*। 
বেমন মুক, যেমন মোহপ্রাপ্ত, ,থেমন শিশু, বেন উন্মত্ত, যেমন স্প্ত- 
প্রবুদ্ধ ব্য ব্যবহার নির্বাহ করে, অর্থাৎ তাহারা যেমন স্বেচ্ছাপুরবক, 
কিছু করে নাঁ, পরেচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়া, অন্তমনস্কের স্ায় কাধ্য করে, তদ্রপ, 
হানা - শ্রান-ভোদনাদি কার্য করিয়া থাকেন১১। ধরূপে তন্ঠাবি হ- 
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মনস্ক অর্থাৎ ব্রদ্ৈকরমীকৃতচিত রী *পদাথাভাবনী, নদী, ১ 
আরোধপু. করতঃ, অন্তর্নানচিন্তে কতিপয় ' বৎসর অতিবাঁূ, ন, 
করিয়া, ভূয়া ও জীবদুক্ত হন১২।১৩। তখন তিনি রপ্ত আন- 
ন্দিত ও অপ্রান্তিতে ছুঃখিত হন না। যাহা পাইয়াছেন, বিগতাশঙ্ক 

সহুইয়া, তাহারই জঙন্গামী, থাকেন১৪। হে রাঘব! তুমিও জ্ঞাতব্য বিজ্ঞাত* 
হইয়াছ। যাহ। নিঁখিজ' বিশ্বের অস্তঃসার, তাহা জানিয়াছ। তোমার বাসনা 
ক্ষীণ হইয়াছে১«। শরীরস্থ থাক বা শরীরাতীত হও (বুুখিত বা সমা- 

ধিস্ব হও) কদাপি, হর্যশোকের বস্তু নহ। তুমি অনাময় পরমাত্মা১*। 
রাম! তুমি স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ নিত্যোদিত পরমাত্মা, তোমাতে আবার ছুঃথ 
স্থখ কি?.জন্মমরণই বা কি?1১"। তুমি অবন্ধু। তোমার আবার বন্ধু 
ছুঃখে কাতরতা কি? অদ্বিতীয় আত্মার আবার বান্ধব কে?১৮। দেহ 
কেবল কতকগুলি ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি, তাহা দেশে দেশে ও কালে 
কাঁলে অন্যথা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আম্মার উদয় 'ও অন্ত ছুএর কিছুই হয় 

, না১৯। তুমি যখন অবিনাশী, তখন তুমি কেন বিনশ্বর দের নিমিত্ত 

' বৃথা শোক করিবে? অমরশ্বভাব নির্মল পরমাত্মার আবার বিনাশ 
কি 1২" ঘট ভগ্ন হয়, তছুপহিত আকাশ ভগ্ন ব1 বিনষ্ট হয় না] সেইরূপ 
এই শরীর বিনষ্ট হয়, আত্ম! বিনষ্ট, হন না২১। মুগতৃষ্ককাই বিনষ্ট হয়, 
আতপ বিনষ্ট. হয় না। সেইরূপ দেহই নষ্ট হয়, আত্মা নষ্ট হন ন1ৎৎ। 
কেনই বা তোমার অনর্থ বাঙ্ছা সমুদিত হইবে? যখন দ্বিতীয় নাই, 
তখন আবার কে কিলাঞ্ছ! করিবে ?২৩। রাম! দৃশ্ত, স্পৃশ্ঠ, শ্রব্য, 

.. আঘ্রেয,। কিছুই নাই। যাহার উল্লেখ করিবে তাহাই আত্মাঃ | যেমন 
আকাশে শূন্যতার অবস্থিতি, তেমনি, “এ সমস্তই অথিলশক্তি পরমাত্মায় 
'অবস্থিতৎৎ। ছে রাঘব $ এই লোকক্রয় চিত্ত হইহুত উৎপন্ন ও জীবসকল 
সা্বিক রাজনিক তামসিক জন্মে মিথ্যা জন্মবানূ২*। যখন বাসনাক্ষয়নামক 
মনঃগ্রপমন দিদ্ধু হইবে, তখন কর্মক্ষয়নামিক! মায়া থাকিবেক না, তিরো- 
ছ্তি হইযেকৎ * অতএব, হে রাঘব! তুমি যত্ব সহকারে এই সংসাঞ্জ- 

|ক্ধপ পেষণ যন্ত্র সমারঢ ও যন্ত্রবাহিনী রল্ভুরূপা বাসনাকে অবিল্ম্বে ছেদন 

করং”। এই মহীবাসনা |াবং অপরিজ্ঞাত থাকিবে, তাৰ উহ মহামোহ 

. উৎপন্ন করিবেই ফরিবে। কিন্তু পরিজ্ঞান্ত হইলে তখন আঁবার ধী 'বাস- 
নাই অনন্তন্থখদা! ও ব্রহ্ষগঠ্দায়িনী হুইবে২৯ বাসন! ব্রদ্ধ হইত্রেই' আইফৈ 
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নং পরন্ত। উহা! *দংসারভোগ অস্তে 'ক্ষকে স্মরণ করতঃ ব্রঙ্গে* বিলীন 
হ রামুচন্তর! যেমর্্ম তেজঃ ( পরমাত্মজ্যো তি) হকের 
আবির্ভা তেমনি, রূপবিহীন অপ্রমেয় নিরাময় শিব হইতে এই সমুদয় 
তুত*আবিভূতি হইয়াছে । যেমন পত্রে রেখা শিরা গুশির])% অন বীচিমালা% 
* সুবর্ণে বলয়্াদি, অনলে উষ্ণতা, তাহার স্তায় এই তুবনত্রয়, সেই বাঁজনরচ্ছি্ন 
স্ধ্রন্মে জাত হইয়াছে ও তদভেদে স্থিত আছেৎ১।০৬। তিনিই সর্ধভূত্ের 
আত্মা এবং ব্রহ্ষনামের নামী। তীহাকে জানিলেই সমগ্ত জানা হয়**। 
শাস্ত্রীয় বাবহার নির্বাহার্থ তাহার ব্রদ্ম, আত্মা, চিৎ,ইত্যাররি নাম কৃল্পিত 
হইয়াছেণৎ | দৈবাৎ প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ের সংযোগ (ইঙ্জ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
ংমোগ হওয়ায় তাহাতে হর্যামর্ধাদির আরোপ ) হইলেও বিচার দৃটির দ্বার! 
মে সকলের অভাব নির্বারিত হওয়ায় তিনি হর্যামর্ষাদিবর্জিত অনুভূতি 
স্বূপৎ*। আকাশাপেক্ষা সমধিক শুদ্ধ শ্চ্ছ চিদাত্ায় এই জগৎ পদা- 
থাস্তরের ন্যায় ভিন্নাকারে প্রতিবিদ্বিত হইতেছে সত্য ; পরস্ত মিথ্যা । জগৎ 
তাহাতে ন্বাই। জগৎ আপনারই অস্তরেত* । এই যে জগছৃদ্ধি, ইহা তাহার" 
অবাতিরিক্ত । যেমন দর্পণগ্রতিবিষ্বিত নদ নদী বন পর্বতানি দর্পপের অধ্যৎ' 
তিরিক্ত, 'তেমানি, চিদ্ধাত্মায় পরতিখিহত জগৎ চিদাত্মার অব্যতিরিভ্ত্ত। 
রাম! তুমি অদেহ ও চিনা তি, সুতরাং কেন তোমার লজ্জা তর 
বিষাদাদি হইতে মোহ হইবে ?১*। কি পিমিত্ত তুমি অদেহ" হইয়াও মূর্থের 
ন্তায় দেহজাত অসৎ লজ্জাতয়াদির দ্বার] অভিভূত হইতেছ ?**।, দেহের 
খণ্ডনে (বিনাশে ) অথটওকরস চৈতন্তম্বভাব তোমার কি ক্ষতি হইবে? 
যাহার অজ্ঞান, তাহাদিগেরই আত্মনাশত্রাস্তি জন্মে। পরস্ত যাহারা জ্ঞানী, 
তাহাদের প্র ভ্রম থাকে না*১। *,চিত্তের গত্যাগতি অব্যাহত। তাদৃপ্‌ 
অব্যাহতগতি চিত্তই পুরুষ, শরীর পুরুষ নহে৯৯। রামণ শরীর থাকুক 
বা না থাকুক, এবং পুরুষ জ্ঞ বা অক্ত হউক, দেহঁমিশের সহিত তাহার নাশ 
কদাপি ও কুত্রাপি হয় না*ত। তুমি যে "এই বিচিত্র ছুঃখপরম্পর! দর্শন 
কাঁরিতেছ, এ সমস্তই দেহের, চিদাত্মার নহে**। চিনা ধরনঃপথের অতীত 
স্থতরাং শৃন্তের স্তাত্ু নির্লেপে অবস্থিত । সুখ ছুঃখ স্ব্ি প্রকারে তীথাকে গ্রহণ্‌ 
করিবে 156 % ৪ ভ্রমর পক্কজ হইতে রর গমন করে, তদ্রপ,' 
জীবেরাও দেহবিনাশে আপনার আহ্গদ পর গমন করিয়া থাকে**। 
হেঁরাযচক্ এ সনি তু এমন মনে কর, আর্দততবও অমত্য, তাহা হই- 
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লেও শোক করিতে' পার না। কেন না, দেহ নষ্ট হইলে কি.নষ্ট হইবে? 
*+| রাঁদ; এসেই হেতু বলিতেছি, তুমি সঠ্যকেই ব্রদ্ষতাবন! "হর আর 
মোহ .অন্গভব করিও না। নিরিচ্ছ নিষ্পাপ পরমাত্মার ইচ্ছ! নূই, ইহা 
অবধারণ কর*। এই জগৎ সেই সাক্ষীভ্ৃত নিরীচ্ছ ও স্বচ্ছ পন্নমা- 
আয়, মুকুরে বন পর্বতাদির ন্ায় প্রতিবিস্বিত হইতেছে*৯। মণিরত্ব-! 
রশ্মির স্তায় এই জগজ্জাল সেই সাক্ষীভূত চিদনাত্মায় শ্বয়ং এ্রতিফলিত হই" 
তেছেৎ*। দর্পণ ও প্রতিবিষ্ব উভয়ের অনিচ্ছা থাকিলেও যেমন পরম্পর 
-ভেদাতেদ সম্বদ্ধ থাকে, তেমনি, আত্মা ও জগং উভয়ের অনিচ্ছা সত্বেও 
উক্তরূপে' ভেদাতেদ ব্যবস্থিত রহিয়াছে*১। জগৎ (জগৎস্থ গ্রাণী) যেমন 
দুর্ধ্যসন্সিধান মাত্রে ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ, চিৎসত্তামাত্রে এই জগৎক্রিয়া 
নিপন্ন হয়ৎৎ। রামচন্দ্র! এই অবস্থিত জগৎকে যদি মূর্তজ্ঞান বহিভূতি 
করিতে পার, তাহা হইলেও ইহা! আকাশের স্তায় সুসম্প্নস্বভাব হইবে 
*০। যেমন দীপ থাকিলেই তাহা আলোকগ্রদদ হয়, তেমনি, চিৎসত্বের 
শ্বভাবেই জগৎগ্থিতি চিংস্বভাবভূক্ত হয়ঃ । হে রাঘব! প্রথমে পরমাত্মতত্ব 
হইতে হন: (হিরণ্যগর্ত) সমুদিত হয়। পরে সেই মনঃ কর্তৃক স্ববিকল্পজালদ্বার! 
সেই পরমাত্মতত্বে এই জগংজাল বিস্তৃত হয়। তদনভুর, যেমন আকাশে নীল 
গ্রভা উল্লদিত হয়, তেমনি, সেই ব্যোমরূপী মনঃকর্তৃক এই শুন্াকার 
জগৎ উল্লসিত হইতে থাকে। কিন্ত মনবলনক্ষয়ে চিত্ত বিগলিত হইলে তখন 
আর সংঘারমোহমিহিকা থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়। তখন শারদীয় 
নভোমগলের ন্যায় একমাত্র আদ্যন্তযধ্যর্তি চিন্মাত্র অজ পরমাত্মাই 
দীপ্তি পাইতে থাকেন। সারমস্কলন এই যে, পূর্বে কন্মাত্বক মনঃ অভ্যুদিত 
ইয়, তদনস্তর সেই মনঃ সঙ্বল্পদ্বারা কমলজ ব্রহ্মার গ্রক্কৃতি গ্রাপ্ত হইয়া 
বালক যেমন বেতালদেহ' কল্পনা! করে, তদ্রগ, করন্ননাস্থারা নানাবিধ জগ্রৎ 
পরম্পরা বৃথা বিস্তার করে। অসৎ মনঃ, স্বয়ং চিত্তভাগ কর্তৃক জগৎস্বরূপে 
রন্ফুরিত হইয়া পুরোগাগে লক্ষিত হয়। এইরপে এই মনঃ স্বয়ংই সেই 
পরমাস্মমহার্ণবে বীিমালার স্থায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়ংণ।৮৭ 
দ্বাবিংশত্যধিক শতহম সর্গ সমাপ্ত। 
উৎপত্তিপ্রকরণ মম্পূর্ণ। 
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